








গ্রামীণ অর্থনীতিতে সার্বিক পিছিয়ে পড়া fafem পেশায় 
তুলে ধরবার মানসে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ Vina 
প্রকল্পগুলি হাতে নিয়েছে। যথা জওহর রোজগার যোজনা, 
ই.এ.এস.এম ডব্রুএস-এই প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠও সুপরিকল্পিত ভাবে 
রূপাযিত হচ্ছে। এই বিরাট পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে জেলার 
বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্ধায়েত সংস্থাসমূহ সদাই 
SEIS | 

এই প্রকল্পগুলোর সার্থক ও বাস্তব রূপায়ণে সর্বসাধারণের 
সহযোগিতা কামনা করছি। 

নারায়ণ বিশ্বাস 
ҳои 


দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদ। 





মধুপর্ণী 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা ১৯৯৬ 


৫1৯ শা 


সম্পাদক 
অজিতেশ ভট্টাচার্য 


সংখ্যা সম্পাদক 
হরেন ঘোষ ө বিমলেন্দু দাম e আনন্দগোপাল ঘোষ ө শিবানী রায় 
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ড. শ্রীগোপাল মাহেশ্বরী e কালিদাস ভট্টাচার্য 


згч পরিষদ 1 
সভাপতি : কালিদাস ভট্টাচার্য, 
সাধারণ সম্পাদক : অজিতেশ ভট্টাচার্য, সহ-সাধারণ সম্পাদক £ শ্যামদকুমার ঘোষ, 
সদস্য £ 
চিত্তরঞ্জন দত্ত, সুধীর চন্দ্র সরকার, রতন দাস, গোপাল লাহ], আনন্দগোপাল ঘোষ, 
হরেন ঘোষ, কমলেশ দাস, শিবানী রায় ও অমল বসু 


সংখ্যা সম্পাদনায় সহযোগী 1 
দিলীপ চৌধুরী ө তাপস গঙ্গোপাধ্যায় e প্রণব চট্টোপাধ্যায়  ভিথীপ্রসাদ 
সৌরীশংকর ভট্টাচার্য e রতন বিশ্বাস e প্রদ্যোতকুমার সরকার 
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ws 
একশত টাকা মাত্র 


দার্জিলিং জেলার ইতিকথা এবং ভূমি ও 
ভুমি-রাজন্বের বিবর্তন 

দার্জিলিং জেলার নেপথ্য quen 
দার্জিলিং জেলার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও 


আন্দোলন 
দার্জিলিং-এর মদেশিয়। বাগিচা শ্রমিক 
দার্জিলিং জেলার গণ ও রাজনৈতিক আন্দোলন 
স্বাধীনতা-পূর্ব দার্জিলিং-এর রাজনৈতিক 
* পটভূমিকায় চা-বাগিচার ভূমিকা 
প্রসঙ্গ : দার্জিলিং, চা ও নানান কথা 
অর্থনৈতিক কূপ রেখা 
দার্জিলিং জেলার অর্থনৈতিক পরিচয় 
দার্জিলিং জেলার পুরপরিষেবা 
দার্জিলিং জেলার MINA ও পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থা 


পরিচয় 
দার্জিলিং জেলার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা 
দার্জিলিং জেলার বাংলা সাহিত্যচর্চা 
দার্জিলিং জেলার ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা 
দার্জিলিং জেলার বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চা 
বাংলা সাহিত্যে দার্জিলিং জেলা 
দার্জিলিং জেলায় হিন্দী সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা 
দার্জিলিংয়ের নেপালী সাহিত্য 

পরিশিস্ট 


দার্জিলিং জেলার স্থাননাম 

দার্জিলিং জেলায় বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান 
আন্দোলন 

দার্জিলিং জেলার গাছপালা 

দার্জিলিং জেলার সমতলভূমির মুসলমান 
সমাজ ও яс 

খেলাধুলায় দার্জিলিং জেলা 
দার্জিলিং জেলার গ্রন্থ ও 99999 


সবিনয় নিবেদন 


এক 
দার্জিলিং জেলা সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মধুপর্নীর জেলা বিষয়ক সংখ্যা প্রকাশের একটি 
অধ্যায় শেষ হলো। এই পর্যায়ে আমরা উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির উপর পাঁচটি পরিচিতিমুঙ্সক 
সংখ্যা প্রকাশ করলাম। 
১৯৮৪ সালের মাঝামাঝি মধুপর্ণী পরিষদ এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শুরু করে, সনাপ্ডি 


চেষ্টা বাস্তবায়িত হয়েছে। আমরা আমাদের অনুরাগী পাঠক, শুভানুধ্যায়ী এবং আজীবন গ্রাহফদেয় 
সঙ্গে কর্ম-সমাপ্তির আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছি। 

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে দার্জিলিং সবচেয়ে বৈচিত্রাপূর্ণ__কী প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে, কী 
সংস্কৃতিতে! এই জেলায় পাহাড় ও সমতল, বনাঞ্চল, অরণ্যচর প্রাণী, অসংখ্য চা-বাগান, qu 
সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য সচলতা আছে। তা ছাড়া প্রতিবছর হাজার হাজার বহিরাগত পর্যটক 
এই জেলায় এসে এই জেলার সচঙ্গতা বাড়িয়ে দেয়। পৃথিবীর মানচিত্রে শৈলরাণী দার্জিজিঙের 
স্থান চিরস্থায়ী হয়ে আছে। তাই এই জেলার সানগ্রিক পরিচয় তুলে ধরার কাজটি ছিল দুরূহ 
এবং সময় সাপেক্ষ | চার জন সংখ্যা সম্পাদকের সহযোগিতায় এই কাজটি সম্পন্ন করতে সধুপণীর 
চার বছর সময় লেগেছে। প্রথম পর্বে হরেন ঘোষ ও বিমলেন্দু দান, মধ্যপর্বে আনন্দগোপাল 
ঘোষ এবং শেষ পর্বে শিবানী রায় এই কাজে সহায়তা করেছেন। দিসীপ চৌধুরী এবং তাপস 
গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও এই প্রসঙ্গে স্্রণীয়। 

দার্জিলিঙের উপর নালা বিষয়ের পয়তাল্লিশটি নিবন্ধ এই সংখ্যায় সঙ্গিবেশিত। তবু গুরুত্বপূর্ণ 
কিছু বিষয় বাদ গেছে। আমরা দুঃখিত যে এই সংখ্যার পাহাড়ের বিষয়ে নেপালী লেখকদের 
কোন লেখা অনেকবার চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে পারিনি। প্রাথমিকভাবে ভাষাই প্রধান অস্তরায়। 
তবে যাঁরা কথা দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত তারাও কথা রাখেন fa! 


দুই 
১৯৭৭ সালে IYAT উত্তরবঙ্গ সংখ্যা প্রকাশের পর আনুপূর্বিক, সমৃদ্ধ জেলাপরিচিতিমৃলক 
সংখ্যা প্রকাশের ব্যাপারে আনাদের প্রাথমিকভাবে উৎসাহিত করেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
নানা বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ। ছাত্র-গবেবকদের জন্য এবং তাদের নিজেদের জন্যও, বৃহত্তর 


ভাবে সনস্ত বাঙালী পাঠকদের জন্য এই ধরণের কাজের উপযোগিতা বিশ্ববিদ্যালয় স্তর থেবে 
উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও নানান্তরে উচ্চারিত হতে থাকে। সাতের দশকে আমরা অভিজ্ঞতার 
মধ্যদিয়ে উপলব্ধি করেছিলান যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর এবং 
সুযোগ সুবিধার দিক থেকে অবহেলিত। এন কি তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক এ্তিহা সম্বন্ধে উত্তর- 
বঙ্গবাসীরা অনেকে এবং সামগ্রিকভাবে বাঙালি জাতি অনবহিত। তাই উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা 
সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান এবং জেলা বিষয়ে নিবাচিত প্রবন্ধ পাঠক-গবেষাকের হাতে তুলে 
দেওয়া মধুপণীর পরিকল্পনার enfe হয়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে মধুপণী পরিষদ উপলব্ধি 
করেছে যে, সাংস্কৃতিক এঁতিহো বাঙালী, বৈচিত্রের মধ্যে dona প্রয়াসী। এই এক্যসূত্রের মুল- 
মন্ত্র পশ্চিমবঙ্গের গ্রানগুলিতে বিন্যস্ত। গ্রান-ভিন্ডিক জেলাচচরি মধ্য দিয়েই রাজ্য হিসাবে 
পশ্চিমবঙ্গের এঁক্য ও সংহতি দৃঢ় হতে পারে। তাই প্রধানতঃ ইতিহাসকে সামনে রেখে মধুপণী 
বিশেষ জেলা সংখ্যার পরিকল্পনা করেছে। জাতি, ভাবা, সংস্কৃতি, সনাজ কাঠামো, অর্থনীতি, শিক্ষা, 
পুরাতত্ত, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে অতীত থেকে বর্তমানে আসার পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করেছি। ' 

আমরা বিশ্বাস করি যে, সমাজ-বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলো 
Area studies | একটি অঞ্চল বিশেষকে নির্দিষ্ট করে তার সভ্যতা ও সহ্কৃতির সমগ্র রূপটি 
বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরা। সহজেই বোঝা যায় কোন একজন ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় এ কাজ 
সম্ভব নয়। যে কোন অঞ্চলের সভ্যতা সংস্কৃতি কালক্রমে বহু শাখায় বিস্তারলাত করে ভীষণ 
জটিল হয়ে পড়ার জন্যই গবেষক পণ্ডিতদের সমবেত প্রচেষ্টার ফলে সন্যকভাবে কোন অঞ্চলের 
যথার্থ পরিচয় তুলে ধরা সম্ভব। RYAN সেই আদর্শে কাজ করেছে এবং এখানেই তার জেলা 
গেজেটিয়ারের সঙ্গে পার্থক্য । 


তিন 

একটি প্রকল্পকে রূপায়িত করার জন্য একটি ছোট পত্রিকার পক্ষে তের বছর সময় দেওয়া 
অবশ্যই উল্লেখ্য ঘটনা। অনেক যুদ্ধ, অনিশ্চয়তা, আশংকা, উপহাস, বিশ্বাসভঙ্গ এই তের বছরের 
কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তবে তার তুলনায় সাহায্য ও সহযোগিতার অংশ আমাদের কাছে অধিক 
গুরুত্বপূর্ণ জেলা ভিত্তিক সংখ্যা সম্পাদক এবং উপদেষ্টানগুলীর ভূমিকা বারবার উল্লেখ করার 
মাতো। গোপাল AT, আনন্দগোপাল ঘোষ, রূপেশ সরকার, কমলেশ দাস, বিমলেন্দু মজুমদার, 
সরিং তোকদার, সনীর ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্রনাথ পাল, হরেন ঘোষ, বিমলেন্দু দাম, বিভিন্ন সংখ্যা 
সম্পাদনার শ্রম, নিষ্ঠা ও সময় দিয়েছেন। উপদেষ্টা পরিবদের সদস্য পরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, 

=. অতুলচন্দ্ৰ চক্রবর্তী, ডাঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী, নৃপেন বসু, ড. শ্রীগোপাল মাহেশ্বরী, ড. তাপস 
চট্টোপাধ্যায়, . নানল দাশগুপ্ত, পরিতোষ কুমার দত্তের কাছে আমরা সবিশেষ কৃতিজ্ঞ। আমরা 
Fre অধ্যক্ষ শেখর সরকার, অধ্যাপক হিতেন নাগ, ড. দিখিজয় দে সরকার, শ্রীসুখবিলাস 
বন্দ, ননোরপ্রন faa, বাদল ভট্টাচার্য, দিলীপ চৌধুরী, কালীপদ সরকার, কিশলয় রায়, দিলীপ 
কানুনগা, জয়ং সেন, কমলেন্দু দীক্ষিত, ভগীরথ মিশ্র, দেবদাস মণ্ডল, নির্মল রায় এবং সমরনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। 


চার 
এই বিশাল কর্মযভ্রের সূচনা থেকে সনাপ্তি পর্যন্ত দু'জন aea অকৃত্রিন সুহৃদের কথা 
€ আলাদাভাবে না বললেই নয়। একজন বর্তমানে কলকাতা নিবালী উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি 
বিষয়ে নিরস্তর গবেষণারত বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক শ্রী পরিতোষকুনার wei প্রত্যেকটি জেলা সংখ্যা 
সম্বন্ধে তাঁর জিজ্ঞাসা, আগ্রহ, অনুসন্ধান এবং অধ্যবসায় আমাদের কাছে ছিল প্রেরণা স্বরূপ। 
তিনি সঙ্গে না থাকলে এই কাজ তেরো বছরে সমাপ্ত হতো কিনা সন্দেহ। 
তেমনি এই অসম সাহসিক কাভ___যেখানে AES অর্থেরও প্রয়োজন-_ সম্ভব হতো না, যদি 
আমরা সহযোদ্ধা হিসাবে গ্রন্থতীর্থ ও পুনশ্চ প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী শ্রীশংকরীভূষণ নায়ককে সঙ্গে 
না পেতাম! তিনি বৃত্তিতে ব্যবসায়ী কিন্তু মধুপণীর ক্ষেত্রে তার উত্তরবঙ্গগ্রীতি আমাদের কাছে 
বিরাট প্রাপ্তি। মালদহ জেলা সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর থেকে পরবর্তী প্রতিটি সংখ্যা দ্রুত প্রকাশের 
c. জন্য তিনি নিরস্তর উৎসাহ দিয়েছেন, আর্থিক ঝুঁকি নিতেও পিছ্‌-পা হন্নি, কারণ তিনি এই 
কাজটি জরুরী এবং করণীয় বলে আগাগোড়া মনে করেছেন। 
মধুপনী Cem সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে এই দুই শুভানুধ্যয়ীর নান অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত 


পাঁচ 

দুর্যোগে ও দুর্দিনে শুভানুধ্যায়ী এবং হিতৈষীদের কাছে থেকে মধুপনী বুদ্ধি, সাহস ও সাহায্য 
পেয়েছে। অনেক অপ্রত্যাশিত স্থান থেকেও পরাদর্শ ও সাহায্য পেয়েছে। জেলা সংখ্যাগুলির 
জন্য সুধী ব্যক্তি ও পত্র-পত্রিকার তরফ থেকে গঠনমূলক সমালোচনা হয়েছে। তবু সর্বত্র আনরা 
ATS পারিনি। লেখার ব্যাপারেও সব রচনা যে উন্নত মানের হয়েছে তা দাবী করা যায় না। 
আমাদের এই প্রচেষ্টা উত্তরবঙ্গের জেলা vols সূচনামাত্র। আমরা গবেষক এবং অনুসন্ধিৎসু 
পাঠকের মধ্যে QUST | IYANA জেলাসংখ্যাগুলো থেকে গবেষক যেমন তার ভবিষ্যৎ গবেষণার 

॥ নিশানা পাবেন, সচেতন পাঠক তেমনি পাবেন একটি জেলার সামগ্রিক পরিচয়। এটাই আমাদের 

লক্ষ্য। 

তবে এই শ্রমসাধ্য ব্যয়বহুল কাজে উত্তরবঙ্গের কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসারী সঙঘ বা 
কোন শিল্পপতি এগিয়ে আসেন নি। অনেকের কাছে গিয়ে মনে হয়েছে সাংস্কৃতিক কোন কাজ 
করাই যেন অর্থহীন। এ যুগে অর্থই একমাত্র অর্থ বহন করে। 

TY পরিষদ শেষ পর্যন্ত বিন্দু বিন্দু জলকণা সংগ্রহ করে আগামী প্রজন্মের জন্য যথাসাধ্য 
প্রাথমিক ভাণ্ডার গড়ে তুলেছে। 


ছয় 
জেলা সংখ্যা প্রকাশনার ব্যাপারে মধুপর্ণীর আরও কিছু খণ আছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে 
এবং কলকাতায় মধুপণীর সম্পাদককে বহুবার কয়েকটি জ্রায়গায় আতিথ্য তথা আশ্রয় নিতে 
হয়েছে। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মধুপর্ণীর কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, কেউবা শুধুমাত্রই 
শুভানুধ্যায়ী। মালদহে গোপাল লাহা ও অনিতা লাহা, জলপাইগুড়িতে রবীন ভট্টাচার্য ও বুলা 


ভট্টাচার্য, শিলিগুড়িতে সত্যেন ও ছন্দা গোহ্বামী, রায়গঞ্ছে দিলীপ ও ব্রততী ঘোষরায়, কোচবিহারে 
নারায়ণচন্্র সাহা ও কমলেশচন্দ্র দাস এবং কলকাতার রিজেন্ট এস্টেট নিবাসী নিত্যানন্দ ও সুপ্রতা 
ভটাচার্যের নান এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ নিত্যানন্দ ও সুপ্রভা ভট্টাচার্যকে কলকাতার 
পাঁচটি জেলা সংখ্যা মুদ্রণের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। এই দম্পতির 
কাছে মধুপণীর ঘণ অপরিশোধ্য। 


সাত 
আবারও পরিশেষে উল্লেখ করি, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সঙ্গে সাধারণ বাঙালীর পরিচয় 
ঘটিয়ে দেওয়া ছিল আনাদের উদ্দেশ্য। জেলা বিষয়ে নিবাঁচিত নিবন্ধ, যোগ্য লেখককে দিয়ে 
লেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তবে বাদ গেছে অনেক বিবয়। অনেক নিবন্ধ আশাপুরণে বাথ 
হয়েছে। তবু জেলার ইতিহাস তৈরীর, জেলা সমীক্ষার এই কাজ মধুপদীই প্রথম করল। শুধু 
তথ্য ও পরিসংখ্যান সন্নিবেশিত করে নয়, প্রতিটি জেলার মাটি ও মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ, 
যাতায়াত, বিতর্ক, মত বিরোধ ও তার সমাধান, স্থানীয় সনস্যা, লেখা সংগ্রহের Rava অভিযান, 
প্রয়োজনে বিচক্ষণ লেখকের অনুসন্ধান ইত্যাদি কাজের মধ্যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। 
তবে সব জেলাতেই জেলাবাসী অনেকের সাহায্য পেয়েছি। তাই এই ব্যয়বহুল প্রচেষ্টায় বারবার 
їз হয়েও чүч শেষ পর্যন্ত ঝণমুক্ত হয়েছে। 
দার্জিলিং জেলা সংখ্যার কথা দিয়েই শেষ করি। এই সংখ্যার ব্যাপারে শিলিগুড়ি মহকুমা 
পরিষদ সভাধিপতি শ্রীঅনিঙ্গ সাহা তার অফুরন্ত কর্মচক্রের মধ্যেও যেভাবে আমাদের সময় 
দিয়েছেন; উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন, তার জন্য আমরা তার কাছে সবিশেষ কৃতজ্ঞ! উত্তরবঙ্গ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ড. তাপস চট্টোপাধ্যায় এবং শিলিগুড়ির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, বিদ্যানুরাগী 
ও зоот ©. শ্রীগোপাল মাহেশ্বরী বারবার তাদের সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন। সংখ্যা 
সম্পাদনার ক্ষেত্রে শেষপর্বে শিবানী রায় অধিকাংশ প্রবন্ধ সম্পাদনায় সাহায্য করেছেন। এই 
সুযোগে সকলের সঙ্গে তাকেও সাধুবাদ জানাই। 
__অজিতেশ ভট্টাচার্য 


*-ouo€- 9T з এক ATA 





আশ্বিন, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ। অক্টোবর, ১৯৬৫ ব্রীষ্টাব্দ। 


রামমোহন-নধুসুদন-শরংচন্দ্র স্মারক সংধ্যা-_-১৯৭৫ 

নাট্যকার মন্মথ রায় সম্বর্ধনা সংখ্যা-__১৯৭৫ 

"pu পত্রিকা সম্মেলন ও লোকসংস্কৃতি উৎসব সংখ্যা--১৯৮১ 
চতুর্দশ বর্ষ উৎসব স্মারক সংখ্যা-__-১৩৮৭ 

সাহিত্য সংখ্যা__১৩৯০ 

রজতজয়ত্তী বর্ষপূর্তি সংখ্যা-__১৯৯৩ 


ay উত্তরবঙ্গ সংখ্যা_১৩৮৪/১৯৭৭ 
(নিবন্ধ সংখ্যা : ৩৫ পৃষ্ঠা সংখ্যা £ ২৬৬) 


মধুপণী উত্তরবঙ্গ গল্প সংখ্যা-_-১৩৮৫/১৯৭৮ 
(эй সংখ্যা £ ২৭ পৃষ্ঠা সংখ্যা £ ২৮৮) 


eff মালদহ জেলা সংখ্যা_-১৯৮৫ 


মধুপর্ণী জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা__১৩৯৪/১৯৮৭ 
(নিবদ্ধ সংখ্যা £ ৫২ পৃষ্ঠা সংখ্যা £ ৪৫০) 
মধুপনী কোচবিহার জেলা সংখ্যা-_-১৩৯৬/১৯৯০ 
(নিবন্ধ সংখ্যা £ ৪৮ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৫৫২) 


পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা ১৩৯৯/১৯৯৩ 
(নিবন্ধ সংখ্যা £ ৬০ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৮০) 


чуя Гот হি уч статя ও উ = яч 


১। উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলন : ৭ই ৮ই ӘЗ মার্চ ১৯৭৫ বালুরঘাট নাটামন্দির 
২। নাট্যকার মন্মথ রায় সম্বর্ধনা : ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৫  বালুরঘাট নাটামন্দির 
৩। ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্মেলন ও লোকসংস্কৃতি উৎসব : ২৩, ২৪ ও ২৫ জানুয়ারী ১৯৮১ d 
81 মধুপণী ষোড়শ বর্ষপূর্তি উৎসব : TA ও ৪ঠা মার্চ ১৯৮৪ 3 
е1 মধুপর্ণী অষ্টাদশ বার্ষিক সম্মেলন : ৬ই এবং ৭ই এপ্রিল ১৯৮৫ বালুরঘাট জেলা গ্রন্থাগার 
ы a রজতজয়ডী বর্ষপূর্তি উৎসব ও সম্মেলন : wt এবং এই মার্চ ১৯৯৩ রবীন্দ্রভবন 


বালুরঘাট 
৭। নধূপণী ছাব্বিশ বর্ষপূর্তি সাহিত্য সম্মেলন : ১৩ই এবং ১৪ই মার্চ ১৯৯৪ জিলা পরিষদ 
ভবন, বালুরঘাট 

эче 


ডাঃ ROR সান্যাল সেম্পাদক-গব্ষক), দেবব্রত মুখোপাধ্যায় (শিল্পী), মন্মথ রায় 
(নাট্যকার), ডাঃ রণজিৎ বাগচী (শিশু সাহিত্যিক), কেদার ভাদুড়ী (কবি), ভগীরথ মিশ্র 
(EFTA), বিমল ঘোষ (চোমং লামা) (সাহিত্যিক), ডাঃ বৃন্দাবনচন্ত্র বাগচী (প্রাবন্ধিক), 
সুবোধ বসুরায় (সম্পাদক), হরিমাধব মুখোপাধ্যায় (অভিনেতা-পরিচালক), নানু faa (রম্য 
রচনাকার), সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পাদক), অভিজিৎ সেন (কথা সাহিত্যিক), সাধন চট্টোপাধ্যায় 
(গল্পকার), তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় (কবি), সুধীর কুমার চক্রবর্তী (প্রাবন্ধিক), অশোক HY, (লিটল 
ম্যাগাজিন গবেষক), সন্দীপ দত্ত (লিটল ম্যাগাজিন সংরক্ষক), নবকুমার শীল (লিটল ম্যাগাজিন 
সংগঠক), চারু খান (প্রচ্ছদ শিল্পী), খবিণ মিত্র (বাংলা কবিতার গীতিরূপ দানের জন্য), 
শংকরীভ্ষণ নায়ক (রুচিশীল প্রকাশনা)। 

সংবাদ 

১৯৬৯ সালে মধুপণীরি সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন অজিতেশ SHR ১৯৮৪ সাল 
থেকে পশ্চিম দিনাজ্রপুর সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ নধুপর্ণী পরিষদে রূপাস্তরিত হয়। পরিষদের 
সভাপতি : কালিদাস Shere: আঞ্চলিক সম্পাদক £ গোপাল লাহা (মালদা), হরেন ঘোষ 
(দার্জিলিং), আনন্দগোপাল ঘোব (জলপাইগুড়ি) এবং কমলেশ দাস (কোচবিহার), মধুপলীর 
আজীবন গ্রাহক সংখ্যা দুশো পঁচিশ জন। মধুপণী তার সীমিত সাধ্যের মধ্যে উত্তরবঙ্গ ofa দায়িত্ব 
আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। জেলা সংখ্যাগুলিতে এই ভূখণ্ডের ছ'টি জেলার ইতিহাস, 
ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক কাঠানো, ভুনি, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যসনৃদ্ধ ও গবেবণামূলব 
নিবন্ধ প্রকাশ করেছে মধুপণী। পঞ্চন ও শেষ জেলা সংখ্যাটি অথাৎ বিশেষ দার্জিলিং জেলা 
ভুনা হাত чл! жч И яна ал ই হিস rq 
e | 


লেখক পরিচিতি 


ড. অনিন্দ্য পাল £ 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক à বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তথ্যনূলক রচনায় আগ্রহী। 

অমিতাভ রায় £ 
দিল্লী প্রবাসী সাংবাদিক এবং গবেষক। 


থেকে অবসর этч ইতিহাস বিষয়ে RS প্রবন্ধ লেখেন। 
ড. অশোক গঙ্গোপাধ্যায় 2 
ইতিহাসের শিক্ষক, ইতিহাস বিষয়ে নিরলস গবেষক। 


চৌধুরী : 
ক্রীড়া বিষয়ক প্রাবন্ধিক হিসাবে পরিচিত। 


গোপাল লাহা £ 
IYAN মালদহ জেলা সংখ্যার সংখ্যা সম্পাদক। সরকারী কর্মচারী। আঞ্চলিক ইতিহাস, 


লোক সংস্কৃতি, Туз প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহী। 

শৌরীশংকর ভট্টাচার্য £ 
পেশা শিক্ষকতা, নেশা ভ্রমণ, ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকেই লেখেন নির্ভরযোগ্য ভ্রমণ 
495! 


чаан রায় £ 
শিক্ষক, সাংবাদিক এবং কবি। উত্তরবাংলার আর্থ-সামাজিক সংস্কার, আন্দোলন, লোক- 


সস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে একাধিক গ্রছ্ের প্রণেতা। 
5. তাপস চট্টোপাধ্যায় 2 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। মননশীল এই প্রাবন্ধিকের চিন্তার পরিধি বিস্বৃত। 


ড. তাপস রায়চৌধুরী £ 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক, গবেষণযৃূলক লেখায় আগ্রহী। 


নানু fia 8 

নাট্য সমালোচক ও রন্য রচনাকার। বহু প্রবন্ধ নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। দার্জিলিং 
জেলার ইতিহাস সম্বন্ধে সন্যক ওয়াকিবহাল। 

ড. নীরেন চৌধুরী 1 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সনাজ-বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক পদ থেকে অবসরপ্রাপ্ত | দেশে 
বিদেশে নানা গবেষণাপত্র পাঠ করেছেন। আদিবাসী সংস্কৃতি ও গ্রামাঞ্চলে সামাজিক 
পরিবর্তন নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং মুদ্রিত প্রবন্ধের সংখ্যাও অনেক। 

vs. নির্মলালন্দ সেনগুপ্ত £ 
শিলিগুড়ি কলেজের বাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ রচনাতে 
WH বোধ করেন। 

নৃপেন =з 
fma সাংবাদিক, রাজনীতি সম্পর্কিত নিবন্ধ রচনায় আগ্রহী। যুগান্তর, বসুমতী প্রভৃতি 
দৈনিক পত্রিকায় বহু নিবন্ধ প্রকাশিত। 


লোক-ভাষা, আঞ্চলিক ইতিহাস, আদিবাসী ও লোক-সস্কেতি বিষয়ে বহু প্রবন্ধের লেখক। 
গবেষণামূলক কাজে উৎসাহী। 

ড. পিনাকী চক্রবর্তী 2 
বৰ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির অধ্যাপক। কবি হিসাবে পরিচিত। প্রয়োজনে প্রবন্ধও 
লেখেল। 

S. প্রপবকুমার চক্রবর্তী 1 
ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক। ভৌগোলিক বিষয়ে তথ্যমূলক প্রবন্ধ রচনায় আগ্রহ বোধ 
করেল। 

ড়. প্রলয় Fg t 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক। লোকভাবা, কথ্যভাষা, ও ভাষা 
বিভাগ নিয়ে গবেষণারত। নৃত্যশিল্পে ও সংগীতে বিশেব eran 

প্রধীর শীল £ 
টু জাত সাত রে TY TE MP dne সকার হলা 

1 


বিমল ঘোষ ২ 
‘ORGAN WRG লেখেন, মূলত কথাসাহিত্যিক। বেশ কয়েকটি নুদ্রিত গ্রস্থের 
লেখক। বহুল প্রচারিত sx “চোমং-লানা'-র চোখে উত্তরবঙ্গ। 

з. fari দাম 1 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। একাধারে প্রবন্ধকার, শিশু-সাহিত্যিক 
ও রন্য রচনাকার। ভাবা বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসদ্ধিংসু। উত্তরবঙ্গে লেখক সমবায় আন্দোলনের 
সঙ্গে যুক্ত। 

বীরেন চন্দ £ 
শিলিগুড়ি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নহকুমা গ্রন্থাগারে কর্মরত। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার 
আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। পরিশ্রমী লেখক, সংগঠক। 

©. 9 প্রসাদ : 
মাতৃভাষা হিন্দী হলেও হিন্দী স্কুলে বাংলার শিক্ষক। গবেষণাও বাংলায়। হিন্দী বাংলা 
দুই ভাষাতেই স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন। 

ড. মানস দাশগুপ্ত $ 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। অর্থনীতি বিষয়ক নিবন্ধ লেখেন 
নিয়মিত। প্রতিটি প্রবন্ধে নিজস্ব ভাবনার পরিচয় আছে। উত্তরবঙ্গের নানা সমস্যার উপর 
তিনি আলোকপাত করেছেন। 

মণি эя: 
ছন্রনামের অস্তরালে আছেন উত্তরবঙ্গের এক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। নেপালী ভাষা- 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে চচারিত। 

©. মলয়শংকর ভট্টাচার্য £ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পদস্থ কর্মচারী। আধুনিক ইতিহাস ও erro বিষয়ে লিখে থাকেন। 
বেশ কয়েকটি প্রকাশিত গ্রন্থের লেখক। “The Historical Review’ পত্রিকার সম্পাদক। 

э. মানবকাস্তি বন্দ্যোপাধ্যায় t 
শিক্ষক এবং গবেষক। সাস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পছন্দ 
করেন। 

©. মিহিরমোহন মুখোপাধ্যায় 2 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, 
বিশেষভাবে ভারতীয় Dn ইতিহাস ও аңги বিষয়ে তার অনেকগুলি গবেষণাপত্র 
বিভিন্ন সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। 

মাহবুব-উল-আলম 1 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক ও প্রবহমান ики প্রকল্প আধিকারিক। গবেষণাধমী 
প্রবন্ধ রচনায় উৎসাহী, দার্জিলিং জেলার সাক্ষরতা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। 


5. রতল বিস্বাস £ 
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, মূলতঃ কবি, তবে সাহিত্য সংস্কৃতির সব শাখাতেই বিচরণ 
করেন। গবেষণামনঙ্ক প্রবন্ধকার হিসাবে পরিচিতি আছে। 
রিয়াজুল হক্‌ £ 
পেশা শিক্ষকতা, লোক aegis বিষয়ে গবেষক। 
э. সঞ্জীবন wenn £ 
শিলিগুড়ি কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। মূলত সাহিত্য সমালোচক। 


ব্যাঙ্ক কী, রাজনীতি ঘেঁষা সংবাদধর্মী বহু প্রবন্ধ লিখেছেন। কয়েকটি সংবাদ ও সাহিত্য 
পত্রিকার নিয়মিত লেখক। 
শন্করপ্রসাদ বসু 3 
শিলিগুড়ি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। লেখার মধ্যে বহ-পঠনের ছাপ B | 
হরেন ঘোষ 3 
শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। কথাসাহিত্যিক। তবে শিশুসাহিত্য, কবিতা, প্রবন্ধ, 
রম্যরচনাও লিখে থাকেন। নেপালী ভাষা ও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যয়ন পরিধি 
সুবিস্তৃত। বহু গ্রন্থের রচয়িতা। 
বিমল কুমার চন্দ ঃ 
জন্ম-_শিলিগুড়ি, পড়াশুনা-_শিলিগুডি ও দার্জিলিং-এ। উত্তরবঙ্গের মৎস্য রোগ বিষয়ে 
গবেষণাপত্র কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য গৃহীত হয়েছে। শ্রী চন্দ 
দীর্ঘদিন দার্জিলিং জেলায় বিজ্ঞান আন্দোলনে নিজেকে অগ্রণী ভূমিকায় নিযুক্ত রেখেছেন। 
ইতিপূর্বে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞান বিষয়ক লেখা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পেশায় 
ъч বর্তমানে শিলিগুড়ি তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষক। 





= — কৃতজ্ঞতা স্বীকার :— 
মধুপর্ণীর শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 
ভ্রীঅনিল সাহা £ সভাধিপতি, শিলিগুড়ি মহকুনা পরিষদ, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং 
শ্রীশঙ্করীভূষণ নায়ক : পুনশ্চ, কলকাতা 
শ্রীকিশলয় রায়  গঙ্গারানপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর 
শ্রীভগীর মিশ্র : ব্যারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা 
শ্রীঅসিত সরকার : জলপাইগুড়ি 
শ্রীঅপ্রনকুমার বণিক £ কোচবিহার 
শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি : শিলিগুড়ি 


тт 
পৃষ্ঠপোষক গ্রাহক চাদা এক হাজার টাকা। 


প্রাপ্তিস্থান т 
পুস্তক বিপণী, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা। 
পাতিরাম, аата Б মোড়, কলকাতা। 


উত্তরবঙ্গে বিক্রয়- প্রতিনিধি £ 
wei: বিবেকানন্দ সুপার মার্কেট 
হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ৪০১ 


যোগাযোগ t 
সম্পাদক মধুপলী। শিবতলী aec 
বালুরঘাট্‌ দক্ষিণ দিনাজপুর ৭৩৩ ৬০১ 
দূরভাব £ ৫৫ ২৩৭ 
এস. টি. ভি. £ ০৩৫২২ 


দার্জিলিং জেলার ভূ-প্রকৃতি 
_মন্টুমোহন জানা 


দার্জিলিং জেল! পশ্চিমবঙ্গের সবচাইতে উত্তরে এবং সবচেয়ে ছোট ভ্রেলা। এই জেলার 
ভৌগোলিক অবস্থান ২৬ ডিগ্রী ৩১ মিনিট থেকে ২৭ ডিগ্রী ১৩ নিনিট উত্তর অক্ষাংশ এবং 
৮৭ ডিগ্রী ৫৯ মিনিট থেকে ৮৮ ডিগ্রী ৫৩ নিনিট পূর্ব দ্রাঘিনাংশের won অবস্থিত । এর আয়তন 
৩০৭৫ বর্গ কি.নি. এবং ১৯৯১ সনের আদনসুনারী অনুযায়ী এর লোকসংখ্যা ছিল নোট 
১৩,৩৫,৬১৮ জন। দার্জিলিং নানের বিশ্রেষণ থেকে যা পাওয়া যায় তা হল দোর্ভে (Dorje) 
মানে অনৃল্য পাথর এবং লিং (ling) মানে স্থান বা জায়গা । তাই একসঙ্গে হল অনূল্য পাথরের 
ভায়গা। এই জেলার আকৃতি অনেকটা অসমান ব্রিকোণের TS 1 এটা নেপাল ও ভুটানের মধ্যবর্তী 
সীমাস্ত জেলা এবং দক্ষিণের সমতল থেকে উত্তরে সিকিম পর্যন্ত বিত্তৃত। 

দার্জিলিং জেলার নোট চারটি মহকুনার qug তিনটি পাহাড়ে অবস্থিত এবং একটি সনতলে। 
দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পং এই তিনটি পাহাড়ী এলাকার নোট আয়তন ২১৫৭ বগ 
কিলোমিটার এবং তাদের নোট লোকসংখ্যা হল ১১,২০,২৩৬ (১৯৯১ সালের আদন- 
^ সুমারী)। বিশাল হিমালয়ের তুলনায় যদিও এই এলাকার আয়তন খুবই কন কিন্তু হিনালয়ের 
সকল বৈচিত্রাই এখানে দেখা যায়; যেনন তুষারাবৃত শৃঙ্গের সৌন্দর্য, বিশাল হিনানী সম্প্রপাত, 
সুগভীর উপত্যকা, গাছ-পালার প্রাচুর্য, অর্থ সংগ্রহের নানা উপায় এবং নানাল্গাতির মানুষের 
বসবাস। অন্য মহকুমাটি হল শিলিগুড়ি, সনতলে অবস্থিত হওয়ায় অন্যান্য মহকুমার সঙ্গে এর 
ব্যাপক বৈপরীত্য দেখা যায়। শিলিগুড়ি নহকুন্যর আয়তন ও লোকসংখ্যা যথাক্রমে ৯১৮ বগ 
কিলোমিটার ও ২,১৫,৩৮২ জন। 

দার্জিলিং জেলার উত্তরে যেখান থেকে নেপাল, সিকিম ও দার্ডিিং-এর ত্রিসীনানা শুরু হয়েছে 
সেখানে ফালুট শৃঙ্গ প্রায় ৩৬০০ fà: рі এই атат ফালুট শৃঙ্গ থেকে পূর্ব দিকে শৈলশিরা 
ধরে এগিয়ে গিয়ে রাম্মাম নদীর সঙ্গে মিশে গেছে। তারপর নদীপ্রবাহ অনুযায়ী এই লীমানা 
রঙ্গিত, বৃহত্তর রঙ্গিত এবং সবশেবে তিস্তা নদীর সঙ্গে নিলিত হয়েছে। এই সীমানা তিস্তার 
উপরিভাগের প্রবাহের সঙ্গে আরও পূর্বে এগিয়ে গিয়েছে যতক্ষণ না রংপো চু এবং পরে রুসেতা 
চু নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। জেলার উত্তর-পূর্ব দিকের সীমানা নির্ধারিত হয়েছে ভুটানের জলঢাকা 
নদী দিয়ে যা দক্ষিণ দিকে জলপাইগুড়ি জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম দিকে নেপাল নির্ধারিত 
করেছে এই জেলার পশ্চিম সীমান্ত। যা ফালুট থেকে দক্ষিণ দিকের শৈলশিরাকে অনুসরণ করেছে 
যতক্ষণ না মেচি নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই মেচি নদী সমতল পর্যন্ত Atte বরাবর 
এবং তারপর নেপালের ате এই জেলার দক্ষিণ-পশ্চিন কোণ পর্যন্ত বিত্তৃত। দক্ষিণ দিকে 
{п ও উত্তর-দিনাজপুর জেলার সীনাস্ত মহানন্দা নদী দিয়ে কর্তিত (intercepted) এবং পূর্ব 
সীমাস্তে রয়েছে বাংলাদেশ ও জলপাইগুড়ি জেলা। 
Ez বিশেষ দার্জিলিং হেলা সংখ্যা-_১৯৯৬ 01১৭ 





প্রাকৃতিক বিভাগ $ Тин হিমালয়ের বহিরাংশের কিছু অংশ এবং পাদদেশের বিস্তৃত ভুমি 
(যা তরাই নামে পরিচিত) নিয়েই দার্জিলিং জেলা গঠিত। দক্ষিণের সমতল থেকে অপ্রত্যাশিত- 
ভাবে পাহাড় OF হয়েছে এবং এর উচ্চতা উত্তর-পশ্চিনদিকে বেড়েছে। এই জেলার ক্রমবিনাস্ত 
উচ্চতার ব্যাপক পার্থক্য থাকায় ভৌগোলিক বিভাগের প্রকৃতি opem) উচ্চতার উপর নির্ভর 
করেই এই জেলার ভূপ্রকৃতিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় :— 

তরাই অঞ্চলের গড় উচ্চতা ১০০ নিঃ। উত্তরের পাহাড়-পর্বত ও দক্ষিণের qu আনুভূনিক 
সমতঙ্গের মধ্যবর্তী সংযোগকারী অঞ্চল। এই দুটি প্রধান ভাগের মাঝে বিভিন্ন পরিমাণের TA 
«їч দেখা যায়। বিভিন্ন ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়ার ফলেই জটিল প্রাকৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে 
যাতে প্রত্যেকটি ভুনিরূপের নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছে। 

উত্তর ও উত্তর পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল ২০০ থেকে ৩৬০০ মিঃ উচ্চতা (সমুদ্র WISH 
থেকে)। বিশিষ্ট অঞ্চল হলেও কোন কোন পাহাড়ের উচ্চতা ৩,৩০০ মিটারেরও বেশী। 

তরাই অঞ্চল £ তরাই নামটি এসেছে পারস্য শব্দ থেকে যার তাংপর্ব সাঁত-স্টাতে ভাব। 
ЖОЕ অনুযায়ী এটা হল একটা নিরপেক্ষ এলাকা যা সমতলের পলি দিয়েও তৈরী নয় আবার 
পাহাড়ের পাথর দিয়েও তৈরী নয়। তবে পাহাড়-পর্বত থেকে বাহিত беч আকারের পাথর, 
পাথরের টুকরো ও বালির স্তরের অংশই বেশী। 

নদীধাতের মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে প্রস্তর থণ্ডের এলাকা যা পর্বতের পাদদেশ থেকে দক্ষিণে 
৫০ কিনি. পর্যন্ত প্রসারিত ©) এই গঠন হিমবাহের অথবা হিনবাহ ও নদীর দ্বৈত প্রক্রিয়া থেকে 
উৎপন্ন হয়ে সনতল মাথাযুক্ত ধাপের সৃষ্টি হয়েছে। এই ধাপগুলি বিভিন্ন ধরণের দৈর্ঘোর ও 
প্রস্থের। যার সবচেয়ে ছোট ধাপগুলি দেখা যায় উপরের দিকে এবং প্রশস্তগুলি দেখা যায় নিচের 
দিকে নদীর ধার পর্যন্ত। 

পর্বত গঠন £ ভূখণ্ডের বিভ্রাত্তকর সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য থাকা সত্তেও কিছু পরিষ্কার গঠনগত 
উপাদান দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিমের অত্যাচ্চ শিঙ্গলীলা শৈলশিরা এই জেলার সর্বোচ্চ অংশ যা 
অবশেষে নিকিনের কাঞ্চনজদ্ঘাকে সর্বোচ্চ সীনায় পৌঁছে দিয়েছে। ফালুটের শৈলশিরা প্রায় ৩৬০০ 
কিনি. এবং ক্রমশ সান্দাকফুর দিকে এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণে ১৮০০ মিঃ পরে মানেভপ্রনে নেনে 
গেছে। এই শৈলশিরাটি দক্ষিণে নেচি নদীর কাছে সমতল one নিরবচ্ছিশ্নভাবে রয়েছে৷ সিঞ্চল 
ও উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে রয়েছে। এই বহিঃপ্রনূত অংশই হচ্ছে 
জেলার মধ্যবর্তী অংশ এবং পর্বতগ্রস্থি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে যেখান থেকে নোটামুটি সাতটি 
বহিঃপ্রসৃত অংশ চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়েছে এবং একটি থেকে আরেকটি উপত্যকাকে আলাদা 
করেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে লক্ষণীয় হল পূর্বদিকের 'তাগদা পেশক’ শৈলশিরা যেটা রঙ্গি 
ত ও তিস্তার সংযোগন্থলের দিকে নেনে গেছে। দার্জিলিং শহরটিও একটি শৈলশিরার বহিঃপ্রসৃত 
অংশের উপর অবস্থিত যা মানেভগ্রন থেকে উত্তরে few শহরের নিচের দিকে “মি” 
শৈলশিরা রঙ্গিত নদীতে নেনে যাওয়ার আগে ‘তাগভার’ ও ‘or’ এই দুই বহিঃ- প্রসৃত অশে 
ভাগ হয়েছে। পূর্বদিকের পর্তসারিগুলির পশ্চিমে তাদের বিপরীত অংশ থেকে তিস্তার গিরিসঙ্কট 


t 


(gorge) দিয়ে Ree 1 তিস্তার পূর্বে ভূটান, সিকিম ও ভারতের IRNI স্থল রিসিলা (Rishi C 
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la, 3090m ) হল সর্বোচ্চ ভূমি। এখান থেকে লক্ষণীয় শৈলশিরাগুপির একটি দক্ষিণ পূর্ব দিকে 
গিয়ে জলঢাকা উপত্যকাকে জেলার বাকী অংশ থেকে বিচ্ছিন্র করেছে৷ আরেকটি শৈলশিরা 
লাভাতে নেনে এসেছে যেখান থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বহিঃপ্রসৃত অংশ দক্ষিণ-পশ্চিনদিকের 
সমতলে নেনেছে এবং আরেকটি খুসিপানের (Rissi 5.0)উদ্ভর-পশ্চিনে যেখানে এটা উত্তর- 
পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি শৈলশিরাকে পেডং-এ যুক্ত করেছে এবং দক্ষিণ-পশ্চিনের 
বহিঃপ্রদূত অংশ ফালিম্পং-এর ভেতর দিয়ে গিয়েছে এবং হঠাৎ করে তিস্তা উপত্যকাতে নেবে 
গেছে। 

এই বৈচিত্ত্যপূর্ণ ভূমির দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বের ঢালগুলি দিয়ে নানা উপায় (Resources) 
বা সঙ্গতি যা সসস্থাগুলি ক্ষয়ের অনিশ্চয়তার কাছে অনাবৃত রয়েছে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম СТЯ 
বায়ুর পূর্ণ শক্তির কাছে সরাসরি উদ্মু্ত (9| পাহাড়ের খাড়াই ঢালগুলি ধুয়ে যাওয়ার এবং ভুনির 
উপাদানগুল্সি দ্রুত নিঃশেষ হওয়ার পক্ষে উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। শিঙ্গলীলার দক্ষিণ-পূর্বের 
ফের (disturbance) হলেই ভূমি FAA প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। 

t ভূ-তাত্তিকভাবে দার্জিলিং জেলাকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। 
এগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণে (১) কঠিন প্রস্তর অঞ্চল (২) ভাবর THA (৩) তরাই অঞ্চল এবং 
(в) পালগপিক সমতল । কঠিন প্রস্তর অঞ্চলের দক্ষিণাংশে পাললিক শিলা দ্বারা আবৃত এবং উত্তরাংশ 
রূপাস্তরিত Fem তৈরী। ভাবর অঞ্চলটি নানা আকারের পাথরের টুকরোয় তৈরী, যেগুলো 
কঠিন প্রস্তর অঞ্চল থেকে বেরিয়েছে এবং খাড়া ঢাল প্রস্তরময় পরিখণ্ড ও লঙ্বা গাছের বনগুলিই 
হল বৈশিষ্্য। তরাই অঞ্চল স্টাতস্টাতে এবং নোটা দানাদার পদার্থ ALS | পাললিক সনতল বালি, 
э! ও কাদার পরপর আত্তরণে তৈরী এবং কখনো কখনো বড় পাথরের স্তর এবং জৈব 
উপাদানের আস্তরণ দেখা যায়। পাললিক অন্চলের পলিনাটির ঘনত্বের পার্থক্য আছে এবং ধরা 
হয়েছে যে দক্ষিণ দিকে এটা বাড়ছে। 

দার্জিলিং জেলার ভূ-তাত্তিক গঠন হল অপরিবর্তিত। পাললিক শিলা যা দক্ষিণের পাহাড় 
গুলিতে রয়েছে এবং বাকি অংশে রয়েছে বিভিন্ন নানের রূপান্তরিত শিলা” । সবচেয়ে উঁচু 
পর্বতশ্রেণী উত্থাপিত হয়েছিল টার্সিয়ারী (Teniary) যুগে টেথিস (Thethis) নানে প্রাচীন এক 
সাগরের পারে যেখানে বিভিন্ন Gots সনয়ের পলি সঞ্চিত ছিল। পর্বতগুলি ভাঁজ শিলায় 
তৈরী যা উত্তর-দক্ষিণ অনুভূমিক সংকোচনের উপর্যুপরি গতি ও লদ্ব চাপের (Tangential 
Thrusts) দ্বারা একটি অপরটির উপর SATS হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের প্রস্তর খণ্ড এবং গ্রানাইট 
(Granite) এই গঠনের অনেক স্থানেই অনধিকার প্রবেশের মত ঢুকে আছে এবং মনে করা হচ্ছে 
যে এটা উত্তর দিকে প্রসারিত। ভঙ্গিল পর্বতের ভীজগুলির ঘুরে যাওয়া ও স্থানান্তরিত হওয়ার 
ফলে পর্বতশ্রেণীর তুরায়নগুলি বারংবার উল্টে (Reversed) গিয়েছে। এই ধরনের বৈপরীতা 
অপেক্ষাকৃত প্রাচীন scs নবীন স্তরের উপরে স্থাপন করে বহিহিমালয়ের সমস্ত দৈর্ঘ্যকে চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য দান করেছে। নানা প্রকার ভাঙ্কর্যের ফলেই বর্তমানের সুউচ্চ শৃঙ্গ ও সুগভীর উপত্যকাময় 
ভূনিরূপের সৃষ্টি হয়েছে। হিমালয়ের পাদদেশের তরাই ও সমতল অঞ্চল বর্তমান রূপ পেয়েছিল। 
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পর্বতশ্রেণীর চুড়ান্ত উৎক্ষেপনের পরে এবং এই অঞ্চল অসম্পৃক্ত বালি, পলি, পাথর ও নুড়ির 
প্রায় অনুভূমিক Horizontal) স্তরগুলিতে তৈরী। তরাই এর উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ একই 
পদার্থে TER কিন্তু আরও ঘনসন্নিবিষ্ট কঠিন বস্তুর সঙ্গে ঘর্ষণে ae হয়ে সৃষ্ট পদার্থাদি 
(devilus) OM দৃঢ়ভাবে গঠিত। শিলাগুলি টার্সিয়ারী (tertiary) যুগের এবং বহিঃহিনালয়ের 
শিবালিক পদ্ধতি (System) নাহান-পর্যায়ে (Stage) ধরা হয়েছে। 

শক্ত ও মোটা বেলেপাথর (অপেক্ষাকৃত পুরনো শিলা) কখনো কখনো কার্বন যুক্ত কোয়ার্জাইট, 
কন ঘনত্বের সেল ও গুঁড়ো কয়লায় পরিণত হয়ে শিবালিকের উপরের অংশে রয়েছে। নিচুমানের 
রূপান্তরিত শিলা যেনন কোয়ার্জাইট a ও ফিলাইট-গণ্ডোয়ানার উত্তরের পাহাড়ে ধাতুখণ্ডের 
সহিত বের হয়ে আছে। ডালিং সিরিজের নিচে বিভিন্ন ধরণের পল্লবিত (Foliated) ও স্তরে 
সজ্জিত রূপান্তরিত শিলা রয়েছে যা পাললিক ও আগ়েয় শিলা থেকেই BES এই শিশ্পাগুলিকে 
দার্জিলিং নিস বলে। 

কিছু কিছু অংশ ছাড়া দক্ষিণাংশের গঠন উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম দিকে উচ্চ কোণে অবস্থিত। 
দক্ষিণে টার্সিয়ারী অপেক্ষাকৃত পুরানো শিলা হয়েও পূর্বদিকের নেচি নদীর খুব কাছ থেকে জলঢাকা 
পর্যন্ত প্রায় নিরবচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। পান্থাবাত়ী থেকে জলঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ডালিং এবং 
টার্সিয়ারীর মধ্যে গান্ডোয়ানা একটি সরু ফিতের সৃষ্টি করেছে। গাণ্ডোয়ানা ও শিবালিকের মধ্যে 
চাপের সীমারেখা (Thrust Relation) খুবই পরিদ্কার। 

গাণ্ডোয়ানা ও ডালিং-এর মধ্যেও একটি চাপের TA (Thrust Plane) রয়েছে। এই জেলার 
একেবারে শেষের দিকে যে বসা অঞ্চল দেখা যায় সেটা গণ্ডোয়ানার উপরে রয়েছে। ভালিং 
অপেক্ষাকৃত নবীন শিলার ধরন ও নতিকে মোটানুটি অনুসরণ করেই জেলার পুরো দৈর্ঘকে 
অধিকার করেছে। দার্জিলিং নিস্‌ জেলার বেশীরভাগ অংশই অধিকার করে আছে এবং এটা 
পাহাড়ের উপরের দিকটা দখল করে আছে। সমতল থেকে দার্জিলিং যাবার পথে, সুকনা ও 
চুনাভাটির মধ্যে টার্সিয়ারীর wa বের হয়ে আছে, তিনধারিয়ার নিচে কয়লাযুক্ত গণ্ডোয়ানা, 
তিনধারিয়া এবং উত্তর গয়াবাড়ীর মধ্যে ডালিং শিলা এবং বাকী দূরত্বটুকু দার্জিলিং নিস এর 
উপরে রয়েছে। 

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা জানা যায় যে দার্জিলিং জেলার ভূ-প্রকৃতির একটা বৈশিষ্ট্য 
আছে, যা অন্য অঞ্চলে পাওয়া যায় না। এখানে উচ্চতার পার্থক্যের সাথে সাথে ভূমিরূপের 
ও учта পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া সমভূমি অঞ্চল আবার পার্ম্ববর্ত্ত অঞ্চল থেকে 
ভিন্ন। সেজন্য কোন কিছু বিষয়ে জানতে গেলে এই জেলার ভূ-প্রকৃতির একটা সুস্পষ্ট ধারণা 
থাকা দরকার। 


ът ওয়াদিয়া ডিঃ এন (১৯৭৭) : জিওগ্রাফি অফ femi 

২। দাস এ. জে. (১৯৬৪) : বেঙ্গল ЯЗ গেজেটীয়ার দার্জিলিং জেলা, কলিকাতা। 

v1 Ure বি. (১৯৬৪) : মরফোলজিক্যাল রিজিনস অফ পশ্চিমবঙ্গ। ছিওগ্রাফিক্যাল 
রিভিয়ু অফ ইন্ডিয়া, খণ্ড ২৬, җал—в| 

81 পশ্চিমবঙ্গ সরকার (১৯৯১) 1 TAA Blew অফ দার্জিলিং জেলা, কলিকাতা। 


২০ 0 নধূপণী 


দার্জিলিং জেলার ভু-শঠন তন্ত্র 
забна পাল 


পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য জেলাগুলির মধ্যে দার্জিলিং অন্যতম। জলপাইগুড়ির উত্তরাংশ ও 
পুরুলিয়ার পশ্চিমাংশ ছাড়া গোটা রাজাই সনতলভূনি অঞ্চল বলে পরিচিত। পার্বত্য জেলার 
কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, তা সমতলভ্মির জেলাগুলি থেকে স্বতন্ত্র করে ভেবে নেওয়া যায়। 
দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদ গঠিত হয়েছে এই জেলার পার্বত্য নহকুখাগুলি নিয়ে। এই জেলার ভূ 
গঠনের তাংপর্য্য বিশ্লেষণ করলে এর সার্বিক উন্নতির чыга] অনুধাবন করা সহজ হবে বলে 
মনে হয়। 

দার্জিলিং জেলার পরিপ্রেক্ষিতে ভূ-গঠনতস্ত্র সম্পর্কে একটু বলে দেওয়া প্রয়োজন ভূ-গঠনতন্্র 
বলতে বোঝায় ইংরেজীতে Geomorphology- বা পৃথিবীর গঠন পদ্ধতিকে । এই ভূ-গঠনতন্ত্ 
এক বৈজ্ঞানিকতত্ত যা পৃথিবী পৃষ্ঠের বিবরণ দেয়, এর উৎপত্তির ব্যাখ্যা করে ও ইতিহাস 
পর্যালোচনা করে। এই বিষয়গুলি সুষ্ঠুভাবে অনুধাবন করতে হলে এর কাঠামো ও সংশিশ্রণ 
সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা ও গঠনশৈলীর প্রক্রিয়া যেবন ভূমি-বিকার, ক্ষয় ও আভ্যন্তরীণ 
উত্থান পতন সম্পর্কে বিশেষভাবে অনুধাবন করা একান্ত প্রয়োজন। যার এক বা একাধিক 
প্রক্রিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে আনূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। এইভাবে বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দার্জিলিং 
জেলার ভূ-তাত্তিক পটভূমিকায় এর SEARS তথ্য পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। গঠনতন্ত্রে সঠিক 
মুল্যায়ন করতে পারলে, কতকগুলি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ধেস্) হাত থেকেও রেহাই পাওয়া যেতে 
পারে। 
সর্বাধুনিক এই হিনালয় পর্বতের অংশবিশেষ, তাই দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী অঞ্চলের ওপর এর 
প্রভাবও নিতান্ত কন নয়। এর গঠন পদ্ধতির সঙ্গেও অনেক নিল আছে। স্তরীভূত শিলায় গঠিত 
এই জেলার পাহাড়ী অঞ্চলে অত্যধিক আন্দোলনের ফলে পুরোনো বা প্রাচীন পাথরের wa উপরে 
উঠে এসেছে আর নতুন WANS অংশ নীচে নেমে গেছে। তাই দেখা যায় নদীর উৎস অঞ্চলে 
প্রাচীন পাথরের টাই এবং নদীর ক্ষয়কার্য্যের ফলে বাহিত পলি ও পাথরের নুড়ি মীচের দিকে 
প্তরীভূত শিলায় রূপাত্তরিত হয়ে পড়েছে। দার্জিলিং জেলার ভূ-তাত্বিক দিক পর্যালোচনা করলে 
এই তথ্যই জানা ঘাবে। এই জেলার পাহাড়ী নদী, এর উৎস মুখ থেকে পুরোনো পাথরের ঠাই 
ও নুড়ি সমতলভ্মিতে এনে জনা করছে। পাহাড় থেকে বাহিত বড় বড় পাথরের চাই নদীগর্ভে 
সঞ্চিত হয়ে কখনও কখনও বিপদ ডেকে আনছে। আবার অন্যদিকে সবতলভূমির মানুষ এই 
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পাথর সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করে, এর ওপর জীবিকা নির্বাহ করছে। এখন এর ভূ-তান্তিক বিবরণে 
আসা যাকু। 

দার্জিলিং জেলার পাহাড়-পর্বতের জন্ম হয়েছিল হিমালয় পর্বতের জন্মলগ্রে-_ এখন থেকে 
আনুমানিক edu во লক্ষ বছর আগে টার্সিয়ারীর অলিগোসিন মায়োসিন সময়ে। ভূ-তাত্তিকদের 
মতে দার্জিলিং-এর দক্ষিণভাগ অপরিবর্তিত স্তরীভূত শিলায় ও উত্তর বা বাকী অংশ পরিবর্তিত 
শিলায় offe | এই জেলার পাহাড়ী নদীনালা দক্ষিণনুখী--উকরর পরিবর্তিত শিলার ভগ্নাবশেষ 
বয়ে নিয়ে দক্ষিণের সমভূমিতে জমা করছে, পুরোনে৷ শিলা পাহাড়ের চূড়ায় ও অপেক্ষাকৃত নতুন 
শিলা এর পাদদেশে দেখতে পাওয়া যায়। ব্যাখ্যাস্বরূপ বলতে পারা যায় যে সৃষ্টির আদিনকালে 
ভয়ানক তোলপাড়ের পরিপ্রেক্ষিতে পুরোনো পাথর উপরে উঠে এসেছিল। ভাবতে অবাক লাগে 
যে কী করে তা সম্ভব হয়েছিল। দার্জিলিং-এর এই পাহাড়ে নানা উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতি বছর অগনিত 
মানুষ এসে থাকেন। আর এই ওঠা-নানার UTA যে পাহাড়ী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গে 
তাল নিলিয়ে এরা বেশ কিছুদিন কাটিয়ে চলে যান। আর যারা স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তারাও 
বেশ খানিকটা অভ্যস্থ হয়ে গেছেন এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গেও। আবার কখনও 
কখনও নিজেদের স্বার্থে উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকৃতির ওপর আঘাত হেনে বিপদ ডেকে 
আনছেন। সাধারণ মানুষের কাছে এই পাথর-নুড়ির প্রকৃত পরিচয় অপ্রয়োজনীয়। তাই এই বিপদ 
নেনে আসছে। পরিবেশবিদ্রা মনে করেন যে, এই পাথর ও গঠনতন্ত্র যতটুকু সহ্য করতে পারবে 
উন্নয়নের মাপকাঠি সেইটুকুই বাঞ্ছনীয়) তাই বলতে চাইছি ভূ-তত্ববিদ পরিবেশ বিশেষজ্ঞ ও 
ভৌগোলিকদের কাছ থেকে পাহাড়ী প্রকৃতির সঠিক তথ্য জেনে সহনশীল উন্নয়নের (sustainable 
development) কথা চিন্তা করা একাস্ত প্রয়োজন। 

ভূ-তাত্বিক পর্যালোচনায় আরও জানা গেছে যে দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী অঞ্চলে বিশেষত 
দু'রকনের পাথরের সমাবেশ ঘটেছে। যেমন নাইসিক (Oneissic) পাথর ও ডালিং (Daling) 
জাতীয় পাথর। এছাড়া গণ্ডোয়ানা, সিয়ালিক (Siwalik) ও আধুনিক বা সাম্প্রতিককালের পাথরও 
দেখা যায় এই জেলার দক্ষিণভাগে। এই জেলার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে নাইসিক 
জাতীয় পরিবর্তিত শিলার (Metamorphic Rock) সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়, আবার তিস্তা নদীর 
দুপাশে উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃত সিকিম ও ভূটান অবধি ভালিং জাতীয় আধা পরিবর্তিত শিলা (Partly 
metamorphism) দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া এই জেলার দক্ষিণাংশে পূর্ব-পশ্চিম gS 
পর্যায়ক্রমে গণ্ডোয়ানা, সিয়ালিক ও সাম্প্রতিককালে গঠিত শিলার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। প্রশ্ন 
হোল এতসব ভূ-তত্তব, দার্জিলিং জেলার গঠনতন্্বকে কিভাবে প্রভাবিত করছে? এ সম্পর্কে 
সংক্ষেপে LOM কথা বলা যাক। যেহেতু পরিবর্তিত শিলার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করছে এর 
গঠন প্রণালী, সেইহেতু এই শিলার প্রকৃতি নিয়ে কিছু বলে, এর গঠনতন্ত্রে ওপর কিছু আলোকপাত 
করতে চেষ্টা করা হোল। এই অঞ্চলের পরিবর্তিত শিলার মধ্যে দার্জিলিং নাইস্‌ ও ডালিং শিলার 
কথার আসা বাক। 
২২ О নধূপনী 


(২) দার্জিলিং নাইস (Darjecling gneiss)—8& শিলা এই জেলার পাহাড়ী অঞ্চলের 
অনেকখানি অঞ্চল জুড়ে বিস্তার লাভ করেছে এবং এই শিলা এই অঞ্চলের গঠন প্রণাঙ্সীকে নিয়ন্ত্রিত 
করছে, নদী নালার চলার পথকে নিয়ন্ত্রিত করছে। পৃথিবীপৃষ্ঠ (Earth crust) সৃষ্টির প্রথনে 
যে শিলার (প্রাথনিক বা গ্রানাইট) পরিচয় পাওয়া যায়, এই শিলা পরিবর্তিত হয়েই এই শল্তশিলার 
উৎপত্তি হয়েছিল। অর্থাৎ সেই গ্যাসীয় পদার্থ থেকে তরল ও তারপর কঠিন পৃথিবী পৃষ্ঠে (Earth 
Crust) রূপান্তর এবং তা থেকে যুগ যুগ ধরে এর ওপর তাপ, চাপ ও নানারকন গতি প্রকৃতির 
ফলে উৎপত্তি লাভ করল এই পরিবর্তিত শিলার। পৃথিবীপৃষ্ঠে যে উত্থান-পতনের ইতিহাস 
আমাদের জানা আছে, এই দার্জিলিং হিমালয় তা থেকে আলাদা নয়। এমন একদিন আসবে 
যখন এই পর্বতমালা এই ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করতে না পেরে সনতলভূনিতে রূপান্তর লাভ করবে। 
আবার হয়ত উত্তর আমেরিকার আপালাসিয়ান পর্বতের মত, আভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডের ফলে রকি 
পর্বতের মত নাথা তুলে দীড়াবে। এটা কোন ভবিব্যংবাণী নয়, এ প্রকৃতির নিয়ন, যা ঘটে থাকে 
পৃথিবীব্যাপী। কাজেই নদীনালা যখন এই শিলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এর পাদদেশে এনে 
পৌঁছায় তখন এর উপরিভাগের পাথর ক্ষয় করে এবং ক্ষয়িত পাথর ও নুড়ি সনতলভূনির নদীতে 
সঞ্চয় করে থাকে। তাছাড়া নদীরও গতি প্রকৃতি এই সব শিলার গতি প্রকৃতির ওপর অনেকাংশে 
নির্ভরশীল যার পরিচয় পাওয়া যায় নদী বিশেষজ্ঞের নদীপ্রকৃতির পর্যালোচনার qug । মূল তিস্তা 
ও বড় RAS ছাড়া এর উপনদী ও শাখানদীগুলি যেমন রমন, ছোট রংগীত, রায়েং-রস্বি, 
কালিখোলা ও রিলিখোলা শক্ত এই পরিবর্তিত শিলার (নাইস) উপরে উৎপত্তি লাভ করে পূর্ব 
বা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে আসছে স্মরণানীত কাল থেকে। অন্যদিকে বালাসন নদীও এই 
পরিবর্তিত শিলার ওপর উৎপত্তি লাভ করে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে সনতলভুনির ওপর দিয়ে 
মহানন্দার সঙ্গে মিশে একত্রে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে। 

(3) ভালিং জাতীয় শিলা (Daling series)—4 те পরিবর্তিত শিলা, তবে পৃথিবীর 
সৃষ্টি লগ্নের পৃষ্ঠদেশের শিলা থেকে অন্যরকম। স্তরীভূতশিলা থেকে এই পরিবর্তিত রূপ 
ধারণ করেছে। স্বভাবতই এ ধারনা হতে পারে যে যেহেতু এই দুই শিলার প্রকৃতি ভিন্ন, 
এর ওপর দিয়ে প্রবহমানা নদীনালার প্রকৃতিও fes হতে বাধ্য। মহানদী, পঞ্চানই, গুললা- 
কর! যাবে। 

পরিশেষে দার্জিলিং জেলার ভূ-গঠনের আর একটা দিকের উল্লেখ না করলে আলোচনা 
অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই জেলার নিত্যসঙ্গী ধস। এই ধসের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গেলে 
সেই শিলার কথাই এসে পড়ে, আবার সেই সঙ্গে পাহাড়ের উর্ধ্বভঙ্গ ও অধভঙ্গের কথাও বাদ 
দেওয়ার উপায় নেই। পাহাড়ের ঢাল ও শিলার স্থিতি-স্থাপকতার ওপর এই ধসের প্রকৃতি বিচার 
করা হয়ে থাকে। 

ভূতত্তববিদেরা বিশেষভাবে ধসপ্রবণ অঞ্চলের শিলার ঢাল ও নদীর কার্যকলাপ পর্যালোচনা 
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করে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে পাহাড়ের মানুষকে রক্ষা করার কর্মসূচী প্রণয়ন ও 
রূপায়ণের মাধ্যমে সমাজের বেশ কাজ করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
প্রাথনিক গ্রানাইট রূপান্তরিত শিলার থেকে, স্তরীভূত রূপান্তরিত শিলার ওপর ধস সৃষ্টির প্রবণতা 
বেশী লক্ষ্য করা যায়। আর এই সংঘটিত চেহারা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে অসুবিধা 
হয় না যে ডালিং থেকে নাইস বেশী শক্ত ও স্থিতিস্থাপকতার অধিকারী । আর এই স্থিতিস্থাপকতার 
হদিস পেলে পাহাড়ীনানুষ তাদের প্রয়োজনে ঘরবাড়ীও অনুরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুত করতে 
সক্ষম হবে। 

এই শিলার ওপর যে এই জেলার অর্থনীতি নির্ভরশীল, তার পরিচয় পাওয়া যায় এর 
জঙ্গল, চা-বাগান, ওষুধজাতীয় গাছগাছড়া ও অন্যান্য গাছপালার বিস্তার থেকে। শুধু তাই নয় 
দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী অঞ্চলের ভ্রমণ feme এর ভূ-গঠনের অনুপহী। ছুটিছাটা পেলেই 
ভ্রমণবিলাসী পর্বতারোহী মানুষ পাহাড়ে হাতছানিতে সাড়া দিতে বেরিয়ে পড়ে ও নানা তথ্য 
সংগ্রহ করে আরও অনেক নানুষকে উৎসাহ যোগায়। রুক্ষ পাথর হয়ে ওঠে সরস ও বিতরণ 
করে আনন্দমুখর নানসিকতা। 

তথ্যসূত্র £ 

দার্জিলিং আদনসুনারী গ্রন্থ (১৯৬১)। 

ЕО ER. С.5.1. West Bengal Circle, Calcutta. 
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দার্জিলিং জেলার নদ-নদী 
— প্রণবকুমার চক্রবতী 


জলবায়ু, নদনদীর গতিপ্রকৃতি, বিস্তৃত বনভূনি ও বন্যপ্রাণী একে এক বিশিষ্টস্থানে বসিয়েছে। 
চোখে পড়ে। এখানকার পাহাড়ী অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে fers হিমালয়ের (Lower Himalayas) অংশ 
ও ঢালু সানুদেশ “তরাই” ও 'ডুয়ার্স' নানে পরিচিত। তিস্তা নদীর দক্ষিণ তীরে “তরাই' ও বান 
তীরে рш Rew সমতলভূমি থেকে পাহাড়ী অঞ্চলের স্তরটা যেন হঠাৎ এবং উত্তর- 
পশ্চিমদিকে ভূমিভাগের উচ্চতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই бр পাহাড়ী অঞ্চল বহু নদীর উৎস। 
কিন্তু বড় নদীর উৎস আরো উত্তরের হিমালয়ের হিমবাহ। নদীগুলি মূলতঃ দক্ষিণবাহিনী তবে 
কোথাও কোথাও ভূমিভাগের বিন্যাস ও জটিল আকারের জন্যে এদের গতিপথ পূর্ব, পশ্চিম 
ও উত্তরেও চোখে পড়ে! 

মূল হিমালয় (Main Hiamlaya) উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বে বিস্তৃত; সিংগালিলা 
শৈল দার্জিলিং ও সিকিনকে নেপাল থেকে আলাদা করে রেখেছে। আর একটি শৈলী ঝোলা 
কালিম্পঙ মহকুনা হয়ে frees জেলার মূল দুটি নদী fee ও জলঢাকা উত্তর থেকে দক্ষিণ 
দিকে প্রবহনান। সিংগালিলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নেচি, বালাসন ও মহানদী এবং বাকী অংশ জুড়ে 
আছে তিস্তা ও তার শাখা-প্রশাখা | একমাত্র পূর্ব প্রান্তে জলঢাকা প্রধান নদী। নীচের অংশে প্রধান 
প্রধান নদী ও তার শাখা-প্রশাখা যেগুলিতে সারা বছরই জল থাকে, তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
দেওয়া হোল। 

সিংগালিল৷ শৈলী থেকে Gee নদীশুলির মধ্যে রথোখোলা (Ratho khola), সিরিখোলা 
(Sirikhola), রাম্মামে মিশেছে এবং পরথমখোলা (Paratha khola) ও গুরদুমধোলা (Gurdum 
Khola), সিরিখোলার সঙ্গে নিশেছে। এছাড়া লোধানাধোলা (Lodhoma 17013) ও রিতুখোলা 
(Rithu khola) ও বেপিখোলা (Ghepi Khola) রাম্মানের সঙ্গে নিশেছে। লোধানাখোলাতে 
যেসব নদী নিশেছে তাদের মধ্যে মংগনখোলা (Monggong Khola), RAN খোলা (Dilpa 
Khola), পালনাবুয়া খোলা (Palmajhua Khola) উল্লেখযোগ্য। ছোট-রংগীতে পতিত নদীগুলির 
মধ্যে সরজন খোলা (Sarjan Khola) কালী খোলা (KaliKhola), লারিংখোলা (laring Khola) 
উল্লেখযোগ্য । ছোট-রংগীত নিজে bey টিটার থেকে উত্থিত হয়ে বড় রংগীতে পতিত হয়েছে। 
নেওড়াঝোরা (Мсога Jhora) ছোট-রংগীতের উল্লেখযোগ্য শাখানদী। 
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রাম্মান নদী বড় রংগীত নদীর একটি প্রধান শাখা। ফালুট শিখরের কাছে এর উৎস। ছোট 
ছোট কয়েকটি নদী এসে পূর্বে প্রবাহিত রাম্মানের সঙ্গে মিশেছে, সেগুলি হোল : কালিখোলা, 
রিচদি নদী, fami খোলা, রানী খোলা। 

রাম্মাম, রংগীত, ও ছোট-রংগীতের সম্মিলিত ধারাগুলি বড়-রংগীতে নামধারণ করে দক্ষিণ- 
পূর্বে এসে তিস্তায় মিশেছে। বড়-রংগীতে এসে যে সব নদী নিশেছে তাদের মধ্যে রংডং বা 
রঙ্গনু খোলা (Rangnu Khola) ও লপচু খোলা (Lopchu Khola)! বড়-রংগীতের শোভা 
অতুলনীর়। গভীর অরণ্য, ছোট ছোট জনপদ পার হয়ে যেখানে তিস্তার সংগে নিশেছে সেই 
স্থানের শোভা অপূর্ব। দুটি নদীর (fee ও রংগীতের) জলের ave আলাদা-__তিস্তার রঙ 
মেঘবরণ এবং রংগীতের ঘন সবুজ। এছাড়া রংগীতের জল অনেক স্বচ্ছ। 

তিস্তায় পতিত নদীগুলির মধ্যে পেশক খোলা (Pashok Khola), গিয়েল খোলা (giel 
Khola), তালি খোলা, রদ্বিখোলা (Rambi Khola), রায়েংনালা (Rayeng Nala) | পশ্চিম দিক 
থেকে কয়েকটি ছোট ছোট নদী এসে foes নিশেছে__ডান খোলা (Dan Khola), সিতি খোলা 
(siti Khola), কালিখোলা, Pree খোলা (Sivok Khola)! সিভোকে এসে তিস্তা নদী হঠাং 
পার্বত্য খাদ ছেড়ে সমতলে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানকার প্রাকৃতিক শোভাও অপূর্ব ও এটি একটি 
опат І 

মহানদী বা মহানন্দা কার্শিয়াঙের পূর্বে মহন্দীরাম শিখরের কাছে উত্থিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 
বয়ে চলেছে। শিলিগুড়ির নীচে বালাসন এসে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে। এখানে নদীগর্ভ বেশ 
চওড়া ও বালিতে ভর্তি। বর্ষায় পাহাড়ে ঢল নামলে অকস্মাৎ শুদ্ধ নদীগর্ভ জলে পরিপূর্ণ হয়ে 
যায়। নহানন্দার সঙ্গে মিশ্রিত সব নদীগুলি হোল : সিবখোলা (Siva Khola), বাবুল খোলা, 
মানাখোলা, Cafe খোলা (Ghotikhola), যোগীখোলা (jogi Khola), SAN খোলা, ঘোরানারা 
খোলা, সিংগীঝোরা। 

বালাসন এই জেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য নদী। ঘুম পাহাড়ের কাছে লেপচাজগত শিখরের 
কাছে এর উৎস। নীচে সমতলে এসে নদীটি দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে__নতুন বালাসন ও পুরানো 
ঝালাসন। যেসব নদী এসে বালাসনে মিশেছে তাদের মধ্যে পুলুংডুং খোলা (pulungdung 
Khola), রঙরঙ নালা, মারমা লালা (Marma Nala), 3181 ঝোরা (Manjwa Jhora), দুধিয়া 
ঝোরা, চেঙ্গানালা, TATA (Manjha Nala) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বামদিক থেকে যে সব 
ছোট ছোট নদী এসে বালাসনে মিশেছে তারা হোল, ভীমখোলা, রঙমুক নালা (Rangmuk Nala), 
জোড়যোলা, পশ্চিম নালা, রিঙচিঙটঙ খোলা এবং কার্শিয়াঙের নীচে যেগুলি উল্লেখযোগ্য, সেগুলি 
খোল-_রঙসুঙড খোলা (Rungsung Khola), sf খোলা ও রোহিনী খোলা। 

আর উল্লেখযোগ্য নদী নেচি (ভারত ও নেপালের সীমা নির্ধারক) সিংগালিলা শৈলীর 
কাছে রঙবঙ শিখরে উতিত হয়ে গভীর গিরিখাতের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত। মেচিতে যেসব 
নদী এসে মিশেছে তাদের মধ্যে কিয়াংখোলা (Kiyang Khola), আসলী ঝোরা, নানা ঝোরা 
ача! 
as 0 মধুপলী 


জেলার dane দিয়ে বয়ে চলেছে তিস্তা যাকে জেলার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নদী 
হিসেবে গণ্য করা হয়। সিকিনের উত্তরে হিনবাহে এর উৎস। এর খরম্বোত, বেশ কয়েকটি ছোট 
ছোট জলপ্রপাত ও দুপাশের অপূর্ব শোভা সত্যি ননোহারী। শীতের সনয় বহু পর্যটক এসে এর 
শোভা উপভোগ করেন। елата বানদিকের প্রবাহিত ছোট ছোট নদীর মধ্যে রঙপোচু, রিশিখোললা, 
সীমানা খোলা, কাশ্যেম খোলা (Kashyem Khola) এবং বামতীরে রিশিখোলা, খালা খোলা 
উল্লেখযোগ্য) 

জলঢাকা নদী প্রায় ৬১৫,৬৯ মিটার উচ্চতায় নী চু নদীর সঙ্গে নিশে এই জেলায় প্রবেশ 
করেছে (উত্তর-পূর্ব কোণে)। জলঢাকায় যে সব ছোট ছোট ধারা এসে নিশেছে তারা হোল আসান 
খোলা, বিন্দু খোলা, সতী খোলা, সিপচু ঝোরা, জিতি নদী, পারেং খোলা, ঝালুং খোলা, নবসাল 
খোলা। 

লাভার কাছে অনেক ছোট ছোট পার্বত্য নদীর উৎস : সিনানা খোলা, রাচে খোলা (Rache 
Khola), রংবং খোলা, রিশি নালা, মানডুম খোলা (Mandum Khola) উল্লেখযোগা। 

জেলার অন্য নদীর чой চেল উল্লেখযোগ্য। পাহাড়ী এলাকায় সিরখোলা সেলখোলা, 
মাঝুয়া (Majhua), QCA (Chunge), চিতুং নালা (Chitung Nala)! অদ্বিয়োক নালা 
(Ambiyok Nala), কালিখোলা চেল নদীর সঙ্গে নিশেছে। সমতলে পড়ার পর শুকনা খোলা, 
মাঙজিত খোলা (Mangzing Khola), গিত খোলা, গিশ খোলা এবং লিশ নালা, চেল নদীতে 
মিশেছে। 

নদীগর্ভে প্রচুর পরিনাণে বালুকণা, নুড়ি, ও পলি জমার ফলে নদীগর্ভের নাব্যতা কনে 
যাচ্ছে। ফলে প্রতি বছরই বন্যায় প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। এর কুফল অবশ্য পাহাড়ী এলাকায় 
অনুভূত হয় না। দার্জিলিং, কালিম্পঙ, এলাকার পাহাড়ী অঞ্চলে প্রচুর পাহাড়ী জলধারা নজরে 
পড়ে। 

এই জেলার কয়েকটি হ্রদ যেগুলি আকারে খুবই ছোট সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিস্তার 
পূর্ব দিকে রায়তাল, ঘিরিক зи উল্লেখযোগ্য । এর মধ্যে নিরিক প্রতিবছর প্রচুর দর্শক/ পর্যটক 
আকর্ষণ করে। মেচি ও চেঙ্গা নদীগর্ভে অনেকগুলি ছোট ছোট অশ্বক্ষ্রাকৃতি হুদ (Ox Bar laks) 
আছে। 


জেলার প্রধান প্রধান নদীগুলির দৈর্ঘ্য 


নদীর নাম দৈর্ঘ্য কিমি.) 
বালাসন 8৮.৪০ 
চেলনালা ১০.৪৬ 
চেঙ্গানালা ৬২.৫৮ 
হোটরঙ্গিত = ২৩.৭৭ 
গিশ (গিত) নালা ৩০.২০ 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-_-১৯৯৬ [ ২৭ 


দৈর্ঘ্য কিমি.) 


বড় nis ১৮.৫৭ 

E ১৯.৪৭ 
; В ১২.১০ 
মহানদী (মহানন্দা) эле 
af ৬৩.২১ 
RE ১৩.৮২, 
নেওড়ানালা ২৭.৪৬ 
a H ১৪.৯০ 
রাম্মাম (রঙবঙ) ৩৯.৭৮ 
রঙনু খোলা ১৬.২৭ 
রঙপো চু 2.99 
রায়ে নালা ১৮.৭০ 
রিলি নালা ৩০.৬৪ 
রিশি চু ১৭.৩৬ 
feet ৩৭.০০ 


(ভারতীয় জরিপ বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত) 
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পূর্ব মোরাঙ্‌ প্রসঙ্গ 2 দার্জিলিং জিলা সংগঠনে 
একটি অজ্ঞাত অধ্যায় 
--তাপস রায়চৌধুরী 


মাত্র ২৮৮ বর্গ মাইল বিস্তৃত একটি ক্ষুদ্র vue, হিনালয়ের পাদদেশে অবস্থিত ও home 
দলিলে ‘পূর্ব নোরাঙ’ নানে পরিচিত, অথচ সনতল, নদীবিধৌত শাল, সেগুন শিশু, শিরীষ পরিপূণ 
বনাঞ্চল পরিবেষ্টিত হওয়ায় পার্শ্ববর্তী নেপাল, সিকিম ও কোম্পানীর সরকার এই অঞ্চলটি 
অধিকারের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই তৎপরতা শুরু করেন। | eremi আরেকটি 
বৈশিষ্ট্য এই যে সমতল ভারত থেকে পাহাড়ে ওঠার অনেক সুগন পথ এই ভূ বণ্ডেই অবস্থিত! 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শুরুতে খুব য়ে একটা উদ্যোগের পরিচয় দিয়েছিল তাও নয়, কারণ নারাঠা, 
অযোধ্যা ও কর্ণাটকের সমস্যায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এতটা ব্যস্ত ছিল যে তাদের পরিকল্পনাতে 
উত্তর ভাগের এই ক্ষুদ্র সীনাত্ত অঞ্চলটির ততটা গুরুত্ব অনুভূত হয়নি। 
উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্য পাল্টায়, ১৮৩৫ সনে দার্জিলিং, সিকিম 
থেকে হস্তান্তরের পর কোম্পানী সরকার ағам এই অঞ্চলের গুরুত্ব উপলব্ধি করে। TUS দার্জিলিং 
ও সিকিনে যাবার সমস্ত পথই এই অঞ্চলের GETS) ১৮৩৫ সালে TAS নদীর দক্ষিণাঞ্চল 
ও বালাসন, কাহেইল-এর পূর্বভাগ এবং নহানদীর পশ্চিমাঞ্চল হস্তান্তরিত হলেও বর্তমান দার্জিলিং 
জিলার সংগঠন পরবর্তীকালের ঘটনা এবং “পূর্ব নোরাঙ' অধিকার যথার্থভাবে জেলা সংগঠনে 
একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শেষ পর্যায়ে ১৮৬৫ তে নিন্চুলা সন্ধির একটি শর্ত অনুসারে ভুটান 
থেকে TARR হস্তাস্তরিত হওয়াতে দার্জিলিং জেলার গঠন সম্পূর্ণ হয়। কালিম্পং ভুটানের 
নয়, কেবল সামরিক অধিকারের মাধ্যমেই ভুটানের অন্তর্গত হয়েছিল। আবহনান কাল ধরে 
কালিম্পং যে ভুটানের স্বাভাবিক রাজনৈতিক সীমানার আক্রমণ অন্তর্ভুক্ত ছিল না তাও পরিষ্কার 
করে বলা প্রয়োজন। ১৭০০-তে ভূটান সিকিম আক্রমণ করায় এই অঞ্চলটি ভুটানের হস্তগত 
হয়। 
пъ n 
ষোড়শ শতকের শেষ দশক্‌ অবধি “পূর্ব মোরাঙ্‌, কোচবিহার রাজ্যের UTES ছিল এবং 
বৈকষ্ঠপুর থেকেই এই অঞ্চলের প্রশাসন চলত প্রশাসনের ব্যাপারে বৈকণ্ঠপূরের যে খুব একটা 
তৎপরতা ছিল তেমন নয়, See অঞ্চলটি কোচবিহারের হস্তচ্যুত হয়নি (১)। প্রধান প্রশাসনিক 
সমস্যা সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে দেখা দেয়; গৃহবিবাদ ছিলই, তাছাড়া zzz নুসলমান 
আক্রমণের ফলে সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে কোচবিহার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে যায়। 
ফলে পূর্ব মোরাঙ্‌ অঞ্চলে বসবাসকারীদের মধ্যে যারা ক্ষমতাসম্পন্ন তাদেরই প্রাধান্য বিস্তৃত হাতে 
বিশেষ দার্জিলিং দেল! সংখ্যা__১৯৯৬ O ২৯ 


থাকে। এই অবস্থায় ‘পূর্ব মোরাঙ্, দীর্ঘদিন প্রায় Terra incognita কূপেই থেকে যায়। অবস্থার 
উন্নতির জন্য বৈকুষ্ঠপুরের রায়কতরাও য়ে কোন উদ্যোগ নিয়েছিলেন তারও কোন প্রমাণ নেই। 
শেষ অবধি সিকিম অঞ্চলটি হস্তগত করে। ১৬৪২ শে PUDE নানগিয়াল সিকিনের সিংহাসনে 
আরোহণ করার পরই “পূর্ব curam সিকিমের অন্তর্ভূক্ত হয়। যদিও এই অন্তর্ভুক্তির সঠিক কোন 
তারিখ দেওয়া শক্ত ©) নামগিয়াল পরিবারের দাবী যে মোরাঙ্-এর অধিগ্রহণ প্রাক্‌-ফুন্ট্সগ 
যুগের ঘটনা সবটাই ভিত্তিহীন। কারণ ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে ফাদার ক্যাব্রাল ও ফাদার দিয়াজ নামে 
জেসুইট নিশনারীদ্বয় যখন এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে তিব্বতের শিগাতগে যায় তখনও এই অঞ্চলে 
প্রশাসনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। এবং এই অঞ্চলে গতিপথ এতটাই বিপদশঙ্কুল ছিল যে 
ব্যাব্রালা ও দিয়াজকে সামরিক তত্বাবধানে যাতায়াত করতে হতো। মিশনারীদের অভিজ্ঞতা থেকে 
বোঝা যায় যে তখনও সিকিম অঞ্চলটির কর্তৃতে আসে নি। ১৬৪২ সালের পূর্বে সিকিনের 
আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের প্রায় কোন ঠিক ঠিকানাই ছিল না, POA নামগিয়ালের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার 
পরই সিকিমে যথার্থ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসে। POA সম্পর্কে যতটুকু ইতিহাস জানা 
যায় তাতে IA হয়না যে ১৬৫০ সালের পূর্বে ফুন্ট্সগ সিকিম বহির্ভূত কোন অঞ্চল অধিকারের 
ক্ষেত্রে তৎপর হতে পেরেছিলেন। 

সিকিনের করায়ত্‌ এই অঞ্চল নেচী নদী থেকে মহানন্দা পর্যন্ত বিস্তৃত; দৈর্ঘ্য আঠার মাইল 
ও SQ যোল মাইল এবং জনজীবনে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। অঞ্চলটির উত্তরদিক হীনাল ও নেচ 
আদিবাসী অধ্যুষিত এবং দক্ষিণঅংশ সম্পূর্ণভাবে রাজবংশী বসতিপূর্ণ | মেচদের উৎপত্তি ও 
সংস্কৃতি বিষয়ে কিছু গবেষণা হলেও ата জাতির পূর্ব ইতিহাস এখনও eremo দীমালরা 
সাধারণভাবে WR করেন যে তারা কীরাত কৌম age’) বর্তমানে ধীমালরা সর্বতোভাবে 
নক্সালবাড়ির নিকটবর্তী হাতিঘিসা অঞ্চলে ও নেপালের বির্তানোরের কাছাকাছি একটি স্থানে 
সীমাবদ্ধ। সংস্কৃতায়নের কোন একটি পর্যায়ে ধীমালরা বৃহৎ হিন্দু সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হন। ধীনালরা 
সংখ্যালঘু, বোধহয় এই কারণেই তারা বর্তমান ভোটের রাজধানীতে কোন চাপ সৃষ্টি না করতে 
পারায় তাদের জনজাতি বা তপশীল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে অর্থানেতিক উন্নয়নে সুবিধাভোগী 
করা হয়নি যা তাদের একাস্ত প্রাপ্য। ধীমালদের মৌলিক’ পদবী ধারণ করাতেও কিছুটা Renda 
সৃষ্টি হয়েছে। রাজবংশীরা অবশ্য সর্বেব বৃহৎ হিন্দু সংস্কৃতির অন্তর্গত এবং বাঙালি জাতি ও 
কৃষি গঠনের একটি মৌলিক উপাদান। 

এই রকম অবস্থায় সিকিন থেকে ঠিক লেপচা বা ভূটিয়া কর্মচারি পাঠিয়ে নোরাঙ শাসন 
করার পরিবর্তে স্থানীয় বড় জোতদার অথবা কোচবিহার সরকারের প্রাক্তন কর্মচারীদের মাধ্যনে 
শাসন করাই সিকিম সুবিধেজনক মনে করে। ফাসিদাওয়াতে সরকারী কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এই অঞ্চল থেকে সিকিম কতটাকা রাজস্ব পেত ঠিক জানা নেই, তবে অঞ্চলটি যে সিকিমের 
সবচেয়ে সনৃদ্ধ স্থান তার নানা উল্লেখ আছে। шахс е সিকিম যে খুব সুষ্ঠভাবে মোরাঙ্‌ 
রক্ষণাবেক্ষণ করতে পেরেছে তাও নয়। কার্যত নেপালে গোর্খা সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর যে 
ব্যাপক অভিযান শুরু হয় তাতে এই অঞ্চলটিও ঘটনাবহুল হয়ে ওঠে এবং ১৭৭০-৮৬ সনের 
মধ্যে “পূর্ব cum সিকিনের অধিকারে থাকলেও সিকিনের প্রশাসন প্রকৃতপক্ষে কিছু ছিলনা 
বললেই হলে। 
৩০ 0 মধুপণী 


ইংরেজ অধিকৃত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কর্মরত ইংরেজ কর্মচারীদের চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায় 
যে এই অঞ্চলটির গুরুত্ব শুরু থেকেই তারা লক্ষ্য করে। পাটনা ফ্যাকটরীর প্রধান থমাস MAPE 
এই অঞ্চলে নেপালী ব্যবসায়ীদের আধিপত্য দেখে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে কিছু ব্যবস্থা নেবার জন্য 
কলকাতায় অনুরোধ জানায়। তিন বছর পর ১৭৬৯-তে পূর্ণিয়ার ইংরেজ সুপারিন্টেনডেন্ট 
ভুকারেল এই অঞ্চলে কোম্পানীর প্রাধান্য বিস্তারের সুপারিশ করে, কারণ__অঞ্চলটি, Remark- 
able for its extreme flatness in many places, giving the character of a swamp, 
its stilT clayey oil and its pestitent climate" ! সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আক্রনণ উপলক্ষে 
ক্যাপট্নে জোলও এই স্থানটির সামরিক গুরত্ব অনুভব করে ও ওয়ার্ন হেস্টিংসকে এই Ga 
অধিগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানায় ^ | নানা কারণে ব্যস্ত থাকাতে AB নোরাগ সম্পর্কে তিক 
কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। একথা খুব দৃঢ়ভাবে বলা যাবে না যে ওয়ার্ন হেষ্টিংসের এই 
অঞ্চলটি সম্পর্কে কোন কৌতূহল ছিল না, কারণ একটি চিঠিতে হেস্টিংস স্যার জর্জ কোলক্রককে 
লিখেছে যে সে “‘Sidulously promote every undertaking which can complete the 
line of our possession or add to its 595৮1” | সম্ভবত ইঙ্গ-মহিশুর যুদ্ধের সনয় মাদ্রাজের 
সেন্ট জর্জ দুর্গের প্রতিরক্ষা বিষয়ে সে এতটা ae ছিল যে “পূর্ব মোরাঙ্' সম্পর্কে তার পক্ষে 
আর কিছু ভাবা সম্ভব হয় নি।* 
পরবর্তীকালে “পূর্ব মোরাঙ্‌ সম্পর্কে কয়েকটি কারণেই কোম্পানীর নীতিতে ক্রমশ পরিবর্তন 
ঘটে। প্রধানত ইংরেজ আশ্রিত বৈকষ্ঠপুরের রায়কত রাজবংশ নেপালী আক্রনণে অত্যন্ত বিপদাপন্ন 
হয়েছিল। বৈবষ্ঠপুরের রায়কতরা কোচবিহার রাজপরিবারেই এক অংশ এবং নানা কারণে 
তারা পারিবারিক আনুগত্য পরিত্যাগ করে ও শেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে, ঘোরাঘার্ট 
ও রংপুরের নায়েব ফৌজদার দৌলৎ জংগের সময় সূবে বাংলার AES হয়১। ১৭৬৫ তে 
বাংলার দেওয়ানী কোম্পানীর হস্তগত হলেও সম্ভবত ইংরেজ শক্তি সম্পর্কে তিক কোন ধারণা 
না থাকার ফলে রায়কতরা ইংরেজ আধিপত্য গ্রহণে আপত্তি জানায়। সনয় সনয় ফকির 
সন্গ্যাসীদের সহযোগিতায় ইংরেজ ALY অন্বীকার করে তারা রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করেন। সম্্যাসী 
ও ফকিরদের বিদ্রোহের ব্যাপকতা থাকলেও তাদের উপর নির্ভরশীলতা যতটা রায়কতদের 
নিরুপায়তার পরিচয় বহন করে, ততটা বুদ্ধিমত্তার aa? | অনুরূপ পরিবেশে রাজশাহীর জমিদার 
রানী ভবানী GTA ও ফকিরদের প্রতিশ্রুতি পেলেও তাদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। 
সন্যাসী ও ফকিররা অনেকটা গেরিলা পদ্ধতিতে ইংরেজ সৈন্যকে আক্রমণ করতেন। সাধারণত 
তারা সমুখ সনরে কৃতকার্য হননি এবং তাদের পরাজয়ের TENS রায়কতরা৷ সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে 
পরতেন। 
পূর্ব ‘ciate এ সময় প্রথমত সিকিমের শিথিল প্রশাসনের ফলে এবং দ্বিতীয়ত সামরিক 
দিক থেকে আত্মগোপনের সুবিধার জন্য নানা বিদ্রোহীদের আবাস স্থলে পরিণত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর রাজস্ব ব্যবস্থায় ও স্থানীয় বয়ন শিল্পে উপনিবেশিক নীতি প্রয়োগের ফলে প্রায় সমগ্র 
উত্তরবঙ্গ সাধারণ মানুষের অসস্ভোষে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পাঁচ-শালা বন্দোবস্তের কারণে অনেক 
ক্ষুদ্র-বৃহৎ জমিদার অধিকারহীন হন ও তাদের প্রজা সম্প্রদায়ও বিপন্ন হয়ে পড়ে। শিল্পের ক্ষেত্রে 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-_১৯৯৬ O ৩১ 


একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা এবং শেষে সৃতী ও রেশন বস্ত্রের পরিবর্তে কাচা মালের 
রপ্তানীনীতি তাত শিল্পীদের জীবিকাহীন wa ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের 
আতিশয্যে একদিকে যেমন প্রতিযোগী ফরাসী, ওলন্দাজ, আরমেনীয় ও ভেনিশ ব্যবসায়ীদের 
ব্যবসা গুটিয়ে নিতে হয়, অন্যদিকে ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও অস্তিন সঙ্কটের মুখোমুখি হয়। এই 
সব ব্যবসায়ীরা, যাদের মধ্যে সহ্যাসী ও ফকিররাও ছিলেন, প্রধানত a ব্যবসায়ী, বাংলাদেশের 
উৎপশ্ন বস্তু তারা ভারতের RRI বাজারে বেচা-কেনা করতেন। বস্ত্র উৎপাদন বন্ধ হওয়াতে 
* কেবল সৃতার ব্যবসা প্রবর্তিত হওয়ায় তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের {ай অবলম্বন VETS হয়। সুতরাং 
একটি ব্যাপক ও যৌথ বিদ্বোহ দেখা দেয় এবং উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থার কারণে বিদ্রোহীরা 
সুযোগনত এই সবস্থানে আত্মগোপন করে বিদ্রোহ চালাতে থাকে” । মোরাঙ্-এর জঙ্গল ছিল 
এই বিদ্রোহীদের অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্বল। বিদ্রোহ এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছায় যে ১৭৯৪ তে 
গভর্নর জেনারেল ও তার কাউন্সিলের সদস্যরা একটি ব্যাটালিয়ন সৈন্য পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ও 
রংপুরে মোতায়েন করার জন্য কোর্ট অব ডাইরেকটরদের অনুমতি প্রার্থনা করে। শেষ পর্যন্ত 
লেফটেনেন্টে কর্ণেল স্টুয়ার্টকে আঞ্চলিক সেনাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করে এই অঞ্চলে পাঠান হয়, 1 
তাছাড়া এই অঞ্চলের মাধ্যমে নেপালে একটি চোরা অস্ত্র ব্যবসাও ধরা পরে’* | ফকির ও ETA 
কৃতকার্য হন নি, cone তাদের বিদ্রোহ ভারতে উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রথম সংগঠিত 
সশস্ত্র সংগ্রাম এবং তৎকালীন কলকাতার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গড্ডালিকা বহির্ভূত উত্তর- 
বঙ্গবাসীর স্বাভিমানে রক্ততিলক। 

অনতিবিলম্থে রায়কতরা তাদের ভুল বুঝতে পারেন। রাজস্ব বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হবার 
পর, অর্থাৎ বংসরিক তিরিশ হাজার টাকা কর দেয়, রায়কতরা আর কখনও সরাসরিভাবে ইংরেজ 
আনুগত্য অস্বীকার করেন fei ইংরেজ আধিপত্য গ্রহণ করায় কোম্পানীও রায়কতদের রক্ষা করার 
নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে কোর্ট অব ডাইরেকটররা crane উন্নতমানের কাঠের 
ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে শুরু করে। তাদেরই উদ্যোগে ার্টিল নামক এক বাড়িকে কাঠের ব্যবসার 
জন্য নোরাঙে পাঠান হয়। কিন্তু ১৭৭০ সনে নার্টিল সন্গ্যাসীদের হাতে নিহত mi ১৭৭০- 
এর জানুয়ারী নাসে зїї পিকক ও জুনেগ বৃষ্টি নানে দুই ব্যক্তিকে আবার নোরাজে পাঠান 
হয়’"। জাহাজের ফার কাঠ, পিচ ও টার সংগ্রহ ছিল তাদের প্রধান কর্তব্য। পিকক ও খৃষ্টিকে 
বলা হয়েছিল যে তারা যেন কোম্পানীর কর্মচারীরপেই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে এবং কোন 
অবস্থাতেই স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে কোন প্রকার অসদাচরণ বা wow লিপ্ত না হয়’*। এই 
সময় কোর্ট অব ডায়রেকটররা মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট বেকারকেও উত্তরবঙ্গে একটি সৈন্যবাহিনী 
পাঠাবার নির্দেশ জানায় যাতে সীমান্ত অঞ্চলে сатат অথবা পাহাড়ীরা কোন প্রকার সন্ত্রাস 
সৃষ্টি করতে না পারে"ৎ। সীমান্ত সমস্যা са সুর্শিদাবাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি তা নয়; বস্তুত 
মুর্শিদাবাদের নায়েব নাজিন ও ইংরেজ রেসিডেন্ট__এই “low countries" কে সুবে বাংলার 
অন্তর্ভুক্ত করার কথা গভীরভাবেই ভেবেছে'”। ১৮১৪-১৫ সালে ইঙ্গ-নেপালী যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে 
নোরাঙ্ সামরিক কারণেই পুনর্বার ইংরেজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং ঘটনার পরিণতিতে 
Grr, সম্পর্কে একটি পরিষ্কার নীতিও নির্ধারিত হয়। 
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১৭৭০ এ পৃথ্বনারায়ণ শাহ্‌ মোরাঙ অধিকারের ичи করলেও ভারতে যে খুব বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া হতে পারে এই সস্তাবনার কথা ভেবেই সামরিক তৎপরতা শুরু করেননি। সামরিক 
অভিযানের পরিবর্তে পৃথ্বিনারায়ণ কূটনীতির প্রয়োগে মোরাঙ অধিকারে VHS হন ও BE ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীকে কিছু কর দেবারও প্রতিশ্রুতি দেন,২। পৃর্থিনারায়ণ সন্ন্যাসী ও ফকিরদের কার্যকলাপ 
বন্ধ করার সম্মতি জানায়, কারণ তার জানা ছিল যে яң) ও ফকিরদের প্রসঙ্গে ইংরেজদের 
মনোভাব অত্যন্ত অনমনীয়'*। হেষ্টিংস এ ব্যাপারে প্রর্থিনারায়ণকে কোন মারাত্মক উত্তর দেয়নি*। 
কার্যত হেস্টিসের এই মনোভাবের ফলে নোরাঙ বিষয়ে আর কোন চিঠি পত্রেরও আদান-প্রদান 
হয় নি। তাছাড়া এ বিষয়ে মনোনিবেশ করার নত হেস্টিংসের রাজনৈতিক অবকাশ ছিল না, 
কেননা ১৭৭৩ সালে ভূটান-কোচবিহার ҸҸ কোচবিহারের অনুরোধে ও একটি চুক্তির শর্ত 
অনুসারে হেস্টিংস কোচবিহার সমস্যায় হস্তক্ষেপ করেন। ১৭৭৪ এ ভুটানের সাথে চুক্তি হবার 
পর হেস্টিংস ভুটানের মাধ্যমে তিব্বতে ব্যবসার পথ উন্মুক্ত করার স্বপ্ন দেখতে থাকে, ফলে 
মোরাঙ্ সম্পর্কে পৃথকভাবে তার কোন চিন্তা-ভাবনা করার অবকাশ ছিল না*। ইতিমধ্যে ১৭৭১ 
সালে পৃথিনারায়ণ শাহ্‌ মারা যান এবং ১৭৭৫-৯৫ পর্যন্ত তত্তাবধায়ক সরকার নেপালে কর্তৃত্ব 
করায় সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে নতুন তৎপরতা দেখা দেয়। এই সময় নেচী নদী অতিক্রন 
করে পূর্ব сатте অভিযান চালাবার পরিকল্পনা তৈরী হয়। পরিকল্পিত এই অভিযানের ফলেই 
নেপাল থেকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের সাথে**, এমন সব চক্রান্তের সংবাদ 
আসতে থাকে যে রংপুরের কালেকটর ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে কলকাতা থেকে যথোপযুক্ত নির্দেশের 
অনুরোধ জানায় 

অভিযানের সূত্রে এ সময় নেপালী সৈন্যবাহিনী সিকিম আক্রমণ করে এবং পশ্চিন সিকিনের 
অন্তর্গত ইলাম বাজার ইত্যাদি অঞ্চল অধিকার করে ও সিংহলিলা গিরিনালার অভ্যন্তরে পাহাড়ী 
পথে সিকিমে প্রবেশ করে। বিজয়ী নেপালী বাহিনী সিকিনের রাজধানী রাব্ভেন্টসে পর্যন্ত যায়। 
রাব্ভেম্টসে, গ্যান্টক প্রভৃতি অঞ্চলে নেপালী ও সিকিন সৈন্যের সংঘর্ষ চলতে থাকলেও বর্তনান 
দার্জিলিং শহর অঞ্চল তখনই যে নেপাল কবলিত হয়েছিল এবনও কোন প্রনাণ নেই। ১৭৭৫ 
সনে একটি চুক্তির নাধ্যনে নেপাল অধিকৃত অনেকটা অঞ্চলই সিকিনকে হস্তান্তর করে এবং 
ঘোটানুটি সিংহলিলা গিরিমালা ও গাঙ্গোচুকে সীমাডরূপে গ্রহণ করেই সিকিম-নেপাল নসীমাস্ত 
নির্ধারিত হয়। সিকিমের আপত্তি সত্বেও ইলাম বাজার নেপাল আপন অধিকারে রাখে। এই চুক্তি 
অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হ'ল না। ১৭৭৬ তে একতরফা ভাবে নেপাল চুক্তি অবহেলা করে পুনরায় সিকিম 
আক্রমণ করে ও 'পূর্বের নত সিংহলিলা গিরিপথে সিকিম প্রবেশ করে। সিকিম সেনাপতি চানজক 
চুমুল বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে পাহাড় অঞ্চল কিছুটা পুনর্দখল করে। কিন্তু নেপালী আক্রমণের 
কোন বিরতি ঘটে নি। সুতরাং নানাভাবেই ভারতের উত্তর সীমান্ত যে তখন এক অশাস্ত পরিবেশের 
মধ্যে ছিল তা সহজেই অনুমেয়। 

“পূর্ব মোরাঙের” আভ্যস্তরীণ অবস্থাও মোটেই শান্তিপূর্ণ ছিল না। মোরাঙ্রে প্রধান জোতদার 
Rema ঘৌলিক ও পূর্ব মোরাড্রে ফৌজদার রাজন্বের ব্যাপারে এক কলহে লিপ্ত ছিল। 
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প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে জিতপাল খুব সম্ভবত ধীমাল এবং পূর্ব নোরাঙ্রে CEMPA এ সনয় 
ব্যাপকভাবে ধীনালদের জোত ছিল” । ঘটনাক্রমে ফৌজদার জিতপালের দ্বারা নিহত হয়, ফলে 
ফৌজদারের পুত্র নুনশীরান পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রস্তুতি cmi জিতপাল 
আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে এবং এ সুবাদেই নেপাল মোরাঙ্রে একটি সামরিক কর্মচারি জমাদার 
গঙ্গারাম থাপার শরণাপন্ন হয়। সুযোগ নত ১৭৮০ তে এপ্রিল নাস নাগাদ গঙ্গারাম থাপা “পূব 
নোরাঙ্” আক্রমণ করে ও অধিকাংশ স্থান হস্তগত করে। জিতপাল ও প্রতিদ্বন্ী নুনশীরাম বিপদের 
সংকেত বুঝতে পেরে যৌথভাবে গঙ্গারামকে প্রতিহত করারও চেষ্টা করলে তারা কৃতকার্য হয় 
নি এবং পম্চাত অপসারণের পথে রংপুরের উত্তরাঞ্চলে প্রবেশ SECO | পারলিংএর স্থলাভিসিক্ত 
বোগেল সহজেই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ও সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সে গঙ্গারানকে একটি 
চিঠি পাঠিয়ে এই অভিযানের উদ্দেশ্য জানতে চায়। খুব স্বাভাবিক যে গঙ্গারাম এই প্রশ্নের কোন 
সহজ উত্তর দেবে না; আক্রমণের অজুহাতে সে রায়কতদের কাছ থেকে কিছু পুরোনো প্রাপ্য 
আদায়ের প্রসঙ্গ উত্ধাপন করে এবং নালিশ করে যে কোম্পানী অঞ্চলে তার কিছু শত্তুকেও আশ্রয় 
দেওয়া ware এই উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বোগেল মুনশীরান ও অন্যান্য ফিউজিটিভদের 
কোম্পানী অঞ্চল ত্যাগ করতে আদেশ দেয় এবং গঙ্গারামকেও জানায় যে সে যেন সরাসরিভাবে 
রায়কতদের সাথে যোগাযোগ না করে তার বক্তব্য বোগেলকে জানায়। চিঠিপত্রে যোগাযোগ 
করলেও বোগেল ১৭৭৪-৭৫ সালে সিগাডসেতে তাশিলানার কাছে নেপালীদের অভিসন্ধি সম্পর্কে 
নানা কথাই শুনেছিল। অতএব বোগেল নেপালী অভিসন্ধি সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত ছিল, যদিও 
পূর্ণিয়ার কালেকটর রুক সন্দেহ প্রকাশ করে যে সম্ভবত নোরাঙের ঘটনা সম্পর্কে নেপাল সরকার 
সম্পূর্ণ ভাবে অবহিত яг? | 

ঘটনার শুরুতে সিকিন সানরিকভাবে কোন হস্তক্ষেপ করেনি, হয়ত সিকিনে নেপালী আক্রমণের 
কারণেই তা সম্ভব হয় নি। তবে সিকিম যে গঙ্গারামকে বিতাড়িত করার ব্যবস্থা করছে এরকম 
একটি খবর গঙ্গারামের কাছে পৌঁছুতেই সে বিভিন্রভাবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে। সিকিমের 
যে এরকম কোন পরিকল্পনা ছিল তা সিকিনের সরকারী দলিলে পাওয়া গেলেও ইংরেজদের 
লক্ষ্য অনুসারে কার্যত তেমন কিছু হয় নি। ১৭৮০ কেন ১৮১৪ তেও যখন এ чач নেপালী 
আক্রমণ হয় তখনও সিকিম কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলেনি। সিকিমের অসবর্থতাই এই 
স্তক্ধতার প্রধান কারণ। যাহোক গঙ্গারাম অনেকটা গুজবের অনুবতী হয়েই কিছু আঞ্চলিক ব্যক্তির 
সাথে ষড়যন্ত্র করে; বিরবল নানে একটি ডাকাত সরদারকে সে অনুগ্রহ ভাজন করে এবং 
ফকির বিদ্রোহের নেতা নজনু শাহ্‌, যাকে সিকিন সরকার পাঁচটি জোত দান করেছিল তাকেও 
সে আরও পাঁচটি জোত দেয়” । ইংরেজ দলিলে বিরবল ডাকাত সরদার হিসেবে নথিবদ্ধ হ'লেও 
আনার ধারণা যে সেও яр ও ফকির বিদ্রোহের একজন সেনানী, “পূর্ব মোরাত্রে” বনাঞ্চলে 
তার কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে সে সময় ও সুযোগ মত ফকির ও সন্যাসীদের বিভিন্ন অভিযানে 
নেতৃত্ব দিত। তদুপরি গঙ্গারান ames দর্পদেবের শ্রাতুষ্পুত্র ভিন কুমার” ও frere 
দেওয়ানকেও হস্তগত করে”। প্রয়োজনমত যাতে গঙ্গারানকে সাহায্য করা যায় তাই তারা 
were সিপাহীও প্রায় একশজন বরকন্দাজীর ব্যবস্থা করে রাখে। 
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বোগেল অবশা ধরেই নিয়েছিল যে গঙ্গারানকে দেওয়া তার পরানর্শে কোন EA হবে না। 
সুতরাং বৈকষ্ঠপুর অংশে সম্যাসী কাটাতে অবস্থিত কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর নুবেদারকে বোগেল 
জানায়" যে সে যেন গঙ্গারাম বা নুনশীরাম কাউকেই মহানন্দার দক্ষিণপারে আসতে না দেয়”! 
সতর্কতার প্রয়োজনে পূর্ণিয়ার কালেকটর সূর্যপুরের জবিদারকেও অনুরোধ করে সে বেন বিরবল 
ও তার সঙ্গি-সাহীদের সম্পর্কে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয় ও এ সব অঞ্চলে নেপার্গীদের গতিবিধির 
উপর নজর রাখে” । সূর্ঘপুরের জনিদার যে এ ব্যাপারে খুব উদ্যোগী হয়েছিল তেমন নয়, বরং 
অবস্থার সুযোগে বৈকষ্ঠপুর অঞ্চল থেকে পলাতক চাষীদের খাদ্য-শষ্য ও অন্যান্য জিনিবপত্ত 
তার কর্মচারীরা লুট করে। এবং আত্মপক্ষ সনর্থনে সে সূর্ধপুরের কালেকটরকে জানার যে 
কামিমগপ্রের ফৌলদার সূর্যপুরের চাষীদের ভয়ভীত করে তুলেছে”*। তার অভিযোগ যে মোটেই 
সত্য নয় তা অচিরেই বোঝা গেল। 

ঠিক এই সময় আশিলামার সাথে সাক্ষাতের জন্য বোগেলকে ব্যান্টনে পাঠান হয়। সুযোগ 
বুঝে গঙ্গারামও তার অধিকার সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে তৎপর হয়ে ওঠে। মহিশুর ও মারাঠাদের 
নিয়ে ইংরেজ সরকারও ব্যস্ত ছিলই, তাছাড়া তিব্বতে যাবার পথের প্রসঙ্গে ওয়ার্ন হোষ্টিংস 
এতটাই আশাবাদী ছিল যে মোরাঙ্রে সমস্যার নত একটি ক্ষুদ্র বিষয়ে অভিনিবেশ করাতে তার 
কোন উৎসাহ ছিল না। ফলে একদিকে গঙ্গারাম যেনন অধিকৃত ভূমিতে তার প্রতৃত্ব প্রতিষ্ঠা 
করে, অপরদিকে ভিনকুনার তার পিতৃব্যের জমিদারী বৈকস্ঠপুর বার বার আক্রমণ করে ও 
১৭৮১ নাগাদ তার পিতৃব্যকে বৈবষ্ঠপুরের জঙ্গলে আত্মগোপন করতে বাধ্য করে:»। শেষে 
অনেকটা অপরিহার্য অবস্থায় বোগেলের TE) গুভ্ল্যাড একটি ছোট্ট সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে 
ভিনকুনারকে গ্রেফতার করার উদ্যোগ নেয়। কেবল পঞ্চাশজন নিপাহী একাজ করতে চেষ্টা 
করাতে তারা কৃতকার্য হল না; ভিমকুমার খুব সহজেই পলায়ন করে'*। অথচ গুড্ল্যাডের পক্ষে 
আর কিছু করাও সম্ভব ছিল না; এ সানান্য সৈন্যকেও গভর্নর জেনারেল সরিয়ে নেয়! ও 
নেপালের সাথে সীমান্ত সমস্যায় শান্তিপূর্ণ সমাধানের ইচ্ছা প্রকাশ করে। ১৭৮৪-এর জানুয়ারী 
মাস নাগাদ সীমান্ত আলোচনার জন্য হেস্টিংস ফক্সক্র্টকে নেপালে পাঠায়''। ফক্মক্র্ট মিশনের 
কি পরিণতি হল কিছুই জানা গেল না। তাছাড়া ১৭৮৪-র নাঝানাঝি ওয়ার্ন (дле দেশে 
চলে যায়। 

১৭৮৬ তে অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটে; একদিকে যেমন সিকিনের পার্বত্য অঞ্চলে পুনর্বার 
নেপালী আক্রমণ শুরু হয়, তেননি গঙ্গারানও সদলবলে রংপুরের উত্তরাঞ্চলে মাঝে মাঝেই 
আক্রমণ করতে থাকে। এ অবস্থায় রংপুর প্রশাসনের পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। অগত্যা 
আক্রমণকারীদের রংপুর অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে রংপুর কালেকটরকে সৈন্য পাঠাতে 
হয়, গঙ্গারানের সৈন্যদের সাথে সংঘর্ষের সুবাদেই ইংরেজরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে বে 
গঙ্গারামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা যে ধারণা করেছিল তা সম্পূর্ণ Ste! সে রাজ্যবিস্তারে আগ্রহী 
এবং সেহেতু ব্যাপক সামরিক অভিযান ব্যতিরেকে গঙ্গারামকে প্রতিহত করা যাবে না। ফলে 
রংপুরের বরকন্দাজী বাহিনীর সেনানায়ক ভবলু ডানকানসন খবরা-খবর সংগ্রহের লক্ষ্যে সত্তর 
Sens অঞ্চলে যায় ও গঙ্গারামের বাহিনীকে বিতাড়িত করার প্রয়োজনেই cn, কাজিরহাট 
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প্রভৃতি অঞ্চলে উপস্থিত xn । ডানকানসন বৌদা যাবার পথে যখন নবাবগঞ্জে বিশ্রান করছিল 
তখন জলপাইগুড়ি থেকে এক ব্যক্তি এসে ডানকানসনকে রায়কতদের দুরাবস্থার সংবাদ দেয়। 
ডানকানসন্‌ এই সংবাদ পেয়েই সঠিক অনুমান করতে পেরেছিল যে যারা বৈকষ্ঠপুর আক্রমণ 
করছে এবং যাদের সে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে রংপুর থেকে এখানে এসেছে তারা সকলেই একটি 
мтр" সহজেই অনুনেয় যে অবস্থার গুরুত্ব আরও ভালভাবে উপলব্ধি করার জন্য ডানকানসন 
জলপাইগুড়িতে আসে, এখানে দর্পদেবের দেওয়ান ডাসকানসনকে অবস্থার বিবরণ দেয়। এ সূত্রে 
ডানকানসন জানতে পারে যে গঙ্গারানের এক সহকর্মী প্রভুরাম এখানকার নেপালী বাহিনীর 
ডানকানসনকে তার সীঘিতবাহিনী নিয়ে প্রভুরামের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে বারণ করে। কারণ তার 
ধারনা প্রভুরানকে সাহায্য করার জন্য একটি বৃহ নেপালী বাহিনী পার্বতী কোন অঞ্চলে অবস্থান 
করছে। 

অবস্থানুরূপ আরও সৈন্য পাঠাবার জন ভানকানসন রংপুরে লেখে ** ও সে কাসিমগঞ্জে 
ফিরে যায়। ভৌগোলিক অবস্থান হেতু কাসিনগঞ্জের কিছু সানরিক গুরুত্ব ছিল। তার ধারণা 
মহানন্দা অতিক্রন করে আর সৈন্যবাহিনী এখানে আসার কারণেই গঙ্গারাম নিকটবর্তী কোন 
স্থানে থাকবে। কাসিগঞ্রেই ডানকানসন শুনতে পায় যে গঙ্গারানের কিছু লোক কাসিমগঞ্জ 
বাজারে ঘাঁটি করে আছে। সামরিক প্রয়োজনে সে এ Феб দখল করবার সিদ্ধান্ত নেয়; 
পরিকল্পিত আক্রমণে গঙ্গারামের অধত্তনরা ছত্র-ছান হলেও তাদের নেতা ভানকানসনকে জানায় 
যে এই অঞ্চল নেপালের অন্তর্ভূক্ত এবং তাদের প্রধান গঙ্গারাম কাছাকাছিই আছে। ডানকানসন 
অঞ্চলটি থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নিলে সে গঙ্গারামের সাথে তার সাক্ষাৎ করিয়ে দেবে এবং 
এরকন আস্বাসও দেয় যে জলপাইগুড়ি থেকে অপহৃত প্রজাদেরও সে মুক্তি দেবে। ১৭৮৬ র 
১৫ই ফেব্রুয়ারী এক পত্রে গঙ্গারাম ডানকানসনকে জানায় যে ইংরেজদের সাথে কোন প্রকার 
чоң তার যাবার ইচ্ছে নেই, সে শুধু তার শক্ত নুনশীরান ও মহাদেবকে বন্দী করতে চায়। 
ডানকানসন তার উত্তরে গঙ্গারামকে অনুরোধ করে সে যেন সত্তর এ অঞ্চল ত্যাগ করে এবং 
কোম্পানীর প্রজা ও সম্পত্তি ফেরৎ দেয় **। গঙ্গারান ১৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে ডানকানসনের 
সাথে সাক্ষাৎ করে। তবে তাদের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। গঙ্গারামের এ অঞ্চল ছেড়ে যাবার 
কোন বাসনা নেই, তাছাড়া ইংরেজ সীনান্তে পলাতক তার শক্রদের হস্তান্তর না করা পর্যন্ত ইংরেজ 
жетиле সে হস্তান্তর করবে না, এই সিদ্ধান্তও জানিয়ে দেয়। ইতিমধ্যে গঙ্গারামের সেনাবাহিনী 
ডানকানসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও প্রতিশোধ নেবার হুমকি দিতে থাকে। এই সব 
ঘটনাতে ডানকানসন সহজেই বুঝতে পারে যে যুদ্ধের অবস্থা ঠিক তার অনুকূলে নেই, তাই তাকে 
আপাতত qa স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিতে mui 

এদিকে রংপুরের কালেক্টর বৈকষ্ঠপুরের অবস্থা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করে এবং ডানকানসনকে 
সাহায্য করার জন্য ক্যাপটেন আলেকলজাগুরকে ঘটনাস্থলে যেতে অনুরোধ করে **। আলেকজাগ্ডার 
তিনশো সিপাহী নিয়ে কাসিনগঞ্জে গেলে গঙ্গারানকে মোটানুটি শাস্ত অবস্থায় দেখতে পায়। 
শাস্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের সব সম্ভাবনা নিঃশেষ না করে ঠিক সামরিক প্রত্রিয়াতে তার 
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দ্বিধা ছিল। রংপুরের কালেকটরও তাকে এ রকম অনুরোধ করে। আলাপ-আলোচনা শুরু হয়; 
গঙ্গারানের সৈনারা ইতিনধ্যে আরও একশ পুরুষ, নারী € শিশুকে অপহরণ করে, জোর করে 
পাঁচশ গরু-মোব তুলে নিয়ে যায় ও বারজন ACCS গুরুতরভাবে আহত করে। AY আলোচনাতে 
যা ভবিতব্য তাই হল, কোন সুরাহা হল ন!। তাছাড়া গঙ্গারাম আলেকজাপণ্ডারকে এ কথাও জানিয়ে 
দেয় যে কোনরকম সামরিক চেষ্টা হলে তবে প্রতিউত্তর দেবে 7| 

আলোচনা ব্যর্থ হ'ল আলেকজাণ্ার ITASCA কাছে মহানন্দা অতিক্রন করে ও নিদান্তগুড়িতে 
গঙ্গারানের যে কাঠের কেল্লাটি ছিল তার অভিনুখে যাত্রা করে t'a নিদাস্তগুড়ির কেল্লাটি প্রধানত 
খবরা-খবর সংগ্রহ ও উপযুক্ত সময়ে সংকেত পাঠাবার কাজে ব্যবহৃত হত। কাঠের নির্বিত এই 
কেল্লাটিকে আলেকজান্ডার অগ্নিদন্ধ করে কেল্লারক্ষীদের বন্দী করে। বন্দীদের কাছেই সে সংবাদ 
পায় যে পাশ্ববততী অঞ্চলে আরও দু'টি কেল্লা আছে, একটি প্রায় দুমাইল উত্তরে, অপরটি আরও 
এক মাইল দূরে উত্তর-পশ্চিনে শিলিগুড়ির নিকটবর্তী পঞ্চনাইতে অবস্থিত ** | পপ্চনাইতে ARS 
сите কাঠের, তবে বেশ শক্ত-পোক্ত, কারণ সামরিক দিক থেকে কোন বিপর্যয় হলে 
গঙ্গারাম সাধারণত ওথানেই আশ্রয় নেয় ti 

নিদাস্তগুড়ির কেল্লাটি খুব সহজে ধ্বসে করলেও আলেকজাশারের পরবর্তী পদক্ষেপে 
যেন দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল এবং সম্ভাব্য তিনটি কারণেই বোধহয় তাকে সংযতভাবে অভিযান 
চালাতে হয়। প্রথমত, একটি সামরিক ঘাঁটি থেকে অন্য সামরিক ঘাঁটিতে যাতায়াতের রাস্তা এতটা 
বন্য যে অতর্কিত আক্রমণের গুরুতর সম্ভাবনা ছিল। দ্বিতীয়ত, গঙ্গারামের সাথে তীব্র সংঘর্ষে 
নেপালের সামরিক সাহায্য আসাও অসম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে কোন পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতিরেকে যুদ্ধে জয়ী 
হবার আদৌ কোন সুযোগ নেই **। তৃতীয়ত এবং আলেকজাণারের সংযত আচরণের প্রধানতম 
কারণ এই যে কলকাতা থেকে এই যুদ্ধের প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ না আসা পর্যন্ত 
আলেকজাগ্ডারের পক্ষে কোন গুরুতর সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ব্যাপারে কালেকটর ম্যাকৃডাওয়েলের 
আপত্তি ছিল। 

বস্তুত দেখা গেল ম্যাকডওয়েলের যে সংশয় ছিল তাই ঘটল, কলকাতায় কমিটি অব্‌ রেভিনিউ 
আলেকজাণ্ারের সামরিক অভিযানকে সমর্থন করল না *। উপরস্ত তারা জানাল যে আলেকজাগ্ডার 
যেন অনতিবিলম্বে এ সব অঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে যা কোম্পানীর নয় ও তার সামরিক 
কার্যকলাপ শুধুমাত্র কোম্পানীর শাসিত অঞ্চলের প্রতিরক্ষাতেই সীমাবদ্ধ রাখে ti 

ইতিমধ্যে কার্যবাহী গভর্নর জেনারেল ম্যাকফারসন ক্ষমতা গ্রহণ করাতে অবস্থার পরিবর্তন 
হয়। “পূর্ব মোরাঙ্ের প্রসঙ্গে সে নেপালীদের সাথে সংঘর্ষে যাবার জন্য ইতিমধ্যেই মনস্থির করে 
ফেলেছে। তাই আলেকজাপ্ডারের কাছে নির্দেশ আসে যে সে যেন নিদাস্তগুড়ির খাঁটি থেকে সরে 
লা যায় এবং তাকে পরিষ্কার বলা হল, "Maintain possession of the conquered fort at 
Needan and not to retreat within Rangpore province (unless safety of the troops 
should render it necessary "| কোম্পানীর প্রজ্ঞারা নেপালীদের হাতে যে ভাবে নিগৃহীত 
হয়েছে গোর্খা সরকারকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অন্যথায় কিছু সমাধান সম্ভব I মোটামুটি 
তার এই মানসিকতার কথ! ব্যাকফারসন জানিয়ে দিয়েছিল। আলেকজাণ্ডারকে সাহায্য করার 
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জনা ন্যাকফারসন প্রধান সেনাধ্যক্ষকে ২১ শ রেজিমেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়কে রংপুরের উত্তর- 
পশ্চিন সীমাজে মোতায়েন করার আদেশ দেয়। তাছাড়া সতর্কতার প্রয়োজনে ২৯শ রেজিমেন্টের 
অধিনায়ক নেজর জনকেও অবস্থানুসারে দিনাজপুর থেকে আক্রমণ করার জন৷ AAS থাকার 
পরানর্শ দেওয়া হয় "১ । ইতিমধ্যে কলকাতার নির্দেশ মত আলেকজাণ্ডার কাসিনগল্জে ফিরে যায়। 

নিদান্তগুড়ির কেল্লা পতনের ফলে অনুমান করা যায় যে নেপালীদের মধ্যে কিছু ত্রাসের 
সঞ্চার হয়। কারণ তা না হলে ‘পশ্চিম comes’ ভারপ্রাপ্ত নেপালী কর্মচারী বুলওয়া সিং 
কেন শাড়ি প্রস্তাব দেবে ও Pep জন নহিলা ও শিশুকে মুক্ত করে দিয়ে *২ বৈকষ্ঠপুর থেকে 
অপহৃত গবাদি পশু ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেবে। বুলওয়াস্তের এই আচরণও আলেকজাপ্ডারের 
সন্দেহজনক ননে হয়েছিল, অতএব সঠিক খবর সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সে কিছু গুপ্তচর নিয়োগ 
করে। গুপ্তচরদের মাধ্যমেই SITS সংবাদ পায় যে নেপাল দরবারের অনুমতি ছাড়াই 
গঙ্গারাম এই অভিযান শুরু করে, ফলে ату কর্মীরা এখন অভিযানের খবর MITTS গোপন 
করার ASS সব বাবস্থা করছে। এননকি ইংরেজদের কাছ থেকে যাতে কোন চিঠি কাঠমাতুতে 
না পৌঁছায় তার প্রতিও নজর রাখছে **। নেপালী সীমান্ত কর্মীদের এই আশঙ্কা যে তাদের 
হঠকারিতার ফলে অদূর ভবিষ্যতে হয়ত নেপাল সরকারকেও এই যুদ্ধে লিপ্ত হতে হবে। যদিও 
বুলওয়ান্তই “পশ্চিম নোরাঙ্রে সর্বোচ্চ কর্মচারী, তবে গঙ্গারানের উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই। 
গপ্তচররা আরও জানায় যে গঙ্গারামকে বুলওয়াস্ত বিজয়পুরে বন্দী করে রেখেছে এই মর্মে যে 
সংবাদ প্রচার হচ্ছে, তা সর্বেব ভিন্তিহীন। প্রকৃতপক্ষে গঙ্গারান পঞ্চনাই কেন্লাতে অবস্থান করছে 
এবং মাঝে মধ্যেই ঘোষপুকুর *' ও রাজার ঝাড় অঞ্চলে লুট-পাট করে চলেছে। ১৭৮৬-র এপ্রিল 
মাসে ২১ শ রেজিনেন্টের দ্বিতীয় ব্যাটালিয়ন আলেকজাণ্ডারকে সাহায্য করতে রংপুরে আসে। 
কিন্তু কোন প্রকার সানরিক তৎপরতা শুরু করার পূর্বেই বুলওয়ান্ত খবর পাঠায় যে সে 
গঙ্গারানকে বন্দী করেছে ও তাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে নেপাল দরবারকে সমস্ত সংবাদ জানিয়েছে। 
বুলওয়ান্ত নিজেকে দায়বদ্ধ রাখার স্বীকৃতি দেয় এবং ম্যাকডাওয়েলকে অনুরোধ করে যে সে 
যেন সীনাস্ত অঞ্চল থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে৷ 

ইংরেজ গুপ্তচররাও গঙ্গারাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ সত্য বলে জানায়, এবং এ সংবাদও জানায় 
বে “পূর্ব cranes’ ঘটনাতে নেপাল সরকারের কোন পূর্ব সম্মতি ছিল না। দিনাজপুর থেকে 
ম্যাকডাওয়েলের ছোট ভাইও অনুরূপ সংবাদ পাঠায় **। সুতরাং প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েই ম্যাকডাওয়েল 
দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের মেজর বুকাননকে বারহামপুরে তার প্রধান কর্মস্থলে ফিরে যেতে নির্দেশ 
দেয় **1 নোরাঙের ঘটনার জন্য ম্যাকৃডাওয়েলকে লেখ! এক চিঠিতে নেপাল সরকার দুঃখ প্রকাশ 
করে এবং অপরাধীকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। নেপালের প্রতি ইংরেজদের বন্ধুত্ব 
সুলভ মলোভাবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নেপাল দরবার অনুরোধ জানায় যে এই ঘটনা নেপাল- 
ভারত বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে যেন কোন প্রতিবন্ধক না হয় "| নেপাল সরকারের এই অনুরোধের 
অব্যবহিত পরেই ম্যাকডাওয়েল আলেকজাগ্ডারকেও সৈন্য প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়। 
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пэ n 
এতদিন эпбу ভূটান নোরাঙ্রে ঘটনাতে কোনস্রকার হস্তক্ষেপ করে নি! সিকিম কোন 
সানরিক প্রতিক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যক্ত করেনি। যদিও নেপালী আক্রনণে যারা qure Bare 
হয়েছিল তারা সিকিনের প্রজা। কিন্তু হঠাৎ ১৭৮৩৬ র ২রা এপ্রিল ভূটানের দেব-রাজ্ত (Rem 
দেসিড) জিগমি নিংনি মধ্যস্ততা করার প্রস্তাব দিয়ে ম্যাকডাওয়েলকে এক চিঠি পাঠালে কিছুটা 
চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় i সিকিমের অবস্থা সহজেই অনুভব করা যায়, শাস্তিপূর্ণ অবস্থাতেই যখন (afia 
নোরাঙে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি তখন Gaara অবস্থায় যে আদৌ তা সম্ভব 
নয়, বিশেষত যখন নেপালী আক্রমণে সিকিনের পাহ্যড়ী এলাকা অনেকটাই হস্ডচ্যুত হয়, তা 
বিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। নানা প্রকার সশেয় থাকলেও ম্যাকডাওয়েল দেব-রাজের চিঠির 
উত্তর দেয় ও কি শর্তে সমস্যাটির নিষ্পত্তি হতে পারে তারও ইঙ্গিত omni 
ঠিক কোন এতিহাসিক তথ্য না থাকাতে ভূটান হঠাৎ যেন ATES প্রস্তাব পাঠায় সঠিক 
বলা TE এ কথা সত্যি যে নেপাল-সিকিম সম্পর্কে ভূটানের ভূবিকা অভিসন্ধি পূর্ণ। ১৭০০ 
তে সিকিবের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভুটানের দেব-রাজ Cy সেফেল সিকিন আক্রনণ করে 
ও সিকিম চোগেল চাদোর নামগিয়ালকে সিকিন ত্যাগ করে তিববতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে। 
তিব্বতের হস্তক্ষেপে চুম্বি উপত্যকা থেকে ভূটান সরে গেলেও পূর্ব-দক্ষিণ দিকে সিকিন-ভূটান 
সীমান্ত বরাবর কয়েকটি স্থানেই যুদ্ধ হয় ও বিশেষত কালিংপন্ড এবং রেনক অঞ্চলে" ভূটান 
আধিপত্য বিস্তার করে। কালিংপঙে অবস্থিত লেপচাদের প্রতিরোধ সত্বেও ভূটান কালিংপঙকে 
ভুটানের সীমানাভুক্ত করে। ১৭৫২ তে পুনর্বার মগরদের সাথে ষড়যন্ত্র করে দেব-রাজ শোরাব 
বেন্ফুগ নাবসিয়াল ফুন্টসগের আমলে সিকিন আক্রনলের প্রস্তুতি নেয়। সুতরাং ভূটানের হয়ত 
ধারণা হয়েছিল যে “পূর্ব নোরাঙ্রে ঘটনাতেও ভুটানের অভিসন্ধি সম্পর্কে ইংরেজদের সন্দেহ 
থাকবে। 
ইংরেজদের সামরিক ক্ষমতার পরিচয় ভুটান ১৭৭৪ এ কোচবিহার ভূটান যুদ্ধেই পেয়েছে; 
মোরাঙ্রে ঘটনার মাত্র বার বছর পূর্বে & ঘটনা ঘটে, অতএব মোরাঙের সমস্যাতে ভূটান সম্ভবত 
সানরিকভাবে যুক্ত হবে না। উপযাচক হয়ে ভুটানের মধ্যস্থতার প্রস্তাবে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ সংযুক্ত 
থাকাই স্বাভাবিক। কোচবিহার-ভুটান যুদ্ধ সমাপ্তির পর ভূটানের সাহায্যেও তিব্বতে একটি 
ব্যবসায়ের পথ অন্বেষণ ওয়ার্ন হেস্টিংস এতটাই আগ্রহী ছিল যে ভূটানকে খুশি করার জন্য 
নানারকম প্রতিশ্রুতি দিতেও সে পম্চাৎপদ ছিল না। বোগেলকে ভূটানে পাঠান ও ভূটানের 
সাহায্যে তাশিঙ্সামার সাথে যোগাযোগের ঘটনা তাকে অনেক ভাবেই আশাদ্িত করে। সুতরাং 
বোগেল যখন ওয়ার্ন হেস্টিংসকে ভুটানের দুটি অনুরোধ জানায় হেস্টিংস বিনা বাক্যব্যয়ে তা 
মেনে নেয়। হুগলী নদীর তীরে হাওড়া অস্কলে ভুটানের ইচ্ছামত একটি জমি হস্তান্তর করা হয় 
যা ‘ভোট বাগান" নামে পরিচিত। দ্বিতীয় প্রস্তাবে ভূটান রংপুরে বাবসায়ে সুবিধার জন্য একটি 
মধ্যবর্তী অঞ্চল প্রার্থনা করে। এই অঞ্চলটি, আন্-বাড়ি, ফালাকাটা, তিস্তানদীর দক্ষিণ-পশ্চিম 
পারে অবস্থিত ও বৈকষ্ঠপুর জমিদারীর অ্তর্ভুক্ত। তিস্তানদীর পূর্ব অংশটি ইাতিমধোই ভুটানের 
হস্তগত হয়, কোচবিহার রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই অষ্টাদশ শতকের যাটের দশকে দেবরাজ 
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জি ধর এ অঞ্চল অধিকার করে। ১৭৭৪ এ ভূটান-ভারত চুক্তির শর্ত অনুসারে এ wet 
ভুটানের অধিকারে থাকলেও À অঞ্চলের প্রতি ভুটানের কোন আইন সম্মত অধিকার ছিল না 
১৮৬৫ তে ইংরেজরা ভুয়ার্স যুদ্ধেও এ অঞ্চল অধিকার করে, তবে ভূটানকে рт চুক্তির 
শর্ত অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেবার বাবস্থা হয়। ইংরেজদের GON অধিকার সম্পর্কে ST ধারণার 
ফল, অথবা ভূটানকে সংযত রাখার কূটনৈতিক চাল। 

আমবাড়ির-ফালাকাটা *১ পেলে ভূটানী ব্যবসায়ীরা, যাদের মধ্যে দেবরাজ ও ধর্মরাজ (AIFA, 
ও ছিলেন, সহজেই তিস্তা অতিক্রম করে রদ্ধামালীর মধ্যদিয়ে আমবাড়ি ফালাকাটা এসে নিকটবর্তী 
রংপুরে স্বেচ্ছায় চলে যেতে পারে। ১৭৮৪ তে ওয়ার্ন হেস্টিংস এ অঞ্চলটি হস্তান্তরে সম্মত 
হলেও রায়কতদের প্রতিবাদে '২ ঠিক তখনই হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি। ফলে 
ইংরেজ সরকারের প্রতিশ্রুতি থাকলেও '*.কার্যত কিছু হল না। ওয়ার্ন হেস্টিংস চলে যাবার পর 
তার পদাধিকারী পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করবে কিনা ‘এরকম কোন নিশ্চয়তা ভুটানের ছিল না; 
তাছাড়া বেকস্ঠপুরের সাথে কোম্পানী সরকারের হৃদ্যতা ও রাজন্বের স্বার্থ এ সব ত ছিলই। 
সুতরাং HAA ঘটনায় হস্তক্ষেপ করে ভূটান চেয়েছিল যে ইংরেজদের প্রতি ভুটানের আনুগত্য 
অভিব্যন্ত করে ও আনবাড়ি-ফালাকাটা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতিও পুনরুজ্জীবিত করবে। 

পরবর্তী কালের ঘটনায় অবশ্য সুস্পষ্ট হয় যে ইংরেজরা তাদের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে 
নি। ১৭৮৭ তে আমবাড়ি-ফালাকাটা রায়কতদের আপত্তি সত্তেও ভূটানকে অর্পণ করা হয়। 
প্রকৃতপক্ষে তিব্বতে বাণিজ্যের পথ ইংরেজদের ব্যবসায়ী নীতির অভীষ্ট ছিল, অতএব এই সব 
সামান্য প্রতিদান দেবার ক্ষেত্রে তাদের অনিচ্ছুক হবার কোন কারণ ছিঙ্গ না। ভূটান যদি চুপ 
চাপ থাকত, মধ্যস্বতার কোন আগ্রহ প্রকাশ নাও করত তাহলেও নিজেদের স্বার্থেই ইংরেজরা 
Заре পালন করত। 

на и 

১৭৮৬ পর “পূর্ব মোরাঙ্রে* অবস্থা ату হলেও শাস্তি কিন্তু Т হল না। সিকিম “পূর্ব 
মোরাড্* ফিরে পেলেও প্রশাসনিক ব্যাপারে অবস্থার কোন উন্নতি হল না। পূর্বের মত যাদের 
প্রভূত্বে ও আত্মকলহে মোরাঙ্‌ নেপালী আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল, মোরাঙ্রে শাসন পুনর্বার 
তাদেরই হাতে ফিরে যায়। ১৭৮৮-র শেষ ভাগে গোর্ারা সিকিম পাহাড়ের অনেকটা অংশ 
হস্তগত করলে সিকিম ও তিব্বতের ** সমবেত চেষ্টায় তারা গ্যান্টক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে 
বিতাড়িত হয়। сета সেনার আধিপত্য এ সময় দার্জিলিং অঞ্চলেও বিস্তৃত হয়। রনাসল মূখ্যত 
সিংহলিলা গিরি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং 2 স্থানে সিকিম ও তিব্বতের যৌথ প্রতি-আক্রমণ 
হতে পারে এই সম্ভাবনার কথা ভেবেই গোর্খারা সমতলভূমি অংশেও আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। 
A সূত্রেই গোৰ্থারা আবার “পূর্ব মোরাঙ্, হস্তগত করে **। ১৭৮৮ থেকে ১৮১৪ পর্যস্ত “পূর্ব 
মোরাঙ্' গোর্থাদের করায়ত্ব থাকলেও রংপুরে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। গোর্থারা এ সময় মোরা 
ও দার্জিলিং অঞ্চল থেকে যে সুযোগ-সুবিধে মত রাজস্ব আদায় করত তার কিছু কিছু নিদর্শন 
পাওয়া যায়! নিরিকে এখনও এমন কিছু পরিবার আছে যাদের হাতে নেপাল সরকার প্রদস্ত 
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জমির দলিল 'আছে। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে শিলিগুড়ি থেকে ভিমসেন নালাকে পাঠান AFA শাহর 
(চৌতারিয়া) এক চিঠিতে ^* উল্লেখ পাওয়া যায় যে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য শিলিগুড়িতে নেপালীদের 
একটি কাছারী বাড়ি ছিল। এ পুরোনো বাড়ীটি সংস্কারে কিছু অর্থবায় হলে, পুদ্ধর শাহ্‌ 
ভিমসেন থাপাকে নেপাল দরবার থেকে অনুমতি সংগ্রহের লক্ষ্যেই Be চিঠি পাঠায়। ১৮১৭ 
র তেতুলিয়া চুক্তির শর্তানুসারে сатта সিকিনের হস্তগত হবার পরও শিলিগুড়িতে নেপালী 
কাছারী বাড়ি কি ভাবে থাকে বোঝা যাচ্ছে না। তবে এই ঘটনা অধিকারের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপুণ 
সংকেত না দিলেও সিকিমের অপদার্ঘতা ও নেপালী কর্মচারীদের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন 
সম্পর্কে অজ্ঞতার নিঃসংশয় প্রমাণ বহন করে। 
ইংরেজরা এবার কেন সামরিকভাবে নেপালকে প্রতিহত করল না-_একটু ভাববার বিষয়। 
“পূর্ব curare! যে কোম্পানীর সীমানাভুক্ত নয় এ বিষয়ে কলকাতায় কোন দ্বিমত ছিল না। ১৭৮৬- 
তে মোরাঙে কোম্পানীর হস্তক্ষেপ করার প্রধান কারণ কোম্পানী সানাস্তে গঙ্গারানের কার্যকলাপ | 
বৈকষ্ঠপুর থেকে অথবা উত্তর রংপুর অঞ্চল থেকে মানুষ অপহস"। প্রকারান্তরে কোম্পানীর 
অধিকারে হস্তক্ষেপ। তাছাড়া সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের সূত্রে ও সামরিক প্রয়োজনেই "পূর্ব 
নোরাড্‌, কোম্পানী প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৭৮৮ সালে নেপালীদে! দ্বারা পুনঃদখলের 
ঘটনাতে নেপাল-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নৃতন সম্প্রসারণ ঘটে। প্রথমত, পূর্বের মত এবার 
নেপালী সৈন্য কোম্পানী অঞ্চলে প্রবেশ করে নি, সম্ভবত কাঠমণু থেকে এই অভিযান পরিচালিত 
হওয়ায় পরিকল্পিতভাবেই ইংরেজদের সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। এ সুবাদে mort 
ও ফকিরদের সাথেও যথাসম্ভব দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয়ত, সন্ন্যাসী ও ফকির 
বিদ্রোহের গুরুত্বও যেমন বিতর্কিত অঞ্চলে সাধারণভাবে হ্রাস পায় তেননি তাদের fane ‘পূব 
মোরাঙ্ ও বৈষ্ঠপুরের জঙ্গল থেকে দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা অঞ্চলে স্থানাভ্তরিত হয়। 
এই অঞ্চলেই মজনু শাহ, চেরাগ আলি শাহ্‌ ও ইংরেজদের মধ্যে অস্তিন সংঘর্ষ হয়। সুতরাং 
“পূর্ব মোরাঙে’ নেপালী আধিপত্য বিস্তৃত হলেও ইংরেজদের খুব একটা আশংকা করার কিছু 
ছিল না। এতৎসত্বেও ১৭৯৪ তে ক্যাপটেন ওয়ালশকে তার ব্যাটালিয়ন সমেত একটি নেটিভ 
ব্যাটালিয়ানও রংপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া অঞ্চলে পাঠান হয় **। 
অদূর ভবিষ্যতে ঘটনাচক্রে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন হয়। ১৮০১ সালে গোরোখপুর অঞ্চল 
ইংরেজ স্বত্বাধীন হবার পর নেপাল ও কোম্পানী অধিকৃত অঞ্চলের যোগাযোগ হয়। দু'দশব 
পরে গোর্থারা উত্তরে চীন ও তিব্বত বারা প্রতিহত হলে দক্ষিণেই সাভ্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। 
১৭৯০ এ চীন-নেপাল যুদ্ধে ইংরেজদের নিরপেক্ষ ভূমিকা থাকলেও নেপালের প্রতি তাদের 
সহানুভূতি ছিল। কিন্তু অত্যুৎসাহের ফলেই ইংরেজদের সাথে তাদের সম্পর্কের কথা বেমাঙ্গুম 
ভুলে গিয়ে ১৮১৪-তে গোর্ধারা গোরোথপুরের নিকটবর্তী বুর্ঘওয়াল ও শেওরাজ দখল করে। 
এই ভাবেই ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যৌথভাবে 
নেপালকে আক্রমণ করার এক পরিকল্পনাও বর্ণনা বরা হয়। এ সুবাদেই “পূর্ব care? প্রশ্ন 
পুনঃ উত্থাপিত হয়। ইংরেজরা নেপালের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াতে সিকিমও ইংরেজ সাহাযা 
প্রার্থনা করে। Ate সিকিম ও ভারতের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং এ চুক্তির শর্ত 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা_-১৯৯৬ D] ৪১ 


অনুসারে ইংরেজরা সিকিমকেও অস্ত্র দিতে ও অন্যান্য সামরিক সহায়তা করতে সম্মত হয়। 
সিকিনের কাছ থেকে ইংরেজদের যা প্রাপ্য, অর্থাং চুম্বি উপত্যকার নাথুলা গিরিপথে তিব্বতে 
ব্যবসার অধিকার তাই আদায় করে। তাছাড়া যুদ্ধাবস্থায় পূর্ব সীমান্তে নেপাল ও ভুটানের মধ্যে 
কোন সম্পর্ক যাতে না স্থাপিত হয় তাও লক্ষ্য রাখা । কারণ Ә সময় ইংরেজদের সম্পর্কে ভূটানের 
ভূটানের দূরভিসন্ধির ব্যাপারে ইংরেজ্দ সরকারকে সতর্ক করে। সিকিমের মাধ্যমে তিববতে 
যাতায়াতের প্রতিশ্রুতি ইংরেজ সরকারের এক দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান করে। নেপালের মাধ্যমে 
তিব্বতে যাবার চেষ্টা চললেও কোন ফল হয় নি, ভুটানের অবস্থাও তথৈবচ; এরকম পরিস্থিতিতে 
একটি দুর্যোগের মুহূর্তে সিকিনের চুক্তিবদ্ধতা কোম্পানী সরকারকে পূর্ব মোরাঙ্‌' এর বিষয়ে 
আগ্রহী করা স্বাভাবিক। সুতরাং বেঙ্গল আর্মির ক্যাপটেন ল্যাটারকে সত্তর সিকিম যাবার নির্দেশ 
দেওয়া ui 

১৮১৫ নভেম্বর ক্যাপটেন ল্যাটার দু-হাজার সৈন্য নিয়ে ‘পূর্ব মোরাঙ্' প্রবেশ করে এবং 
সিকিম কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে। ল্যাটারের সৈন্য “পূর্ব নোরাঙ্' নেপালী কবল মুক্ত 
করার সাথে সাথেই পশ্চিম সীমাস্তেও যুদ্ধে নেপালীদের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। নানা চাঞ্চল্যকর 
ঘটনার পর ১৮১৫ সালের ২৪শে নভেম্বর গুগেটালিতে নেপাল একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করে। 
Stare সম্পর্কে এ চুক্তির তিনটি শর্ত গুরুত্বপূর্ণ। (১) কুমাড়ন ও গারওয়াল অঞ্চল চিরকালের 
মত ইংরেজ সীমাস্তভুক্ত হয়। (২) পশ্চিমের তরাই অঞ্চলও নেপাল ইংরেজদের হস্তান্তর করে, 
তবে পরিবর্তে ইংরেজ সরকার নেপালকে বাৎসরিক দুলক্ষ টাকা অনুদান দেবার প্রতিশ্রুতি 
দেয় ও পূর্ব সীমান্ত সিংহলিলা পর্বতমালায় পূর্ব অংশেই নির্ধারিত হয়। সিকিম পর্বত, 
দার্জিলিং অঞ্চল ও “পূর্ব মোরাঙ্, থেকে নেপাল শুধু সৈন্য অপসারণ করেনি, সমস্ত দাবীও 
প্রত্যাহার করে **। এই সন্ধির অল্পকিছুদিন পরই ১৮১৬ তে ইংরেজ সরকার একটি ঘোষণার 
মাধ্যমে পশ্চিনের তরাই অঞ্চল নেপালকে ফেরৎ দেয় এবং অনুদানের শর্তও প্রত্যাহার করে। 
১৮১৫-র সুগৌলি চুক্তি ও ১৮১৬-র পরিবর্তিত সিদ্ধান্তে যা লক্ষণীয় তা এই যে নেপাল 
অধিকৃত যে সব অঞ্চল সম্পর্কে ইংরেজদের ধারণা ছিল যে নেপালী অধিকার এ সব অঞ্চলে 
ক্ষণস্থায়ী, নেপালের এ সব স্থানে কোন এঁতিহাসিক বা আইনগত অধিকার নেই, চুক্তির 
ভাষাতে ‘occupied and possessed’ সে সব ক্ষেত্রে প্রত্যার্পণ বা ক্ষতিপূরণ দেবার প্রসঙ্গ 
উত্থাপিত হয়নি। যে অঞ্চল নিশ্চিতভাবে নেপালের, যেষন মধ্যবর্তী তরাই অঞ্চল, তাই নেপালকে 
হস্তান্তর করা হয়। “পূর্ব сатте, বা দার্জিলিং ক্ষণস্থায়ীভাবে ‘occupied and possessed’ এ 
সব অঞ্চলে নেপালের কোন স্বাভাবিক অধিকার ছিল না। নেপাল সে কথা জানত, তাই ১৮১৫ 
তে বা পরবর্তীকালে কখনও এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নি। বাস্তবে সিংহলিলা ও তিস্তানদীর মধ্যবর্তী 
অঞ্চলটি এবং মেচী থেকে মহানন্দা সম্পূর্ণভাবেই নেপাল বহির্ভূত অঞ্চল। তদুপরি নেপাল সিকিম 
সম্পর্কে সব রকম সাক্ষাৎকার নিষ্পত্তি ভারতের মধ্যস্থতায় হবে এরকন শর্তও নেপাল স্বীকার 
ware 

১৮১৭ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তেতুলিয়ার চুক্তিতে কোম্পানী ‘পূর্ব carere? সিকিমকে ‘full 
ва О agaf 


sovereignty’-cS”> হস্তাভতর করে। এই চুক্তির ভাষ্য তেতুলিয়া নির্বাচন সানরিক কারণে। 
ক্যাপটেন ল্যাটার যুদ্ধের সময় তেতুলিয়াতেই সাদরিক ঘাঁটি সাময়িকভাবে তৈরী করে। ফাসিদাওয়ার 
নিকটবর্তী নহানন্দার পূর্বপারে এই স্থানটি সামরিক তৎপরতা চালাবার জন্য সুবিধেজনক femi 
অতএব পূর্ব сатте’ হস্তান্তর করার চুক্তি তেতুলিয়াতেই স্বাক্ষরিত হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারীর সন্ধির 
পর «X এপ্রিল সিকিম রাজাকে কোম্পানীর পক্ষ থেকে যে সনদ দেওয়া হয়, তাতে ‘full 
sovereignty" শব্দ দুটির পরিবর্তে দুটি স্থানে নৃতন ধরনের শর্ত অন্তর্ভূক্ত করা হয় (১) পূর্ব 
মোরাঙ্‌' “.... To be held by the sikkim puttee Rajah as a fcudatory or as aknowledging 
the supremacy of the British Government over the said lands |" এক নম্বর Wa 
এই অংশটি সংযোজন করা হয়। (২) পাঁচ নম্বর ছত্রে আরও লেখা হয় যে “... such orders 
as the Governor General in council ... may find it necessary to transmit to the 
local authorities are to be immediately obeyed and carried into execution” "* i 
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সিকিনের বিগত চোগেল থনভুল নানসিয়াল ও তার ont হোপ কুক একবার 
কথা প্রসঙ্গে ‘পূর্ব carae? সিকিনের অধিকারের প্রশ্ন আমার কাছে উল্লেখ করেন। চোগেল TA 
সম্ভবত ১৮৫০ শে ইংরেজদের “পূর্ব নোরাঙ্‌’ অধিগ্রহণের কথাই মনে রেখেছিলেন, ১৮২৭ তে 
'পূর্ব сарт সম্পর্কে ইংরেজ মনোভাব হয় জানতেন না বা জানলেও ঠিক তার অর্থ থন্ভুলের 
অধিগত ছিল না। একটি নিশ্চিত ব্যবসায়ের পথে spp হয়েই ইংরেজ সরকার সিকিমকে এ 
অঞ্চলটি একটি শর্তে প্রত্যার্পণ করে। 

প্রকৃতপক্ষে তিব্বতে বাণিজ্যের পথটি কিন্তু নি্ধন্টক হ'ল লা। দু'দশকের মধোই সিকিম ও 
ভারতের সম্পর্ক উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে "9 | ১৮২৮ শে লেপচা নেতা DIS বোলেক সিকিন নহারাজার 
চক্রান্তে নিহত হলে বারশ লেপচা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে দার্জিলিং-এ আসে ও কিছুদিনের মধ্যে 
A লেপচাদের অধিকাংশ নেপালের ইলামবাজার অঞ্চলে উদ্ব্যস্ত হয়ে চলে যায়। 

DIET বোলেকের এক আত্মীয় গ্যাবো অচুক কালিংপঙে চলে আসে, কালিংপঙ CANTA 
মধ্যে গ্যাবো অচুকের বীরগাথা আজও তাদের ইতিহাসের গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায় স্মরণ করিয়ে 
দেয়। লেপচাদের সাথে লামসিয়াল পরিবারের বিবাদ সিকিম সিংহাসনের অধিকার নিয়ে। তাদের 
বক্তব্য ছিল যে তারাই সিকিনের প্রকৃত আদিম অধিবাসী, নামসিয়াল পরিবার বহিরাগত, তিব্বতী, 
সুতরাং সিকিমের সিংহাসনে তাদের কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার নেই। দার্জিলিং সীমান্ত লেপচা 
অবস্থিতির কারণেই উত্তেজনাজনক হয়ে ওঠে, অতএব ইংরেজ সরকারকে লয়েড ও গ্রাস্টকে 
পর্যবেক্ষকরূপে পাঠাতে হয়। তাদেরই পরামর্শে দার্জিলিং একটি স্বাস্থাকেন্দ্র গঠন করার পরিকল্পনা 
করা হয় এবং ওঁ উদ্দেশ্যেই সিকিম সরকারকে দার্জিলিং হস্তাভ্তরের অনুরোধ করা হয়। দার্জিলিং 
হস্তাস্তরের ব্যাপারে সিকিমের যে খুব একটা আপত্তি ছিল তা নয়, তবে সিকিম দুটি শর্ত রাখে, 
প্রথমত দার্জিলিং-এর পরিবর্তে শিলিগুড়ির নিকটস্থ cram অঞ্চলে সিকিমকে কিছু জমি দিতে 
ব্যবস্থা করতে হবে। রামু প্রধানের উল্লেখে অনুমান করা যায় যে মোরাঙ্ পুনঃ প্রাপ্তির পর, সিকিম 
সরকার সম্ভবত কিছু নেপালী কর্মচারিও নিয়োগ করে। এই দুটির কোন শর্তই ইংরেজদের পক্ষে 

বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-_-১৯৯৬ Se 


পালন করা সম্ভব নয় এরকন মতামত জানান হলেও সিকিম প্রধানত বন্ধুত্বের কারণেই দার্জিলিং 
হস্তান্তর করে। সিকিমের কিন্তু খুব আশা ছিল যে ইংরেজ সরকার ১৮৩৫ এ দার্জিলিং অধিগ্রহণের 
পর সিকিমকে কিছু ক্ষতিপূরণ দেবে। ইংরেজদের পক্ষ থেকে সেরকম কোন উদ্দেশা না থাকায় 
মহারাজার মনে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত একটা রফা হয়, সিকিম বাংসরিক তিনহাজার 
টাকা পাবে এই প্রতিশ্রুতির খবর ইংরেজদের পক্ষ থেকে জানান হয়। 

সমান Somes সমাধান হ'লেও বিভিন্ন সনয়ে মানুষ অপহরণ, অপরাধীদের হস্তান্তরে 
বাধা এবং তিব্বত বাবসায়ের অধিকার নিয়ে ইংরেজ সরকার ও সিকিম রাজা সুগ্যুন্দ 
নামসিয়ালের মধ্যে এবং বিশেষভাবে তার দেওয়ান, যে তার শ্যালকও বটে, নানা ধরণের বিবাদের 
সৃষ্টি হয়। ১৮৪৮ সালে দার্জিলিং এর প্রথম সুপারিন্টটেনডেন্ট ক্যামবেল লগ্ুনের কিউ বটানিকাল 
গার্ডেনের অধিকর্তা স্যার যোশেফ হুকারকে নিয়ে সিকিন যায়। হুকার গবেষণার কাজেই সিকিম 
যাত্রা করে। প্রথমে ক্যানবেল সিকিম রাজার অনুমতি প্রার্থনা করে, কিন্তু অনুমতি না পেলে 
ক্যামবেলের ধৈর্যচাতি ঘটে। অতঃপর অনুনতি বাতিরেকেই হুকার ও ক্যামরবেল সিকিম প্রবেশ 
করে। অনুপ্রবেশের অভিযোগে দেওয়ান টি. নানসিয়াল দুজনকেই বন্দী করে **। ক্যামবেলের 
দেওয়া হয় এবং সিকিমের অনুদান অর্থও বন্ধ করে দেওয়া হয়। তংসত্তেও সিকিমের প্রতিক্রিয়া 
আশাপ্রদ না হওয়াতে ইংরেজ সরকার HL মোরাঙ্‌’ অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ, ইংরেজদের 
ধারণা যে “পূর্ব মোরাঙই ‘only lucrative or fertile estate he (The Sikkim King) 
possessed" I 

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সিকিম ভারত যুদ্ধের পর সিকিম রাজাকে সিংহাসন ফিরিয়ে দিলেও ** ব্রিটিশ 
সরকার 'পূর্ব নোরাঙ্‌’ ও কার্শিয়াং সম্পর্কে ১৮৫০ এর সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন করে নি। 

তৎকালীন হিমালয়ে প্রচলিত কর-ব্যবস্থার একটি পরিষ্কার ব্যাখ্যা না করলে সাধারণভাবে 
‘tax in kind’ বোঝা যাবে না। মানি ইকননি সরাসরিভাবে প্রবর্তিত না হবার ফলে কর-নীতিতে 
করের বিভিন্ন দিক নির্ণয় করা হয়। কিছুটা কর অর্থে আদায় করা হত, তবে বেশির ভাগ কর 
ফসলের মাধ্যমে, গবাদি পশুর দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্যে ও শ্রমের মাধ্যমে সরকারও সামন্ত সম্প্রদায় 
আদায় FAS | জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় হিমালয়ে মহিলাদের বহু-বিবাহ্‌ যেমন সামাজিক 
স্বীকৃতি লাভ করে, মানুষ অপহরণ ও দাস প্রথাও সমাজে অনুমোদিত হয়। মানুষ অপহরণ 
হিমালয়ের ক্রিমিনাল কোডে কোন অপরাধ নয়। মানুষ অপহরণের ঘটনাতে শুরু শুরুতে ইংরেজ 
কর্মচারী ও সিকিম সরকারের মনোমালিন্যের প্রধান কারণ পরস্পরের অপরাধ বোধ সম্পর্কে 
কোন পরিদ্ধার ধারণা না থাকা। 

১৭৭০ এ “পূর্ব নোরাঙ্‌’ সম্পর্কে ইংরেজদের কোন বিশেষ নীতি না থাকলেও আলোচনার 
মাধ্যমে ব্যক্ত হল যে নানা পর্যায়ে নানা স্বার্থের ঘাতপ্রতিঘাতে “পূর্ব মোরা নীতি একটি নির্দিষ্ট 
রূপ নেয়। দার্জিলিং অধিগ্রহণ পূর্ব সময়ে 'পূর্ব মোরাঙে” ইংরেজ স্বার্থ নোটামুটি দুটি ক্ষেত্রে 
সীবিত থাকে। came, অতঃপর সিকিমের অভ্যন্তরে তিব্বতে যাবার একটি পথ চাই, মোরাজ্রে 
কাঠের আকর্ষণ থাকলেও তা ইংরেজ সরকারকে সবিশেষ প্রলুন্ধ করে নি। দ্বিতীয়ত, ভূটান ও 
ве D অধুপর্বী 


নেপালের সম্ভাব্য যোগাযোগ সৃত্ররূপে “পূর্বনোরাজ্রে' ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা, কারণ ভূটান 
সম্পর্কে ইংরেজদের একটি faut অনুভূতি ছিল। ১৭৭৪-র চুক্তির বিরোধিতা না করলেও বিভিন্ন 
সময়ে কোচবিহার, ভূটান Элит যে সব সমস্যা দেখা দেয়, যেন খরাঘট সমস্যা, ডুয়াসে 
ভূটানী অত্যাচার ইত্যাদি, তাতে ভুটানের মনোভাব ইংরেজরা কিছুটা বুঝতে পারে। ইংরেজদের 
ভূটাননীতি ১৮২৬ শে থান্ডাবু চুক্তি উত্তর যুগে অসম ডুয়ার্স কেন্দ্র করে একটি নৃতন খাতে 
প্রবাহিত হয়। এই দুটি স্বার্থ ছাড়া, ‘পূর্ব মোরাঙ্‌ সম্পূর্ণ ভাবে অধিগ্রহণ বা এ অঞ্চলে কোন 
প্রকার কর্তৃত্ব করার অভিপ্রায় ইংরেজদের ১৮৩৫ পর্যস্ত ছিল না। 

১৮৩৫ শে আবশ্যিক ভাবেই ‘পূর্ব сатат” নীতি পরিবর্তিত হয়। দার্জিলিং অধিগ্রহণের পর 
সরাসরি কলিকাতা থেকে দার্জিলিং যাবার একটি সুগন পথ শুধু দরকারী নয়, অত্যাবশ্যক হয়ে 
ওটঠে। নদীপথে ও শেষে দুর্গন বনাঞ্চল ও পাহাড়ী পথে দার্জিলিং যেতে প্রায় একমাস সময় 
লাগত। তাছাড়া এই পথের একটি অংশ সিকিনের অধিকারে থাকায় অন্য অসুবিধেও ছিল। যেহেতু 
এই পথের প্রয়োজনেই পূর্ব মোরাঙের OFE TREN, সুতরাং ক্যানবেন তার প্রতিবেদনে এই 
অঞ্চলটির ওপর ইংরেজ কৃর্তত প্রতিষ্ঠার জোর দেয়। তাছাড়া ১৮৫৮-ভে ийла চা-শিল্প 
প্রবর্তনের কারণেও পথ নির্নাণ অত্যন্ত জরুরি হয়। ১৮৬১-তে দার্জিলিং হিলকার্ট রোড নির্নাণ 
শুরু হয়। অতএব পূর্ব অবস্থার পরিবর্তন যে অনিবার্য তা সহজেই অনুমান করা যায়। ১৮৪৮ 
শে ক্যামবেল ও হুকারকে সিকিনে বন্দী করার ঘটনা একটি উপলক্ষ মাত্র, “পূর্ব মোরাঙ্‌' অধিকারের 
মাধ্যনে সিকিনকে শান্তি দেবার অভিপ্রায় থাকলেও হয়ত মুখ্য নয়। প্রধান লক্ষ্য ‘পূর্ব ст” 
ও কার্শিয়ং «тич করার মাধ্যমে পথের সমস্যা সমাধান করা। 

প্রসঙ্গাস্তর হলেও দুটি প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া প্রয়োজন, তা না হ'লে কোন কোন রাজনৈতিক 
মহলে বর্তমানে যে প্রশ্ন উত্থাপন করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সংহতির পক্ষে 
তা বিপদজনক। প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় (১) দার্জিলিং ও 'পূর্বমোরাঙ্, নেপালের অন্তর্ভুক্ত ছিল 
এবং ঘটনার স্রোতে তা ভারতে আসে এবং (২) ১৯৫০ শে নেপাল ভারত চুক্তির ফলে পূর্বের 
সব চুক্তি রদ হয়ে গেলে এই সমস্ত অঞ্চল একটি ‘no man's land’ এ পরিণত হয়। পূর্বের 
বিশদ আলোচনাতে একটি তথ্য পরিষ্কার করে বিবৃত করার চেষ্টা, হয়েছে যে দার্জিলিং বা “পূব 
GIG আদৌ নেপাল রাজ্যতুক্ত অঞ্চল ছিল না। অভিযানের সূত্রে নেপালই এই সব অঞ্চলে 
হস্ত সম্প্রসারণ করে, যদিও নেপালের কোন অধিগ্রহণই স্থায়ী হয়নি, সবটাই তাৎক্ষণিক এবং 
ইংরেজদের সামরিক প্রতিক্রিয়াতে নেপাল যুদ্ধ পূর্ব অবস্থায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। ১৮১৬ 
থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত ভারত ও নেপালের মধ্যে নটি চুক্তি সম্পাদিত হয়, নানা সমস্যা সমাধানের 
কল্পে এ নটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও Fre প্রশ্নে, বিশেষভাবে দার্জিলিং ও মোরাঙ্‌ সীমান্ত ব্যাপারে 
নেপাল কখনই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে নি। উত্থাপন করে কোন লাভ নেই, কেননা এ ব্যাপারে 
ব্রিটিশ মনোভাব অনমনীয় একথা যেমন সত্য, এই সব অঞ্চলের প্রতি নেপালের যে কোন অধিকার 
নেই তাও তেমনি সত্য। বর্তমানের দার্জিলিং নেপালী বসতিপূর্ণ অঞ্চল হলেও উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকেও অবস্থা যে ভিন্ন ছিল তারও এঁতিহাসিক প্রমাণ লয়েড, গ্রান্ট কামবেল 
প্রভৃতির প্রতিবেদনে পাওয়া та і ১৮২৮শে লয়েড ও গ্রান্ট সর্বসাকুল্ে দার্জিলিং-এ দুশ লোকের 

বিশেষ দার্জিলিং cuum সংখ্যা__১৯৯৬ D ве 


সন্ধান পার, হার অধিকাংশ লেপচা, ১৮৫০-র Political consultation *-এ দার্জিলিং, কার্শির়াং 
“পূর্ব নোরাঙ' এ একক্রিতভাবে মাত্র পীচহান্তার অধিবাসীর উল্লেখ আছে। লেপচা, ভূটিয়া, ধীমান, 
বেচ, রাজবংশী ও নেপালীদের সমাবেশেই এই জনগোষ্ঠী। ferme নেপালী অঞ্চল হলে অবশাই 
অবস্থাস্তর ঘটত। পরবর্তীকালে রাস্তা নির্মাণ, চা-শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের প্রয়োজনেই নেপালী 
শ্রমিকের আগমন হয়, যেমন ভাবে নেপালী শ্রমিক সিকিনের বড় বড় ক্ষেত-খামারে আমদানী 
করা হয়েছিল এবং বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে ভূটানে রাস্তা নির্মাণ ও বন কেটে বসতি 
স্থাপনের সুবাদে আমদানী করা হয়েছে। peu দার্জিলিং নেপালী ব্রিটিশ অধিগ্রহণ উত্তর যুগের 
ঘটনা। ‘পূর্ব মোরাঙ্” দেড় শতক ধরে সিকিষের অধিকারে থাকলেও সে অধিকার যে সুস্পষ্ট 
ও নিরবচ্ছিগ্র ছিল না সে প্রমাণ ইতিমধ্যেই আমরা দিয়েছি। অতএব-দুটি অন্ধালের স্বত্বাধিকার 
নেপালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করার কোন যুক্তিগ্রাহাতা নেই। 

No man's land এর প্রশ্ন কেমন ভাবে আসে ইতিহাসের বিচারে তার কোন সদুত্তর পাওয়া 
শক্ত। ভারত স্বাধীন হবার পর নেপাল, সিকিন ও ভুটানের সাথে তাকে নতুন ভাবে চুক্তিবদ্ধ 
হতে হয়। এ সব চুক্তির লক্ষ্য সম্পর্ক নতুনভাবে বিন্যাস করা ও ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির 
পরিবর্তে একটি বন্ধুত্ব эрте নীতির প্রবর্তন। আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি যে ১৯২৩ পর্যন্ত 
ভারত নেপাল সম্পাদিত ন'টি চুক্তির শর্ত ভিন্ন প্রকৃতির। স্বাধীন ভারত তার প্রতিবেশী সম্পর্কে 
যে মনোভাব পোষণ করে এ চুক্তির শর্ত তার অনুকূল নয়। সুতরাং ভারত-নেপাল সম্পর্কের 
রূপরেখাটি নতুনভাবে বিন্যস্ত হবার পর পুরনো শর্ত কার্যকারী থাকতে পারে না। তবে চুক্তির 
শর্ত বিশ্লেষণ করার যে সর্বসম্মত পদ্ধতি তাতে ১৯৫০ সালে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত পূর্ব স্বাক্ষরিত 
চুক্তির সাপেক্ষেই বিচার্য। ভিমসেন থাপার আমল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত নেপালের রাজনৈতিক 
জীবন নানা ঘটনার ঘন সন্লিবেশে অনেকটাই জটিল। ফলে একদিকে যেমন রাণা ও গোর্খা গোষ্ঠি 
প্রতিদ্ন্দিতা ছিল, তেমনই নেপাঙ্গ-তিববত তথা চীন সম্পর্কের নানা পট পরিবর্তন হয়। ভারত- 
নেপাল সম্পর্কও নানা ঘটনা ও স্বার্থে эрле ছিল। লক্ষ্য করা যায় যে অস্ত্র সাহায্য বা ক্রয়ের 
সুবিধা, যুদ্ধের সনয় সাহায্য, ব্যবসার নীতি. অপরাধীদের হস্তান্তর ও ভারতীয় ও নেপালী 
নাগরিকদের আদান-প্রদানের ভিত্তিতে ব্যবসা ও আবাসের অধিকার ক্রমশ গুরুত্ব পেতে থাকে। 
ভারতের п রেজিমেন্টের জন্য নেপাল সৈন্য সংগ্রহ ও অবসারাস্তে তাদের ইচ্ছানুসারে ভারতে 
বসতির অধিকারও একটি আলোচ্য বিষয় ছিল। যে নয়টি সন্ধির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি, তাদের 
প্রধান লক্ষ্য এই সব সমস্যার নিম্পত্তি। এই সব সন্ধির কোন একটিতেও ভারত-নেপাল পূর্ব 
সীমান্ত আলোচ্য বিষয় ছিল না **। 

সাধারণভাবে ১৯৫০ এর চুক্তিতে উল্লিখিত বিষয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন থাকে এবং 
যা রদ করা হয় তা সুগৌনি চুক্তি নয়, তং-পরবর্তী চুক্তিসনূহ যার শর্তাদি, নতুন চুক্তির 
পরিপ্রেক্ষিতে অসঙ্গত। জমির স্বত্বাধিকার সুগৌনিতে যে ভাবে নিদ্ধারিত হয়েছিল তাই আছে 
অতএব জাতীয় বা আত্মর্জাতিক আইনের অনুভবে না দার্জিলিং No Man's land, না মেদি- 
মহানন্দার মধ্যবর্তী “পূর্ব নোরা্'। দুটি অঞ্চলই পশ্চিনবঙ্গের অন্তর্গত ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। 
দার্জিলিং প্রসঙ্গে তিন দশক পূর্বে সিকিনের গ্যালনো হোল কুক একটি প্রশ্ন উথ্থাপন করার চেষ্টা 
৪৬ О agai 


করেছিলেন তবে তার যুক্তিতে কোন গভীরতা ছিল না। হোপের mee ছিল যে ১৮৩৫-এ 
সিকিম মহারাজা ইংরেজদের শুধু দখলী ROS: (Usufructuary 180) প্রদান করে, কারণ সিকিম 
আইন অনুসারে নহারাজা জমির CT হস্তান্তরের অধিকারী লয়। প্রথমত হোপ যাকে আইন বলছেন 
তা কার্যত usage এবং usage এর গুরুত্বও তার অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। এবং তা মাত্র 
সিকিম প্রজাদের উপর প্রযোজ্য | বৈদেশিক শক্তির সাথে যোগাযোগে সিকিনে এ ধরণের usage 
থাকা অস্বাভাবিক, কারণ ১৭৭৫ থেকে নেপাল ও পরবর্তী পর্যায়ে ইংরেজদের সাথে ভুমি 
হস্তান্তরের যে কটি চুক্তি হয়, সিকিন রাজা সব চুক্তিরই প্রতিপক্ষ । প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব 
বা রাষ্ট্রের সংহতি প্রভৃতি পরিভাবা তখন সিকিবে থাকার কথা নয়। দ্বিতীয়ত হোল Con- 
sütutional Monarchy-3 একটি অনুশাসন নিকিনের Divine right Monarchy-3 উপর ন্যস্ত 
করে সিকিমে অবতারবাদী রাজনীতির তাৎপর্য বোঝায় অসনর্থতা ব্যক্ত করেন। Divine right 
Морагсћу-С5 নিরদ্ুশতা থাকে তাতে রাজার পক্ষে জনি alienation এ কোন নীতিগত সমস্যা 
থাকে না। দার্জিলিংএর হস্তান্তর সার্বিক; ক্ষতিপূরণের অর্থ আইনগত আপতির কারণে গ্রহণ করা 
হয়নি, বা রাজস্থের সাথে এ অর্থ সনগোত্রীয় এরকন ভাবা যাবে না। নিকিন রাজার প্রস্তাবিত 
স্থান না দেবার কারণেই ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা হয়। দার্জিলিং-এর পরিবর্তে সিকিন রাজ 
সনতলভূমিতে কোন স্থান পেলে আর্থিক লেনদেনের প্রশ্নও উঠত না। ১৮৩৫-এ MPR হস্তাত্তর 
চিরস্থায়ী, শুধুমাত্র British paramountcy-3 সাথেই এই হস্তান্তর সম্পর্কিত এসব প্রশ্ন উত্থাপনে 
ততটা যুক্তি থাকে না যতটা স্বার্থাদ্ধতা। 

দার্জিলিং জেলা সংগঠনে “পূর্ব নোরাঙ্রে' অধ্যায়টি ক্ষুদ্র হলেও তার গুরুত্ব কিছু কন নয়। 

তথাসূত্র £ 
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৩০) д! 

৩১। d, W. Rooke to Bogle, ১৫ই এপ্রিল, ১৭৮০ এবং fA. মারগাম, Narative of 
the Mission of Bogle to Tibet লেগুন, ১৮৭৯), পৃ Sar! 

৩২। Rangpore Records (Vol. IV কলকাতা ১৯২০), Bogle to the chief of purnea, 
Letter No. 54. ১৭৮০। 

৩৩1 এ Vol. IV. Capt. Alexander to Macdowall. ২৫ শে "TÉ, ১৭৭৮। 

৩৪। dl, Vol VI. Collector of Rangpore to thc chicf of the provincial council 
of Revenue, letter No. 69. ১৯শে জুলাই, ১৭৮০। 

же! Ф, Collector of Rangpore to the acting collector of purnea, letter no. 
150, ২৯ শে নভেম্বর, ১৭৮১। 

৩৬। এ, Vol. I, Bogle to the chief of the controlling council of Revenue, ১৭৮০। 

©41 Bihar District Gazetticer, Purnea (সম্পাদনা) পি.সি. চৌধুরী, (পাটনা, ১৯৬৩ 
পৃ. ৫১৫, ৭৬৯। BR, ৭২৯ বর্গনাইলের একটি পরগণা ফকির উদ্দিন হোসেনের সাথে 
চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত করা হয়। 

*v| Rangpore Records, Vol. IV, collector of Rangpore to the Chief of the 
Provincial Council of Revenue, Letter No. 54, ২৩ শে এপ্রিল, ১৭৮৮। 

৩৯। d, Vol. IV, Fakiruddin to Bogle, ১৭৮০। 

eo! ক্যানান সুদের, Trade Through the Himalay as the Early Auempt to 
open Tibet (প্রিলটন, ১৯৫১), এস. সি. সরকার, Some notes on the Intercourse of 
Bengal with northern countries in the second half of the 18th century, Proceedings 
of the Indian Historical Records Commission. (Vol. ХШ (১৯৩০) মার্খাম্‌, পূর্ব 
উদ্লিখিত। 

851 Rangpore Recrod, Vol. [ Bogle to thc chief of thc provincial council 
of Revenue, Letter No. 52, ৭ই এপ্ৰিল, ১৭৮০। 

831 Ф, Goodlad to Douglas in Purea, ২৯ শে СТС Ч, ১৭৮১। এ, Douglas 
to Goodlad, ৬ই অক্টোবর, ১৭৮১। 

вот Ф, W. Rooke to Goodlad, Letter No. 520, ১৫ই ডিনেদ্বর, ১৭৮২। 

881 Calendar of Persian Correspondence, Vol. Vj. পৃ. ৩২৫। 

ват Rangpore Records Vol. VI Duncanson to Amherst, letter No. 85, 35- 
১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৬। 

৪৬। d, Letter No. 88, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৬। 
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sal di 


8E! এ, Duncanson to the collector of Rangpore. Letter No. 87. ফেব্রুয়ারী 
১৭৮৬। 

ext dI 

gol এ, Duncanson to the collector of Rangpore, Letter no. 90 ফেব্রুয়ারী 
১৭৮৩। 


৫১। d, Duncanson to Amherst, Letter No. 88. ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৭৮৩1 

৫২। d, Duncanson to Alexander, Letter No. 89, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৬। 

৫৩। 3, Macdowall to W. Cowper, Acting Resident, Commitee of Revenue, 
Letter No. 91. ১লা মার্চ, ১৭৮৬। 

cel শিলিগুড়ি মহকুনার ফাঁসিদাওয়া ব্লকে অবস্থিত বর্তনান নিজামত্‌ তারা। 

৫৫1 Rangpore Records Vol. V1 Capt, Alexander to Macdowall, Letter No. 
92, ২ রা মার্চ, ১৭৮৬। 

৫৬। শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাবার পথে অবস্থিত। রেনেলের মানচিত্রে 'পঞ্চনি' নানে 
দর্শানো আছে। 

৫৭| Rangpore Records, Vol. VI, Capt, Alexander to Macdowall, letter No. 
22, ২ মার্চ ১৭৮৬। 

evı d, Macdowall to Capt. Alexandar, Letter No. 93, ৪ঠা মার্চ, ১৭৮৩৬। 

aai d, Committee of Revenue to Macdowall, Letter No. 94, УЗ নাৰ্চ 
১৭৮৬। 

vo} এ, Macpherson to the president, Committee of Revenue, Letter No. 86, 
১০ই মার্চ, ১৭৮৬। 

৬১ এ, Capt. Alexander to Macdowall, Letter No. 95, У মার্চ, ১৭৮৬। 

eil du 

wor ài 

৬৪। বর্তমানে নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদাওয়া ব্লকে অবস্থিত। 

৬৫! Rangpore Records Vol. V] Macdowall to the president, Committee of 
Revenue. Letter No. 120 831 মে ১৭৮৬) 

**| Macdowall to gen. Slopper, Letter No. 121 ( মে, ১৭৮৬) 

৬৭। Ф, Macdowall to Macperson, Letter No. 150, ২৩শে জুলাই, ১৭৮৬1 

৬৮। di 

৬৯। Rangpore Records, Vol. VI Dev Raj to Macdowall. Letter No. 101, ২ 
রা এপ্রিল, sare 
৫০ D) aya 


391 3, Macdowall to the Committee of Revenue, Letter No. 109, ১৪ এপ্রিল, 
১৭৮৬। 

৭১। আমবাড়ি-ফালাকাটা জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত। 

^X! Rangpore Records Vol. VI, excerpt from a letter from the collector of 
pumea to the collector fo Rangpore, ১১ই জানুয়ারী, sava) 

Cooch-Behar Select Records, Vol. 1 Report. purling to the Board of Revenue, 
২৮ শে নাৰ্চ, ১৭৯০, পৃ Sot 

a৩! Bhutan political proceedings, Vol. 39 (কলকাতা, ১৮৬৫)। 

Narrative of thc Mission of Bogle to Tibet and Journcy of Thomas Maneing 
to lhasa (সম্পাদিত) ATTA (AGA, ১৮৭৯) পৃঃ ৬২, এ WEA, Political Mission to 
Bhutan (কলকাতা, ১৮৬৫) পৃ ২৪,৩৭, আর . বি. পেখবারটন, Report of Bhutan, 
(কলকাতা, ১৮৩৯) এ. দেব, India and Bhutan, (কলকাতা, ১৮৭৬), কে লব, India and 
Bhutan, (নিউ দিল্লি, ১৯৭৪), এস গুপ্ত, Indo-Bhutan Relation (নিউ দিল্লি, ১৯৭১) এবং 
এ.বি. মজুমদার, Britain and the Himalayan Kingdom of Butan, (পাটনা, ১৯৮৪) রাম 
রাহুল, Himalaya as a Frontier (নিউ দিল্লি, ১৯৭৮)। 

981 History of Sikkim. 

чаі dH 

৭৬। বি লেঠডেল, সম্পাদিত, (গলিনা ফেকিয়োকো কাসিঙ্গার WAG, ১৯৬১) পৃ ১১১। 

৭৭। ওয়াই এ. তারাপরিওয়ালা (সম্পাদিত) Fort william and India House 
correspondance, Vol. XVII, political letter, ১৮ই আগষ্ট, ১৭৯৪, পৃ ৩৫৪, এ. সি. 
атай (সম্পাদিত) Fort william and India House correspondance Vol. XX, Letter 
১৮ই আগষ্ট, ১৭৯৪, পৃ ৪৮৪1 

৭৮। Foreign political proceedings, নভেম্বর ১৮৪৬, Letter of Banc Letter to J. 
Adam, Secretary to Government of [ndia, ২৩ শে মার্চ ১৮১৬, উল্লিখিত, Memorandum 
on Connection of Sikkim Raja with the British Government. Р. melville, under 
Secrelary of the Government of India. 

aai d 

vol Papers Relating to Nepal, ১৮২৪, Buchanan to Adam, 9142, ১৮১৪, পৃ 
৪৫। বিশেষ দ্রষ্টব্য, কে.সি.চৌধুরী, Anglo-Nepalese Relations From the Earliest times 
of the British Rule in India till the Gurkha wars (কলকাতা, ১৯৬৫), এ. হুসেন, British 
India's Relations with the Kingdom of Nepal, লেশুন, ১৯৭৮)। 

লিও ই,রোজ., Nepal Strategy of survival (দিল্লি, ১৯৭৩ এবং তাপস রারটৌধুরী, 
India-Sikkim Relations : A parametrical study. (1817-1. 5) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
গবেষণা পত্র। 
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vii এইচিসন, পূর্ব উল্লিখিত, Vol XIV. পৃ. e»! 

rat এ পৃ. ав) 

wei এ Vol XII পৃ. ees 

৮৪। d. পৃ. ৬৪1 

уту বিশেষ দ্রষ্টব্য এ ক্যাম্পবেল, Papers on the Sikkim Morung, Selections from 
the records of the Bengal Government. No. 5 কেলকাতা, ১৮৫১) (পি. আর. রাও, 
India and Sikkim (নিউ দিল্লি, ১৯৭২) প্রবন্ধলেবকের থিসিসের প্রথম চ্যাপ্টার € History 
of Sikkim 

vel ভে, ডি. হকার Himalayan Journal Vol. I, (ASA, ১৮৫৬) পৃ ১০৭) 

৮৭। А Compbell papers on the Sikkim Morung leter No. 5. কলকাতা, ১৮৫১। 

ъъ | Foreign political consultation, ২৯ শে ডিসেম্বর, ১৮৪৯। Foreign political 
proceedings, মে ১৮৬১ এইচিশন, পূর্বউল্লিখিত, Vol. XII. 

৮৯। তাপস রায় চৌধুরী, Darjeeling and Gheising, patriot. ২৩ শে এপ্রিল, ১৯৯২। 

301 হোপ নামগিয়াল, The Sikkimese Theory of land Holding and the Darjeeling 
Grant, Bulletin of Zibetology, Vol. IIl, No. 2, ১৯৬৬) 
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দার্জিলিং জেল দু'টি পাতা একটি কুঁড়ির দেশ বলে পরিচিত। পৃথিবীর চা-রসিক সব মানুষের 
কাছে দার্জিলিং নানটি খুবই পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর সীমান্তে উত্তর অক্ষাংশ ২৬০ 
৩০/৫০/ থেকে ২৭৭ ১৩/৫// এবং পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ৮৮ ২/৪৫// থেকে ৮৮০৫৬/৩৫// এর মধ্যে 
জেলাটি অবস্থিত। দার্জিলিং শহর এবং জেলার সদর দপ্তর উত্তর অক্ষাংশ ২৭৩এবং পূর্ব 
দ্ৰাঘিমাংশ ৮৮০১৬ এবং সনুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড়পড়তা ৬০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। বর্তনানে এই 
জেলার উত্তরে সিকিম, পূর্বে ভূটান, দক্ষিণ-পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলা ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে পূর্ব 
দিনাজপুর জেলা এবং পশ্চিনে নেপাল অবস্থিত। এই জেলার চারটি নহকুনা_ দার্জিলিং বা সদর, 
কার্শিয়ং, শিলিগুড়ি ও কালিম্পং। প্রতিটি মহকুমার সদর দপ্তর নানাহ্কিত শহরে অবস্থিত। সদর 
মহকুনার অধীনে দার্জিলিং জোড় বাংলো, পুলবাজার, সুকিয়াপুক্রি এবং mf বংলিয়ট থানা, 
কার্শিয়ং মহকুনার অধীনে কার্শিমং ও নিরিক থানা, শিলিগুড়ি মহকুমার অধীনে শিলিগুড়ি, 
মাটিগাড়া, নকশালবাড়ী, ফাসীদাওয়া ও খড়িবাড়ীথানা এবং কালিম্পং মহকুমার অধীনে কালিম্পং 
ও গরুবাথান থানা। 

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চন দশকে বিহার থেকে যে অঞ্চল দার্জিলিং. জেলার সাথে যুক্ত করা 
হয় এবং নকশালবাড়ী থানা গঠনের পূর্বে শিলিগুড়ি থানার অধীন পনেরাটি মৌজা-_চম্পাশারী, 
পূর্ব পশুনাথ বড়ুয়া, পশ্চিম পশুনাথ বড়ুয়া, পলাশ, কালকূট, পেলকু, কাউয়াখালী, পতিরাম, 
ora, মান্দালগুড়ি, ঘোক্‌না, শিবনাথ দাশ, শিলিগুড়ি, খোলাই সিং ও গাজল সিং এবং 
ফাশিদাওয়া থানার তিনটি নৌজা বড় পাথুরাম, ছোট পাথুরান ও রূপনদিঘি ব্যতীত দার্জিলিং 
জেলার সমগ্র ভূভাগ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারভ্তেও সিকিম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং পূর্বোক্ত 
মৌজাগুলি বৃটিশ ভারতের rege ছিল। দার্জিলিং জেলার সৃষ্টির ইতিহাস পূর্ব হিমালয়ে বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ enfe সিকিনরাজা প্রতিবেশী দুই 
পরাক্রাস্ত রাজ্য নেপাল ও ভুটানের চাপের মধ্যে পড়ে। ভূটান ате সিকিনের কাছ থেকে ১৭০৬ 
сч বর্তমানের কালিম্পং, সে সময় বলা হত দালিংকোট বা ডাম্‌্সাং ছিনিয়ে নেয়। 

অপরদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে eu সম্প্রদায় নেপাল রাজ্যের ক্ষমতা দখল করে 
এবং এদের পরবর্তী পুরুষরা আজও সেখানে ক্ষমতাসীন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের ew রাজা 
সিকিমকে আক্রমণ করেন, সে সময় সিকিমের পশ্চিম সীমানা নেপাল সংলগ্ন নেচি নদীর পূর্ব 
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পাড় эб বিভৃত ছিল। নেপাল সিকিম qu পরবর্তী ত্রিশ বছর চলে। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে মেচি 
নদী থেকে তিভার পশ্চিন পাড় পর্যন্ত বিস্তৃত নোরাং বা তরাই অঞ্চল নেপাল রাজাকে সমর্পণ 
বরে সিকিম ane পিছু হটেন। 

নেপালের এই ব্যাপ্তি তদনীত্তন বঙ্গপ্রদেশের ক্ষমতাশীল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে 
চিন্তিত করে তোলে। সে সময় নেপাল রাজ্যের সীমানা বঙ্গ দেশের CUT হয়ে পড়ে । নেপালের 
আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে ইংরাজবাহিনী নেপাল আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে নেপাল রাজ পরাজিত 
হয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এই সদ্ধিপত্র ১৮১৭ ্রীষটান্দে 
রংপুর জেলার তিতালিয়া বা তেঁতুলিয়া নানক স্থানে উভয়পক্ষ স্বাক্ষর করে। এজন্য এই সন্ধি 
“তিতালিয়া বা তেতুলিয়া সন্ধি" নানে খ্যাত। 

এই সন্ধির শর্তানুষায়ী অধিকৃত сатат বা তরাই অঞ্চল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সঁপে দিয়ে 
নেপাল রাজকে. নেচি নদীর পশ্চিন পাড়ে চলে যেতে হয়। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বেচি নদীর মধ্যবর্তী 
чт শ্রোতধারাকে নেপাল ও তরাই অঞ্চলের সীমানা বলে স্থির করা হয়। এই সীমানা আজও 
এই অঞ্চলে পশ্চিনবঙ্গ ও নেপালের সীমানা হিসাবে চিহিন্ত ও স্থীকৃত। 

эз ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের স্থার্থরক্ষায় দুই পরাক্রাস্ত রাজা নেপাল ও ভুটানের মধ্যে 
একটি তাবেদার রাজ্যকে জিইয়ে রাখার জন্য তরাই অঞ্চল সিকিনকে প্রত্যর্পণের সিদ্ধান্ত করে। 
তদনূষারী এই অঞ্চল সিকিমকে প্রদান করে এই aed চুক্তি সম্পাদিত হয় যে ভবিষ্যতে সিকিমের 
রাজার সাথে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বা তার প্রজাদের কোন বিরোধ দেখা দিলে সাপিশের জন্য 
Tel কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে ভানাতে বাধা থাকবেন এবং সালিশের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। এই 
চুক্তি সম্পাদন করে সিকিমরান্দ অনেকাংশে ইংরাজদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। 

এই চুক্তি সম্পাদনের পর ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিকিন-নেপাল সীনানা বিরোধ দেখা দিলে 
সিকিমরাজ তদানীন্তন বঙ্গপ্রদেশের গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেশ্টি্ককে বিরোধ মীনাংসার 
অনুরোধ ভানান। ক্যাপ্তেন লয়েড (পরবর্তীকালে জেনারেল লয়েড) ও নিঃ 3070 নামক দুইজন 
ইংরাভ কর্মচারীকে বিরোধ মীমাংসার জন্য পাঠান হয়। এঁরা দুজনে সিকিমের কুলহাইত উপত্যকার 
উল্ডরে রিন্চিং পণ্ডের ভিতর দিয়ে দার্জিলিং পাহাড়ে প্রবেশ ফরেন। ১৮২৯ ব্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী 
মাসে লয়েড є sore দার্জিলিং-এর পুরাতন গোর্থা স্টেশানে ছয়দিন অতিবাহিত করেন। এই 
অঞ্চলটি সেনা ও স্থাস্থানিবানের পক্ষে উপযুক্ত মনে হওয়ায় তদনুযায়ী fa: 2070 এ স্থানের 
বিস্তারিত বিবরণসহ নেপাল arg প্রহরার সুবিধা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেখানে 
সেনা ও স্বাস্থানিবান স্থাপনের প্রস্তাব সরকারের নিকট পেশ করেন। গভর্নর জেনারেল উইলিয়ন 
Gros ডেপুটি সার্ভেয়ার জেনারেল ক্যাপ্টেন জে-ডি. হার্টবার্টকে নিঃ গ্রান্টের সহযোগিতায় এ 
অঞ্চল পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর বিচার-বিবেচনান্তে 
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর hae, কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রার্থনা করা হয়! অনুমোদন প্রাপ্তির পর 
পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে জেনারেল লয়েডকে আঙ্গাপ-আলোচনার মাধমে সিকিন- 
রাজের কাছ থেকে এ EA সংগ্রহ করার প্রচেষ্টা চালাবার নির্দেশ দেওয়া হয়। ইষ্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। আলোচনার মাধ্যমে সিকিমরাজ্জের কাছ থেকে 2 অঞ্চল দান 
16 D agai 


স্বরাপ ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি দলিলের মাধ্যনে সংগৃহীত হয়। নেই দলিলের 
বঙ্গানুবাদ femme: 

দার্জিলিং সংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চলের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সুযোগ গভর্নর জেনারেলের অসুস্থ 
কর্মচরীগণ যাহাতে গ্রহণ করিতে পারেন সেজন্য উক্ত অঞ্চল গভর্নর জেনারেল তাহার দখলে 
লইবার আগ্রহ প্রকাশ করায়, আমি, а ё: রাজা Be গভর্নর জেনারেলের সহিত বন্ধুত্বের 
নিদর্শন স্বরূপ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে উপহার হিসাবে দার্জিলিং এর পার্বত্যা্চল প্রদান করিলাম_ 
যাহার ভৌগোলিক সীমানা দক্ষিণে গ্রেট রঙ্গিত নদী, পূর্বে বালানন, কাহাইল ও লিটল রঙ্গিত 
নদী এবং পশ্চিমে রাংগনে ও মহানদী। 

“জনবসতি বিরল এই পার্বত্য অঞ্চলের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ নিঃশর্ত । তথাপি ১৮৪১ স্ীষ্টান্দ 
থেকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ রাজাকে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা ভাতা দেওয়া শুরু হয় এবং ১৮৪৬ 
খৃষ্টাব্দে তা বাড়িয়ে ছয় হাজার টাকা করা হয়। এইভাবে ইংরাজরা পূর্ব হিমালয়ে নিজেদের পা 
রাখার জায়গা করে নেয়। তবে জায়গাটি চতুর্দিক থেকে feu রাষ্ট্র নিকিন দ্বারা পরিবেষ্টিত 
হওয়ায় বৃটিশ ভারত থেকে এ পার্বত্য এলাকায় যেতে হলে বিদেশী রাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে যেতে 
ө! 

যাই হোক্‌ এ অঞ্চল ইংরাজদের দখলে আসার পর ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল লয়েড এবং 
ডঃ চ্যাপ্‌ম্যানকে এ GSA আবহাওয়া, সম্ভাবনা ইত্যাদি RETA অনুসন্ধানের জন্য 
পাঠান হয়। তারা ১৮৩৬ স্রীষ্টাব্দের শীতকাল ও ১৮৩৭ DTA প্রথনভাগ সেখানে অতিবাহিত 
করে তথ্যাদি সরবরাহান্তে এ স্থানে একটি arg নিবাস গড়ে তোলার নিদ্ধান্ত নের। তদনুযায়ী 
জমি বন্দোবস্তের জনা জেনারেল লয়েডকে স্থানীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। কলকাতায় 
বসবাসকারী বহু বান্ডি এ অঞ্চলে জনির জন্য আবেদন করতে শুরু করেন। এ জনবনতিশূন্য 
স্থানের দ্রুত উন্নতি শুরু হর। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং পাহাড়ে সানান্য করটি কুঁড়ে ঘর লয়েড 
ও চ্যাপম্যান দেখেছিলেন। ১৮৪০ ্রীষ্টাব্দের নধ্যে পাংখাবাড়ী থেকে রাস্তা তৈরী হয়ে যার। 
পাংখাবাড়ী ও নহলদিরানে থাকার উপযোগী বাংলো এবং কার্শিয়ং ও দার্জিলিং-এ হোটেল গড়ে 
উঠে। দার্জিলিং-এ ত্রিশটি ব্যক্তিগত বাড়ী গড়ে ওঠে এবং প্রায় সমপরিনাণ দালান গঠনের 
জন্য জমি লেবং অঞ্চলে দেয়া হয়। এই সামান্য অংশ ব্যতীত সবটাই গভীর বনাঞ্চল এবং 
বসতি স্থাপনের অনুপযোগী। 

স্বাধীন সিকিন রাজ্যের পার্বত্যাঞ্চলের আদিম অধিবাসী লেপ্চারা, এজন্য পুরাতন কাগজপত্রে 
এ অঞ্চলকে লেপ্চা ভূমি বলে উল্লেখ দেখা যায়। দার্জিলিং ও তার সংলগ্ন অদ্ধলে লেপ্চাদের 
বসতি ছিল। সিকিন রাজের অত্যাচারে এই অঞ্চল থেকে ১২০০ শত্তসাদর্থ; লেপ্চা পালিয়ে 
গিয়ে নেপালে আশ্রয় নেয়। এই সংখ্যা তদানীন্তন সিকিম রাজ্যের মোট জনসংখ্যার দুই- 
তৃতীয়াংশ ১। ফলে ইংরাজরা যখন এই অঞ্চল দখল করে তখন জনবসতি ছিল প্রায় শূন্য এবং 
আবাদী জমি যা যংসানান্য ছিল তাও পরিত্যক্ত বর্তনান দার্জিলিঙের পার্বত্যাঞ্চলে বদবাসকারীরা 
অধিকাংশই বহিরাগতদের বংশধর! লেপ্চা সম্প্রদায় এই অঞ্চলে প্রায় অবনুণ্ত। কালিম্পং 
মহকুনার সুরুক Aha এখন কয়েকটি লেপ্‌চা পরিবার দেখা যায়। 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা_-১৯১৬ D аа 


১৮৩৯ Face ডাঃ ক্যান্বেল যিনি নেপালে ইংরাজদের প্রতিনিধি ছিলেন তাকে me- 
এর অধীক্ষকের পদে নিয়োগ করে বদলী করা হয়। তিনি পদাধিকার বলে এ অন্কলের দেওয়ানী, 
ফৌজদারী, রাজস্ব তৎসহ সিকিমের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন। 
атча বহিরাগত কৃষিভীবিদের এই অঞ্চলে বসতি স্থাপনে উৎসাহ দিতে অতি সহজ শর্তে ufa 
বন্দোবস্ত দিতে থাকেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে একশ জনের বসতি ছিল সেখানে ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 
দশ হাজার বসতি গড়ে উঠে। এই সময়ের মধ্যে দার্জিলিং-এ একটি সুন্দর স্থাস্থা নিবাস স্থাপিত 
হয়। যাতায়াতের ও যোগাযোগের সুবন্দোবস্ত হয়। বহু ঘর-বাড়ী বহিরাগতরা নির্মাণ করে বসবাস 
শুরু করেন। জেলখানা, হাটবাজার ইত্যাদি স্থাপিত হয়। বাৎসরিক রাজস্ব দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজার 
টাকা। এই সময় ডাঃ কামেল পরীক্ষামূলকভাবে পার্বত্যা্চলে চা আবাদের প্রচেষ্টা করেন। 

দার্জিলংএর উত্তরোত্তর Э) বৃদ্ধি, বিতাড়িত ক্রীতদাসদের ফিরে এসে বৃটিশ সরকারের অধীনে 
নগণ্য রাজন্বের বিনিনয়ে প্রজ্ঞা হিসাবে স্বাধীনভাবে জমি ভোগ-দখল ও বসবাসের সুযোগ লাভ 
পুরাতন স্থানীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তি, লানা ও সিকিম দরবারের অমাত্যাদের রোব ও ঈর্ধার কারণ 
হয়ে দীড়ায়। তারা ইংরাজদের বিরোধিতায় মেতে উঠে। সে সনয় সিকিনের এলাকার ভিতর 
দিয়ে দার্জিলিং-এ পার্বতাঞ্চলে যাতায়াত করতে হ'ত। সিকিনিরা সরকারী পৃষ্ঠপোবকতায় এই 
অঞ্চলে ভারতীয়দের উপর নানা উপদ্রব, লুঠতরাজ করত। ফলে ক্রমাগত ইংরাজদের সাথে 
সিকিম সরকারের সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকে। এই অবনতির চুডান্তরূপ ধারণ করে ১৮৪৯ 
শ্ৰী্টাব্দের নভেম্বর মাসে যখন ডাঃ ক্যান্বেল ও ডঃ হুকার উভয় সরকারের অনুমতি সংগ্রহ করে 
নিকিন ভ্রমণে যান। নে সনয় সিকিন রাজ্যের দেওয়ান নামণ্ডয়ে সর্বেসর্বা ছিলেন। রাজা নানে 
মাত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দেওয়ান ডাঃ ক্যাম্বেল ও ডঃ যোশেপ হুকারকে সদলসবলে 
বন্দী করেন এবং বন্দী মুক্তির জন্য নানা প্রকার দাবী জানান। বৃটিশ সরকার দেওয়ানের যাবতীয় 
দাবী প্রত্যাখান করে অবিলম্বে বন্দীদের মুক্তি দাবী করে; অন্যথায় ইংরাজ বাহিনী যথাযথ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করবে জানিয়ে দেয়া হয়। ইংরাজরা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দার্জিলিঙ্গে সৈন্য সমাবেশ করে। 
এই সংবাদ সিকিমে পৌছানর পর রাজা ও দেওয়ান আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ২৪ শে ডিসেম্বর ১৮৪৯ 
Sire বন্দীদের মুক্তি দেয়। সে সময় সিকিমরাজার নিয়মিত কোন সৈন্যবাহিনী ছিল at) 
প্রয়োজনের সময় SANS ব্যক্তিদের জড় করা VS) 

বন্দী মুক্তির পর ইংরাজরা ১৮৫০ স্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেট রঙ্গিত নদীর উত্তরে 
সিকিনের ভিতর সেনা সমাবেশ করে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করে। রাজাকে বাৎসরিক ছয় হাজার 
টাকা দেয়া বন্ধ করে তরাই অঞ্চল, উত্তরে গ্রেট রঙ্গিত নদী ও রমানের মধ্যবর্তী সিকিমের 
পার্বত্যাঘ্চল, পূর্বে তিস্তা নদী এবং পশ্চিমে নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ৬৪৪ বর্গ নাইল এলাকা 
বৃটিশ ভারতভূক্ত করে cul 

এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি বৃটিশ ভারত ও সিকিনের মধ্যে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটায়। পূর্বে 
দার্জিলিং সিকিনের দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি ছিটের ন্যায় ছিল। সেখানে যাতায়াত সিকিমের 
এলাকার মধ্য দিয়ে করতে we. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দার্জিলিং বৃটিশ ভারতের রংপুর ও 
পুর্ণিয়া জেলার সমতলভূমির সাথে যুক্ত হয়ে যায়! ফলে সিকিম রাজ্য সমতল ভুমি থেকে বিচ্ছিন্ন 
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হয়ে পার্বত্যাঞ্চলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সমতলভুমিতে আসতে হলে বৃটিশ শাসনাধীন এলাকার 
ag দিয়ে আসা ছাড়া উপায় থাকে না। 

এই অন্তর্ভুক্তির পর কয়েক বছর সিকিনের সাথে ইংরাজদের সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল। পরবর্তী- 
কালে সিকিম পুনরায় বৃটিশ ভারতে অতর্কিতে আক্রনণ করে শুটপাট, হত্যা, নাগরিকদের বন্দী 
করে সিকিনে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী বা বন্দী করে রাখা শুরু করে। এই সমর 
অশতিবর্ষের বৃদ্ধ রাজা দেওয়ান নানগুয়ের হাতে রাজ্যের ভার সঁপে দিয়ে তিব্বতের চুদ্ধি 
উপত্যকায় অবসর ভীবন যাপন করছিলেন। দেওয়ানের সাথে ছর মাস ধরে আলাপ আলোচনার 
মাধানে অশান্তি নিবারণের প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায় বন্দীদের নুক্তি, অপরাধীদের সমর্পন ও পুনরায় 
উপদ্রব না করার নিশ্চয়তা আদায়ের উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকার রমানের উত্তরে এবং গ্রেট 
রঙ্গিত নদীর পম্চিমাংশে অবস্থিত সিকিনের এলাকা দখল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী ১৮৬০ খ্ৰীষ্টাব্দের নভেম্বর ডাঃ ক্যা্বেলের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর 
কর্নেল গাওয়ার ও এ্যাশলে এডেনের নেতৃত্বাধীনে দ্বিতীয় অভিযান শুরু হয়। ১৮৬১ প্রীষ্টাব্দের 
মার্চ মাসে এই বাহিনী সিকিনের তদানীন্তন রাজধানী তানলং দখল করে নেয়। বৃদ্ধ রাজা তার 
নাবালক পুত্রের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং দেওয়ান নানগুয়ে পলাতক হন। ২৮শে নার্চ 
১৮৬১ Эси নতুন রাজার সাথে ইংরেজদের CÓ স্থাপিত হয়। এই সন্ধির মাধানে ইংরেজরা 
সিকিমের যে অঞ্চল ইতিপূর্বে নিজেদের দখলে নিয়েছিল তা স্থায়ীভাবে ভরতভুক্ত করে যুদ্ধের 
মাধ্যমে অধিকৃত তানলং সহ অন্যান্য অঞ্চল ফেরং দিয়ে সিকিনে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার 
লাভ করে। সীমান্তের উপদ্রবের অবসান ঘটে। 

ভারতভুক্তির সময় তরাই অঞ্চলের ফৌজদারী, দেওয়ানী, রাজস্ব ইত্যাদি যাবতীয় কাজকন 
সিকিম দরবার কর্তৃক নিযুক্ত কয়েকজন বাঙালী কর্মচারী পরিচালনা করতেন। এঁদের বলা হত 
“চৌধুরী” | এরা ক্ষমতার অপব্যবহার ও প্রজাপীড়নের মাধ্যনে প্রভূত ভূ-সম্পত্তি ও অর্থের 
অধিকারী হন। প্রাথমিক অবস্থায় অবশ্য ইংরাজরা এঁদের নাধ্যবেই প্রশাসন চালাতে থাকে। গ্রামীণ 
টৌকিদারী আইন, ১৮৯৬ এই অঞ্চলে বলবং করার পর চৌধুরী পদের অবলৃপ্তি ঘটে। 

সিকিমরাজ, দেওয়ান ও চৌধুরীদের অত্যাচার, অনির্দিষ্ট ভূমি-রাজস্ব ও আবওয়ারের দাবী 
এবং বেগার খাটার হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে জনসাধারণ পার্বত্য অঞ্চলসহ তরাই অঞ্চলের 
ভারতভুক্তিকে স্বাগত জানায়। বৃটিশ সরকারের কোষাগারে নাননাত্র ভূমি রাজস্ব প্রদান করে 
তারা শান্তিতে জনি ভোগ দখল ও বসবাসের সুযোগ পায় 1 সিকিনরাজা এই অঞ্চল থেকে fecum 
রাজস্ব-চৌধুরীদের মাধ্যমে আদায় করতেন যার অনেকগুলিই বৃটিশ আমলে তুলে দেওয়া হয়। 

সিকিমের শাসনকালে রাজস্ব আদায়ের সূত্র ঃ 

১) саў ও ধীমলদের উপর দাই বা হুই কর। 

২। নিম্ন তরাই wera বাভালী জোতদারদের ভূনি aera) 

৩। শীতকালে পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে আগত পশুদের; চারণ ও বাথানের জন্য পশুচারণ 
কর। 

al বনজ wapa উপর Фа! 


বিশেষ দার্জিলিং জেল! সংখ্যা__-১৯৯৬ 01৫৭ 


৫। আবগারী os! 

=! হাট атэта থেকে সংগৃহীত কর; এবং 

з! অন্যান্য গৌণ সূত্র থেকে WI 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভূটান রাজ সিকিনের কাছ থেকে ডালিংকোট 
বা দানসাং (বর্তমানে কালিম্পং) ছিনিয়ে নিয়েছিল। সে সময় এ অঞ্চলে ভূটান ছিল অতি 
পরাক্রনশালী রাষ্ট্র। ভুটান তার সংলগ্ন রাজ্য কোচবিহারে ক্রমাগত GANT চালাতে থাকে 
কোচরাজা ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণকে ভোজসভায় আনন্ত্রণ করে বন্দী করায় কোচবিহার রাজ্যের 
অমাতাগণ রাজাকে এবং রাজ্যকে ভূটানের দখল থেকে উদ্ধার করার জনা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
স্মরণাপন্ন হন। ৪ঠা ডিসেম্বর ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোচরাজ। ও ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীর মধ্যে একটি 
সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এরপর ইংরাজ বাহিনী ভূটান আক্রমণ করে। ভূটান পরাজিত হয়ে বন্দীদের 
মুক্তি দেয় এবং ২৫ শে এপ্রিল ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের আরোপিত শর্ত নেনে কোম্পানীর 
সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। 

সন্ধির শর্তাবলী ভুটানের ননঃপৃত না হওয়ায় ভারত-ভুটান দীর্ঘ সীমান্ডে তারা অতর্কিতে 
আক্রনণ করে লুটতরাজ, হত্যা ও প্রজাদের জোরপূর্বক বন্দী করে নিয়ে যেতে থাকে। এই অবস্থা 
দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে অসম বৃটিশ ভারতের অধীন হওয়ার পর দেখা 
যায় ভূটান পূর্ব-ডুয়ার্সে বে-আইনীভাবে অবস্থান করছে। ভুটান এই পরিস্থিতিতে এ অঞ্চলের 
জন্য বৃটিশ সরকারকে কর দিতে রাজি হয়। কিন্তু নিয়মিত এই কর দিত না। পক্ষান্তরে লুটতরাজ 
চালাত। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার এই অঞ্চল অসনের সাথে যুক্ত করে নেয় এবং বাংসরিক 
এক হাজার MES ভূটানকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে রাজি হয়। এই ব্যবস্থার পর ও ভুটান ভারতের 
মধ্যে ঢুকে লুটতরাজ যথারীতি চালাতে থাকে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভূটান দার্জিলিং আক্রমণের প্রস্তুতি 
নিচ্ছে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। ইংরাজরাও এ অঞ্চলে সেনা সমাবেশ করে। যুদ্ধ এড়াবার 
জন্য স্যার এ্যাশলে এডেনকে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে আলোচনার জন্য দূত হিসাবে ভূটানে 
পাঠান হয়। তদানীস্তন ভূটান রাজ, SOM পেন্লো নামে এক অনাত্যর হাতের পুতুল ছিলেন। 
এই তংসা পেন্লো ও তার সহযোগীরা প্রকাশ্য দরবারে দূতের নুখে ময়দার আঁঠা লেপন করে 
তার চুল ধরে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে দুইটি সন্ধিপত্রে জোরপূর্বক স্বাক্ষর করিয়ে নেয়’ । একটিতে 
অসম ও বেঙ্গল ডুয়ার্স ভূটানকে প্রত্যর্পণ করা হবে, দ্বিতীয়টিতে ভূটান থেকে পলাতক ক্রীতদাস 
ও রাজনৈতিক অপরাধীদের ইংরাজরা ফেরৎ দেবে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল নাসে এডেন- 
দার্জিলিং-এ ফিরে আসেন এবং বৃটিশ সরকার তার কাছ থেকে সকল সংবাদ শোনার পর 
জোরপূর্বক আদায় করা সদ্ধিপত্র দু'টি অস্বীকার করে আনবাড়ী ফালাকাটা সহ তিস্তানদীর পূর্ব 
দিক্‌ থেকে আসামের কানরূপ জেলা পর্যন্ত হিমালয় পাদদেশ সংলগ প্রায় চতুর্ভূজাকৃতি আড়াই 
শত বর্গ মাইল জুড়ে বিস্তৃত “Чүш” নানে পরিচিত অঞ্চলের জন্য যে কর ভুটানকে ইংরাজরা 
প্রদান করত তা চিরতরে বন্ধ করে দেওয়ার সংবাদ একটি চিঠির-নাধ্যনে ভূটান রাজকে জানিয়ে 
দেওয়া হর এবং তদুপরি ভুটানে বন্দী তিনশত ভারতীয়কে যুক্তি দেওয়ার দাবী করা হয়। ае 
জানিয়ে দেওয়া হয় যে অন্যথায় বৃটিশ সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পত্রোস্তরে দূতের 
৫৮ D agai 


প্রতি পূর্বে যে অসৌজনানূলক ব্যবহার করা হয়েছে নে সম্পর্কে কোন প্রকার দুঃখ প্রকাশ বা 
ক্ষমা প্রার্থনা না করে আলোচনার জন্য ভূটান রাজ পুনরায় দূত পাঠানর অনুরোধ জানান। ভুটানের 
এই আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর এক ঘোষণায় এই অঞ্চল স্থায়ীভাবে 
SHIGE করে নেওয়া হয় এবং ইংরাজরবাহিনী ভূটান আক্রমণ করে। এই যুদ্ধ এক বছর স্থায়ী 
হয়। ভূটানের প্রতিরোধ ব্যবস্থা চর্তুদিকে ভেঙ্গে পড়ায় তারা সন্ধি স্থাপনে আগ্রহী হয়। 

১১৯ নভেম্বর ১৮৬৫ ত্রীষ্টাব্দের ভুটানের অন্তর্গত সিন্চুলা নামক স্থানে একটি সন্ধিপত্রে 
উভয় পক্ষ স্বাক্ষর করে। এই সদ্ধিই ইতিহাসে “সিন্চুলা'' সন্ধি নামে খ্যাত। সন্ধির সর্তাবল্লী 
Prams ছিল :— у 

(১) ভূটান সরকার সমগ্র বেঙ্গল uum এবং বৃটিশ কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিতব্য তিস্তার 
বান পার্স পার্বত্য অঞ্চল হইতে (їч পার্বত্য অঞ্চলের wm বিভাজিকা পর্যস্ত বৃটিশ সরকারকে 
সনর্পণ করিবেন। 

(২) ভূটান রাজ fà: এডেনের নিকট হইতে যে দুইটি দলিল জোরপূর্বক আদায় করিয়াছিলেন 
তাহা акаа দিবেন এবং দূতের প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে একজন উচ্চপদস্থ 
সরকারী কর্মচারীকে পাঠাইবেন। 

(৩) ইচ্ছার বিরুদ্ধে অদ্যাবধি যাহাদের আটক রাখা হইয়াছে সেইসব বন্দীদের সমর্পণ 
করিবেন। 

(в) ভূটান সরকার ভবিব্যতের Gy সদাচরণ ও বন্ধুত্ব বজায় রাখিবেন। 

(৫) দেওয়ান গিরির যুদ্ধে ইংরাজ বাহিনী পশ্চাদপসরনের সময় পরিত্যক্ত দুইটি কামান 
যাহা তেসু পেনলোর দখলে রহিয়াছে সনর্পণ করিবেন। 

সন্ধির শর্তাদি যথাযথ পালিত হইলে বৃটিশ সরকার ভূটান সরকারকে বাংসরিক পঁচিশ হাজার 
টাকা প্রদান করিবেন এবং অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের সমৃদ্ধির পরিপ্রোক্ষতে এই অর্থের পরিনাণ পঞ্চাশ 
হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে। অবশ্য এই অর্থপ্রদান ভূটিয়াদের সদাচরণ এবং বৃটিশ 
সরকারের অভিলাষ ও ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইবে। 

এই সন্ধির প্রথম শর্ত অনুযায়ী ভূটান ও বৃটিশ ভারতের সীমারেখা নির্ণয় ও বর্ণনা করা 
হয়। সীমারেখা সাক্রান্ত ব্যাপারে এটিই একনাত্র এবং শেষ চুক্তি। এই সীনারেখা সমর্থন করে 
গভর্নর জেনারেলের নির্দেশনামা এবং রাণীর নামাঙ্কিত যে উদ্ঘোষণা জারি করা হল তদনুযায়ী 
বৃটিশ ভারত ও ভুটানের সীমারেখা নিঙ্গরূপ : 

“উত্তরে সিকিম-ভূটান তিব্বতের ত্রি-সীমানার সংযোগস্থল থেকে পশ্চিমে তিস্তা নদী ও পূবে 
জলঢাকা নদীর মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চল (কালিম্পং মহকুমা) আমবাড়ী-ফালাকাটা তালুকসহ রংপুর 
জেলা ও কোচবিহার রাজ্যের সীমার মধ্যবর্তী সমুদয় ভূ-ভাগ এবং আসামের কামরূপ EUIS 
те করা হইল।” সন্ধিপত্রের শর্তানুযায়ী বৃটিশ সরকার এককভাবে সরজনিনে এই সীনানা স্থির 
করে। 

পশ্চিমবঙ্গে ভারত-ভূটান সীনাস্ত প্রায় ১১৭ মাইল তার মধ্যে ৯৪ মাইল বৃটিশ আমলেই 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-_-১৯৯৬ O ৫৯ 


জরিপ করে সরেজনিনে চিহ্নিত করা হয়। সীনানার পূর্বাংশ যা পার্বত্যান্কলে অবস্থিত তা 
সরেজনিনে অচিহিত থাকে। এই সুযোগে সীমানার উত্তরাক্ষলে প্রায় চারশত বর্গনাইল এলাকা 
১৯৫১ Sr থেকে ভূটান দখল করে বনে আছে যেখানে জেলেপলা গিরিবর্ত্ অবস্থিত। 
স্বাধীনোত্তর ভারতীয় মানচিত্রে ও অঞ্চল ভুটানের অধীন দেখান হয় । এর কারণ CATS | উপরোক্ত 
ঘোষণা অনুযারী এ অঞ্চল ভারতের অর্ডর্ভুক্ত। 

সাধারণ প্রশাসনিক বাবস্থা t ১৮৫০ тєн দার্ডিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চল ও তরাই ভারতভুক্ত 
করে প্রথমে তরাই অঞ্চলের দক্ষিণাংশ বিহার প্রদেশের ভাগলপুর বিভাগের পূর্ণিমা জেলার সাথে 
যুক্ত করা হয়। কিন্তু স্থানীয় অধিবাসীদের তা পছন্দ না menm কিছুদিনের মধ্যেই এই অঞ্চলকে 
দার্জিলিং এর সাথে যুক্ত করা হয়। তরাই ও পার্বতনুদলের প্রশাসনিক দায়িত্ব একজন অধীক্ষকের 
উপর ন্যস্ত ছিল। ৮ই নে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অধীক্ষকের পদ তুলে দিয়ে ডেপুটি কমিশনার পদ 
প্রবর্তন করা হয়। 

১৮৬৫ лоя সিন্যুলা সন্ধির মাধ্যমে বৃটিশ ভারতের সাথে যুক্ত ভুটানের অঞ্চল দিয়ে ' 
দুটি জেলা গঠিত 90—94 чит অর্থাৎ সঙ্কোস নদীর পূর্ব পাড় থেকে আসামের মধ্যে 
হিমালয়ের পাদদেশ বিস্তৃত ডুয়ার্স অঞ্চল এবং পশ্চিন quif, তিশ্তানদীর পূর্ব পাড় থেকে সঙ্কোস 
নদীর পশ্চিন পাড় পর্যন্ত হিমালয় সংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ। পূর্ব-ভূয়ার্নকে আসান প্রদেশের সাথে 
এবং পশ্চিন ডুরার্সকে বঙ্গপ্রদেশের সাথে যুক্ত করা হয়। পশ্চিন-ডুরার্স জেলাকে তিনটি মহকুমায় 
ভাগ করা হয়-(১) তিস্তা ও сет নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় সদর মহকুনা 
সদর দপ্তর ময়নাগুড়ি, (২) তোর্সা ও সঙ্কোশ নদীর নধ্যবতী অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় বক্সা 
মহকুমা, সদর দপ্তর আলিপুরদুয়ার এবং (৩) পার্বত্যাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় ডালিংকোট/ 
ডাম্পং/কালিম্পং মহকুনা, সদর দপ্তর কালিম্পং। 

ут জানুয়ারী ১৮৬৭ Ser কালিম্পং নহকুনার অবলুপ্তি ঘটিয়ে দার্জিলিংএর সাথে যুক্ত 
করে দার্জিলিং জেলাকে দু'টি মহকুমায় ভাগ করা হয়-_€১) সদর মহকুমা, আয়তন ৯৬০ বগ 
মাইল। তিস্তানদীর উভয় পাড়ের পার্বত্যাঞ্চল ছিল এই মহকুনার অন্তর্গত, (২) walk মহকুমা, 
আয়তন ২৭৪ বর্গনাইল, পাহাড়ের পাদদেশের সমগ্র অঞ্চল ছিল এই নহকুমার অন্তর্গত, সদর 
কার্বালর ফাসীদেওয়ার কাছে হাঁসখাওয়া (১৮৬৪-১৮৮০) নানক স্থানে । এই সময় নর্থবেঙ্গল স্টেট 
রেলওয়ে শিলিগুড়ি পর্যন্ত প্রসারিত হয়। শিলিগুড়ি সে সময় জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্ভুক্ত 
ছিল। ১৮৮১ Stare শিলিগুড়ি মৌজা ও তার সংলগ্ন কিছু এলাকা জলপাইগুড়ি জেলা থেকে 
দার্জিলিং জেলায় যুক্ত করে তরাই মহকুমার সদর দপ্তর শিলিগুড়িতে স্থানান্তরিত করা হয়। 

ইতিমধ্যে কার্শিয়ং অঞ্চলের উন্নতি হওয়ায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কার্শিয়াংকে সদর দপ্তর করে 
কার্শিয়ং মহকুমা গঠিত হয়। এই নতুন মহকুমার অধীনে তরাই অঞ্চল ও তিস্তার পশ্চিন পাড়ের 
পাহাড়ের নিশ্বাঞ্চলকে যুক্ত করা হয়! ফলে তরাই মহকুদার SAY ঘটে | শিলিগুড়িতে একজন 
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কার্শিয়ং মহকুনা শাসকের অধীনে কাজ করতেন এবং তরাই সরকারী খাস 
মহলের জমি-জনার বিষয় দার্জিলিং-এর ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বাধীন পরিচালনা করতেন। 

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অবলুশ্ত তরাই মহকুমাকে কার্শিরং নহকুমা থেকে পৃথক করে নূতন ভাবে 
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শিলিগুড়ি মহকুনা গঠিত হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টান্দে দার্জিলিং মহকুমা! থেকে emm ডালিংকোট 
মহকুনাকে পৃথক করে কালিম্পং মহকুমা গঠিত হয়, সদর দপ্তর কালিম্পং। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে 
থেকে এ যাবৎ এ অঞ্চলে জমি-জম। সংক্রান্ত বিষয় ডেপুটি কমিশনারের তন্তাবধানে একজন 
মানেজার পরিচালনা করতেন এবং আরক্ষা দপ্তরের কাজকর্ম একজন ইনসপেক্ঠারের দ্বারা 
পরিচালিত হ'ত। | কালিম্পং এর উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চল নিয়ে পুনরায় 
মহকুমা গঠন করা হয়। 

১৯০৫ স্্রীষ্টান্দের অক্টোবর মাস পর্যন্ত দার্জিলিং জেলা রাজ্রসাহী বিভাগের won ছিল। বঙ্গ 
-ভঙ্গের ফলে জেলাটিকে বিহার প্রদেশের ভাগলপুর বিভাগের সাথে যুক্ত করা হয়। প্রদেশশুলির 
পুনর্গঠনের সময় পুনরায় দার্জিলিং জেলাকে নার্চ বাস ১৯১২ ব্রীষ্টাব্দে রাজশাহী বিভাগের 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশভাগের পরও এই জেলার সীনানা বা আয়তন অপরিবর্তিত 
থাকে এবং কিছুদিন প্রেসিডেলী বিভাগের অধীনে ছিল। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা 
নিয়ে জলপাইগুড়ি বিভাগ সৃষ্টি হওয়ার পর পুনরায় দার্ভিলিং জেলাকে জলপাইগুড়ি বিভাগের 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার (тело হস্তান্তর) আইন, ১৯৫৬ অনুযায়ী বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া 
জেলার চোপড়া, ইসলামপুর, করণদীঘি ও গোয়ালপুকুরী থানা চারটি পশ্চিনবঙ্গ ATS কর! 
হয়। ১৯৫৬ ্ৰীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর এক সরকারী বিজ্ঞপ্তির নাধানে বিহার রাজ্য থেকে আগত 
চারটি থানাকেই পশ্চিম দিনাজপুর জেলাভুত্ত করা হয়। পুনরায় ১৯৫৯ ব্রীষ্টাব্দের ২০ শে মার্চের 
দু'টি সরকারী বিল্রপ্তির মাধ্যমে ২১ শে মার্চ, ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মহানন্দা নদীর উত্তরে অবস্থিত 
পশ্চিম দিনাজপুর জেলার চোপ্ড়া থানার ভূভাগ শিলিগুড়ি মহকুমার ফানীদেওয়া থানাভুক্ত 
করা হয়। ফলে এ দিন থেকে এই অংশে মহানন্দা নদীর গতিপথ পশ্চিম দিনাজপুর ও দার্জিলিং 
জেলার সীমানা। 

দার্জিলিং জেলা শুরু থেকেই অনিয়ন্ত্রিত বা নন-রেগুলেটেড্‌ অঞ্চল বলে ঘোষিত হয়, অর্থাৎ 
দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সে সব আইন রেগুলেশন প্রচলিত ছিল তা সাধারণভাবে এই অঞ্চলে 
প্রযোজ্য ছিল না। প্রশাসনিক ক্ষমতা বলে সরকার বিশেষভাবে কোন আইন বা তার অংশ বিশেষ 
এই অঞ্চলে বলবৎ করলে তবেই তা প্রযোজ্য হত। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দি সিডিউল BIA «d 
প্রণীত হলে ১৮৭৫ BT থেকে দার্জিলিং জেলাকে এই আইনের আওতাভূন্ত করা হয়। এই 
আইনের মাধামে প্রচলিত কিছু কিছু আইন বলবং করা হত। ১৯১ম্রীষ্টাব্দে গভর্ণমেন্ট অব 
ইণ্ডিয়া «ui পাশ হয়। এই আইনের ৯২ ধারা অনুযায়ী এই অঞ্চলকে অনুন্তত বলে ঘোষণা 
করায় Ge আইনানুযায়ী গঠিত বিধান পরিষদে এই অঞ্চল থেকে কোন জন প্রতিনিধি ছিল 
না। জেলাটির প্রশাসনতার গভর্নরের উপর are ছিল। এজন্য এই জেলার অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের 
ব্যয় বিধান পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল না। গভর্নর জেনারেলকে সরকারী বিজ্ঞপ্তির নাধ্যনে 
ভারতীয় ও প্রাদেশিক আইন সভায় প্রণীত আইন বা তার অংশ বিশেষ প্রয়োজনীয় সংশোধন 
পরিবর্তন করে এই অঞ্চলে বলবৎ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। পরতীকালে এই ক্ষমতা প্রাদেশিক 
গতর্শরকে দেওয়া uni 
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স্থাধীনোত্তর ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর এই অঞ্চল দেশের অন্যানা অঞ্চলের 
সনপর্যায়ভুক্ত হয় এবং বঙ্গীয় প্রজাহ্বত্ব আইন ১৮৮৫ ব্যতীত দেশের প্রচলিত নব আইন এই 
чєн ат কর হয়। জলপাইগুড়ি cunt থেকে যে অঞ্চল দার্জিলিং জেলায় স্থানান্তরিত 
করা হয়েছিল সেই অঞ্চলে আগে থেকেই বঙ্গীয় প্রজান্বত্ব আইন, ১৮৮৫ বলবৎ ছিল। দার্জিলিং 
জেলার বৃহৎ খাসমহল এলাকা, অধিকাংশ হাট-বাজার, EBT বোর্ড, দার্জিলিং পৌরসভা ইত্যাদি 
ডেপুটি কনিশনারের নিয়নত্রণাধীনে থাকায় অন্যান্য জেলার সনাহর্তাদের তুলনায় দার্জিলিং-এর 
ডেপুটি কমিশনারের ক্ষমতা বেশী ছিল। 

দার্জিলিং জেলায় প্রাথনিক অবস্থায় চারটি মহকুমা শাসকদের নুলেফের ক্ষমতা এবং ছোট 
আদালতের পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এইসব মুলেফদের রায়ের বিরুদ্ধে ডেপুটি 
কমিশনারের কাছে আপীল করা যেত। ডেপুটি কমিশনার পদাধিকার বলে সাব-জজ ছিলেন এবং 
৫০০ টাকা পর্যন্ত ছোট আদালতের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ভারতীয় উত্তরাধিকার আইনের 
২৬৫১) ধারানুনারে ডেপুটি কমিশনার জেলার প্রতিনিধি ছিলেন। পরবর্তীকালে এই সব ক্ষনতা 
প্রত্যাহার করে নিয়ে হাইকোর্টের অধীনে মুজেফ ও সাব-জভের পদ সৃষ্টি করা হয়। জলপাইগুড়ি 
জেলার ভেলা ও দায়রা বিচারক দার্জিলিং বিভাগীয় দায়িত্ব বহন করতেন। জেলার প্রশাসনিক 
দায়িত্বে ছিলেন একজন ডেপুটি কনিশনার এবং প্রতিটি নহকুমার জন্য একজন মহকুমা শাসক। 
তনতিরিক্ত সদর মহকুমার জন্য দুই জন, শিলিগুড়ি মহকুমার জন্য তিনজন, কার্শিয়ং নহকুমার 
জন্য একজন এবং কালিম্পং মহকুমার জন্য একজন জুনিয়র সিভিল সার্ভিসের অধিকারিক নিযুক্ত 
ছিলেন। সদর ও কালিম্পং নহকুনা দুটিতে প্রচুর খাস-নহলের জনি থাকায় দু'টি নহকুনায় দুইজন 
খাস-মহল অফিসার ছিলেন। শিলিগুড়ি নহকুনায় চা-বাগান বহির্ভূত গ্রান্য অঞ্চলে গ্রামীন-স্ব- 
শাসন আইন প্রচলিত থাকায় এই সব অঞ্চলের জন্য একজন মণুলাধিকারিক ছিলেন। এই আইনটি 
শিলিগুড়ি মহকুনা ব্যতীত জেলার অন্য কোন মহকুদায় প্রচলিত ছিল। ১৯৪৯ শ্রীষ্টাব্দের মে 
মাসে শিলিগুড়ি পৌর সভা গঠিত হওয়ার পর আইনটি হর। চলতি শতাব্দীর পঞ্চম দশক থেকে 
উন্নয়ন মূলক নানা কাজ-কর্ন শুরু হওয়ায় TA কাঠামো বজায় রেখে, পুরাতন অনেক আইন 
বাতিল করে নানা পদ সৃষ্টি কর! হয়েছে এবং আধিকারিকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। 

এই শতাব্দীর সপ্তদশ দশকের শেষভাগে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্যে পশ্চিনবঙ্গ পঞ্চায়েত 
আইন, ১৯৭৩ এই জেলায় বলবৎ করায় প্রশাসনিক ব্যবস্থার আনূল পরিবর্তন ঘটেছে। এই 
আইনানুষায়ী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জেলার উন্নয়নমূলক কাভ-কর্ম পরিচালিত হচ্ছে। 
১৯৮৮ শ্ৰীষ্টাব্দে দার্জিলিং জেলার পার্বত্যাঞ্চল নিয়ে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পর্ষদ গঠিত হওয়ায় 
পূর্বোক্ত আইনটি আপাততঃ শিলিগুড়ি মহকুনায় সীনাবদ্ধ। নবসৃষ্ট পর্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা 
উন্নয়ন মূলক কাভ-কর্ণ পরিচালনার দায়িত্ব বহন করছেন। 

ভূমি ও ভুমিরাজন্বের প্রশাসনিক ব্যবস্থা : ইংরেজ আমলে ভূনিরাজহ্বই ছিল সরকারী 
কোষাগারের মুখ্য আনদানীর pmi দার্জিলিং জেলার যে ভূ-ভাগ সিকিম ও ভূটান থেকে 
SHE হয় তাকে বলা হত ওয়েষ্ট эе অর্থাৎ জঙ্গলনয়, শ্বাপদ ACER, জনবসতি বিরল 
আদিম অবস্থায় ভারতভুক্ত ভূ-ভাগ। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের তিন নম্বর রেগুলেশনানুযায়ী এই অঞ্চলবে 
ví D) чөй 


ক্রাউন тле" অর্থাৎ সরকারের নিজস্ব জমি বলে ঘোষণা করে চিরস্থারী বন্দোবন্তের 'আওতা 
абез রাখা হয়। প্রশাসনিক wea এই সব ভমিকে арп হত খাসনহল। মহকুমার নানে সেই 
মহকুমার খাস-মহলকে চিহ্নিত করা হায়। 

প্রাথনিক অবস্থায় তরাই অঞ্চলের দক্ষিণাংশকে বিহারের ভাগলপুর বিভাগের পূর্ণিয়া জেলার 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই অঞ্চলে পূর্ণিয়ার সনার্হতা প্রথম রাজস্ব স্থির করে জনি বন্দোবস্ত 
তিন বছরের জন্য দেন এবং অন্য অংশ দার্জিলিং-এর অধীক্ষক এবই ভাবে তিন বছরের weg 
জমি বন্দোবস্ত দেন। এই সনয়ে তরাই অঞ্চলকে বিভিন্ন ‘নশুলে’ (সার্কেস) ভাগ করা হয় এবং 
মণ্ডলগুলিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয় যাকে বলা হত “জোর্ত'। এই জোতগুলিকে 
নিৰ্দ্দিষ্ট ares ৫৪৪ জনকে তিন বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। জোতের মালিকদের বলা 
হত 'জোতদার'। এই সময় রাজস্ব ধার্য হয় বাংসরিক ১৯৫০৭ টাকা এবং নীট আয় হয় ১৭৬৩০ 
টাকা। এই সব জোতকে বিশেষ বিশেষ নানে চিহ্নিত করা হয়েছিল যাকে বলে নুদাফং। রাজস্ব 
সংগ্রহের জন্য সরকারী রেজিষ্টার জোতের মুদাফং উল্লেখ করে প্রজার বিস্তারিত তথ্য, রাজম্বের | 
পরিমাণ, জমির পরিনাণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হত। জোতদারগণ বংশানুক্রনিক জনি ভোগদখলের 
অধিকারী ছিল। জমি হস্তান্তর সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। কৃষিকার্ষের প্রসার ও জনবসতি 
স্থাপনের উদ্দেশ্যে জঙ্গল পরিষ্কারের জন্য এই সময় কিছু অঞ্চল বিনা recs পাঁচ বছরের জনা 
বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। এই অঞ্চলের চৌধুরীদের (যাদের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে) এক 
একটি নগুলের রাজস্ব সংগ্রহ এবং প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 
এই অঞ্চলে ভ্রান্যমান পুলিশ ব্যবস্থা করা হ'লে এর তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও চৌধুরীদের উপর 
"eui 

পূর্ণিযা জেলার সাথে যুক্ত তরাই অঞ্চলকে পুনরায় দার্ডিলিং-এর সাথে যুক্ত করা হয় এবং 
তিন বছরের মেয়াদী বন্দোবস্ত শেষ হওয়ার পর দার্জিলিং জেলার ডেপুটি কমিশনার প্রথন বৃটিশ 
সরকারের অধীনে আইলানুযায়ী দশ বছরের জন্য (১৮৫৩-১৮৬২ খ্রীঃ) জমি বন্দোবস্ত দেন। 
১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তরাই অঞ্চলে কৃষির উপযোগী জবি মোট ৩০৩৩০, টাকা METI ৫৯৫ জন 
জোতদারকে দশ বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। এই মেয়াদি বন্দোবস্তের সময়কাল অতিক্রান্ত 
বন্দোবস্ত বা লীজ এক এক বছর করে পুনর্ণযীকরণ করা হয়। এইভাবে পাঁচবছর চালে। ১৮৬৭ 
খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দশ বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। এ সময় জোতের সংখ্যা ৮০৩ হর। 
জমির পরিমাণ ১১৫১৩৭.০০ একর এবং are স্থির হয় ৩৫০৪১, টাকা। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় 
দশবছরের জন্য জমি বন্দোবত্ত দেওয়া হয়। এই সময় জোতের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে কিন্ত 
রাজস্ব স্থির হয় ৭৯৫১৮, টাকা । এই বন্দোবন্তের মেয়াদ ১৮৮৮ ব্রীষ্টাব্দে শেষ হয় কিন্তু সরকারের 
আদেশ নং ৩৭৯১-১৫৪৫ এল. আর. তারিখ ৩০।১১।১৮৮৮ অনুসারে পূর্বের বন্দোবস্তের নেয়াদ 
৩১ শে মার্চ ১৮৯৫ бта পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জোতদারদের Ate কুড়ি 
বছরের জনা পুনর্ণবীকরণের ATH ৯৭৬১০-২-১০ পাই রাজস্ব স্থির হয়। এই সময় টাকা প্রতি 
একআনা হারে সেস ধার্য করা হয়। এই বন্দোবস্তের সময় হাটসহ নোট জোতের সংখ্যা দাড়ায় 
৮৩৪ | সেস্রে টাকা স্থানীয় উন্নয়নে ব্যয়িত হত। পরবর্তী ১৯১৯-২৫ প্রীষ্টাব্দের বন্দোবন্তের সময় 


বিশেষ দার্জিলিং ভেলা সংখ্যা-_-১৯৯৬ D ৬৩ 


সেস্‌ তুলে নেওয়া হয়। এই বন্দোবস্তের সময় ১১৪১৩২.২৩ একর জমি নোট ১৭৯১৬৮- 
A পাই রাজম্বে দেওয়া হয়। এই সময় নোট ভোতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৬০ এবং ২২টি হাট। 
১৯১৯-২৫ খ্রীষ্টাব্দের বন্দোবস্তের পূর্বে তরাই অঞ্চলকে পাথরঘাটা এবং হাতিঘিষা এই 

দু'টি পরগণায় ভাগ করে তার নধ্যে ১৯টি বৃহদাকারের নৌভা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এবারে 
জামি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য জরিপের সময় ১৯টি নৌজাকে ভেঙ্গে সুবিধাজনক আকারে 
ছোট ছোট অনেক নৌজা করা হয় এবং জরিপের জন্য এক একটি মৌজাকে একক হিসাবে 
নেওয়া হয়। আকার অনুসারে এক বা একাধিক জোতকে নৌজা ভুক্ত করা হয় এবং নকশার 
жат ভোতের সীমানা চিহ্নিত করে ছোট একটি বৃত্তের মধ্যে জোতের ক্রমিক সংখ্যা লিখে দেয়া 
হয়। 

প্রাথমিক অবস্থায় তরাই অঞ্চলে কৃবিকার্ধে এবং বসতি স্থাপনে মানুষকে আকৃষ্ট করতে নালা 
সুবিধা প্রদান করে isa Ga ও রেগুলেশনের মাধমে জনি বন্দোবস্ত দেওয়া শুরু হয়। ইংরাজ 
আনলেই এই সব আইন ও রেগুলেশন প্রত্যাহার করে সমগ্র দার্জিলিং জেলায় দি রেন্ট খ্যাষ্ট 
(SHEAR ১০.১৮৫৯) ১৮৫৯ এবং দি বেঙ্গল রেন্ট সেটেলমেন্ট (418 নং, v, ১৮৭৯) OTB, 
১৮৭৯ বলবৎ করা হয়। এই দুটি আইনের মাধ্যমে এখানকার ভূমিরাভস্ব প্রশাসন ১৫৪ 1১৯৯৫ 
পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছে। জোতদারদের জমির উপর অধিকার, রাজস্ব ইত্যাদি পূর্বোক্ত দুটি আইল 
এবং তাদের HEM পাট্টার শর্তানুযারী নিরস্ত্রিত হত। এই দুটি আইনের মাধ্যমে জোতদারদের 
জনি হ্তাত্তর, প্রভাসৃষ্টি ও বংশানুক্রমিক ভোগদখলের অধিকার প্রদান করা হয়। প্রজাসৃষ্টির ক্ষেত্রে 
একটি আইনগত নিয়ন্ত্রণ ছিল যে খাজনা কখনই জোতদারের রাজস্বের ৫০ শতাংশের অধিক 
হবে না এবং প্রজা জনিতে তার অধীনে নূতন প্রভাসৃষ্টি করতে পারবে না। মূলতঃ জমি স্থানীয় 
কৃষিজীবি নানুষদের দেওয়া হয়েছিল কৃষির উন্নতির জন্য এবং যথার্থ হলকর্ষণকারীর উপর যাতে 
অস্বাভাবিক রাজন্বের চাপ না পড়ে এজন্য কিছু নিয়ন্ত্রণ রাখা হয়েছিল । কিন্তু এই অঞ্চলের উন্নতির 
সাথে সাথে বহিরাগতদের প্রচুর পরিমাণে আগমনের ফলে উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তারা 
প্রচুর care বা তার অংশ বিশেষ কিনে নিয়ে নধ্যস্কত্তভোগী হয়ে বসে। ক্রমাগত প্রজান্বত্ সৃষ্টি 
হয়। ১৯১৯-২৫ দ্ৰীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায় ৯৭ জন জোতদারের নিজস্ব কোন খাসজমি নেই; 
সবই প্রজাপত্তন করা হরেছে। এ яча ষষ্ঠ স্তর enu প্রজান্বতু দেখা যায়। এই সব বে-আইনী 
প্রজান্বত্বকে শেষপর্যন্ত স্বীকৃতি দিতে হয়। এদের বলা হত ঠিকাদার, দর ঠিকাদার, দরাদর ঠিকাদার, 
নিনদরাদর ঠিকাদার ইত্যাদি। অধিকাংশ ঠিকাদারদের জনির উপর দখলীন্বত স্বীকৃত ছিল না। 
যারা বিশ বছর একই, জনি ভোগ- দখল করছে দেখা যায় তাদের রায়ত দখলীশ্বত্ব বিশিষ্ট করা 
হর এবং এই সব রারতদের-অধীনে যে সব প্রজা তাদের “কোর্যা” স্বত্ব প্রদান করা হয়। কোর্ফা 
স্বত্বের প্রজার ич স্বত্ব ছিল না। ঠিকাদাররা নিয়নিত খাজ্রনা প্রদান করলে এবং আইনানুগ 
খাজনা বৃদ্ধি নেনে নিলে তাদের উচ্ছেদ করা হ'ত না। 

এ অঞ্চলেও অধিয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। জনির মালিক গরু, লাঙ্গল ও বীজ সরবরাহ করত 
এবং উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ সংগ্রহ WAS | এখানকার আধিয়ারদের অবস্থা দেশের অন্যান্য অংশের 
আধিরারদের ন্যায় শোচনীয় ছিল। 
ъв D 94947 


১৮৯৮ এবং ১৯১৯-২৫ HB জরিপ ও জবি বন্দোবস্ত দেওয়ার সময় এই অঞ্চলের 
জমির শ্রেণী ও একর প্রতি রাজস্বর হার নিঙ্গরূপ ছিল :— 





রূপনি হচ্ছে ধান পাট আবাদের জনি এবং ভাঙ্গা অন্যান্য শস্য আবাদের জনি। 

১৯৪৩ Sfr থেকে নূতন করে ভূনিরাজন্ব নির্ধারণের জন্য জরিপ ও স্বত্বলিপি তৈরীর 
কাজ শুরু হয়। কিন্তু এই কাজ সমাপ্তির পূর্বেই পশ্চিনবঙ্গ জনিদারী৷ গ্রহণ আইন, ১৯৫৩ প্রণীত 
হওয়ায় কাজ স্থগিত রাখা হয় এবং ১৯৫ খ্রীষ্টাব্দের অসমাপ্ত স্বত্বলিপি ও নথিপত্রের সাহায্যে 
নূতন আইন অনুযায়ী কাজ শুরু হয় এবং ১৯৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। ১৯৪৬ স্রীষ্টাব্দের 
এই আইন অনুযায়ী সব রকম মধ্যস্বত্ত বিলোপ করে সব স্তরের প্রজাদের সরকারের অধীনে 
এনে তাদের রায়ত বলে ঘোবণা করা হয়। এই সব রায়তদের জনির সর্বোচ্চ সীমা নির্দিষ্ট করে 
দেখা হয়। বড় বড় জোতদার, ঠিকাদাররা তাদের খাস জমি থেকে নির্দিষ্ট উচ্চীমার মধ্যে যে 
afar জমি রাখার আগ্রহ লিখিতভাবে প্রকাশ করেন তা তাদের প্রদান করা হয় এবং উদ্বৃত্ত 
জমি সরকারে ন্যস্ত হয়। সরকারে ন্যস্ত জমির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। রক্ষিত জনির জন্য 
এই অঞ্চলের রায়ত, কোর্ফারা যে হারে খাজনা প্রদান করত তার গড়পড়তা হারে রাজস্ব নির্ধারণ 
করা হয়। এই গড়পড়তা হার ১৯১৯-২৫ স্রীষ্টাব্দের রাজস্বের হার অপেক্ষা অনেক বেশী। এর 
কারণ অতিমাত্রায় প্রজাসৃষ্টি। অবশ্য পুরাতন রায়ত, কোর্ষাদের ক্ষেত্রে তারা উচ্চ সীনার মধ্যে 
নিজ দখলে যে জমি রেখেছে তাদের প্রজান্বত্তের নোট জমি ও খাজনার আনুপাতিক হারে খাজনা 
নির্ধারণ করা হয়েছে। যাদের অধীনে কোন প্রজা ছিল না এবং খাস জবির পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমার 
নীচে তাদের আর নৃতন করে রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়নি; তারা পূর্বে নির্ধারিত খাজনা রাজস্ব 
স্বরূপ দিতে থাকে। সরকারী কোবাগারে জমি ভোগ-দখলের জন্য যে অর্থ জনা দেয়া হয় তাকে 
রাজস্ব বলে এবং পূর্বে প্রজারা তার উপরিষ্বত্রের মালিককে যে অর্থ বা দ্রব্য প্রদান করত তাকে 
খাজনা বলে। 

পশ্চিমবঙ্গ জমিদারী গ্রহণ আইন, ১৯৫৩ অনুযারী Te প্রস্তুত করার সময় শিবনাথ দাস, 
খলাই সিং ও গাজল সিং মৌজা তিনটিকে শিলিগুড়ি Arata সাথে মিলিয়ে দিয়ে একটি মৌজা 
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শিলিগুড়ি করা হয়। 

১৯৭২ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে পশ্চিমঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫ অনুযায়ী পুনরায় জমির স্বতুলিপি 
ও নকশ! তৈরির কাজ চল্ছে। 

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিং জেলার পার্বত্যাঞ্চলের যে অংশ সিকিম রাজার কাছ থেকে উপহার 
স্বরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লাভ করে সেই অঞ্চলে বসতি স্থাপনের জন্য নানা সহজ শর্তে 
জনি বন্দোবস্ত দেয়ার ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও প্রাথনিক অবস্থায় জনির জন্য অতিসানান্য সংখ্যায় 
আবেদন পড়ে। দার্জিলিঙের অধীক্ষক তার বিচারবুদ্ধি অনুসারে জমি বন্দোবস্ত দিতে থাকেন। 
১৮৩৮ Ef থেকে এই অঞ্চলে বাড়ী তৈরির জন্য জমি চেয়ে প্রচুর আবেদন পড়তে থাকে। 
সরকার ১৮৩৯ Элст সেপ্টেম্বর মাসে এক গুচ্ছ নিয়মাবলী জারি করে ঘোষণা করেন যে 
ইতিমধ্যে অধীক্ষক যে সব শর্তে জমি বন্দোবস্ত দিয়েছেন সরকার তা স্বীকার করে নেবেন, 
ভবিষ্যতে নিয়মাবলীর অধীনে নিহ্বোন্ত জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে : 

(১) কার্শিয়ং ও দার্জিলিঙের যাতায়াতের মূল রাস্তার যে কোন ধারে ioo গজ চওড়া 
রক্ষিত জমি ঘর-বাড়ী নির্মাণের জন্য দেওয়া হবে; 

(২) দার্জিলিং, মহলদিরাম, কার্শিয়ং, ও পাংখাবাড়ী এলাকার পরিষ্কার অনিননীত আকারের 
জমি বাজারের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং 

(৩) প্রথম দু'টির প্রয়োজন বহির্ভূত জনমি কৃবিকার্যের জন্য দেওয়া হবে। 

এই নিয়মাবলী অনুযায়ী শুরুতে ১০০ বর্গ গজ জমির বাংসরিক পঞ্চাশ টাকা রাজস্বে চিরস্থায়ী 
শর্তে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়, জমির নির্দিষ্ট আয়তন প্রথম থেকেই উপেক্ষিত হয়েছে। ১৮৪১ 
খ্রীষ্টাব্দে জমির আয়তন বাড়িয়ে ২০০ বর্গ গজ করা হয়। অধিকাংশ প্রজাই বন্দোবস্ত দেয়া জমির 
আয়তন থেকে বেনী দখল করে বসেছিল। চাহিদার তুলনায় এই অঞ্চলে জনি বেশী থাকায় 
সরকার এব্যাপারে বেশী কড়াকড়ি করেনি। তখন প্রধান লক্ষ্য ছিল জনশূন্য আদিন অবস্থার 
পর্বতাপ্লে বসতি স্থাপন করা। 

১৮৪০ স্বীষ্টাব্দের ২৩ শে ডিসেম্বর চিরস্থায়ী শর্তে জমি বন্দোবস্তের পরিবর্তে ৯৯ বছরের 
জন্য বন্দোবস্ত দেয়ার নির্দেশ জারি করা হয়। এই আদেশ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছানর 
পূর্বেই ২৩০ বর্গ গজের ৬৫ টা এবং ১০০ বর্গ গজের ১০টি বন্দোবস্ত চিরস্থায়ীভাবে দেওয়া 
হরে যায়। নিদের্শ প্রাপ্তির পর ২০০, ১০০ এবং ao বর্গ গজের যথাক্রমে ৭৬, ৪৫, ও ২৪ 
টি ৯৯ বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হয়। 

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে গৃহনিনাের জমির ক্ষেত্রে বিশেষ নিয়মাবলীর মাধ্যমে জমির সর্বোচ্চ 
পরিমাণ ২.০০ একর, একর প্রতি বাংসরিক ৫০, টাকা রাজস্ব এবং ৯৯ বছরের জন্য বন্দোবস্ত 
দেয়া স্থির হয়। এই শর্ত সাপেক্ষে নীলানে সর্বোচ্চ নীলামডাকিকে জমি বন্দোবস্ত দেয়া হত। 
তবে এই নিয়ন কঠোরভাবে অনুসৃত হয়নি। গৃহাদি নির্মাণের জন্য দেয়া এইসব বন্দোবস্তকে 
সরকারী নথিপত্রে “লোকেশন লীজ” বলে উল্লেখ করা হয় এবং এই সব বন্দোবন্তের রাজস্ব 
আদায় ১১২১ নম্বর তৌক্তির মাধ্যমে করা mel 

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিগ্ডের উত্তর-পশ্চিষাঞ্চল অর্থাৎ নেপাল ату, সিকিম সীমান্ত ও 
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লিট্ল্‌ রঙ্গিত নদীর aoa অঞ্চল সিকিন রাজার কাছ থেকে ইংরাজরা ছিনিয়ে নেওয়ার পর 
এই অঞ্চল (১১৫ বর্গনাইল) ছেবুলানাকে তিন বছরের জন্য, ২০ টাকা রাজস্বে বন্দোবস্ত দেয়া 
হয়। সিকিনের সাথে ইংরাজদের বিরোধ চলাকালীন এই ছেবুলানা সিকিনের প্রতিনিধি হিসাবে 
দার্জিলিং থাকতেন। তিনি ইংরাজদের নানাভাবে এ সময় সাহায্য করেছিলেন। তারই স্বীকৃত স্বরূপ 
এই বন্দোবস্ত দেয়া হয়। ১৮৫৩ ется পুনরায় এই বন্দোবস্ত নবীকরণ করা হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে 
ছেবুলানা চিরহ্থারীভাবে নানে ята SUC. এই অঞ্চল তাকে প্রদানের জন্য আবেদন করেন। 
সরকার আবেদনে সাড়া দিয়ে মালিকানা ave তাকে চিরস্থারীভাবে এই অঞ্চল প্রদান করেন। 
তার জীবদ্দশায় বাৎসরিক পাঁচশত টাকা এবং তার মৃত্যুর পর বাৎসরিক এক হাজার টাকা রাজ্রস্ব 
স্থায়ীভাবে স্থির করা হয়। দার্জিলিং জেলায় এই একটি মাত্র চিরস্থায়ী জমিদারি । ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 
তার মৃত্যুর পর তিনজন ওয়ারিশকে যুক্তভাবে এই জমিদারী দেয়া হয়। এই জনিদারীর অস্তগর্ত 
সিঙ্গাঙ্গীলা পর্বতমালার IATA ৪২,৩৮২.০০ একর সরকারী বন দপ্তরের কাছে ১৮৮২-৮৩ 
ся জনিদাররা বিক্রী করে দেন। এছাড়া ১৬৪৫.০০ একর জনি সরকারের অনুমতি নিয়ে 
১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সোনাম ছিরিং নামক জমিদারদের এক আত্মীয়র কাছে বিক্রী করা হয়। ছেবুলানার 
ওয়ারীশদের একজন ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তার এক-তৃতীয়াংশ অপর অংশীদারের কাছে বিক্রী করে 
দেয়। ফলে ক্রেতা জমিদারীর দুই-তৃতীয়াংশের মালিক হয়। জবিদারীর অংশীদাররা জধিদারীতে 
তাদের হিস্যানুযারী আপোবে বিভাজন করে নেয়। তদনুযায়ী ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত 
দেয়া হয়। এই সময় মোট একহাজার টাকা রাজস্ব আনুপাতিকভাবে তিন অংশীদারের দধ্যে ধার্য 
করা হয়। দুই-তৃতীয়াংশের মালিকের মৃত্যুর পর তার অংশের ১৯,৯৯৩.০০ একর জনি যা রেলিং 
এষ্টেট্‌ নামে পরিচিত ছিল সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। কারণ মৃতের কোন পুত্র ছিল না আইনানুনারে 
9, কন্যারা উত্তরাধিকারী হত না। এই অঞ্চল ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারে খাস 
করা হয়। এর আগে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সোনাম্‌ ছিরিং-এর জমিদারী সানাবং (কোলবং) ABE 
রাজস্ব বাকির দায়ে সরকার খাস করে নেয়। এই সময় সোনান ছিরিং-এর বিধবার ভরণপোষণের 
জন্য পেনসন, FSA ৬০.০০ একর জমি ও দু'টি বাড়ী প্রদান করা হয় যা পুরুষানুক্রনিক ভোগ 
দখল ও হস্তান্তর যোগ্য ছিল। 

উপরোক্ত বিবরণ থেকে দেখা যায় পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ১১৫ বর্গ মাইলের জনিদারী মাত্র 
১৫ বর্গ মাইলে এসে দাঁড়ায়। এই অংশে জমির পরিমাণ ৯,৯৯৬.০০ একর রাজস্ব ৩১৬ টাকা 
যা রাজা টেনডুক্‌ পালজারস এস্টেট বা EY এস্টেট নানে পরিচিত ছিল। রাজা টেনডুকের 
মৃত্যুর পর এই জমিদারী তার পাঁচ ছেলের মধ্যে সনান অংশে চলে যায়। কালক্রমে প্রথম ও 
দ্বিতীয় ছেলের অংশ চতুর্থ ছেলের স্ত্রীর দখলে চলে যায়। তিনি কুড়ি বছরের মেয়াদে প্রাপ্ত 
অংশ দার্জিলিঙ্গের এন. সি. গোয়েক্কাকে ২৩০০.০০ টাকা খাজনায় বন্দোবস্ত দেন। এই দুই 
অশে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ হাট পুলবাজার ও বীজ্রনবাড়ী ছিল। হাট দু'টি ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪০ 
খ্রীষ্টাব্দে বাৎসরিক ৬,৫০০, টাকা খানায় পৃথকভাবে গোয়েক্কাকে আঠার বছরের জন্য "iu 
দেয়া হয়। ১৯৫৫ শ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই সামান্য অংশ স্থায়ী জমিদারী 
স্বরূপ ছিল। 
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জমিদারীর জনি, চা-বাগান এবং শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত বিস্তৃত হিলকার্ট রোড্‌ ব্যতীত 
সব জনি খাস-মহল ছিল। সরকার খাস-মহলের নানিক। খাস-ঘহল নূলতঃ তিন ভাগে বিভক্ত 
ছিল-_€১) তরাই খাস-নহল (পূর্বেই এ মহল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে); (২) সদর কার্শিয়াং 
খাস-মহল এবং (৩) কালিম্পং খাস-নহল। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির মধ্যে যথাক্রমে টাউন খাস- 
মহল ও কালিম্পং ডেভেলাপনেন্ট এরিয়া ছিল যাদের জমি ও রাজস্বের হিসাব পৃথকভাবে সরকারী 
দপ্তরে রাখা হত। 

সদর কার্শিয়ং খাস-নহল বিভাগ নয়টি নৌজির মাধ্যমে জনি ও রাজস্বের হিসাব রাখত। 
শুরুতে এই খাসনহলকে অর্থাৎ Rar নদীর পশ্চিম পাড়ের খাসমহলকে ছোট ছোট বকে 
ভাগ করা হয়। aro Pra আয়তন মোটামুটি সমতল অঞ্চলের গ্রামের ন্যায়। একটি বা একাধিক 
রক থেকে রাজস্বে কৃষিভীবি মানুষদের দেয়া হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথন নিয়নমত জনি 
বন্দোবস্ত দেয়া শুরু হয়। ব্লকগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করে কৃষি-জনির জন্য যথাক্রমে বার 
আনা, নয় আনা এবং ছয় আনা প্রতি একর হিসাবে মোট রাজস্ব ধার্য করে প্রতিটি ব্লকের মণ্ডল 
ও কৃষিভীবি মানুষদের একত্রে দশ বছরের জন্য যুক্তভাবে деб বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছিল। 
পতিত জমির উপর কোন রাজস্ব ধার্য করা হয়নি। রায়তদের নামেনাত্র জমির উপর 
ARS ছিল। মণ্ডল তার খেয়াঙ্গখুশীমত রায়তকে উচ্ছেদ করতে পারত। রাজস্ব সংগ্রহ এবং 
পতিত জমি বন্দোবস্ত দেয়ার ক্ষমতা মণ্ডলের উপর ছিল। এজন্য তাকে নির্ধারিত মোট রাজস্বের 
১০ শতাংশ কমিশন দেয়া হ'ত। এই পদ্ধতি রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে সপ্তোষজনক হ'লেও মণ্ডলরা 
রায়তদের পীড়ন করে এবং জমি বন্দোবন্তের মাধ্যমে ES অর্থোপাজন করে আত্মসাৎ করত। 

১৮৯৪ স্রীষ্টাব্দের বন্দোবন্তের সময় পূর্বের পদ্ধতি বাতিল করে ব্লকগুলিকে মোটামুটি জমির 
উর্বরতা বিবেচনা করে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। রাজস্বের 
একর প্রতি হার পূর্ববৎ রেখে পতিত জমির উপর তিন ও দুইআনা একর প্রতি ধার্য করা হয়। 
জমি সরাসরি রায়তদের পৃথক পৃথক পাট্রায় বন্দোবস্ত দেয়া হয়। গোচারণের জন্য পৃথক জমি 
রক্ষিত হয়। যে সব রায়ত বার বছর বা ততোধিক সময় কোন জমির দখলে ছিল তাদের “'রায়ত 
দখলীন্কত্‌ বিশিষ্ট” ঘোষণা করা হয়। প্রজাসৃষ্টি নিষিদ্ধ ছিল। প্রজাসৃষ্টি, করলেই সরকার সেই 
প্রজাকে সরকারের অধীন হয়ে উপরিশ্বত্বের মালিককে ক্ষতিপূরণ দিত। রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা 
পূর্ববং মণ্ডলের উপর রেখে তার জনি বন্দোবস্ত দেয়ার ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়। তাদের ЖИ 
উপার্জনের কথা বিবেচনা করে তাদের আবদ করা নিক্কর বন্দোবস্ত দেয়া হয়। 

১৯০৬-০৮ ЗАСЧ বন্দোবস্তের সময় ব্লকের শ্রেণী বিন্যাস বজায় রেখে জমির শ্রেণী বিন্যাস 
করা হয় এবং তদনূযায়ী রাজস্বের একর প্রতি হার নিন্নরূপ স্থির করা হয় : 


ব্লক ব্লক ব্লক 
পানিখেত (ধানের উপযোগী জমি) > আনা ১, টাকা ৪৮ আনা 
সুখাখেত (সেচবিহীন জমি) ॥% আনা «wet DE 
পতিত জনি ২৫ আনা э. আনা % আলা 


৬৮ D মধূপণী 


এই বন্দোবস্তের সময় মশুলদের [їп ате রাজস্ব ধার্য করা হয়। 
১৯২০-২৩ স্রীষ্টাব্দের জমি বন্দোবস্ত দেয়ার সময় জবির শ্রেণী বিন্যাস ও রাজন্বের একর 
প্রতিহার নিশ্ররূপ করা হয় : 








বাগিচা (বাগান) 


পূর্বের প্রতিটি বন্দোবস্তের সময় যে সব জমিতে এলাচের আবাদ হয় তার একর প্রতি রাজন্বের 
হার ১০, টাকা ছিল এবং বর্তমানেও এই হার পার্বত্যাঞ্চলে প্রচলিত। 

১৯০৯ এবং ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জনিদারীর যথাক্রমে শামাবং এবং রেলিং 
«085 সরকার বাজেয়াপ্ত করার পর এ অঞ্চল বাসনহল SS করা হয় এবং ১৯২৫-২৮ ট্রীষ্টাব্দে 
দুইটি এষ্টেটের জমি জরিপ ও বদ্দোবস্ত দেয়া হয়। 

রেলিং এষ্টেট খাস-মহল ভুক্ত হওয়ার পূর্বে জবিদার এলাচি জমির জন্য ১০, টাকা প্রতি 
একর হারে এবং প্রথম শ্রেণীর ব্লকের সব জনির জন্য বার আনা একর প্রতি হারে এবং অপর 
দু'টি ব্লকের সব জমির জন্য নয় আনা প্রতি একর হারে খাজনা আদায় করত। 

১৯২৫-২৮ স্রীষ্টাব্দের বন্দোবস্তের সময় রেলিং-এট্ট খাসমহলের জবির শ্রেণী বিন্যাস করে 
একর প্রতি নিশ্বরূপ হারে জনির রাজস্ব স্থির করা হয়। 
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১৯২৫-২৮ DAA জনি বন্দোবস্ত দেয়ার পূর্বে সামাবং (কোলবং) এষ্টেটের জমিদার একর 
প্রতি নিম্নরূপ হারে খাজনা আদায় করতেন। 





সরকারী জরিপ ও বন্দোবস্তের সময় জবির নিম্নরূপ শ্রেণী বিন্যাস করে একর প্রতি হার 
নির্ধারণ করা হয় £ 





১৯২৫-২৮ ঝ্রীষ্টাব্দের বন্দোবস্ত ইংরাজ আমলের শেষ জরিপ ও বন্দোবস্ত। 

দার্জিলিং শহর ও তার সংলগ্ন এলাকা নিয়ে গঠিত হয় টাউন খাসমহল। ১৮৫০ SIH 
দার্জিলিং পৌর-সভা গঠিত হওয়ার পর এই টাউন খাসমহলের সৃষ্টি । হিলকার্ট রোডের যে অংশ 
পৌর-সভার নধ্যে অবস্থিত সেই অংশের লোকেশন The, যে সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা 
হয়েছে, তা সহ গৌর-সভাভুক্ত জমি পৌর-কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ১৮৮০ Эса ১৪ই 
আগস্ট এক সরকারী আদেশে পৌর-সভাকে প্রায় ৪৪.০০ একর জমি যা পৌর-সভার সীমানাভুত্ত 
মালিকানা স্বত্তে প্রদান করা হয়। পৌর-সভাভূক্ত এলাকায় ঘর-বাড়ী, স্কুল, ক্লাব, বৌদ্ধদের মঠ 
ইত্যাদির জন্য জমি পৌর-কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শ করে দরকারী অনুমোদন নিয়ে পাঁচ থেকে 
পঞ্চাশ বছরের জনা বন্দোবস্ত দেয়া হয়। 

ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের ব্যাপারে পৌরকর্তৃপক্ষ এবং সরকারের মধ্যে কিছুটা জটিল ইতিহাস 
আছে। তাদের এই সম্পর্কের উৎস “লোকেশন апе” যা শহর গড়ে উঠার সময় শহর সংরক্ষণ, 
যোগাযোগ ও অন্যান্য নাগরিক সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল। ১৮৩৮ 
খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার এই উদ্দেশ্যে একটি আদেশ দেন যে দার্জিলিং অঞ্চলে জমি বন্দোবস্ত 
দেওয়ার ফলে যে রাজস্ব সংগৃহীত হবে তা স্থানীয় অঞ্চলের উন্নয়ন সংরক্ষণ ইত্যাদির জন্য 
чо D aga 


“লোকেশন TEO” জনা রাখতে হবে। পরবর্তীকালে এই তহবিল থেকে গঠিত রাজার এবং 
সরকারী জবিতে গড়ে ওঠা দোকান ইত্যাদির রাজস্ব এই তহবিলভুক্ত করা হয়। ১৮৫০ Hara 
পর্যস্ত এই তহবিল পরিচালনার দায়িত্ব একটি কমিটির উপর ছিল। দার্জিলিং পৌরসভা ১৮৫০ 
খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হওয়ার পর এই তহবিল লৌরপিতাদের হাতে তুলে দেয়া হয়! 

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে পৌর-কর্তৃপক্ষ তাদের সীনানার সব জনির উপর নালিকানা we ভারী করে। 
রানে স্যর এক আদেশে ঘোষণা করেন যে পৌরএলাকার নধ্যে অবস্থিত 
ঘর-বাড়ী নির্মাণের ভ্রনির রাজস্ব পূর্ববং পৌরসভা সংগ্রহ করবে এবং সরকার A সনয়ে 
যে রাজহের হার এবং শর্ত আরোপ করবেন তদনুযায়ী পৌরকর্তৃপক্ষ জনি বন্দোবস্ত দিতে পারবে 
তবে মালিকানা WE সরকারেরই থাকবে। পৃবোর্তি ৪৪.০০ একর জমির মালিকানা স্বত্ব পৌর- 
সভার থাকবে। এই মালিকানা স্বত্বের জমির মধ্যে কিছু জনি সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে যায়। 
পৌরসভা তদনুযায়ী রাজস্ব সংগ্রহ এবং ব্যয় করতে থাকে! ১৯১১ сия ৬ই সেপ্টেম্বর 
এক সরকারী আদেশে বলা হয় যে পৌর এলাকার লোকেশন লীজের রাজস্ব সরকার সংগ্রহ 
বারে সংগ্রহের ব্যয় বাদে বাকি টাকা থেকে সরকার পৌরসভাকে দেবে। এর ফলে পৌরকর্তৃপক্ষ 
রাজত্ব সংগ্রহের দায়িত্ব থেকে অব্যাহত পায়। কিন্তু এর ফলে আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হয়। 
এর নিরসনের জন্য ১৯১৪ শ্রীষ্টাব্দের ওরা জুলাই এক সরকারী আদেশের নাধ্যমে লোকেশন 
Яе পুনর্নবীকরণ এবং নৃতন বন্দোবস্ত দেওয়ার FAST পৌরসভার হাত থেকে সরকারের হাতে 
স্থানান্তরিত করা হয়, যদিও আদায়কৃত রাজস্ব পৌরসভার প্রাপ্য থাকে। 

১৯১১ ব্ৰীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর আদেশের নধ্যে ভূটিয়া ae, va ও জোরবাংলোর জনি 
সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকায় এ অঞ্চলে পৌরকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে। ভূটিয়া বস্তির 
জমি ঘর-বাড়ী নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা নয় এবং সবটাই সরকারের নালিকাধীন। তথাপি 
এ অঞ্চল পৌরএলাকার মধ্যে বলে পৌরকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল এবং এখান থেকে যা 
অর্থাগম হ'ত তা পৌরসভাই পেত। ৩০শে অগাষ্ট ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকার এক নির্দেশ জারি 
করেন যে পৌরকর্তৃপক্ষ জমি বন্দোবস্ত দিতে পারবেন না। 

ওঁ অঞ্চল টাউন খাস মহলের GUESS করা হ'ল। ফলে এ অঞ্চল পৌরসভার হাত ছাড়া 
হয়ে যায়। 

ча পাহাড়ের বাজার, গোচারণ-ভূমি, বস্তি ও বাতাসিয়ার ৬২২.০০ একর জনি সরকারের 
মালিকাধীন হওয়া সত্বেও ২০ শে অক্টোবর ১৮৯০ ক্রীষ্টাব্দের আদেশানুযায়ী পৌরকর্তৃপক্ষের 
নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অনুমোদিত শর্তে প্রতি বছরের জন্য পৌরকর্তৃপক্ষ জনি বন্দোবস্ত দিয়ে অথ 
সংগ্রহ করতেন! ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সরকার ২৮০.০০ একর জমি পুনরায় নিজ্ঞ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সেখানে 
SHA করে সংগৃহীর রাজস্ব পৌরসভাকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। বাকি ৩৪২.০০ একর 
জমি লৌরবর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীনে থেকে যায় এবং পৌরসভার সেখান থেকে বাংসরিক ৭০০০, 
টাকা আয় ছিল! 

কালিম্পং ভারতভুক্ত হওয়ার পূর্বে ভূটান সরকার মণ্ডলদের মাধ্যমে এই অঞ্চলে জনবসতির 
মাথা পিছু সমহারে কর সংগ্রহ করত এবং এই পদ্ধতি সংযুক্তির পরও কিছুদিন চলে। ১৮৬৫ 
খ্রীষ্টাব্দে এই পদ্ধতিতে এই অঞ্চল থেকে eso, টাকা রাজস্ব সংগৃহীত mui 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-_-১৯৯৬ Dar 


প্রাথমিক অবস্থায় এই মহকুমার অধিকাংশ অস্চলই সংরক্ষিত বনাঞ্চল ছিল। সমগ্র অন্চলই 
সরকারী খাস মহল/কালিম্পং খাস ERG এখানেও সরকারের মালিকানা স্বত্ত, সরকার সরাসরি 
ISA সাথে আদান-প্রদান করতেন। 

ভারতভুক্তির পর এই অঞ্চলে নেপাল ও সিকিম থেকে প্রচুর জনসমাগন হয়, অধিকাশেই 
নেপালী। ১৮৮২ їз এই অঞ্চলের প্রথম জরিপও বন্দোবন্তের সনয় লোকসংখ্যা দীঁড়ায় 
১২, ৬৮৩ এবং মাথাপিছু কর ১১,৮০০, টাকা! নেপালীরা লাঙ্গলের সাহায্যে জনি কর্ষণ করে 
কৃষিকার্য শুরু করে। এর আগে এ অঞ্চলের আদিবাসী লেপ্চারা ‘কুন’ পদ্ধতিতে DT করত। 
আদিম হাতিয়ার দিয়ে wf কর্ষণ করে কিছুদিন একটি স্থানে চাষ-আবাদ করে বসবাস করাকে 
বলে ‘ঝুন’ চাব। কিছুদিন অন্তর স্থানান্তরিত হয়ে aa চাষ করে লেপ্‌চারা বসবাস ও জীবিকা 
চালাত। 

সদর কার্শিয়ং খাস মহলের ন্যায় ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে rare] প্রথম নিয়নানুযায়ী দশ বছরের 
জন্য পাহাড়িয়া কৃষিজীবি মানুষদের জবি বন্দোবস্ত দেয়। সমতলের লোকদের জনি বন্দোবস্ত 
দেয়া হত না। এই বন্দোবস্তের সময় ব্লকগুলির উর্বরতা অনুযারী প্রতি একর জনির রাজন্বের 
হার আট আনা ও চার আনা স্থির করা হয়। জমির কোন শ্রেণী বিভাজন fen না। 

১৯০১ শ্রীষ্টাব্দের জরিপ ও বন্দোবস্তের সনয় জবির শ্রেণী বিভাজন করা হয় এবং তদনুযায়ী 
প্রতিটি শ্রেণীর একর প্রতি হার স্থির করে জনি দশ বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হয়। এখানেও 
সদর কার্শিয়ং খাস মহলের ন্যায় জবির শ্রেণী বিভাজন ও রাজস্বের একর প্রতি হার ছিল। যদিও 
এই বন্দোবন্তের মেয়াদ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়; কিন্তু ১৯২১ পর্যন্ত এই বন্দোবস্ত বলবৎ 
থাকে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জরিপ ও বন্দোবস্তের সময় ১০ বছরের পরিবর্তে ১৫ বছর কর! হয় 
এবং WEA একর প্রতি হার রেলিং খাসমহলের ন্যায় স্থির করা mui এই সময়ে জনসংখ্যা 
দাড়ায় ৪১২০৩ এবং মোট ৬৩১১৯.০০ একর জনি বন্দোবন্তের আঁওতায় আদে। রাজন্বের 
পরিমাণ হয় ৫৯৬২০, টাকা। এই বন্দোবন্তের মেয়াদ ১৯৩৬ শ্রীষ্টাব্দে শেষ হওয়ায়, পরবর্তী 
Rafe বন্দোবস্ত না হওয়া পর্যন্ত পুরান পাটা পুনর্নবীকরণ করা হ'তে থাকে। ধান ও এলাচের 
আবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন তিনটি ব্লক সৃষ্টি হর। ফলে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬৩৮০৬ টাকা SEC 
৬৩৭২৭.০০ একর জনি ১০৬০৮ টি প্রজান্বততে দাঁড়ায়। 

এই অঞ্চলে দুই প্রকার বন্ধক প্রচলিত ছিল_-“নসিকাটা * ও ‘aver’ 1 মসিকাটা প্রথা হচ্ছে 
খণের ও সুদের টাকার জন্য PRS কয়েক বছরের জন্য জমি বন্ধক দেয়া। বিয়্যাজ প্রথা হচ্ছে 
সুদের টাকার জন্য ВЕ সনয় জমি বন্ধক cm 

খাসনহলের জবিতে রায়তের অধীনে প্রজাসৃষ্টি নিষিদ্ধ থাকা সত্বেও অননুমোদিত প্রজাসৃষ্টি 
বিশেষ করে কালিম্পং খাস-নহলে অব্যাহত ছিল। তদনূযারী এই অঞ্চলে তিন প্রকার প্রজা রার়তের 
অধীনে দেখা যায়-_€১) ‘পাকুড়িয়া’ যে জমির জন্য নির্দিষ্ট টাকা খাজনা হিসাবে রায়তকে দিত, 
(3) “фт” যে জমির জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য খাজনা হিসাবে রায়তকে দিত; এবং “আধিয়ার" 
যে জমির জন্য উৎপন্ন শস্যে অর্ধাশে খাজনা হিসাবে রায়তকে দিত। 

এখানেও প্রতিটি ব্লকের মণ্ডল ভূমি রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল। এরা আদায় করা রাজন্বের 
১০ শতাশে কমিশন গেত। সব মণ্ডলই গোচারণ-ভূমি বিনা রাজন্ধে ব্যবহার করতে পারত এবং 


৭২ 0 মধুপথা 


অনেকের Poa জনি ছিল। যদিও দার্জিলিং জেলার অন্যান্য খাসনহলে এই সুবিধা বন্ধ করে 
দেয়া হরেছিল। 

কালিম্পং খাসনহলে নীতিগতভাবে চা-বাগান স্থাপানের জন্য, জমি দেয়া হ'ত না! ফলে 
এ অঞ্চলে চা-বাগানের সংখ্যা নগণ্য। দার্জিলিং পার্বত্যাক্ধলে সদর কার্শিয়ং খাশ নহল, রেলিং 
ও পানাবং খাসনহল, এবং কালিম্পং খাসনহলে প্রজান্বত্বগুলির গড়-পড়তা আয়তন ছিল যঘাক্রনে 
৫.৬, ৭.৫ এবং ৬.০০ একর। 

দার্জিপিংএর মত একটা বিকল্প শৈল-নিবাস কালিম্পং এ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে কালিম্পং 
খাসনহল থেকে ১৮৩৩.৩৬ একর জমি আড়াই লক্ষ টাকার বিনিময়ে সংগ্রহ করে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে 
কালিম্পং ডেভোলাপনেন্ট এরিয়া সৃষ্টি করা হয়। এর সীমানা হ'ল উত্তর c খাসনহল 
ব্লক ও বাজার, দক্ষিণে তাসিডিং, রিং কিং m এবং কামেসি সংরক্ষিত, বনাঞ্চল, পূর্বে এবং 
খাসনহল ব্লক এবং পশ্চিমে কালিম্পং খাসনহল। এই অঞ্চল ичи б থেকে ৩৪০০-৪৬৫০ 
ফিট্‌ উচ্চতায় অবস্থিত। ১৮৩৩.৬৩ একর ভমি থেকে GIG ИОТ ১৭০.০০ একর জমি 
নিরাপত্তামূলক কাজের জন্য বন-বিভাগকে দেয়া হয়। 

বাকি অংশকে দু'ভাগে ভাগ করা A প্রথন ভাগের ৯০০.০০ একর জমি ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে 
জরিপ করা হয় এবং দ্বিতীয় অংশের ৯৩৩.৬৩ একরের জরিপের কাজ ১৯৪২ স্রীষ্টাব্দে শেষ 
হয়। 

জমি বন্দোবস্ডের কাজ প্রথমে প্রথন ভাগে সীনাবদ্ধ ছিল। এই সনয় সিদ্ধান্ত হয় সমতলে 
বসবাসকারী ব্যক্তিদেরও জবি গৃহনির্নাণের জন্য দেয়া হবে। ১৯৪১ শ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে মার্চ 
ng জনি বন্দোবস্ত দেয়ার কাজের অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক নয়। সে সময় পর্যস্ত জনি 
বন্দোবস্ত দিয়ে সেলামী বাবদ সংগৃহীত টাকার পরিমাণ মাত্র ২০৭২৩৫, টাকা। এরপর থেকে 
১৯৪৩-৪৪ смя মধ্যে ৬০৬ টি গৃহ নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট প্লটের qug ৩৭৯ টি বন্দোবস্ত 
দেয়া হয়। এ বাবদ CET সংগৃহীত হয় ৪১২০২৬, টাকা এবং বাৎসরিক were ধার্য হয় 
৪২,৬৬০, টাকা। এ সময় ভারতবর্ষের নানা জায়গা থেকে মানুষ এই অঞ্চলে জমির জন্য আবেদন 
করে। 

১৯৪১ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডেপুটি কমিশনারের নেতৃত্বাধীন স্থানীয় একটি কনিটির পরানর্শনুযায়ী 
এই অঞ্চলের জন্য একজন অধীক্ষক নিযুক্ত করা হয় যিনি ডেপুটি কমিশনারের তত্ভাবধানে ভূমি 
ও ভূমি রাজস্বের কাজ্দ পরিচালনা করতেন। 

দার্জিলিং জেলায় ৮০/৮২ নাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা নিয়ে একটি Gen আছে। শিলিগুড়ি 
থেকে দার্জিলিঙ্গের চক্‌ বাজার পর্বস্ত বিস্তৃত দীর্ঘ পথটি যাকে কার্টরোড বা হিলকার্ট রোড বলে 
এই রাস্তাটি একটি মৌজা। এই রাস্তাটির মধ্যস্থল থেকে যে কোন ধারে ৬৩ ফিট জমি সংরক্ষিত 
রাখা হয় রাস্তাটি মেরামত ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে। এই সংরক্ষিত জনিতে বছর বছর জমি 
বন্দোবস্ত দেয়! হয়ে থাকে। এই জমিতে প্রজার দখলীস্বত্ব ছিল না। পাকা ঘর বাড়ী করা নিবিদ্ধ 
ছিল। এই জমির ব্যবস্থাপনা নির্বাহী বাস্তকারের সাথে পরামর্শ করে করা হত। কালক্রমে এই 
সংরক্ষিত জমিতে বে-আইনীভাবে প্রচুর ঘর-বাড়ী তৈরী হয়। 
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জমি সমতলভূখির মানুষের কাছে এবং লেপ্‌চা ও ভূটিয়াদের জনি নেপালীদের কাছে 
четен নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আইনভঙ্গ করে প্রচুর ҷотуя হয়। ফলে লেপ্‌চা জাতি ipe 
হয়ে পড়ে। 

জমিদারী গ্রহণ আইন, ১৯৫৩ অনুসারে জরিপের কাজ চলাকালীন রাস্তাটি যে সব থানার 
ভিতর দিয়ে গেছে সেই সব থানায় অংশ বিশেষ ভুক্ত করে পৃথক পৃথক নৌজা সৃষ্টি করা হয়। 

দার্জিলিং ইনপ্ুভনেন্ট ফাণ্ড, সংক্ষেপে ডি. আই. এফ্‌ একটি অথিতীয় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতি 
পূর্বের ইতিহাস হচ্ছে ১৮৩৮ ЙН ভারত সরকার নির্দেশ দেন যে দার্জিলিং জেলায় বসবাসকারীদের 
দেয়া রাজ্রস্ব পৃথক একটি বিশেষ তহবিলে রাখতে হবে যার নান হবে লোকেশন VIO" | এই 
তহবিলের অর্থ স্থানীয় উত্রয়নে ব্যয় হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে দার্জিলিং পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত 
হওয়ার পর পৌর সীমানার নধ্যেকার “লোকেশন ане” পৌর কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া 901° 
জেলার বাকি অংশের তহবিল ডেপুটি কমিশনারের কর্তৃতাহীনে থেকে যায়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
এক সরকারী আদেশে ডেপুটি কমিশনারের কর্তৃত্বাধীন লোকেশন ফাণ্ডকে ইম্প্রভমেন্ট ফাণ্ড নামে 
চিহ্নিত করা হয়। এই তহবিলে জনি সংক্রান্ত নানা সূত্র থেকে অর্থ জমা পড়ত। এই তহবিল 
থেকে হাট, বাজার, ফেরী, বাংলো ইত্যাদি সংরক্ষণ ও উন্ততিসাধন, বিভিন্ন স্থানে Saar স্থাপন, 
নার্সদের প্রশিক্ষণ, মিউজিয়াম সংরক্ষণ, প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার, গ্রাহীণ অঞ্চলে জল সরবরাহ, 
পশু রোগ সংক্রান্ত কর্মচারী প্রতিপালন এবং বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য কর! 
551 : 

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে EFS বোর্ড স্থাপিত হওয়ার পর হাট বাজার, Cuire এবং ডাক্‌ বাংলো 
ব্যতীত অন্যান্য সব দায়িত্ব fef বোর্ডে বর্তায় | ডি. আই. এফ্‌ RRR বোর্ডকে কাজ-কর্ম 
পরিচালনার জন্য অর্থ প্রদান করত। 

ডি. আই, এফ. সরাসরি ডেপুটি কমিশনারের অধীনে ছিল এবং দৈনন্দিন প্রশাসন AeA 
ডেপুটি কালেক্টার পরিচালনা করতেন। 

TEAR দাজিলিং জেলার অর্থনীতির বুনিরাদ। ১৮২১ BEER আগার আনামের জঙ্গলে 
RS চা-গাছ আবিদ্ধৃত হয়। এরপর ১৮৩৪ йн লর্ড উইলিয়ন বেন্টিঙ্ক ভারতের 
অন্যান্য অধ্ধলে চা-আবাদের সম্ভাব্যতা খুঁটিয়ে দেখার জন্য একটি কনিটি গঠন করেন। АЯ 
পরামর্শক্রমে আসানে সরকারীভাবে চা-আবাদের সূত্রপাত হয়। দার্জিলিং জেলায় ডাঃ ক্যাশ্বেল 
১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তার বাসভবনের আসপাশে চা-আবাদের প্রচেষ্টা OF করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত চা-আবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্তরে ছিল! ১৮৫৬-৫৭ HÜBIC চায়ের আবাদ ব্যবসায়িক ততরে 
উন্নীত হয়। 
চা-গাছ কবে, কোথা থেকে, কে ভারতবর্ষে এনেছিল তার কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহান নেই। 
চৈনিক শব্দ ‘চিয়া’ থেকে বাংলাভাষায় ‘চা’ শব্দের প্রচলন। মূলতঃ চা-গাছ দুই জাতের- চীনা- 
জাট্‌ ও আসান-ভাট্। দাজিলিং эф тат চা-বাগানে চীনা-জাট বা বর্ণশঙ্কর চা-গাছ দেখা 
যায়। এ জাতীয় গাছের পাতা ছোট হয়। এই জাতীয় গাছের পূর্ণতা প্রাপ্তি ধীরে ধীরে হয়। তাই 
SISTA CY নট аа Bon অনা 
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পুরু, পূর্ণতা প্রান্ডি দ্রুত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাভর৷ চীনাজাট্‌ শ্রেণীর চা-গাছ ভারতবর্ষে 
আমদানী করে। 

প্রাথমিক অবস্থায় চা আবাদকে উৎসাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে বিনা রাজস্বে বা নানে মাত্র TUN 
জনি বন্দোবস্ত দেয়া শুরু হয়। ফলস্বরূপ এই জেলার পার্বত্যাঞ্চলে তরাই অঞ্চলে ৩৯টা চা- 
বাগান গড়ে উঠে এবং মোট ১০৩৯২.০০ একর জবিতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চা-আবাদাধীন হয়। 
নোট চা উৎপাদন হয় ৪৩৩৭১৫ onde: ১৮৫৬ Sí দার্জিলিং শহর সংলগ্ন এলাকার 
আলুবাড়ী চা-বাগান স্থাপিত হয়। বঙ্গপ্রদেশে এটাই প্রাচীনতম চা-বাগান। ১৮৬৬ ব্রীষ্টাব্দে এই 
জেলায় যেখানে ১০৩৯২.০০ একর জমি চা-আবাদাহীন ছিল ১৯৫) খ্রীষ্টাব্দে ৬২৪৮০.০০ একর 
জমি চা- আবাদাধীন হয়। 

প্রথনে চা-বাগানের জন্য পাঁচ বছরের মেয়াদে বিনা রাজস্বে জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছিল 
পরে পুনর্নষীকরণের সময় এই মেয়াদ বাড়িয়ে ত্রিশ বছর করা হয় এবং পার্বত্যা্ষলে একর 
প্রতি দেড়টাকা এবং তরাই Ge একর প্রতি দুটাকা হারে রাজস্ব ধার্য করা হয়। নতুন 
বন্দোবন্তের সময় একই নীতি অনুসৃত হয় পরবর্তীকালে চা-বাগানের সব বন্দোবস্ত/পুনর্নবীকরণ 
বেঙ্গল ওয়েস্ট Are ম্যানুয়াল অনুসারে ফরর্সি'-তে দেওয়া হ’ত। 

বন্দোবভের শর্তানুযারী মালিক উত্তরাধিকারসূত্রে জনি ভোগ-দখল এবং হস্তান্তর করার 
অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তা সময়মত সরকারকে জানান বাধ্যতামূলক ছিল। আংশিক হস্তান্তরের 
ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনারের প্রাক-অনুমতি প্রয়োজন হ'ত। বন্দোবস্ত দেয়া জনি জনস্বার্থে সরকার 
বিনা ক্ষতিপূরণে অধিগ্রহণের অধিকারী ছিলেন। মালিক যদি জমির কোন উন্তরতি করে থাকেন 
কেবলমাত্র সেজন্য নালিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী ছিলেন। ১৯৫০-৫১ ব্রীষ্টাব্দে দেখা যায় 
২৪৯ বর্গনাইল অঞ্চল চা-বাগানের জন্য বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে তার মধ্যে ১০৬ বর্গমাইল চা- 
আবাদাধীন ১। চা-বাগান সৃষ্টির পর সাধারণভাবে দার্জিলিঙ্গের জমিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা 
হয়_চা-এলাকা এবং চা-বিহীন এলাকা। 

১৯৫০-৫১ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত দার্জিলিং জেলার জনি বন্দোবস্তের রূপ দাঁড়ায় (১) রাজস্ব 
প্রদায়ী ৬১৩.৩ বর্গ মাইল (২) ব্যক্তি বিশেষের নিষ্কর ১১৯.৭ বর্গ মাইল এবং (৩) fès 
সরকারী দপ্তরের নিষ্কর ৫০৩.৩ বর্গ মাইল। নোট রাজস্ব দাড়ায় ৪৩১১৫৮, টাকা। 

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি গ্রহণ আইন, ১৯৫৩ এবং পশ্চিমবঙ্গ ভূনি- 
সংস্কার আইন, ১৯৫৫ এই দু'টি আইন দেশের অন্যান্য অংশের ন্যায় বলবৎ Tal হয়। 

প্রথম আইনটি অনুযায়ী জরিপ ও স্বত্বলিপি প্রস্তুত করণের কাজ ১৯৫৫ থেকে শুরু হয়। 
এই আইনের মাধ্যমে জমির সর্বোচ্চ সীনা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। পার্বত্যাঞ্চলে কৃষিজমির উপর 
সর্বোচ্চ সীমা বলবং করা হয়নি। এই আইনের ৬(৩) ধারানুযারী চা-বাগানগুলি কতটা জমি 
রাখতে পারবে তা স্থির করার জন্য সরকার “টি গার্ডেন এ্যাড ভাইসরী কমিটি” গঠন করেন। 
সরজধিনে প্রতিটি চা-বাগান জরিপের পর ভূ-বাগান বিভাগের তৈরী প্রতিবেদন এবং চা-বাগানের 
মালিকদের বক্তব্য বিবেচনা করে এই কমিটি প্রয়োজন ভিত্তিক প্রতিটি শ্রেণীর জমি চা-বাগানের 
জন্য নির্দিষ্ট করে че জমি সরকারে ন্যস্ত করার সুপারিশ করেন। ১৯৬০-৬১ স্রীষ্টাব্দের মধ্যে 
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দার্জিলিং জেলার ১৪৪ টি চা-বাগানের সুপারিশ সরকারে জমা দেয়া হয়। এই কমিটি মোট 
৩২০০০-০০ একর ভি Exe ঘোষণা করে। এই আইনানুযায়ী চা-বাগানের জমির একর প্রতি 
AETA হার সাড়ে ছয় টাকা করা হয় এবং বাক্তিগত fea প্রজান্বত্বের ও রাজস্ব ধার্য করা 
হয়। 
দ্বিতীয় আইন অনুযায়ী জরিপ ও স্বত্বলিপি প্রস্তুতের কাজ ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু হয়েছে। 
এই আইনানুষায়ী পরিবার fefe জমির সর্বোচ্চ সীমা (সব শ্রেণীর জমি সহ) নির্দিষ্ট করা 
হয়েছে। তাই উচ্চ সীনা এবারে পার্বত্যাঘ্চলেও ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৮ থেকে বলবৎ করা হয়। 
পূর্বের আইনে ব্যক্তিগত জমির বিভিন্ন শ্রেণীর যে সর্বোচ্চ সীমা স্থির করা হয়েছিল কৃষি জমির 
ক্ষেত্রে তা পার্বত্যাঞ্ষলে প্রযোজ্য ছিল না। ভূমি সংস্কার আইনের পরিবার ভিত্তিক জমির সর্বোচ্চ 
সীমা পাহাড়ের afta উপর বলবং করা কতটা সমীচিন হয়েছে তা প্রশ্াতীত নয়। পাহাড় ও 
সনতলের জমির উর্বরতা, আবহাওয়া ইত্যাদির মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। পাহাড়ের জনির 
উৎপাদন ক্ষমতা মূলতঃ নির্ভর করে জনির অবস্থান, ঢালের নতিনাত্র, উচ্চতা ও পাহাড়ের দিকের 
উপর। তদুপরি জমিতে শিলাময় অংশের আধিক্য এবং অহরহঃ ধবস্‌ নানা এক বড় সমস্যা। 
এইসব কারণে সমতল ভূমি ও পাহাড়ের একর প্রতি উৎপাদন সনান নয়। উচ্চতানুসারে 
উৎপাদনের পরিমাণ ও মানের পার্থক্য হয়। এখনও এ অঞ্চলে কৃষির আধুনিক প্রযুক্তি প্রচলিত 
হয়নি। আদিন পদ্ধতিতে ате হয়ে থাকে। এইসব কারণে সনতল ভুনি ও পাহাড়ের জমির 
উৎপাদনের পরিমাণে প্রচুর ফারাক। এজন্য পাহাড়ের জনির সর্বোচ্চ সীমা সনতলের ন্যায় করা 
ঠিক হয়নি। 

দ্বিতীয় আইনটি বলবং হওয়ার পর ভুনি ও ভুমি রাজস্ব প্রশাসনে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। 
এখন জেলা ভূমি ও vef সংস্কার আধিকারিকের দ্বারা প্রশাসন পরিচালিত হয়। প্রতিটি নহকুনায় 
একজন করে মহকুমা ভূমি ও ভূমি ясата আধিকারিক আছেন এবং তার অধীনে বিভিন্ন, পদের 
আধিকারিক ও কর্মচারীরা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা করেন। পঞ্চায়েতের জন 
প্রতিনিধিরাও এর সাথে যুক্ত আছেন। 

ইংরাজ আনল থেকে পার্বত্যাঞ্চলে জরিপ ও জমি বন্দোবস্তের সময় নকৃশা যথাযথ বৈজ্ঞানিক 
Ries করা হয়নি। পূর্বোক্ত দুটি আইনানুযায়ী জরিপ ও স্বত্বলিপি প্রস্তুত করার সময় অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে রাজ আললের একটি পূর্ণ নকশার উপর কাজ করা হয়েছে বা হচ্ছে। ১৯৫৫ Brera 
জরিপের সময় কিছু কিছু অংশে বিজ্ঞান ভিত্তিক নকৃশা করা হয়েছে। পার্বত্যাঞ্চলে নানাপ্রকার 
উত্রয়ননূলক কাজ চলছে এজন্য সমগ্র অঞ্চলের বিভ্রানভিত্তিক উচ্চনানের নকৃশা করা খুবই 
প্রয়োজন। 
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দার্জিলিং জেলার নেপথ্য বৃত্তান্ত 
__অরুণভূষণ মজুমদার 


ভারতের উপনিবেশিক ইতিহাস সুরু হওয়ার সময় থেকে ইংরেজ শাসকশক্তি নিজের স্বার্থ 
অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশাসনিক জেলা সৃষ্টি করেছিল, বাংলায় দার্জিলিং তাদের অন্যতম। 
জেলাটির আয়তন ১১৬০ বর্গ মাইল, কিম্বা ১২০০ বর্গনাইল এ নিয়ে মতান্তর যদি বা থাকে, 
ইতিহাসের দিক থেকে তার চুলচেরা বিচার অনাবশ্যক। এ corn সৃষ্টির পিছনে বিচিত্র এতিহাসিক 
ঘটনাগুলিই গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনাগুলি তাংক্ষণিক নয়। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে উনবিংশ 
শতকের শেবার্ধ পর্যন্ত বাংলার-উত্তরপ্রান্ডে যে রাজনৈতিক ভাডা-গড়া চলছিল, ইংরেজ তার 
সুযোগ নিয়ে ঘটনাগুলিকে নিজের স্বার্থের অভিনুখী করে সাজিয়েছিল মাত্র। সারা ভারতের 
অধীম্বর হয়ে নুঘলশক্তি যখন সগৌরবে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত, তখনও সাম্রাজ্যের উত্তরপূর্ব প্রান্ত- 
সীমার ez নিয়ে মুঘলের বিশেষ চিন্তা-ভাবনা দেখা যায়নি, যা ইংরেজের মধ্যে লক্ষ্য করা 
গেল। বিশেষতঃ ইংরেজ তখন পর্যন্ত সর্বভারতীয় আধিপত্যের স্বপ্ন দেবেনি। 

ইংরেজের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সূচনা হয়েছিল একটি বণিক-প্রতিষ্ঠান হিসেবে; কিন্তু 
ভারতের দেশীয় শক্তিগুলির পারস্পারিক স্বার্থ-ছন্দের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করে ভারতে কোম্পানীর 
মুব্য অধিকারিকেরা রাজনৈতিক খেলায় নেতে উঠেছিলেন। এই খেলাতে প্রথমে তারা সুবা বাংলায় 
মোটা দাও নেরেছিলেন, যে কাহিনী সবার জানা হলেও, সে কাহিনী বর্তনান আলোচনার মুখবন্ধের 
কাজ করবে। 

অষ্টাদশ শতকের বাটের দশকেই শাঠ্য, ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সুবা বাংলার প্রশাসনকে 
কোম্পানী নিজের কজ্জায় এনেছিলেন; দি্ীম্বরের আর্থিক অনটনের সুযোগে সুবা বাংলার রাজস্ব 
সংগ্রহের দায়িত্ব আদায় করে Aas তার কিছু অংশ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বাংলার 
আয়োজন করে। ‘পলাশী লুষ্ঠন’ কথাটি গল্প_কথা নয়। বাংলার প্রাণ-রস শুষে নিতে গিয়ে 
কোম্পানীর তাবড়-তাবড় কোম্পানীর কর্মচারীরা কোম্পানীর ঘরেই সিধ কেটেছিল শেষ eng | 
বাণিজ্যে যুনাফার পরিবর্তে কোম্পানীর লোকসানের অঙ্ক বড় হয়ে উঠতে ব্যাঙ্ক অব RAS 
এবং সরকারের কাছ থেকে খণ নেওয়া ছাড়া কোম্পানীর অন্য উপায় রইলোনা। সেই থেকে 
কোম্পানীর কাজের উপরে একটু নজর রাখবার কথা ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট চিন্তা করতে থাকে। 
তবে, ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক কার্যকলাপের ধারাটি অব্যাহত থেকে গিয়েছি 
তর কারণ, পার্লামেন্ট বা কোম্পানীর পরিচালকবর্গের অসাবধানতা, না..... ইংলগু থেকে ভার ০. 
দূরত্ব, বুঝবার উপায় ci 
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11 ১৯৭২ এ ওয়ারেন GRA ভারতে কোম্পানীর qur অধিকারিক হন। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 
তাকে স্পষ্ট ভাষায় কোম্পানীর মূল ব্যবসায়িক স্বার্থ সম্পর্কে কর্মচারীদের সজাগ থাকতে বলে 
- দিলেও ভারতের সনকাঙ্গীন রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে হেষ্টিংসও নির্লিপ্ত থাকতে পারেননি। 
দোষ তারও খুব ছিলনা। অর্থনীতিতে দার্কেন্টাটল মতবাদের প্রভাবে লগ্ুনের কর্তৃপক্ষ ঘরের 
` সোনা-রূপো বের করে কোম্পানীর ব্যবসায়ে নৃঙ্গধন বিনিয়োগে রাজী ছিলেন না। সুতরাং প্রাচ্য 
কোম্পানীর সব রকন ব্যয় বহন করবার দায় এসে পড়াতে কোম্পানীর অধিকারিকদের এদেশে 
, আয়ের বিভিন্ন উপায় সন্ধান করতে হয়েছিল। কোচবিহার এবং ভোটানের পারস্পরিক wu 
ওয়ারেন হেষ্টিংসের সাননে এমন একটি উপায় উপস্থিত করেছিল। 

* ভোটানের আগ্রাসন ও লোভের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে না পেরে কোচবিহার ইংরেজের শরণাপন্ন 
হয়। শরণাগত কোচবিহারের হয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংসের আদেশে কোম্পানীর ফৌজ কোচবিহার 
ছিল কোচবিহারের, উপরন্ত উপকৃত কোচবিহ্যর তার রাজস্বের অর্ধেক কোম্পানীকে বার্ষিক কর 
হিসাবে দিতে প্রতিশ্রুত হল। ফলে, সুবা বাংলার প্রান্তিক জেলা রংপুর ছাড়িয়ে কোম্পানীর 
^s ওয়ারেন হেষ্টিংস তার প্রকৃত ননোভাব গোপন করেননি। ১৭৭৩ এর ১৫ জানুয়ারীতে ফোর্ট 
. উইলিয়াম থেকে তিনি লণ্ডনে কোলক্রককে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেটি এই প্রসঙ্গে একটি 
উল্লেখহে'ণ্য দলিল হয়ে আছে। হেষ্টিংস লিখেছিলেন যে নতুন করে রাজ্যজর়ের পরিচালনার 
তিনি বিরোধী হলেও, তিনি কোম্পানীর মৌলিক অধিকারের সীমানা সম্পূর্ণ করতে, কিম্বা তার 
নির।পত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন কর্মসূচী নিতে দ্বিধা করবেন না। আনরা বিস্মিত 
হই যে ওয়ারেন হেষ্টিসের এই কথাগুলি তার পরবর্তী কোম্পানীর মুখ্য প্রশাসকদের মুবে স্বচ্ছন্দে 
বসিয়ে দেওয়া TH | আর তখনই সন্দেহ হয় যে কোম্পানীর পরিচালকদের যুদ্ধ-বিনুখতা কেবল 
কথার BA | কারণ, ওয়ারেন হেষ্টিসের অনুগামী হয়েই কোম্পানীর প্রশাসকেরা ভারতে কোম্পানীর 
অধিকারকে শেষপর্যন্ত কোম্পানীর অধীন ভারতে পরিণত করেছিলেন। 

. ওয়ারেন afi এ বিশেষ মানসিকতার একটি যুক্তিও ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
দেওয়ানী লাভ এবং নেপালে মল্ল শাসনের বিলুপ্তি ঘটিয়ে গোর্থা শাসনের প্রতিষ্ঠা প্রায় সমকালীন 
ঘটনা। 

নেপালের মধ্য দিয়ে তিব্বতে বাণিজ্য-পসরা নেবার আগ্রহ ইংরেজ কোম্পানীর সুরু থেকে 

ছিল। এজন্য নেপালে রাজনৈতিক “সস্থতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে মন্ত্র শাসনকে সাহায্যের হাত 
ইংরেজ বাড়িয়েছিল। ক্যাপ্টেন কিনলকের নেতৃত্বে একটি সৈন্যদলও নেপাল অভিমুখে যাত্রা 
'করেছিল। কিন্তু পথের দুর্গমতা এবং মারাত্মক জলবায়ু অভিযানের বাধ! হয়ে দাঁড়ায়। মল্ল 
* রাজবংশও গোর্ধা পরাক্রম নেনে নিতে বাধ্য হয়। তখন মল্লদের দুর্ভাগ্য ভুলে গিয়ে কোম্পানী 
গোৰ্খা শাসনের সাথে FRETS স্থাপনে প্রয়াসী হয়। কিন্তু ইংরেজ সম্পর্কে নেপাল অধীশ্বর পৃথ্বিনারায়ণের 
“মনে কিছু কিন্তু ছিল। এ কারণেই ১৭৬৯-৭০ এ কোম্পানীর দূত হয়ে জেমস লোগান নেপালে 
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গিয়েও সফল হতে পারেন নি। তাই, নেপালের মধ্য দিয়ে তিব্বতে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য 
প্রসারের Whe ভেঙে যায়। 

কিন্তু, ওয়ারেন হেষ্টিংস Race কোম্পানীর বাণিজ্য-সম্ভাবনায় গভীর বিশ্বাসী ছিলেন, এবং 
সেজন্য মরিয়া হয়ে তিব্বতে পৌঁছুবার বিকল্প পথ খুঁজতে প্রবৃত্ত হন। কোচবিহার-ভোটান সংঘর্ষ, 
তিব্বতের লামা রিম্পোচের মধ্যস্থতায় ভোটানের সাথে শাস্তি স্থাপন, তিব্বতী লামাদের জন্য 
কলকাতার কাছে গঙ্গার ওপারে u নির্মাণের জন্য একখন্ড জনি উপহার, ভোটানের মধ্য দিয়ে 
তিব্বতে যাতায়াতের সুবিধা দানের বিনিময়ে ভোটানকে নানাভাবে খুশি করার প্রয়াস, সবই 
ওয়ারেন হেষ্টিংসের বেপরোয়া মনোভাবের পরিচয়। পাহাড় থেকে সমতলে পূর্বদিকে সঙ্ধোশ 
নদী থেকে পশ্চিমে তিস্তা পর্যন্ত বিতীর্ণ অঞ্চলের উপরে, এমন কি রংপুরের অধীন জমিদার 
বৈকুষ্ঠপুরের রায়কতের আনবাড়ী ফালাকাটার উপরেও ভোটানের অধিকার মেনে নিতে ওয়ারেন 
হেষ্টিংসের Ra ছিল না। ভোটানের প্রতি এই উদার অনুগ্রহের দরুণ ভবিব্যতে কি সমস্যা দেখা 
দিতে পারে, সে কথাও তিনি ভাবতে রাজী ছিলেন না। সেজন্য পরপর বোগল, হামিলটন, 
টার্নারকে ভোটানের মধ্য দিয়ে তিববতে পাঠিয়ে তিব্বতের সাথে নির্ভরযোগ্য সম্পর্ক গড়ে তুলবার 
জন্য অক্লান্ত চেষ্টাও করেছিলেন। 

ওয়ারেন হেষ্টিস সাফল্যের মুখ দেখে যেতে পারেননি। কারণ, টার্নার যখন তিববত থেকে 
ফেরেন, তার আগেই হেষ্টিংস স্বদেশে ফিরে গেছেন। টার্নার তিব্বতে বাণিজ্যের উজ্জ্বল সম্ভাবনার 
কথা ব্যক্ত করেন, কিন্তু তিব্বতে ব্যবসা উপলক্ষ্যে শ্বেতাঙ্গ বণিকের আনাগোনায় যে তিববতেরই 
অনীহা ছিল, এ কথাটা তখনও কোম্পানী বুঝে উঠতে পারেনি। 

তিব্বতে কোম্পানীর ব্যবসার সন্তাবনার প্রতি ওয়ারেন হেষ্টিংস যতটা আগ্রহী ছিল, কোম্পানীর 
রংপুর এবং পূর্ণিয়া জেলা দুটির নিরাপত্তার বিষয়ে ততোটা উদ্বেগ ছিল। রাজা পৃথী ন্যরায়ণের 
নেপাল তার পার্বত্য উপত্যকার গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকেনি। সমতলে কোশি এবং cafe নদীর ГЇ 
সংকীর্ণ এলাকাটির সাধারণ নান ছিল মোরঙ্গ। তার জন্স-হাওয়ার গুণ Reg ভূমির উর্বরা- 
শক্তি, বলতে গেলে, কিছু ছিলনা। তবুও নেপাল স্থানীয় শাসকদের অস্তুবিরোধের সুযোগে 
১৭৭০ এ মোরঙ্গ দখল করে নিয়েছিল। মোরঙ্গের দক্ষিণে সুবা বাংলার পূর্ণিমা cem এ 
মোরঙ্গ অঞ্চল নেচি নদী অতিক্রম করে পূর্ব দিকে মহানন্দা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, মূল 
মোরঙ্গের পূর্বভাগ হয়ে। মাটির উৎপাদিকা শক্তি এবং জলহাওয়া অবিকল পশ্চিম ভাগের 
মত। নিবিড় জঙ্গল সারা এলাকা ঢেকে রেখেছিল। মানুষের বসতি গড়বার পক্ষে খুব আকর্ষণীয় 
জায়গা ছিলনা। 

আকর্ষণীয় যাদের কাছে হয়েছিল, তারা একটু ভিন্ন স্বভাবের এবং পেশার লোক। তাদের 
বেশভূষা হয় mra, না ফকিরের, যা স্থানীয় সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ জাগাতো না। কিন্তু 
তাদের মহ্যে সবাই খাঁটি সন্যাসী বা ফকির ছিলনা, অধিকাংশই ছিল অন্ত্রীবি, এবং ভিন্ন feu 
দলে বিভক্ত হয়ে কোম্পানীর Эту] জেলাগুলিতে ডাকাতি করতো। অভিযানের শেষে 
মোরঙ্গের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে আসত্যে। এরা কোথা থেকে এসেছিল, নিশ্চয় করে বঙ্গা যাবেনা; 
তবে এ অঞ্চলের মেচ, বিমল, «ЕР প্রভৃতি ভ্রনজাতির সঙ্গে চেহারা ভাষা, ধর্ম, আচার-আচরণ, 
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কোনদিক থেকেই নিল ছিল না। অনুমান করা যায় যে বক্সার যুদ্ধের পর যখন অযোধ্যার নবাব 
ইংরেজের পরাক্রমের কাছে নতিম্বীকারে বাধ্য হন, তখন সৈন্যবাহিনীর কিছুটা তাকে হ্রাস করতে 
হয়। এই উদ্বত্ত সৈন্যর৷ абур» হয়ে স্বাধীন সৈনিকের পেশা গ্রহণ করেছিল। জীবিকা অর্জনের 
ইচ্ছা ছাড়াও তাদের মনে ইংরেজের প্রতি আক্রোশের দরুণ কোম্পানীর এলাকায় না থেকে লুঠ- 
তরাজের সুবিধার জন্য এই অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিল, যা কোম্পানীর নয়, অথচ কোম্পানীর 
এলাকার яд | সন্গ্যাসীদের একটি বড় অংশ বৈকুষ্ঠপুর, কোচবিহার, এমনকি ভোটানের অধানে 
ভাড়াটে সৈন্য হয়ে কাজ করতে গিয়েছিল। পরে, এই তথ্য জানতে পেরে ইংরেজকেও সাবধানতা 
অবলম্বন করতে Uni 

এতগুলি чаа মানুবের পূর্ব মোরঙ্গে বেআইনী সমাবেশ সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ d 
অঞ্চলের স্থায়ী নৈরাজ্য | আলোচ্য এলাকাটি আবুল ফজলের সময়ে কোচবিহার রাজ্যের পশ্চিনভাগ 
für বৈকুষ্ঠপুরের রায়কত বংশ কোচবিহার রাজবংশের নিকট আত্মীয়, এবং габата কোচবিহারের 
রাজার পরেই রায়কতের স্থান ছিল একসময়ে | কোচবিহার রাজ্যের পশ্চিন অংশের সুরক্ষার দায়িত্ব 
রায়কতের উপরে অর্পিত হয়েছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে কোচবিহার রাজ্যের 
অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সূত্রপাত এবং এ সময়েই কোচবিহারের সাথে বৈকুষ্ঠপুরের দূরত্ব তৈরী 
হতে ঘাকে। 

আজকের জলপাইগুড়ির প্রায় ১৮ মাইল উত্তরে বৈকুষ্ঠপুরের রাজপাট তৈরী হয়। খরস্রোতা 
তিস্তা এবং ঘন অরণ্যে বেষ্টিত এ রাজপাট সাধারণ শত্রুর পক্ষে অগনা ছিল। উনবিংশ শতকের 
মধ্যভাগে ডাঃ জোসেফ жата বৈকুষ্ঠপুর রাভ্রপাট নিজের চোখে দেখে বর্ণনা করে গেছেন। 
কিন্তু কোচবিহার থেকে পৃথক হবার পর, বৈকুষ্ঠপুর মহানন্দা-নেচির অন্তর্বতী এলাকা সম্পর্কে 
নিরুৎসাহী হয়। তার ফলে এ এলাকা কোচবিহার বা বৈকুষ্ঠপুরের অধিকারে রইলো না। তার 
চেয়েও বড় কথা, ১৭০৭ এ সম্রাট আওরঙ্গজ্রেবের মৃত্যুর পর বৈকুষ্ঠপুরের দক্ষিণ অঙ্গে সরাসরি 
আঘাত আসবার আশঙ্কা কনে আসাতে রাজপাট জলপাইগুড়িতে স্থানান্তরিত হল। দ্বিতীয়তঃ, 
মুরশিদকুলি খা বাংলার নবাব হওয়াতে বৈকুষ্ঠপুর আরও নিশ্চিন্ত হয়েছিল, কারণ নবাব যুদ্ধ- 
বিমুখ ছিলেন। কিন্তু মুর্শিদকুলি থা চোখ deret বাংলার যে নতুন রাজনৈতিক খেলা আরস্ত 
হয়, সে খেলায় বৈকুষ্ঠপুরের স্বাধীনতার মর্যাদা ভূলুষ্ঠিত হয়ে যায়। ততোদিনে পূর্ব নোরঙ্গেও 
নতুন ইতিহাস তৈরী হতে থাকে। 

জেসুইট মিশনারী ক্যাকরাল এবং দিয়াজ ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে তিব্বতের সিগাংসে যাবার জন্য 
ভোটানের পথে না গিয়ে সিকিম এবং р উপত্যকা দিয়ে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। ডেসিডেরি 
ভার তিব্বতের বিবরণে আরও উল্লেখ করেছিলেন যে এই দুই জেসুইটের কাছে সিকিনের পথ 
আরও বিপদসন্থুল মনে হয়েছিল। কারণ, সে সময়ে সিকিমে শাসন-নিয়ম কিছু ছিলনা | উপযুক্ত 
প্রহরা ছাড়া পথ চলাও সম্ভব ছিলনা। পরে অবশ্য অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। সপ্তদশ শতকের 
চল্লিশের দশকে সিকিম অধিপতি চোগিয়্যাঙ্গ ফুলসো সিকিনকে একটি সুসংহত aga আকার 
দিয়েছিলেন। অনুমান করা হয় যে তারই সময়ে পশ্চিমে নেপাল এবং পূর্বে ভুটানের সীমানা 
ছুঁয়ে সিকিমের অধিকার পর্বত প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং সেখান থেকে দক্ষিণ বরাবর 
Fe (বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা--১৯৯৬ C] ৮১ 


মেচি-মহানন্দা বেষ্টিত সনতলে শেষ হয়েছিল। তার আগেই বৈকুষ্ঠপুর এ এলাকার উপর থেকে 
দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু, সিকিনের দুর্ভাগ্য, অর্জিত সাফল্য সে ধরে রাখতে পারেনি। তৃতীয় 
পুরুষের চোগিয়্যাল চাকদোর MEETA থেকে সিকিনের গৌরব NIA হয়ে যায়। আভ্যন্তরীণ 
ক্ষমতালাভের লড়াই সিকিমকে দুর্বল করে ফেলেছিল। তার সুযোগে ভোটান সিকিনের দক্ষিণ 
পূর্বাশ যো অধুনা কালিম্পং) দখল করে। তিব্বতের অনুগ্রহে সিকিম সে যাত্রায় সল্লের উপর 
দিয়ে বেঁচে গিয়েছিল, সত্য, কিন্তু আরও বড় বিপদ ভবিষ্যতের গর্ভে ছিল। 

ভোটানের হাতে লাঞ্ছনা সিকিনের দুর্ভাগ্যের শেষ কথা নয়। তার সনতলের অধিকার ভূমিও 
হাত-ছাড়া হবার উপক্রন হল। পূর্ব যোরঙ্গে সিকিনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা আর দৃঢ় ছিলনা । নানে 
সিকিনের জায়গা হলেও নিজের শক্তিতে са কেউ সেখানে জায়গা করে নিতে পারতো। সন্যাসী 
এবং ফকিরের ভেকধারী নানুষেরা এমনি ভাবেই পূর্ব মোরঙ্গে আস্তানা গড়ে তুলেছিল। 

নেপাল তাতে ১৭৭০ এ পশ্চিম মোরঙ্গে পা রেখেছিল। এ এলাকা কোম্পানীর অধীনে 
আনবার কথা ইংরেজের মনেও এসেছিল । কারণ, ATA লুটেরাদের যাতায়াতের পথে মোরঙ্গ 
পড়তো এবং কোম্পানীর পূর্ণিয়া জেলার নিরাপত্তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ উদ্বেগে ছিলেন। কোম্পানীর 
উদ্বেগ বুঝতে পেরে নেপাল ওয়ারেন হেষ্টিংসকে আশ্বস্ত করতে যুক্তি দেখিয়েছিল যে নোরঙ্গ 
নেপালের দখলে থাকলে নোরঙ্গের মধ্য দিয়ে কোম্পানীর জেলায় গিয়ে সন্গ্যাসীদের হামলা বন্ধ 
হবে। ওয়ারেন হেষ্টিংন কিন্তু আস্বস্ত হননি। ১৭৭৪ এর আগষ্ট মাসে রাজা পৃথীনারায়ণকে মোরঙ্গ 
থেকে নিবৃত্ত হতে অনুরোধ করেছিলেন। তাতে কোন ফল হয়নি, বরং কয়েক বছরের WU 
কোম্পানীর উদ্বেগ বহুগুণ বেড়ে গেল। 

ফারসিনহারের সঙ্কলিত রংপুর রেকর্ডস থেকে জানা গেল যে ১৭৭৮ এর মার্চে রংপুরের 
কালেক্টর কলকাতায় SR বার্তা পাঠালেন। ভ্রিতপাল মল্লিক প্রনুখ জোতদারেরা সিকিনের 
মোরঙ্গে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। সিকিনের ফৌজদারের সাথে তাদের নতাত্তরের 
পরিণামে ফৌজদার নিহত হয়েছিলেন। নিহত ফৌজদারের ছেলে feram প্রতিশোধ নিতেউদ্যোগ 
নিলে জোতদারেরা পশ্চিম মোরঙ্গের কর্তাব্যক্তির কাছে সাহায্য চাইলেন। এই সুবাদে নেপালী 
ভনিদার «гатага থাপা লোকজন নিয়ে পূর্ব সিকিমের মোরঙ্গে উপস্থিত হলেন। সিকিণের মোরঙ্গ 
দখলের সুবর্ণ সুযোগ গঙ্গারানের পক্ষে গ্রহণ করা স্বাভাবিক ছিল। গঙ্গারানের প্রকৃত উদ্দেশ্য 
বুঝতে পেরে নোরঙ্গের ভোতদারেরা সিকিমের ফৌজদারের সাথে যুক্ত হয়ে গঙ্গারামকে বাঁধা 
দিতে গিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হলেন। সিকিম নোরঙ্গে গঙ্গারানের আধিপতা প্রতিষ্ঠিত হল। 
চতুর গঙ্গারাম মোরঙ্গে বসবাসকারী সন্যাসী, ফকির দলের সাথে ASIA বজায় রেখে নিজে দল 
ভারী করলেন এবং দেখতে দেখতে এলাকাটি সনাজ-বিরোধী মানুষে ছেয়ে গেল। 

দাক্ষিণাত্যে নহীশুর এবং মারাঠাকে নিয়ে ওয়ারেন হেষ্টিংদ একটু বিব্রত ছিলেন বলেই 
গঙ্গারান সম্পর্কে সুনিশ্চিত ব্যবস্থা নিতে পারেন নি। তবে, নোরঙ্গের সমাজ-বিরোধীরা রংপুর 
জেলার পশ্চিম সীমানার গ্রানে, সদরে হানা দিয়েই তিনি সতর্ক হলেন। ১৭৮৪-র প্রথন দিকে 
নেপাল দরবারে দূত পাঠিয়ে সব বিরোধের অবসান চাইলেন, এবং সেজন্য ফক্সক্রফট মিশন 
তৈরী হ'ল। কিন্তু তার দেশে ফেরার সময় হয়েছিল বলে মিশনের যাত্রা বন্ধ থাকে। কোম্পানীর 
৮২ D wf 


(ভৌমিক অধিকারের সীমানার সম্পূর্ণ বা তার নিরাপত্তার যে প্রশ্ন ওয়ারেন হেষ্টিংসকে Cosa 
করেছিল, ন্যাকফারসন সাহেব 'অল্পকালের wen কোম্পানীর দায়িত্বভার নিয়ে নে প্রশ্নের উতর 
পেয়ে রংপুরের পশ্চিন সীমানায় সমাদ্র-বিরোধীরা সন্ত্রাস শুরু করে দিয়েছিল। ইংরেজ সিপাহার 
চাপে গঙ্গারান পশ্চিম নোরঙ্গে চলে গেলেন। কিন্তু ব্যাপারটি নাটকীর মাত্রা নিয়ে ওয়ারেন 
হেষ্টিংসের T প্রশ্নটি নতুন চেহারায় ফিরিয়ে আনলো। নেপাল দরবার গঙ্গারানের আচরণের 
জন্য দুঃখ প্রকাশ করে কোম্পানীর প্রতিপূর্ণ সম্পর্কের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলো। 

কিন্তু ইংরেজের স্বত্তি আসেনি। নিকিনের নোরঙ্গ নেপালের দখলেই রইলে৷। পূর্ণিরা জেলার 
মাথার উপরে এবং রংপুর জেলার গায়ের পাশে নেপালের অবস্থান ইংরেজের কাছে কাটার মত 
বাজতে থাকে। ওয়ারেন হেস্টিংস যখন জর্জবোগলকে তিব্বতে পাঠিরেছিলেন ইংরেজের বাণিজ্য 
সম্ভাবনার খোঁজ-খবর নিতে, তখন তাশিলামার মুখে কেবল গুনেছিলেন বে তিব্বতের সাথে 
ফিরিঙ্গির ঘনিষ্ঠতা নেপাল পছন্দ করে না। প্রকৃতপক্ষে তিব্বতের সাথে ভারতের বাণিজ্য কেবল 
নেপালের মাধ্যমে হোক, নেপালের বহুদিনের সাধ ছিল। এমনকি তিব্বতের সঙ্গে দিকিনের নিবিড় 
সম্পর্ক থাকলেও, ভারত-তিব্বতের অর্থনৈতিক সম্পর্ক যেন দিকিনের নাধ্যনে গড়ে উঠতে না 
পারে, সেজন্য নেপাল তিব্বতকে শক্তি প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ইংরেজের সঙ্গে নোরঙ্গ 
নিয়ে ঝগড়া নিটিয়ে নেবার গরজ নেপালের Л কারণেই দেখ! গিয়েছিল। ১৭৮৮-তে নেপাল 
তিব্বত আক্রমণ করে, এবং একই সঙ্গে তিস্তা নদী পর্যগ্ত সিকিনের পশ্চিনাংশের পার্বতাভুনিতে 
নেপালের সৈন্যদল নেপালের অধিকার ঘোষণা করে। 

তিব্বতের উপর নেপালের আক্রমণ চীনকে সতর্ক করে, এবং তার ফলে তিব্বতে 
নিজের অধিকার বজায় রাখতে চীন তার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দের। যার কাছে নেপাল 
সম্পূর্ণ পরাজিত হয়। তিববত আক্রান্ত হয়ে কোম্পানীর কাছে সাহাযোর জন্য আবেদন করেছেন, 
তেমনি নেপালও পরে আশ্রয় হয়ে কোম্পানীর কাছে সাহায্য চায়। কিন্তু, কোম্পানীর কর্ণধার 
কর্ণওয়ালিস ঝানেলায় না গিয়ে কোন পক্ষকেই সাহায্য করলেন না, দুপক্ষেরই বিরাগভাজন 
হয়েছিলেন। কোম্পানী ব্যবসার স্বার্থে ওয়ারেন হেষ্টিংস হিনালয়ের qua ইষ্ট eT: কোম্পানীর 
দূরত্ব কমাবার জন্য যতটা অগ্রসর হয়েছিলেন, তিব্বত-নেপাল যুদ্ধের পর কোম্পানীকে ততোটা 
পিছিয়ে আসতে হল। উপরস্ত, ইংরেজের চোখে চীন তখনও শক্তিধর ছিল, এ শক্ডিধরের কোর 
নিয়ন্ত্রণে তিব্বত যেতে বাধ্য হল বলে কোম্পানী তিববতকে চীন থেকে বিচ্ছিন্ন করে আর ভাবতে 
সাহসী হলনা। 

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নেপালে কিছু সময় কাটিয়েছিলেন ভাঃ বুকানন হ্যানিলটন। 
তার নেপাল রাজ্যের বিবরণে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ইংরেজের প্রতি বিছিষ্ট হয়ে নেপাল 
সম্ভবতঃ একদিন চীনকে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করবে। ডাঃ হ্যানিলটনের শঙ্কা প্রমানিত 
হল, যখন নেপালের আগ্রাসী কার্যকলাপের জবাবে কোম্পানী ১৮১৪ র নভেম্বরে নেপালের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বস্তুতঃ তিব্বতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পণ্য বিক্রীর সম্ভাবনার 
চেয়ে চীনে, তথ! ক্যানটনে কোম্পানীর বাণিজ্যের সম্ভাবনা অনেক বেশি ছিল। সর্বোপরি, ভারতে 
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কোম্পানীর সমকালীন কর্নধার গর্ভ হেষ্টিংস কোম্পানীর ভৌবিক অধিকারের সীনানা নিরাপদ 
করবার আগ্রহে d সীমানা হিমালয়ের দক্ষিণ ঢালুতে বিস্তৃত করবার suem নিয়েছিদেন। হিমালয় 
উপত্যকার ঘটনার উপরে নজর রাখবার জন্যই হিমালয়ের কোলে কোম্পানীর প্রভাব প্রতিষ্ঠিত 
করবার প্রয়োজন ছিল। 

সিকিমের সাথে লাসার ঘনিষ্ঠতা ইংরেজদের অবিদিত ছিলনা। নেপালের সঙ্গে যুদ্ধের সময়েই 
সিকিনের সম্প্রীতি লাভ করার জন্য ইংরেক্ত আগ্রহী হয়। আশা ছিল, যদি লাসার সঙ্গে ইংরেজ 
সম্পর্কে নেপাল কিছু ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষনও হয়, হয়তো সিকিনের নাধানে সে fasse 
দূর করা যাবে। নেপাল সম্পর্কিত সরকারী কাগজপত্রে লক্ষ্য করা যায় যে সিকিম ইংরেজের 
সহযোগিতায় যদি তার হারানো ভূখণ্ড ফিরে পায়, তবে লাসা এবং কোম্পানীর UU মধ্যস্থ 
হতে তার আপত্তি হবে না। 

১৮১৫ ধৃষ্টাব্দের শেষভাগে নেপালের দিক থেকে বুদ্ধ-শাস্তির প্রস্তাব এসেছিল, কোম্পানীর 
আপত্তি হয়নি। তবে, ইংরেন্ডের কাছে খবর ছিল যে নেপাল ইতিমধ্যে লাসার নাধ্যনে তিব্বত 
সম্পর্কে ইংরেজের দূরভিসন্ধির কথা চীনকে জানায়। AE হেস্টিংস বাধ্য হয়ে লাসায় উপস্থিত 
চীনা প্রতিনিধিকে ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধের প্রকৃত কারণ এবং তিব্বতের উপরে তার যে কোন দুরভিসদ্ধি 
নেই, সে কথা জানিয়ে দেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে বড়লাটের পরিবদের গোপন আলোচনা 
থেকে বোঝা যায় যে নেপালের অভিযোগ চীনের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। 

নিশ্চিন্ত হয়ে ইংরেজ সিকিনের সাথে মিত্রতা পাশ করে নিয়েছিল। ইংরেজের সাথে নিত্রতার 
গরজ সিকিমেরও কম ছিল না। কারণ, তার মত দুর্বল রাজ্যের পক্ষে নেপাল বা ভোটানের 
হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে সিকিনকে শক্তিশাঙ্গী ইংরেজের ছত্রছায়ায় রাখা উচিত। শত্রুর 
আক্রনণে সিকিনের চ্যোগিয়াল তিব্বতে নিরাপদ আশ্রয় সর্বদা পেতে পারেন। কিন্তু শত্রুকে 
প্রতিঘাত করার ক্ষনতা সিকিনের নেই। সুতরাং কোম্পানী সিকিনের সাথে মিত্রতার প্রস্তাব দিলে 
১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে তেতুলিয়ায় নিত্রতা চুক্তি সম্পন্ন হল। নেপালের কাছ থেকে উদ্ধার 
করা সিকিমের cafe এবং তিস্তার অস্তর্বতী পাহাড়ী ও стая সমতল অঞ্চল সিকিনকে ফিরিয়ে 
দেওয়া হল। কৃতজ্ঞ সিকিম প্রতিশ্রুতি দিল, প্রয়োজনে ইংরেজের সৈন্য পাহাড়ে নিযুক্ত হলে 
সিকিন ইংরেজের সাথে সহায়তা করবে। 

আপাতদৃষ্টিতে ইংরেজের দিক থেকে হিমালয়ের tes রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সিকিনের 
সঙ্গে এ সৌহার্দ স্থাপন নিঃসন্দেহে একটি বড় পদক্ষেপ, যার পরিণান সূদূর-প্রসারী হয়েছিল। 
ইংরেজের হিসাব অনুযায়ী চীন নেপালকে বিনুখ করলেও হিনালয়ে চীনের সামরিক উপস্থিতি 
ইংরেজের কাছে অজানা আশঙ্কা এনেছিল। পিকিং থেকে লাসার দূরত্ব যতই হোক, তিব্বতে 
চীনের কঠোর নিয়ন্ত্রণ বাস্তব ঘটনা ছিল। ১৮৪২ এর আগে পর্যন্ত চীনের শক্তি সম্পর্কে 
ইংরেজেরও লমীহভাব беп সুতরাং হিমালয়ের রাজনৈতিক সুস্থিতি বজায় রাখতে নেপালের 
সঙ্গে শাস্তিস্থাপন, সিকিনকে fara হিসাবে পাওয়া, এমনকি ভোটানের সাথেও সন্তাবপূর্ণ ব্যবহার 
area হিসাবী বুদ্ধির পরিচয়। বিশেবতঃ 2 সময় থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত- 
সাম্রাজ্যের সম্ভাবনা স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল। বোধ হয়, সেই সম্ভাবনা মাথায় রেখে 
ъв O মধুপলী 


হিনালয়কে নির্ভরযোগ্য প্রাকৃতিক লীনারেখা হিনাবে পাবার ইচ্ছা ইংরেজের অবচেতন ননে ছায়া 
ফেলেছিল। 

লর্ড GITAA কর্মকাণ্ডের কয়েক বছর পরে লর্ড বেন্টিংকের উপস্থিতিতে ভারতে পশ্চিমী 
উদারনৈতিক ভাবনার সুবাগন জোরালো হয়ে উঠলেও ভারতে ইংরেজের সাম্রাজ্যের স্বার্থের 
দিকটি пат বেন্টিংকড উপেক্ষা করতে পারেননি। এ সময়ে সিকিনের পশ্চিন айга 
দার্ডিলিং-এ পা রাখার চেষ্টা শুরু হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে গভর্নর 
জেনারেলের রাজনৈতিক আলোচনা বিবরণীতে লক্ষ্য কর! গেল যে ক্যাপ্টেন লয়েড, হার্বাট এবং 
গ্রান্টের সুপারিশ গ্রহণ করে বেস্টিংক দার্জিলিংএ ইংরেজ সৈন্যের স্বাস্থ্যোক্ধারের জন্য একটি 
শৈলাবাস স্থাপনে আগ্রহী হন এবং তার জন্য সিকিনকে quy দেবার প্রস্তাবও করেন। সিকিনের 
সাথে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য লয়েডকে ЧЇЙГЄ দেওয়া হয়। 

সিকিন ইংরেজের প্রস্তাব উপেক্ষা করেনি, বরং দুটি শর্ত দিয়েছিল। নহাফেজখানার সংরক্ষিত 
পাওয়া যায়না। সেজন্য অনুমান নির্ভর হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। সিকিমের দিক থেকে হয়তো 
অস্ততঃ একটি শর্ত হতে পারতো সিকিনের দক্ষিণ পূর্বাং 1 নিয়ে, যে অঞ্চল অষ্টাদশ শতক থেকে 
ভোটানের অধিকৃত। নোরঙ্গ ফিরে পাবার পর স্বাভাবিকভাবে সিকিম ভোটানের অধিকৃত জায়গাটি 
ফিরে পাবার জন্য ইংরেজকে সহানুভূতিশীল দেখতে চাইবে। কিন্তু, ইংরেভের ace সিকিমকে 
এরকন কোন আশ্বাস দেওয়াও ASS ছিল না। তার কারণ তিরিশের দশক সুরু হতেই ভোটানের 
সঙ্গে ইংরেজের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠেছিল। আসামের দুয়ারগুলিতে এবং কোচবিহারের সীনাস্ত 
লোকালয়ে ভোটানের দিক থেকে নিয়নিত হানা চলেছিল। প্রতিকারেরও কোন উপার ছিল না, 
কারণ ইংরেজের প্রতিবাদ লিপি ভোটানের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাছে আদৌ পৌঁছত না বলেই 
হংরেজের আশঙ্কা হয়েছিল। গৌহাটিতে গভর্নর জেনারেল উত্তরপূর্ব লীগ অঞ্চলের বিশেষ 
প্রতিনিধি পর্যন্ত একটি সঠিক পদ্ক্ষেপ নেবার সাহস দেখাতে পারেন নি। এই পরিস্থিতিতে 
ইংরেজ খুঁজে পায়নি। সেজনা সিকিমের শর্তে দার্জিলিং-এর দান-গ্রহণে ইংরেজ অনিচ্ছা প্রকাশ 
করলে, সিকিম দান ফিরিয়ে নিতে রাজী হয়নি। শেষ পর্যন্ত ইংরেজের জেদ বজায় থাকে, এবং 
১৮৩৬ এর ফেব্রুয়ারীর রাজনৈতিক আলোচনার বিবরণীতে দেখা গেল যে ইংরেজ অরণ্যাশ্ররী 
এবং বিরলবলতি দার্জিলিং-এর পার্বত্যভূমি অধিগ্রহণ করে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দার্ভিলিং-এর ডেপুটি 
কমিশনার এড্গারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী এ পার্ধত্যভুমি সিকিন সীমানা থেকে পাংখাবাড়ীর 
তলদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 

পাকেচক্রে সিকিম দার্জিলিং ইংরেজকে দানপত্র করে দেবার পর কিন্তু খুশি হয়নি। বিশেষতঃ 
তিন বছরের মধ্যে দার্জিলিং বাবদ অর্থের কোন কিস্তি হাতে না পেয়ে অনুযোগণ করেছিল। 
ইংরেজ যে কেন এ অর্থপ্রদানে Влае ছিল জানা যায় নি। কারণ ১৮৪০ এর ফেব্রুয়ারীতে 
গভর্নর জেনারেলের রাজনৈতিক আলোচনা বিবরণীতে তার উল্লেখ নেই। কেবল গভর্নর 
জেনারেল দার্জিলিং-এর প্রশাসক ডাঃ ক্যাম্পবেলকে সিকিমের সব পাওনা মিটিয়ে দেবার আদেশ 
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পাঠালেন। পূর্ব Rare উপতাকার স্থায়ীভাবে বসবার গুরুত্ব ইংরেজ wes উপলব্ধি করে, এবং 
সে কারণে সিকিনকে দেয় ate তিনহাজার টাকা বাড়িয়ে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ছয় হাজার করেছিল। 
ভোটানের সাথে ইংরেজের সম্পর্কের কোন Calta লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। ১৮৩৮-এ নেপাল 
থেকে ইংরেজ প্রতিনিধি যে গোপন সংবাদ পাঠিয়েছিলেন, ইংরেজের পক্ষে তা উপেক্ষা 
করা সম্ভব ছিল না। নেপাল থেকে দুবার প্রতিনিধি ভোটানে গিয়েছিল, এই চাঞ্চলাকর খবরে 
হিমালর উপত্যকার রাজাশুলির মতিগতি সম্পর্কে ইংরেজের সংশয় দূর হয়নি। বিশেষতঃ, 
aR হাতে গেলেও, রংপুরের উত্তর সীনানা থেকে দার্জিলিং-এ যাবার পথ সিকিনের নোরঙ্গ 
অঞ্চলের чеп দিয়ে। সুতরাং সিকিনের সদিচ্ছ এবং সততা ছাড়া দার্জিলিং পেয়ে ইংরেজের 
afe ছিল না। 

১৮৪৯-এর দার্জিলিং-এর সুপারিনটেনডেন্ট ক্যাম্পবেল প্রকৃতি বিজ্ঞানী ডাঃ হুকারকে সঙ্গে 
নিয়ে দার্জিলিং-এর ইংরেজ সীনানা পেরিয়ে সিকিনের এলাকায় পৌছে গিয়েছিলেন। সিকিনের 
অনুমতির অপেক্ষা করেননি বলে সীমান্তে দুজনেই গ্রেপ্তার হন। সে সনয়ে লর্ড ভালহৌসি ভারতে 
অভিমুখে ইংরেজ সৈন্যদলকে যাত্রার আদেশ দিল্গেন। ১৮৪৯ এর ডিসেম্বরে সিকিন, ক্যাম্পবেল 
এবং হুকারকে মুক্তি দিল। কিন্তু সিকিনের অনিত্রোচিত ব্যবহারের প্রতিবাদে দার্জিলিং এর দরুণ 
বাংসরিক বরাক অর্থ আপাততঃ বদ্ধ হ'ল। উপরস্থ, সিকিমের নোরঙ্গ সনেত নেপালের পূর্ব 
সীমানা থেকে তিস্তার অববাহিকা পর্যন্ত সমগ্র পার্বত্যভুনি ইংরেজের দখলে 'আসে। বাংলার উত্তর 
ate সীমানায় ৬৪০ বর্গমাইল জনি সংযুক্ত হল। মুঘল শাসনে হিমালয়ের প্রাকৃতিক সীমানা 
আয়ত্ত করবার আগ্রহ এবং প্রচেষ্টার বে অভাব দেখা গিয়েছিল, কোম্পানীর আনলে ধীরে ধীরে 
ইংরেজ S ঈম্পিত লক্ষ্যে এগুতে থাকে। 

এত বড় একটি ঘটনার কোন প্রতিক্রিয়া হিনালয় উপত্যকায় ওঠেনি, যদিও তিব্বতের সাথে 
নিকিনের কয়েক শতাব্দীর সৌহার্দ ছিল। আরও tor করা যায় যে হিমালয় উপত্যকার 
রাজনৈতিক কোলাহল চীনের মনোযোগও আকর্ষণ করেনি। বস্তুতঃ আফিং যুদ্ধের পর থেকে 
тп তিরিশ বছর তিব্বত বা হিমালয় উপত্যকার দিকে মন দেবার উপায়ও ছিলনা । সে নিজেই 
বিপন্ন। ফুরোপীয় শক্তিবর্গের পরাক্রনের কাছে নতিম্বীকার, অন্যদিকে ume প্রশাসনের বিরুদ্ধে 
তাইপিং বিদ্রোহীদের ঘোষিত জেহাদ চীনকে গভীর সঙ্কটে ফেলে দিয়েছিল। তা নইলে ১৮৫৫- 
£৬-তে নেপালের তিব্বত বিজয় এবং তিব্বতের অসহায় চেহারা নিশ্চয়ই চীনকে সক্রিয় করে 
তুলবে। 

দিকিদের চোগিয়্যাল সুগফু তখন বাধর্ক্যের ভারে অবনীত। তেঁতুলিয়া সন্ধি তিনিই ইংরেজের 
সাথে সাগ্রহে করেছিলেন। কিন্তু সেই নিত্রতার পরিণতি দেখে, অনুনিত হার, তিনি কঠিন মনস্তাপে 
ছিলেন, са কারণে বছরের অধিকাংশ সনয় তিনি চুম্বী উপত্যকায় তিব্বতের তাশিলানার কাছাকাছি 
বান করতেন; বিবাহ-দুত্রে তাশিলানা চোগিয়্যালের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সুতরাং রাজ্যের প্রশাসনভার 
яте হয়েছিল দেওয়ান তোখাং নামগিয়্যালের উপরে | দেওয়ান নিজেও বিবাহ-সূত্রে রাজপরিবারের 
সাথে বুক্ত। তবে, চিন্তায় এবং কাজে ইংরেজ-বিদ্বেষী ছিলেন। 
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ডঃ ক্যাম্পবেলের পরিচালনায় দার্জিলিং ক্রনে শ্রী-সম্পন্ন হয়ে উঠছিল fee faftum মনে 
দার্জিলিং এর শ্রী যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে ক্যাম্পবেলের ধারণায় আসেনি । দাদত-ীঝনের 
দায়াদেনা থেকে fais পাবার জনা সিকিন থেকে অনেক সময় মানুষ দার্জিলিং-এ পালিয়ে 
আসতে! | সিকিনের দাস-শ্রনে সংগঠিত অর্থনীতি এই ক্ষতি সহজে নেনে নিতে পারেনি। কিন্তু 
পলাতক দাসদের ধরে আনার ইচ্ছা যত স্বাভাবিক হোক, নিকিষের মলে রাখা দরকার হিল নে 
দার্জিলিং পাহাড়ের নালিক তখন সে নয়, অনা আর একজন দার্জিলিং-এর সীমানার uus 
সিকিনের জোর-জুলুম সুরু হলে, ক্যাম্পবেল কিছু রক্ষী নিয়ে ১৮৬০-এর নভেম্বরে CANE 
এলাকা পরিদর্শনে যান। কিন্তু কেবল রক্ষীদল সিকিমকে নিরন্ত করতে পারেনি দেখে কর্নেল 
গগ্লারের নেতৃত্বে সানরিক অভিযান পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। 

ইংরাজ সৈন্যবাহিনী ১৮১৬-এর গোড়ায় সিকিনে প্রবেশ করে, রাজধানী তানলংএ অনায়াসে 
গিয়ে Aten ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস না পেয়ে এ বছর নার্চের শেষভাগে ইংরেজের 
সাথে স্ধি করে। সন্ধির শর্ত ইংরেভের আরোপিত। নিজের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে কোন অভিযোগের 
সুযোগ দেবে না বলে সিকিন প্রতিশ্রুতি দেয়। উপরস্তু সিকিম তার পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে ইংরেডের 
পরামর্শ ছাড়া সিদ্ধান্ত নেবেন; কোন বহিশক্তিকে ইংরেজের অনুনোদন ছাড়া স্থান দেবেনা কিম্বা 
সৈন্য চলাচলের অনুমতি দেবে না। সিকিনের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য পথ নির্নাগে ইংরেজকে সাহাযা 
করবে, এবং ইংরেজের বাণিজ্য-পণ্যের উপর কোন OS বসাবে না। বৃদ্ধ চোগিয়্যাল অবসর 
নিলেন, এবং তার ছেলে সিদকিয়ং পিতার স্থলাভিসিক্ত হলেন। ইংরেজের অভিপ্রায় অনুনারে 
রাজধানী তিব্বত সীমান্ত থেকে দেশের অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত করতে সিকিন রাজী হল এবং 
দেওয়ান তোখাং ও নির্বাসিত হলেন। 

তামলং সন্ধি ইংরেজকে দার্জিলিং জেলার নিরাপন্ডার চেয়েও কিছু বেশি দিয়েছিল। তেতুলিয়া 
"CS যার সুরু, তানলং-এ তার শেষ। নেপাল ও" ভোটানের সীনানায় ইংরেজ নিজের সুরকা 
ঘাঁটি গড়ে তুলতে সক্ষম হল। সিকিনের নিঃসর্ত আত্মসমর্পণের দরুণ তিব্বত উপত্যকার 
রাজনীতির উপরেও নজর রাখবার সুবিধা হল। 

দার্জিলিং জেলা সৃষ্টি কাহিনীর Уа পর্ব এখান аду আরভ্ত হয়েছে। সিকিনের সঙ্গে বোঝা- 
পড়া সম্ভব হলেও, ভোটানের সঙ্গে সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটতে থাকে। ওয়ারেন হেক্টিংসের 
সময় থেকে তিব্বতে ব্যবসার মোহ ইংরেজকে чың করেছিল। ভোটানকে সব রকমে খুশি 
করতে গিয়ে ইংরেজ বুঝতে পারে যে ভোটানকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি দেওয়া হয়োছে। 
আসাম, কোচবিহার, রংপুরের সীমানায় অবধি লুঠ-তরাজ ও অপহরণের ঘটনা ইংরেজের ঘুম 
কেড়ে নিয়েছিল। প্রতিবাদ জানিয়ে কিংবা প্রতিনিধি পাঠিয়েও ইংরেজ তার কোন সুরাহা করতে 
পারেনি। কারণ ভোটানে রাজনৈতিক সুস্থিতি দুর্লভ বস্তুর মত; দেশে এমন সার্বভৌম এবং 
অবিভক্ত প্রশাসন ছিল না যার সাথে ইংরেজের পক্ষে আলোচনায় বসা সম্ভব ছিল। ইংরেজের 
শেষ চেষ্টা যখন এ্যাসলি ইডেনের অপনানকর বার্তায় পরিণত হয়, তখন ইংরেজের কাছে 
ভোটানে সামরিক অভিযান ছাড়া অন্য বিকল্প ছিলনা। ১৮৬৪-৬৫ তে সংঘর্ষ করতে গিয়ে 
ভোটানও বুঝতে পারে তার ক্ষমতা সীমিত, এবং Л সীমিত শক্তি নিয়ে ইরেজের সাথে যুদ্ধ 
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চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তখন উভয়ের মধ্যে সিঞ্ধুলায় সন্ধি স্বাক্ষরিত হল। ভোটান সমগ্র 
দুয়ার অঞ্চল ঘেকে সরে আসার অঙ্গীকার করে. এবং ইংরেজ তার জন্য ভোটানলে প্রতি বছর 
আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। দার্জিলিং জেলার দিক থেকেও Php সন্ধির যথেষ্ট 
ore রয়েছে। তিস্তা নদীর পূর্বদিকে প্রায় ৪৮৫ বর্গনাইল পরিমিত পার্বতাভূমি, যা ভোটান 
নিকিনের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছিল, ভোটান ইংরেনের হাতে তুলে দেয়। ডালগিংকোট নানে 
পরিচিত 2 পার্ব্বতাভূমিকে ইংরেজ পশ্চিহদুয়ারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে রাখার পর ১৮৬৬-র 
অক্টোবর থেকে দার্জিলিং এর সঙ্গে সংযুক্ত করে, যদিও ১৮৬৯ এর আগে কেতা-দুরত্ত প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা সেখানে প্রবর্তিত হয়নি। 

দার্ডিলিং-এর সুস্পষ্ট চেহারা এতদিনে মানচিত্রে ফুটে উঠলো। ডাঃ ক্যাম্পবেলের চেষ্টায় 
অরণো আচ্ছন্্রদার্জিলিং-এর রূপাস্তর সুরু হয়েছিল, যা কালক্রমে দার্জিলিংকে শ্রেষ্ঠ শৈলবাসে 
পরিণত হয়। কিন্তু, দার্জিলিং এর অন্য একটি গুরুত্ব থেকে গিয়েছিল। ১৮৭০ এর মার্চ মাসে 
লণ্ডন থেকে সেক্রেটারি অব্‌ ষ্টেট অরগিল ভারতে বড়লাট এবং রাজশ্রতিনিধিকে তিব্বতের 
সাথে ইংরেজের সৌহার্দ স্থাপনের নতুন প্রয়াস নেবার অনুরোধ পাঠালেন। স্পষ্ট বোঝা যায় যে 
তিব্বতের ব্যবসাকে ইংরেজ মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে পারেনি। চীনের মূল ভূখণ্ডে ইংরেজের 
বাণিজিক স্বার্থ যেমন ছিল, তেননি সুরোপের Rien দেশেরও ছিল: কিন্তু তিব্বতে কেবল 
ইংরেজের বাণিজ্যিক স্বার্থের সুযোগই বেশি ছিল। ১৮৭৩-এর এপ্রিলে Society for the 
Encouragement of Arts. Manufactures and Commerce of England নামে প্রতিষ্ঠানটি 
সেক্রেটারি অব স্টেটের কাছে কয়েকটি প্রস্তাব আনে তিব্বত ও মধ্য এশিয়ায় ইংলণ্ডের বাণিজ্য 
সম্প্রসারণের বিষয়ে প্রস্তাবে দার্জিলিং জেলার সমধিক গুরুত্ব ধরা পড়লো। সিকিমের মধ্য দিয়ে 
তিব্বতের সাথে কার্যকরী যোগাযোগ স্থাপন, এবং কলকাতা থেকে দার্জিলিং-এর সাথে রেলপথে 
সরাসরি সংযোগের কথা প্রস্তাবে দেওয়া হল। 

অনতিবিলম্বে এ প্রস্তাব ইংলণ মন্ত্রীসভা হয়ে ভারতে বড়লাট নর্থক্রকের কাছে পৌঁছুলো। 
ইতিমধ্যে সিকিমের চোগিয়্যাল সিদকিয়ঙ দার্জিলিং এ ছোটলাট জর্জ ক্যাম্পবেলের সাথে এক 
সৌহার্দমূলক সাক্ষাৎ করেন। তখন সিকিমকে দেয় বাংসরিক অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে বারো হাজার 
করা হল, এবং চোগিয়্যালকে অনুরোধ করা হল যেন সিকিমের মধ্য দিয়ে তিববত সীমানা পর্যন্ত 
সড়ক তৈরীর ব্যাপারে সিকিমের সর্বপ্রকার সহযোগিতা পাওয়া যায়। দার্জিলিংএ ডেপুটি কমিশনার 
এডগার এ emp সড়কের সব সম্ভাবনা খতিয়ে দেখবার জন্য যাবেন, স্থির হল। 

তিব্বতে ইংরেজের এই দুর্নিবার আগ্রহের কথা হিমালয় উপত্যকায় অজানা রইলো 
না। ভোটানের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা এই সময়ে চরমে উঠেছিল। পুনা, পারো, 
ওয়াংদুফোদরাং, এবং তাগার বিভাগীয় প্রশাসকেরা ভোটানে ইংরেজের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ চেয়ে 
দার্ভিলিং-এ এডগারের কাছে বিশেষ দূত পাঠিয়েছিলেন ইংরাজকে তারা বোঝাতে চেষ্টা করেন 
যে সিকিনের সঙ্গে ইংরেজের সাম্প্রতিক আচরণ লাসাকে শঙ্কিত করে তুলেছে; আর তার ফলে 
একজন তিব্বতী এবং একজন চীনা কর্মচারী ভোটানে এসে ইরেজের পরিকল্পনায় বাধা দেবার 
জন্য ভোটান সরকারকে প্ররোচিত করে গেছে। কিন্তু, ভোটান বিরোধী শিবিরের নায়কের! 
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এডগারকে কথা দিলেন যে তারা ইরেজের পথ তৈরীর পরিকল্পনাকে লোকজন দিয়ে সফল 
করতে চান। 

অবশা ভারত সরকার ভোটানের এ বিরোধী শিবিরের আবেদন গ্রহণ করেনি। ভোটানের . 
অন্বর্থন্দে ইংরেজের হস্তক্ষেপের কোন যুক্তি যেনন ছিল না, তেমনি স'্রতিকালে তিব্বত 
সম্পর্কেও চীনের উদ্বেগের কোন আভাস ইংরেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ছিলনা 1 লাসার চীনা প্রতিনিধি 
সিকিনের চোগিয়্যালকে তিব্বত সীনানা পর্যন্ত পথ নির্মাণে সম্মতি দেবার জন্য অনুযোগ 
করেছিলেন সত্য, কিন্তু সিকিনের উপরে ততোটা চাপ সৃষ্টি করেন নি। এই সুযোগে rec 
সমতলের সাথে দার্জিলিং-এর যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র করতে মন দেয়। 

১৮৭৮ এ North Bengal Railway শিলিগুড়ি পর্যন্ত fags করা zm তার আগে শিলিগুড়ি 
জন্সপাইগুড়ির অন্তর্ভূক্ত ছিল। রেলপথে শিলিগুড়ির সাথে কলকাতার যোগসূত্র স্থাপিত হবার 
পর Prof দার্জিলিং জেলায় চলে চায়। এ জেলার দ্বিতীয় মহকুনা তরাই-এর সদর কার্যালয় 
১৮৬৪ থেকে ১৮৮১ পর্যন্ত হাসকুয়ারে ছিল। ১৮৮১ থেকে শিঙ্গিশুড়িতে উঠে qom) তবে, 
কার্লিয়াং মহকুমা শাসকের অধীনে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্রেট শিলিগুড়িতে রইলেন। শিলিগুড়ি 
তখনও একটি গ্রামের বেশি কিছু নয়। এমন কি বর্তমান শতকের শুরুতে” শিলিগুড়ি গ্রানের 
জনসংখ্যা আটশোর কিছু কম ছিল। কিন্তু সমতঙ্গের অধিকার এবং পার্বত্যভূরির অধিকারের 
সংযোগের অসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯০৭ থেকে ইংরেজ শিলিগুড়িকে স্বতন্ত্র নহকুমার afia 
eni 
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দেশ জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রধানত তিনটি ধারার প্রবহনানতা লক্ষা করা যায়। জাতীয় 
কংগ্রেস পরিচালিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, বিভিন্ন বিপ্রবী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলন এবং PHS কন্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক সংগঠিত চাষী মজুরের জীবন ও জীবিকার সংগ্রাম 
যা ভারতে বৃটিশ শাসনের নূল পাহারাদার গ্রানের জনিদারতন্ত্র ও শহরে শিল্প কারখানার 
মজুরের জাগরণকে তাদের সাহ্বাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের স্থায়িত্বের প্রশ্নে ওরুতর বিপদরূপে 
চিহ্নিত করতে ভুল করেনি। ইতিহানে তার প্রভূত সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। 

দার্জিলিং জেলায় স্বাধীনতা আন্দোলনের সনয়ে এই তিনটি ধারার কমবেশী কর্মতংপরতা 
দেখা দিয়োছিল। 

উনিশ শতকের দ্বিতীরার্ধে দার্ডিলিঙের পার্বত্যাঞ্চলের জনবসতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বহিরাগত 
এই মানুষেরা ছিলেন বহুতাষাভাবী। বর্তমান শতকের প্রথনদশকে দার্জিলিঙের জনগোষ্ঠীর এই 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে L. 5. 5. O'Malley মন্তব্য করেছিলেন Darjeeling Contains а polyglot 
population | বহিরাগতদের মধ্যে উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার থেকে আগত বহুসংখ্যক নানুব 
ছিলেন হিন্দীভাবী। নেপাল থেকে আগত ব্যক্তিরা প্রধানত নেপালী ও অংশত অন্যান্য ক্ষুদ্রভাষা 
গোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন। এদের নিযুক্তি ঘটে চা-বাগিচাগুলিতে। এছাড়া বেশ কিছু বঙ্গভাবী মানুষ 
পূর্ব বা দক্ষিণবঙ্গ থেকে এসে দার্জিলিঙ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি করেন। এরা চা-বাগানের 
কর্মচারী, সরকারী কর্মচারী, উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি বৃত্তিধারী। শেষোক্ত শ্রেণীর মানুষেরা শিক্ষিত 
নধ্যবিভু সম্প্রদায়ভুক্ত । এঁদের সম্বন্ধে একথা বলে নিতে হবে যে এরা কদাচিং স্থানীয় পাচ নিশেলী 
সনাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। সাংস্কৃতিকভাবে এঁরা দক্ষিণবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গের তৎকালীন 
সামাজিক রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। দার্ভিলিঙের সমাজে এঁরা কতকটা 
কচুরীপানার মতো ভাসনান ছিলেন। স্থানীয় সমাজ সম্পর্কে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালীর 
কোল দায়বন্ধতা ছিল বলে মনে করার মত প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। এঁদের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা 
নিবৃভ হত কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্তিকা পাঠ করে। এই পত্র-পত্রিকাুলি হল দি 
ইংলিশন্যান, দি ট্রেটন্যান, দি Ry প্যাট্রিয়ট, সঞ্জীবনী, অনৃতবাজার পত্রিকা, বঙ্গবাসী প্রভৃতি। 
সনসাময়িক সরকারী নধিপত্রে দার্জিনিঙে এই পত্রিকাগুলির জনপ্রিয়তার উল্লেখ আছে। এছাড়া 
কলকাতা থেকে তৎকালে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার গ্রাহক তালিকায় দার্জিলিঙের বাঙালী গ্রাহকদের 
зе О чї 


উল্লেখ দেখা যায়। বলা বাহুল্য ভাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকাগুডলি যেনন দি বেঙ্গলী বা হিন্দু পাট্রিরট 
দার্জিপিঙের বঙ্গভাষী ব্যক্তিদের সমসানয়িক রাজনৈতিক চিন্তাধারার নৃূলস্রোতের সঙ্গে সংযুক্ত 
করার দায়িত্ব পালন করত। ফলত উনিশশতকেই রাজনৈতিক চেতনার লক্ষণশুলি পরিস্ফুট হতে 
থাকে দার্ডিলিঙের বঙ্গভাষাভাষীদের ЧӨП! ১৮৮৩ সালে সূরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যামের গ্রেপ্তারের 
প্রতিক্রিয়া দেশের বহুঅঞ্চলে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হতে থাকে। সেসনয় 
ভারতবর্ষে ও ইংল্যাণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজনে ভাতীয় তহবিল গঠনের 
পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয় তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ শুরু 
হয়েছিল। শিলিগুড়ি থেকেও এ সনয় কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়, ১৮৮৩-তে ইণ্ডিয়ান আনোসিয়েশন 
কর্তৃক সংগঠিত জাতীয় সম্মেলনেও শিলিগুড়ির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তরাই অঞ্চলে 
জনচেতনার এই tere লক্ষণীয়, কিন্তু দার্জিলিঙের পাহাড়ের বহুজাতিক সনাজে তখনও তা 
অনুপস্থিত। কিন্তু তরাই-এর এই জনচেতনা একটি ক্ষুদ্গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলে এটিকে 
গণ-আন্দোলনের পর্য্যায়ভুন্ত করা যাবে না। 

বঙ্গতঙ্গেরকালে স্বদেশী আন্দোলন দেশের বহুজঞ্চলকে আলোড়িত করেছিল। এসময় 
খগেন্দ্রনাথ রায় নানে এক ТӘР যুবক বিলাতী দ্রব্য বর্জনে স্থানীয় মানুষ বিস্ষেত নেপালীদের 
উৎসাহিত করতে থাকেন। তিনি একটি সনবার বিপনি প্রতিষ্ঠা। করেছিলেন | খগেন্দ্রনাথের প্রয়াসে 
দার্জিলিঙের বেশ কয়েকটি চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে স্বদেশী’ সম্পর্কে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। 
তারা বিদেশী পণ্য বর্জন শুরু করেন। এমনকি বিলাতী সিগারেটের নত প্রিযবস্তুও তারা বর্জন 
করতে পেরেছিলেন। খগেন্দ্নাথের প্রয়াসকে অভিনন্দিত করে অনৃতবাজার পত্রিকার লেখা 
হয়েছিল 

[The swadeshi spirit has penetrated into the very hconts of Nepaulese of the remote 
interior and it would....one day penetrate into Nepal itself 

"Тһе movement has spread to different tea estates to certain extent. The Nepaulesc 
are very fond of cigarettes...and Belati cigarcttcrs have no place ћете. ] 

১৯৮৪ অবধি এই তথ্য আনাদের অপরিজ্ঞাত ছিল। এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই প্রথম 
দার্ছিলিঙের বাঙালীভাষী নন এমন মানুষদের একটি আন্দোলনে সামিল হতে দেখা গেল। 
দার্জিলিঙের বহিরাগত মানুষের পাঁচ-মিশেলী সমাজে জাতীয়তাবাদের উন্মোষের জন্য প্রয়োজনীয় 
কতগুলি উপাদানের অভাব ছিল। দার্জিলিঙবাসীর কোন Соттоп myth ছিল না। ভাষা ও 
AARE ব্যবধানের কথা তো ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে। 

কিছুকাল পর থেকে দার্জিলিঙে স্থানীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলি গড়ে উঠতে থাকে । ১৯১৭ 
সালে এস, ডব্লিউ, ল্যাডেনলা হিলনেনস এসোসিশেন গড়ে তোলেন। তিনিই ছিলেন সভাপতি। 
সহসভাপতি ছিলেন লেফটেনান্ট গোবর্ধন গুরুং। সম্পাদক এম. থাপা, সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল 
পাহাড়বাসীর অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত উন্নতি এবং তাদের অধিকারের সংরক্ষণ। যে কোন 
পাহাড়বাসী মানুষ এর সভ্য হতে পারতেন। স্যাডেনলা সেসনয় কে, বি ছেত্রী এবং ওয়াই সিটলিং, 
প্রভৃতি নেতার সঙ্গে একযোগে ACO চেমসফোর্ড শাসনসংস্কারের প্রয়োগের পূর্বেই দার্জিলিঙ 
ও জলপাইগুড়ি জেলার জন্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবী জানিয়ে ছিলেন। 


বিশেষ দার্জিলিং ভ্রেলা সংখ্যা-_১৯৯৬ O ৯১ 


বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়দশকে গড়ে ওঠে cmafaíafe বিপ্লবী দল অনুশীলন সনিতির সঙ্গে 
নানের সাদৃশ্যহেতু সংগঠনটি সম্ভবত সরকারের সন্দেহভাজন হয়। ফলত গোর্খাননিতি নানা 
পরিবর্তন করে গোর্খা এ্যাসোসিয়েশন নাবটি গৃহীত হয়। এর সভাপতি ছিলেন আগনপিং গিরী। 

১৯২১ এ দেরাদুনে গড়ে উঠেছিল অল ইণ্ডিয়া গোর্ালীগ। এর নেতা ছিলেন ঠাকুর চন্দন 
সিং। কিছুকালের মধ্যেই দার্জিলিঙে গোর্ালীগের শাখা গড়ে ওঠে। গোর্ষালীগ ব্রিটিশ বিরোধী 
ছিল। এই দুটি সংগঠনেই অনেক অবসরপ্রাপ্ত গোর্ধাসৈনিক যোগদান করেছিলেন। 

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রসারে নেপাল্সীভাষা এইসময়ে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। 
নেপালীভাষার ব্যাপক উন্নতি ঘটেছিল এইকালে। ইতিবধ্যে ১৯০১ সালে দার্জিলিঙ থেকে প্রকাশিত 
হয়েছিল গোর্ষে খবর কাগং। কালক্রনে কজন নেপালী সাহিত্যিক সাশ্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা 
গ্রহণ করেন। কংগ্রেস নেতা দলবাহাদুর গিরী স্বয়ং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পটভূমিকায় একটি 
নাটক রচনা করেন। মহানন্দ সাপকোটা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শিবাজী নাটকটির নেপালী অনুবাদের 
কাজ শুরু করেছিলেন। এদের দরুণ নেপালীভাবা ভ্াতীয়তাবাদী আন্দোলনের বাহনে পরিণত 
হয়েছিল বললে €nnfe হয়না। 

পার্বত্যাথ্থলে কংগ্রেসের প্রথন সংগঠনটি গড়ে ওঠে কালিম্পঙ্ে। ТЕСЕ ছিলেন দলবাহাদুর 
গিরী। দলবাহাদুরের আবিভবি দার্জিলিঙের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে একটি যুগের 
সুচনা করে। সিকিম রাহদরবারের এই কর্মচারী রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সিকিম থেকে 
IRFS হন। অতঃপর কংগ্রেস যোগদান করেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে সানিল হন। লে 
সনয় তার সহযোগী ছিলেন জঙ্গবীর সাপকোটা, Seta লামা, হেলেন লেপচা, মানবাহাদুর 
গিরী, আগম সিং গিরী প্রনুখ। 


R 

১৯২১-এর প্রথনার্ধেই দার্জিলিঙে রাজনৈতিক আন্দোলন দানা বেঁধে উঠে। ২৯ শে নে 
কালিম্পঙে এক কংগ্রেস কর্মীর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে একটি হরতাল সংগঠিত হয়। ততদিনে 
দলবাহাদুরের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ কর্তৃপক্ষকে বিব্রত করে তোলে। তখন তিনি দার্জিলিঙ 
কংগ্রেস সংগঠনের সম্পাদক। বর্তৃপক্ষ তার চলাফেরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। দলবাহাদুর 
তখন দেশবন্ধু চিন্তরঞ্রনকে একটি তারবার্তা পাঠিয়ে তার নির্দেশ চান। দেশবন্ধু তাকে কি নির্দেশ 
দিয়েছিলেন জানা না গেলেও দলবাহাদুর যে সরকারী নিষেধান্ঞা অনান্য করেছিলেন তার প্রমাণ 
আছে। শীঘ্রই তিনি গ্রেপ্তার হন। দার্জিলিঙ-এর ডেপুটি ম্যাজিক্টেটের এজলানে তার বিচার শুরু 
হয়। সেসনয় বি, সেন ও এন, চ্যাটার্জী নানক দুজন আইনজীবি তার নানলা লড়েছিলেন। কারাদণ্ড 
বা নিষেধান্তা দলবাহাদুরকে বিচলিত করতে পারেনি। দার্ভিলিঙ জেলার অসহযোগ আন্দোলনের 
গতিও ভন্ধ হয়নি। ১৯২১ এর অক্টোবরে গান্ধী জন্মদিনে দার্জিলিডের চকবাজারে এক সভার 
আয়োজন হয়। সেখানে সভাপতিত্ব করেন দলবাহাদূরের অগ্রজ আগম পিং গিরী। দলবাহাদুর 
ও আগমসিং দুজনেই সেদিনের জনসভায় TSS করেন। অতঃপর জেলা কর্তৃপক্ষ ১১৪ ধারা 
জারী করেন। গিরী ন্রাতৃত্বয়ের উপর নিবেধা্া ভারী করে বলা হয় পরবর্তী দুনাস তারা দার্জিলিঙ 
জেলার কোন অঞ্চলে সভাসনিতি করতে পারবেন না। ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষ অসহযোগ আন্দোলনের 
প্রতিরোধকল্পে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির উদ্যোগে অসহযোগ আন্দোলন বিরোধী 
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ята আয়োজন কর্য হয়। আন্দোলন বিরোধী প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। কালিম্পতের 
তৎকালীন মহকুমা শাসক ডি, টি, এন eto এই কনিটির একটি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। 
রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিরোধ করার জন্য কর্তৃপক্ষের এই অভিনব উদ্যোগ কাঙ্গিম্পঙ্ডে 
অসহযোগ আন্দোলনের ব্যাপকতা ও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা প্রনাণ করে। 

এই সময় কার্সিয়ঙে একটি চমকপ্রদ ঘটন। ঘটে। বাহাদুর লামা নানে একজন ibn ঠিকাদার 
আদালতে অভিযোগ করেন যে প্রতিনান লামা নামে এক শিক্ষক এবং নৃপেন্রনাথ ঘোষ নানে 
একজন বহিরাগত ব্যক্তি তাকে কংগ্রেসে যোগদান করতে এবং কংগ্রেস তহবিলে অর্থ সাহায্য 
করতে চাপ দিয়েছেন। নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুর Aas তার অধীনস্থ কুলীদের দিয়ে ধর্মঘট 
সংগঠিত করতেও বলেন। এই কুলিরা আসামের মার্গেরিটা কয়লাথনিতে কাজ করতেন। প্রতিমান 
লামা নাকি বাহাদুর লামাকে ভয় দেখিয়ে বলেন তাদের অনুরোধ রক্ষা না করা হলে বাহাদুরের 
প্রাণসংশয় হবে। নিরুপায় ও সন্ত্রস্ত বাহাদুর নাকি প্রত্যু্তরে বলেন তিনি আস্তরিকভাবে কাগ্রেসী 
আদর্শে বিশ্বাসী এবং তাঁর বাড়ীতে একটি চরকা আছে। একজন শিক্ষিকা তার ছেলেনেয়েদের 
চরকাকাটা শেখান। 

বাহাদুর লামার অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ধারণ করা দুরূহ। কিন্তু এই নানলার শুনানী 
চলাকালীন কার্সিযতের জয়েন্ট ম্যাজিক্রেটের আদালতে তীড় উপচে পড়ত। পাহাড়ীরা প্রতিষান 
লামা ও নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষের প্রতি সহানুভূতি দেখাতেন এবং আদালতে “গান্ধী মহারাজের জয়’ 
বলে স্লোগান দিতেন। 

নৃপেন্দ্রনাথ দার্ডিলিঙে বেড়াতে এসে স্থানীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে যুক্ত হন। এতে প্রমাণ 
হয় অসহযোগ আন্দোলনের জোয়ারে স্থানীয় ও বহিরাগত মানুষের মধ্যে নানসিক ব্যবধান 
অনেকটা দূরীভূত হয়েছিল। রাজনৈতিক সচেতনতা সাংস্কৃতিক পার্থককে অতিক্রম করেছিল। 
এই সচেতনতার উন্মেষ আন্দোলনের মহত্তন অবদানগুলির অন্যতন। 

বাহাদুর লামার মামলা থেকে কিন্ত আর একটি বিষয়ে আমাদের ধারণা হয়। তা হল তৎকালে 
দার্জিলিঙে সাধারণ রাজনৈতিক Stora পরিপন্ধতার স্তর। বাদীর অভিযোগ কিয়দংশে সত্য হলেও 
বলতে হয় অভিযুক্ত রাজনৈতিক SAH দুজন সাংগঠনিক শক্তির উপর নির্ভর না করে দুর্বল কৌশল 
অবলম্বন TARA | সমসাময়িককালে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকার সমস্যার তীব্রতাহেতু 
অনেক চা-শ্রমিক আসাম ছেড়ে চলে আসেন এবং বাঙলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। 
উপরোক্ত দুজন কংগ্রেসকর্মী সম্ভবত এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কুলীদের রাজনৈতিক 
আন্দোলনে সামিল করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্য ব্যাপক সাংগঠনিক প্রস্তুতির প্রয়োজন 
ছিল। 

অসহযোগ ও Rares আন্দোলনের পরিকল্পনা সর্বভারতীয় স্তরে যেমন দার্ভিলিঙেও তেমন 
সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পদ্ধতিটিকে বেগবান করেছিল। আবদুল হামিদ নামক খিলাফং কর্মী এই 
এই সময় প্রচারের কাজে দার্ভিলিঙে আসেন। দার্জিলিঙে তিনি একবছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
а! 

অসহযোগ আন্দোলনের সময় দার্জিলিঙে চা-শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণণ্ডলিও 
ক্ষেত্রেবিশেষে পরিস্ফৃট হয়ে উঠেছিল। ১৯২১ সালের ৩রা মে একদল TATA মানুষ শিলিগুড়ির 
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অদূরব্তী মাটিগাড়া হাটি লুঠ করেছিলেন! তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বনী ব্যবসারী বহাজন 
e কুসীদভীবীরা। আবগারী বিভাগের এক Sie উত্তেজিত জনতার হাতে প্রহৃত হন। এ ঘটনার 
পর বেশ কিছু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। হাটলুটের আতঙ্ক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রচুর 
পুলিশ নোতায়েন করা হয়। নাটিগাড়া হাট রাজনীতি সচেতন মানুষেরা লুট করেছিলেন এমন 
অনুমান করার কোন কারণ নেই। হাট সংলগ্ন গ্রানগুলির নানুষের, নিকটবর্তী চা-বাগিচাগুলির 
শ্রমিকদের এবং Л এলাকার আদিবাসী কৃষকদের অপরিসীম иэ, facta দশকে খাদ্যশস্যের 
অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি ছিল এ ঘটনার জন্য দায়ী। বস্তুতঃ কংগ্রেস বা অন্য কোন সংগঠন 
আদিবাসী কৃষক বা শ্রনিক এবং অন্যান্য দরিদ্র গ্রামবাসীর ক্ষোভকে সঠিকপথে পরিচালিত বরে 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রানে ames করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। 

১৯২২-এ দলবাহাদুর গিরী ও অন্যান্য বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার হন। গান্ধীজির 
শ্লেহভাজন হেলেন লেপচা শিলিগুড়িতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বক্তৃতা দিতে গিয়ে গ্রেপ্তার হন। 
দার্জিলিভের ডেপুটি কনিশনার তাঁকে তিননানের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মানবাহাদুর গিরী ও 
অন্যান্য কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধেও নানলা শুরু হয়। দলবাহাদুর তিনবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 
তৃতীয়বার তাকে হুগলী জেলে স্থানাস্তরিত করা হয়। ১৯২৪-এ STNG দলবাহাদুর ঘুক্তি পান! 
তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। কালিম্পঙ্ড থেকে নাইল কয়েক দূরে একটিকাঠের ঘরে তিনি 
সপরিবারে আশ্রয় নেন। নভেম্বরের প্রবল শীতে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় এ কাঠের ঘরেই তার 
মৃত্যু হয়। এভাবে দার্জিলিঙের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের একটি বর্ণনয় অধ্যায় শেষ uni 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট ধারা বৈপ্লবিক আন্দোলন। দার্ডিলিঙ এই 
আন্দোলনের ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করেছে। 

দার্জিলিঙে বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপের প্রথম সংগঠন হিসাবে বাঘা যতীনের উল্লেখ করা হয়। তিনি 
দার্জিলিঙে অর্থদপ্তরের কর্মচারী হিসাবে কিছুকাল কাটিয়েছেন। চারুচন্দ্র দত্ত, বারীন ঘোষ ও প্রফুল্ল 
চাকীর সহায়তায় দার্জিলিঙে বাংলার গভর্নর ONG ফেজারকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। সুযোগের 
অভাবে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। তবে পরবর্তীকালেও দার্জিলিঙ জেল্গার অনুশীলন 
বা যুগান্তরের মত বিপ্রবী দলগুলির অস্তিত্ব এবং কার্যকলাপের খবর পাওয়া যায়। সতেন্দ্র নারায়ণ 
মভুমদার তার আত্মজীবনীতে বিশের দশকের শুরুতে শিলিগুড়িতে বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির গুপ্ত 
কার্যকলাপের কথা লিখেছেন। ছাত্রজীবনে তিনি চট্টগ্রানের একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী এবং যুগান্তর 
দলের সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা লিখেছেন। কিন্তু রাজসাহী কলেজের ছাত্র থাকাকালে তিনি 
অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। 

ত্রিশের দশকেও দার্জিলিঙে বিপ্লবী সংগঠকরা তৎপর ছিলেন। ১৯৩৪ এর v মে দার্জিলিঙে 
বাঙলার গভর্নর জন MORARE হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। ভবানী ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় গভর্নরকে হত্যার চেষ্টা করেন। গভর্নর অক্ষত দেহে রক্ষা পান। ভবানী ভট্টাচার্যের 
Тйл হুকুম হয়। রবীন্দ্র যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই নানলায় অন্যান্য অভিযুক্তদের 
"CU ছিলেন Teer বন্দ্যোপাধ্যায় барп মজুনদার, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ 
ও সুশীল চক্রবর্তী। এঁরা প্রত্যেকই দীর্ঘ নেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এ্যাণ্ডারসন হত্যাশ্রচেষ্টা 
বহিরাগত Rama AS দার্ভিসিও জেলার বিপ্লবী কনীদের বড় ধরণের কোন এ্যাকশনের 


৯৪ 0 নধূপদী 


কথা єтєп বায় না। দু-একটি এ্যাকশনের বিষয়ে কোথাও কোথাও উল্লেখ থাকলেও সেগুলি 
প্রনাণসাপেক্ষ নয় বলে আলোচনার ATES না করাই শ্রেয় | তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার 
যে দার্ডিলিঙের at কর্মীরা যেমন সত্যেন্দ্ৰ নারারণ মভুনদার বৈপ্লবিক আন্দোলনে তাদের 
অবদানের জন্য সর্বত্র সুপরিচিত ছিলেন। নেতাজী সূভাবচন্দ্র আজাদ হিন্দ Ge গঠন করলে 
বেশ কয়েকজন গোর্খা যোদ্ধা তাতে যোগ দেন। তবে তাদের অবদান এই নিবন্ধের আলোচ্য 
বিষয় নয়। 

একথাও উল্লেখ কর! দরকার যে দার্জিলিঙে বিপ্লবী бия সংখ্যা বেশী না হওয়ার কারণ 
সেখানকার জনবিন্যাস। শিক্ষিত নধ্যবিত্তের সংখ্যা দার্জিলিডে বথেষ্ট কম ছিল। জনসংখ্যার 
বৃহদাংশ ছিলেন নানান জাতি ও উপজাতির নানুষ। চেতনার যে স্তরে পৌঁছলে বিপ্লবী আন্দোলনের 
প্রতি আসক্তি আসা সম্ভব নে স্তরে তারা তখনও পৌঁহননি। 


в 

ইতিপূর্বে আমরা দার্জিলিঙে অসহযোগ আন্দোলনের কথা আলোচনা করেছি। চৌরীটোরায় 
জনতা কর্তৃক থানা আক্রান্ত হওয়ায় ঘটনার পর গান্ধী, আন্দোলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। 
এর ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। দার্জিলিঙ জেলাতেও এর ব্তিক্রম হয়নি। 
খিলাফৎ অসহযোগ মঞ্চ ত্যৎপর্যহীন হয়ে পড়লে দার্ভিলিঙে সাম্প্রদায়িক এবং গোষ্ঠীগত রাজনীতির 
বিস্তার ঘটে। খিলাফং অসহযোগের কালে একই মঞ্চে IEG রাখতেন দলবাহাদূর গিরী, শিউনালে 
সিং বা আবদুল সাজিদ যাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল পরস্পরের থেকে fes | পরবর্তীকালে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজ নিজ স্বার্থের সংরক্ষণে স্বতস্ত্রভাবে উদ্যোগী হওয়ার প্রয়াস দেখা যায়। 
ছোটলাট জ্যাকসন ১৯২৭-এর মে মাসে দার্ভিলিঙে এলে দার্ভিলিঙডের মুসলমান সংগঠন আঞ্জুনান 
ইসলামিয়া তার কাছে অনুযোগ করেছিল যে দার্ডিলিঙে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমানদের 
সংখ্যা অত্যাল্প, তাই মুসলমানদের উন্নতির ক্ষেত্র সীমিত। গভর্নর এই অভিযোগ অস্বীকার করে 
বলেন। 

T am informed that the total number of posts in the district held by members of 
your community is nearly seven percent which appears io be a reasonable proportion. 

চর্চা итсэ ব্যাপক বা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গান্ধী বা চিত্তরপ্রনের 
থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হতে দেয় নি। এছাড়া কংগ্রেস বা অন্যান্য সংগঠনের কার্যকলাপ তো 
ছিলই। 

১৯২৫-এ গান্ধী দার্জিলিঙে আসেন। সে বছর জুনমাসে দাজিলিঙে তার আগমনে রীতিনত 
আলোড়নের সৃষ্টি হয়। গান্ধী তার সফরের সময়টি খুব Meera কাটিয়েছিলেন বলে মলে হয় 
না। একটি বড় জনসভায় বক্তৃতা করেছিলেন। হিন্দু পাবলিক হলে মহিলাদের এক সভাতেও 
তিনি বক্তৃতা দেন। চরকা ও থাদিই ছিল তার আলোচনার প্রধান বিবয়। গান্ধীর দার্জিলিঙ সফরের 
সময় চিত্তরঞ্জন দাসও দার্জিলিঙে ছিলেন। তাদের নধ্যে সাক্ষাংও হয়েছিল। ১৬ই জুন দার্জিলিডে 
চিত্তরঞ্রনের মৃত্যু হয়। দার্জিলিঙে তিনি অভ্যস্ত জনপ্রিয় ছিলেন। দলবাহাদুর প্রমুখ নেতা স্বরাজ্য 
দলের অনুগামী ছিলেন। 
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১৯৩১ এর এপ্রিলে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আইন অনান্য আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি 
ব্যাখ্যা করার জন্য শিলিগুড়িতে আসেন। মৌলানা আবদুল বারি এসময় শিলিগুড়িতে এসে স্থানীয় 
কংগ্রেস কর্মী Ref সামসুচ্দিনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১২ই নে এক বৃহং জনসভায় মৌলানা 
বারি সমসাময়িক অর্থনৈতিক মন্দার কারণ বিশ্লেষণ করে ননোজ্ঞ ভাষণ দিয়েছিঙ্সেন। তার 
ভাষণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল হুসঙ্গনানদের ব্যাপকভাবে কংগ্রেসে যোগদানের আহ্থান। 

এ সময় জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রধান ব্রজেন্দ্রনাথ বসুরায় চৌধুরীর নেতৃত্বে আন্দোলন ক্রমশ 
ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সত্যাগ্রহীরা জনগণের কাছে বীরপূজা পাচ্ছিলেন। সতীন্দ্রনাথ সেন যখন 
দার্জিলিস্ত জেল থেকে নুক্তি পেয়ে শিলিগুড়িতে আসছিলেন তখন নধ্যব্তী ষ্টেশনগুলিতে তাকে 
বিপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। comin তাতে বিশেষ উদ্যোগ নেন। শিলিগুড়ির দুই অবাঙ্গাঙ্সী 
কংগ্রেসসেবী শ্যাননারায়ণ সিং ও শিউনারায়ণ সিং-এর অর্থানুকুল্যে সেখানে কংগ্রেসের যে নতুন 
কার্য্যালয় নির্ষিত হয়েছিল সতীন্দ্রনাথ তার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। আইন অমান্য আন্দোলন দার্জিলিঙ 
জেলার নিঙ্গগোষ্ঠির মানুষদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিঙ্গ। কংগ্রেসকর্মীরা প্রায়শ 
প্রচারের কাজে গ্রানাঞ্চলে যেতেন | আদিবাসী অধুবিত আটারখাই বা নাটিগাড়ার মত গ্রানেও 
তাদের সভাগুলিতে যথেষ্ট জনসমাগম হত। রাজবংশী সম্প্রদায়ের নানুষেরাও এ সময়ে ব্যাপকভাবে 
আন্দোলনে অংশ নেন। বিলাতী পণ্য বর্জনের আন্দোঙগনও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 

১৯৩২ সালের জানুয়ারীতে জেলা কর্তৃপক্ষ শিলিগুড়ির কংগ্রেস দপ্তরে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, 
তালা ভেঙে দপ্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে দরিদ্র শ্রমজীবী জিয়াচ লোহার কারাবরণ করেন। 
এসময় ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বসুরায় চৌধুরী নাটিগাড়া হাটে গ্রেপ্তার হন। একমাস তার কোন সভার 
যোগদান নিষিদ্ধ হয়। প্রতিসম্ধ্যায় থানায় হাজিরা ছিল তার জন্য বাধ্যতানূলক। এই পর্যায়ে 
নিবেধাভ্ঞা অনান্য করে মিছিল করার অভিযোগে সাকান সিং, supe নৈত্র প্রভৃতি কংগ্রেস কমী 
গ্রেপ্তার হন। তবে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন দার্জিলিঙে খুব একটা বিস্তার লাভ করেনি। 
কারণ দার্জিলিঙের বহুজাতিক সনাজে অস্পৃশ্যতা প্রবল ছিল না। এক্ষেত্রে দার্ডিলিঙের সমাজ 
ছিল বাঙলার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় কন রক্ষণশীল। 

আইন অনান্য আন্দোলনের পর ত্রিশের দশকের শেষ দিকে crn কংগ্রেস কমিটিতে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতিনিধিত্ব দেখা যায়। জে. পি. ব্যারেট ছিলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি। 
জে, পাল সহ সভাপতি এবং সম্পাদক মদনবিহারী ভার্না। অন্যান্য নেতৃবৃন্দ জঙ্গবীর সাপকোটা, 
বাসুদেব ওঝা, দিলবাহাদুর ব্রাহ্মণ, এম, এস, লানা, Care «taf, এস. সি. গুপ্ত, জগদীশ ঘোষ, 
এইচ, এস মডেন, শিবকুমার দাস প্রত্তুতি। কেউ নেপালী ভাষী, কেউ হিন্দীভাষী, কেউ বাঙালী । 
সন্দেহ নেই রাজনৈতিক আন্দোলন সাম্প্রদায়িক তথা সানাজিক সমদ্বয়ের আবহাওয়া তৈরী 
করেছিল। 

ইতিমধ্যে চা-বাগিচার মালিকরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দানানায় ভারতে ব্রিটিশ dea জন্য 
আশ্মাসবাণী শুনতে পেলেন। তরাই-এর বাগিচা মালিকদের এক সভায় আশা প্রকাশ করা হয়েছিল 
যে যুদ্ধের দরুণ শিল্পের বিকাশ ঘটবে। চাকুরীর ক্ষেত্র প্রসারিত হবে। তরাই OOP! আসোসিয়েশনের 
এক সভায় সম্পাদক এইচ, ডব্লিউ বাক্স TT করেছিলেন 


at О agf 


Now is the time for епсгуопе to combine and look to their defencess [t is not thc 
time for either the Muslims league or the Congress 10 boycott legislatures. 

বাগিচা মালিকেরা চাইছিলেন সমস্ত রাজনৈতিক গোষ্ঠী ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে সহায়তা করুক। 
কিন্তু Sor মিশনের ব্যর্থতার পর বোদ্বাই কংগ্রেসে ভারত ছাড় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। কিছুকালের মধ্যেই গান্ধী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। ফলস্বরূপ দেশের সর্বত্র গণ- 
আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। 

দার্জিলিঙে জাতীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়িতে মহিলারা 
পিকেটিং করেন বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে। তারপর মহাদেব দেশাইয়ের মৃত্যুর পর শিলিগুড়িতে 
যে শোকগিছিল সংগঠিত হয়েছিল তাতে অংশ নিয়ে অনেকে কারাবরণ করেন। ১৯৪২ এর 
সেপ্টেম্বরে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। ৯ই সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে 
এক ARA বের করা হয়। পুলিশ মিছিলকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালালে কয়েকজন মৃত্যুবরণ 
করেন। অনেক আহত হন। সরকার ১৯৪২-এর কালেক্টিভ ফাইন অর্ডিন্যান্স দার্জিলিং জেলাতেও 
প্রয়োগ করেন। গণআন্দোলনের সেই তীব্রতা পূর্ববং কালক্রমে স্তিমিত হয়ে পড়ে। মন্ত্রের 
বছরই আন্দোলন লুপ্ত হয়। সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ও মধ্যবিত্ত নেতৃত্বের সাংগঠনিক 
ক্রিয়াকলাপের সংযোগ যথাযথ হয়নি। 

চল্লিশের দশকে দার্জিলিং-এ ট্রেড ইউনিয়নগুলির আন্দোলন যথেষ্ট জনপ্রিরতা লাভ করে। 
দার্জিলিং-এর কয়েকটি চা-বাগিচার শ্রমিকেরা ১৯৪৬ এর জুনে এক সভায় নিলিত হয়ে একটি 
প্রতিনিধি দল নির্বাচন করেন। শ্রমিকরা চেয়েছিলেন প্রতিনিধি দলটিকে কলকাতায় পাঠিয়ে 
কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও নস্ট্রীপরিষদের কাছে বাগিচা-শ্রনিকদের অভাব অভিযোগ ও দুর্দশার 
কথা জানানো। অন্যান্য শ্রনিক সংগঠন ও সংবাদপত্রগুলির সঙ্গেও তাঁরা যোগাযোগের চেষ্টায় 
ছিলেন। শ্রমিক প্রতিনিধি দলটির সদস্য ছিলেন রতননাল ব্রাহ্মণ, সুশীল চ্যাটার্জী, ইন্্রজিৎ সর্দার 
ও ডি. ঘুখিয়া। শেষোক্ত দুজন ছিলেন শ্রনিক। 

কথিউনিষ্ট নেতা রতননাল Sra ১৯৪৬ এর জুনে একটি শ্রমিক সভার সভাপতিত্ব করেন। 
এই সভায় শ্রমিক আন্দোলনে গোর্থাদের সমর্থন প্রার্থন৷ করে তার বক্তৃতা বিশেষ কার্যকরী 
হয়েছিল। প্রশাসন এসময় তার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর নিবেধাভ্ঞ ভারী করেন। 

দার্জিলিং সদর মহকুমার কোন চা-বাগিচায় ম্যানেজারের অনুনতি ব্যতিরেকে তার প্রবেশ 
নিষিদ্ধ হয়। নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে তিনি গ্রেপ্তার হন। প্রতিবাদে শ্রমিক ধর্নঘট হয়। শ্রনিকদের 
দাবী ছিল নেতাদের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, তাদের বিরুদ্ধে নানলার প্রত্যাহার, চা-বাগানের 
পুলিশ টৌকীর প্রত্যাহার এবং চা-বাগানের সমস্ত শ্রেণীর কর্মীর জন্য সরকার কর্তৃক রেশনে 
চাল দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি। শেষোক্ত দাবীটি সরকার নেনে নেন। শ্রম কমিশনারের হস্তক্ষেপে 
ধর্মঘট তখনকার মত নিটলেও 'চিয়া কানান deua ইউনিয়ন" কিছুকাল পরেই শ্রম কমিশনারের 
কাছে অভিযোগ করেন বাগিচা মালিকেরা sae অনুযায়ী বরখান্ত শ্রনিকাদের পুনর্নিয়োগ 
করেন নি এবং শ্রমিকদের পূর্ববং ভীতি প্রদর্শন করে চলেছেন। বেতনবৃদ্ধি বোনাস, নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যে চাল ও কাপড় সরবরাহ, বিনামূল্দো প্রাথানিক শিক্ষা, সুচিকিৎসা প্রভৃতি দাবী নিয়ে শ্রমিকদের 
আন্দোলন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে। শ্রনিক আন্দোলন কেবল চা-বাগিচায় সীমাবদ্ধ ছিল না। দার্জিলিং 
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হিনালিয়ান রেলওয়ে day ও ওয়াকার্স ইউনিয়ন সাধারণ ধর্মঘটের প্রস্তুতি নেন এই সময়। 
১৯৪৫-৪৬ সালে রেকর্ড লাভ করা সত্তেও ডি. এইচ. আর কর্তৃপক্ষ শ্রনিকদের দাবীদাওয়া নেটাতে 
সম্মত হননি। তাই ইউনিয়ন সর্বভারতীয় রেলকর্মচারী ধর্মঘটে অংশ নিতে উংসূক হয়। ১৯৪৬ 
এ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের ডাককর্ীরা জলপাইগুড়িতে এক সম্মেলনে যোগদান 
করেন। অল ইন্ডিয়া পোস্টাল এণ্ড আর, এম, এস এনপ্লয়ীজ ইউনিয়নের নেতা আর, এন, লাহিড়ী 
এই সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন। সম্মেলনে জোরাল আন্দোলন শুরু করার প্রয়োজনীয়তা 
নিয়ে আলোচনা xn; পাহাড়ের নেপালী অধিবাসীদের একটি বড় অংশ ক্রমশ Gm লীগের 
রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী সনর্থন করেন। ১৯৪৬ এর মার্চে গোরা লীগ নেতা অন্বর সিং গুরু 
“দার্জিলিং গ্রামীণ' নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস গোর্খা লীগকে সনর্থন 
করে। без আন্দোলনে গোর্ষা লীগ কংগ্রেসকে সহায়তা ата! (стая রাজনৈতিক বন্দীনুক্তি 
আন্দোলনে)। 

বন্দীনুক্তি দিবস উপলক্ষ্যে কার্সিয়ঙে কংগ্রেস, গোর্থালীগ, নিস্ধনেন ইউনিয়ন, ডে পোর্টারস 
ইউনিয়ন প্রস্তুতি সংগঠন একযোগে নিছিল করেছিলেন। হরিশ ছেত্রী পদ্রবাহাদুর লামা প্রভৃতি 
নেতা মিছিল পরিচালনা করেন। মিছিলকারীরা সমবেত হন গোর্ধা পাবলিক লাইব্রেরী হলে। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন কার্সিয়ঙের কংগ্রেস নেতা সরযুপ্রসাদ পোদ্দার। অনুমান বরা যায় দার্ডিলিঙে 
"RET আন্দোলন পরিচালনা করার মত শক্তি তখন তার দলের ছিল না। “ভারত ছাড়' আন্দোলনের 
বার্থতা কংগ্রেস সংগঠনকে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। 

গোর্ালীগ নেতৃবৃন্দ কিন্তু যথেষ্ট সচেতন ছিলেন নিজেদের trf পরিচয় সম্পর্কে। জলপাইগুড়ি 
ও দার্জিলিং পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে এই সম্ভাবনার কথা ভেবে তারা মাউণ্টব্যাটেন, 
নেহরু, প্যাটেল ও রাজেন্দপ্রসাদকে তার যোগে তাদের উদ্বেগের কথা ভানিয়েছিলেন। তাদের 
aes ছিল দার্জিলিঙের জনসংখ্যার মাত্র তিনশতাংশ নুসলমান। সুতরাং দার্জিলিং এর পাকিস্তানভুক্তি 
{зт নয়) 

দার্জিলিং-এর বিভিন্ন শ্রেণীর ата ইতিনধ্যেই দেশভাগের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন ২৬শে 
মার্চ ১৯৪৭-এ দার্জিলিং বার গ্যাসোসিয়েশন বি, এম চ্যাটার্জী সভাপতিত্বে এক বিশেষ সভার 
অনুষ্ঠান করে। এই সভার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যাক : 

Whereas the Muslim league in Bengal is determined to establish Pakistan by propagating, 
the ‘two nation’ theory and is further determined to separatie Bengal from the next of 
India...this mecung of the Bar Association resolved that it fully supports the demand 
for the creation of a separate province comprising the Hindu majority arcas in Bengal 
to the constituted as an integral unit of the All India Union. 

এই সময়ে উত্তরবঙ্গ জাতীয় নহাসভা নামক একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। রাজবংশী, গোরা 
সাঁওতাল, গারো, নেচ, Сте প্রস্তুতি জনগোষ্ঠীর নানুষ এতে যোগদান করেছিলেন। প্রথনে 
দেশভাগের পক্ষপাতী না হলেও বাস্তব অবহ্থার পরিপ্রেক্ষিতে এরা দেশভাগের সমর্থক হয়ে ওঠেন। 
ইতিমধ্যে ভারতীয় বাগিচা মালিকেরা তরাই ও ভুয়ার্সে বেশ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছিলেন। এরাও 
দেশভাগের পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। দার্জিলিং-এর বেঙ্গলী এ্যাসোসিয়েশনও হিন্দুপ্রধান বঙ্গভাবী 
রাজ্যগঠ্নের প্রস্তাব দেয়। বলা বাহুল্য Two nation theory- Gt পরোক্ষ স্বীকৃতি দিয়েই। ইতিমধ্যে 
zt D aq 


সাম্প্রদায়িক এব্যও ক্রমশ en হচ্ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায় পরম্পর বিরোধী দাবী নিয়ে রাজনৈতিক 
weg রাথছিলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সৃষ্ট সাংস্কৃতিক সনয়য়৷ ও সম্প্রীতি ЯФ স্বার্থের 
তননায় আবৃত হল অন্তত বিছুকালের নত। খণ্ডিত বাংলা স্বাধীনতালাভ করল। দার্জিলিং অবশ্য 
প্রতিবেশী জলপাইগুড়ি বা দিনাজপুরের মত কর্তিত হওয়ার দুভগ্যি থেকে অব্যহতি পায়। 

তথ্যসূত্র 1 

এই নিবন্ধে বাবহৃত অসংখ্য তথ্যসূত্রের উল্লেখ লা করে একটি সংক্ষিপ্ত TIAA দেওয়া হচ্ছে। 

প্রাথমিক সূত্র হিসাবে arem) ডিভিশন এর এ্যানুয়াল জেনারেঙ্স এ্যাডমিনি্ট্েটিভ রিপোর্ট, বিভিন্ন 
জেলা ব্রেকর্ডরূনে রক্ষিত কিছু নথি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অনৃতবাজার, প্টেটসম্যান, হিন্দু 
পেট্রিয়ট, বেঙ্গল বঙ্গবাসী প্রভৃতি সংবাদপত্রের প্রাচীন সংখ্/গুলি থেকে অনেক তথ্য উদ্বৃত্ত হয়েছে 
এছাড়া হোলা গেজেটিয়েরগুলিও ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষতাবে ব্যবহৃত axel মধ্যে আছে 
বর্তমান লেখকের পূর্বপ্রকাশিত s “দার্জিলিং 1 রূপান্তরের ইতিবৃত্'। বিপ্লবী দলগুলির কার্যকলাপ 
সম্পর্কে তথ্য আহরণে সাহায্য নেওয়া হয়েছে TEA লেখকের প্রবন্ধ The Revolutionary Movement 
in Nonhem Bengal (The Historical Review Vol U No O July-December 1987) থেকে। 
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য зеет মধ্যে আছে সত্যেল্রনারায়ণ মজুমদারের “আমার বিপ্লব জিজ্ঞাস’, কুমার 


প্রধানের А History of Nepali Literature CAR দাশগুপ্রের দেশবন্ধু স্মৃতি । এছাড়া নেপাঙ্গী ভাবায় 
লিখিত কিছু me ও প্রবদ্ধাদির সহায়তা নেওয়া হয়েছে। 
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দার্জিলিং জেলার পুরাকীর্তি প্রসঙ্গে 
_মিহিরমোহন মুখোপাধ্যায় 


জলপাইগুড়ি বিভাগের উত্তরে দার্জিলিং জেলা। জেলার বর্তমান পরিসীমা : উত্তরে সিকিম, 
দক্ষিণে বিহারের পুর্ণিয়া জেলা, উত্তর দিনাজপুর ও মহানদী, পূর্বে ভুটান ও পশ্চিনে নেপাল 
রাজ্য। দার্জিলিং জেলার সদর দার্জিলিং শহর। কার্শিয়াং, কালিম্পং ও শিলিগুড়ি_এই তিনটি 
মহাকুনার সমন্বয়ে জেলার অবস্থান। এদের মধো সদর, কার্শিয়াং ও কালিম্পং অঞ্চল হিনালয় 
পার্বত্য এলাকায় এবং শিলিগুড়ি পাহাড়ের পাদদেশে বা তরাই এলাকায় অবস্থিত। 

ভারত সরকারের পুরাতন্ড বিভাগের সংজ্ঞা অনুযায়ী কমপক্ষে একশ বছরের বেশি কোন 
গুহা, vet, টিবি, ভবন বা সৌধ, লিপি, পুথি, চিত্র етая (পাথর, ধাতু নির্মিত, পোড়ামাটির, 
হাতির দাঁতের অথবা কাঠের ইত্যাদি) এতিহাসিক তথা শিল্পগত মূল্য থাকলেই তা পুরাকীর্তি 
বা পুরাবস্ত্র হিসাবে গণ্য হবে। 

পুরাতত্ত বা পুরাকীর্তির ইতিহাস яшин করতে গেলে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য 
জেলাগুলির তুলনায় দার্জিলিং জেলার স্থান সর্বনিন্নে। এর প্রকৃত বা সঠিক কারণ কি বলা না 
গেলেও অনুমান করা যায় যে প্রকৃতিগত কারণই чеп ভুমিকা গ্রহণ করেছে। পার্বত্য এলাকায় 
যেমন পাহাড় সেইভাবে সমতলে জঙ্গল জনবসতি গড়ে তুলতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। 
জ্বনবসতি গড়ে ওঠেনি বলে প্রাচীনকাল থেকে প্রাক-আধুনিক যুগ পর্যন্ত সুসংহত রাজশক্তি বা 
রাজবংশ বা কমপক্ষে শক্তিশালী সানস্ত বা জনিদার গোষ্ঠীও এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করতে 
পারেনি। স্বাভাবিক কারণেই আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার কোন সুসংহত রূপ গড়ে উঠতে সাহায্য 
করেনি। ফলে শ্রেষ্ঠী বা বণিক শ্রেণীর ভূমিকাও, বলাই বাহুল্য কিছুই ছিল না। স্থাপত্য, ভাঙ্কয 
বা চিত্রকলার সৃষ্টির মূল পৃষ্ঠপোষক হল রাজণ্যবর্গ, সামস্ত জমিদার শ্রেণী, সর্বোপরি বণিক বা 
ri গোষ্ঠী। প্রাচীন, মধ্য বা প্রাক-আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত এই ধারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোটামুটি 
অব্যাহত । কিন্তু বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডে তার একান্ত অভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে প্রতিবেশী 
জলপাইগুড়ি কোচবিহার জেলার তুলনায় এই জেলার প্রতুনিদর্শন বলতে গেলে একান্তই নগণ্য। 

"fef নামটি ' দোরজি’ ও ‘লিং'--এই দুইটি শব্দের সমন্টি। 'দোরজি' অর্থে দু-ফলা 
বিশিষ্ট বজ্র (তিব্বতীয় ভাষায় ‘দোরজি' ag শব্দের সমার্থক) এবং "PRU অর্থে স্থান বা অঞ্চল 
বোঝার | দার্জিলিং শহরে অবজারভেটারি পাহাড়ে যে প্রাচীন বৌদ্ধ Tat ছিল অনুমান করা 
যায় যে তারই নান অনুসরণ করে অঞ্চলটির নামকরণ হয়। 

জেলার পূর্ব ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কিছুটা ates | পার্বত্য অঞ্চল ও সমতল__তরাই 
অঞ্চলের ইতিহাস স্বাভাবিক কারণেই দুইখাতে প্রবাহিত। তরাই বা সমতলের অধিবাসীরা প্রায় 
সকলেই হিন্দু-ধর্মাবলহ্বী; কিন্তু এই অঞ্চলে কোন উল্লেখযোগ্য মন্দির গড়ে ওঠেনি। মুসলমানদের 
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আগমন ঘটেছে আনেক পরে। নেপালীদের আগননের পূর্ব পর্য্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলের বেশির ভাগ 
অধিবাসীরা ছিলেন বৌদ্ধনতের সমর্থক। ফলে পার্বত্য অঞ্চলে বৌদ্ধনঠ বা বিহারের আধিক্য 
লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী সময়ে অবশ্য হিন্দুধর্ম তার অধিকার 'অর্জন করে নেয়। বৌদ্ধ emn 
সাধারণতঃ লোকালয় বা বস্তি থেকে কিছুদূরে প্রতিষ্ঠিত হত। ছাত্র, বৌদ্ধভিক্ষু ও শ্রণদের 
প্রয়োজনে সেখানে থাকত গ্রস্থাগার। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হত যে সমস্ত গ্রন্থ তাদের মধ্যে বিশেষ 
ভাবে উল্লেখযোগ্য লানাদের দুটি ্রানকোষ। Kah-gyur বা Kan-gyur এবং Tan-gyur | Kan- 
вушг হল তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত মহাযান বৌদ্ধধর্ণের নির্দেশাবলী। অপরদিকে Tan-gyur 
হল নহানান বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনে ওপর ভারতীয় ও তিব্বতীয় পণ্ডিতদের দ্বারা চীকা সন্বনিত 
গ্রন্থ। অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে, তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত Kan-gyur এবং Tan-gyur-44 
একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু দার্জিলিং জেলার কোন শুশ্কাতেই আমরা এ পবিত্র ud 
গ্রন্থের সম্পূর্ণ খণ্ডগুলির সংগ্রহের উল্লেখ পাই না--যা আছে তা অসম্পূর্ণ। 
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কালিম্পং এলাকা থেকে প্রাগেতিহাসিক নব্যপ্রস্তর যুগের কিছু নিদর্শন সর্বপ্রথন ১৯০৪ 
sew প্রত্রতাত্বিক ই, এইচ, নি. ওয়ালস EHC. Walsh) সংগ্রহ করেন। ইতিহাসের এই 
উপাদান নিঃসন্দেহে আমাদের বিস্মিতও চমকিত করে এই কারণে যে এই অন্ধ লে কোন এক 
সময় প্রাগৈতিহাসিক যুগের পদচিহ্ন পড়েছিল। এর পর ১৯৬২ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
Rec অধিকর্তা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এই অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান করে কমপক্ষে 
চারশতেরও বেশি বিভিন্ন আকৃতির আয়ুধ এবং অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করেন। সাম্প্রতিক কালে 
(১৯৮০-৮১) ভারতীয় পুরাতত্ত বিভাগের পক্ষে এন, আর, ব্যানার্জি সিকিমের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে 
অনুসন্ধান করে বহুসংখ্যক নবাস্মীয় যুগের অস্ত্র সামগ্রী সংগ্রহ করেন। চরিত্রগত কারণে সিকিন 
অঞ্চলে প্রাপ্ত নবাস্মীয় যুগের অস্ত্রসামগ্রীর সঙ্গে কালিম্পং এলাকায় প্রাপ্ত সামগ্রীর সাদৃশ্য 
লক্ষ্যণীয়। তবে একমাত্র পাথরের অন্ত্রসামগ্রী ছাড়া কালিম্পং অঞ্চলে নবাস্মীয় সস্কৃতির সহযোগী 
অন্যান্য সামগ্রীর সংগ্রহ খুবই কম; মৃংশিল্লের নিদর্শন তো এই অঞ্চলে সম্পূর্ণ অস্ঞাত। 
বেশ কিছু নব্য-প্রস্তরযুগীয় কুঠার। দেখলে বোঝা যায় যে এগুলি ঘষে মসৃণ করা হয়েছে। রিলী 
নদীর উপত্যকায় এবং স্থানীয় গ্রামাঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে কয়েকটি নিক্ষেপযোগ্য পাথরের হাতিয়ার। 
এই অঞ্চলেই আবিদ্ধৃত হয়েছে একটি হাতির মুখবয়বের কঙ্কাল প্ত্বতান্তিকেরা এটাকে শিবালিক 
যুগের বলে অনুমান করেছেন। | 

কালিম্পংএ প্রাপ্ত অন্ত্রাদির মধ্যে রয়েছে দীর্ঘাকৃতি gota, WHS কুঠার, পাথরের ছেনী, 
াঁজকাটা হাতিয়ার এবং নানা ধরনের কোদালী। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ছিদ্র সনম্বিত কুঠার 
(Perforated celts) | কুঠারের ওপর বা মধ্যভাগে দুটি, তিনটি বা তারও বেশী সংখ্যক ছিদ্রের 
অবস্থান লক্ষ্যণীয়। এছাড়া পাওয়া গিয়েছে ছিদ্রযুক্ত ছোট পাথর যা মালাও হতে পারে আবার 
জালের কাঠিও হতে পারে। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক অনুমান করেন যে তুরপুন ও বালির সাহায্যে 
এই ছিদ্বগুলি করা হয়েছে। এ জাতীয় অস্ত্র ও দ্রব্যাদির গঠন অন্যত্র প্রায় বিরল হলেও হিমালয় 
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summ উত্তর ভারতে একেবারে অপ্রচলিত ছিল এ কথা বলা বায় না। কাশ্মীর থেকে অসনের 
মধ্যে এগুলি কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। ফলে একথা বলা যায় যে কাশ্মীর থেকে অসনের মধ্যে 
প্রাপ্ত ছিত্র-সনঘ্িত প্রস্তরযুগীয় নিদর্শন সভ্যতার সংযোগ ও ধারাবাহিকতাই প্রনাণ করে। 

পরেশচগ্্র দাশগুপ্ত তার 'প্রাগৈতিহাসিক বাঙলা" গ্রন্থে অপর একটি প্রত্তান্তিক উপাদানের 
দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তার কথায় “কালিম্পং এর নিকটবর্তী চতুর সমূহ © 
ঢাল-এ প্রাপ্ত সমগ্র সংগ্রহের মধ্যে বিশেষভাবে PINA বিবেচিত হবে সবুজাভ জেডাইট প্রন্তুরের 
একটি অলম্ধার। এই মনোরম afta নিদর্শনটি সম্ভবতঃ কোনো বষ্ঠহারের দীর্ঘাকৃতি লকেটরূপে 
শোভিত হত। এই নিদর্শনটির সংগে কাশ্মীরে বুরজাহোনে আবিদ্বৃত পূর্ববর্ণিত শস্য ছেদক অথবা! 
অলম্কারের কিছুটা আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে। উপযুক্ত তথ্যের অভাবে জেডাইটের এই অলঙ্কারের 
প্রাচীনত নির্ণয় করা কঠিন। তবে এটি নবাম্মীয় অস্ত্রাদির সঙ্গেই পাওয়া গেছে এনন অনুমান 
করা সঙ্গত। 

প্রত্ুতাত্তিকদের অনুমান থেকে দুটি чл এসে দাঁড়াল। প্রথমতঃ কালিম্পং এ প্রাপ্ত নিদর্শনগুলির 
зра তারা সভ্যতার ধারাবাহিকতা খুঁজে পেয়েছেন। দ্বিতীয়ত, কালিম্পং এলাকায় প্রাপ্ত সামগ্রীর 
মধ্যে ফসলকাটার উপযোগী কোন আমুধের অথবা অলঙ্কারের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকায় প্রাপ্ত 
নব্যপ্রস্তর যুগের অনুরূপে প্রস্তর নির্নিত সামগ্রীর একটা যোগসূত্র লক্ষ্য করেছেন! কিন্তু এ প্রসঙ্গে 
এ কথাও উল্লেখযোগ্য যে এ সমস্ত অস্ত্র ও দ্রব্যাদির গঠনরীতি বা ব্যবহার পদ্ধতি এ দুই অঞ্চলের 
মধো কোন স্থায়ী সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ কাশ্মীর উপত্যকায় 
чага সংস্কৃতির সঙ্গে কালিম্পং অঞ্চলের মূল পার্থক্য এই যে প্রথনোক্ত এলাকায় নবান্মীয় 
этч সামগ্রীর সঙ্গে নৃংশিল্প, ভূগর্ভে বসবাস (Pit dwelling) ও গবাদি পশুর সমাধি নির্নাণ 
পদ্ধতির প্রথা প্রচলিত ছিল, যা কালিম্পং এলাকায় সম্পূর্ণ অন্রাত। আবার, কালিম্পং এলাকার 
প্রতিবেশী অসম অথবা বিহার রাজ্যের ছোটনাগপুর নালভুমি এলাকায় প্রাপ্ত নবাস্মীয় নিদর্শনের 
মধ্যেও বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অসনে কুঠারগুলির ওপরের বাস্বদ্ধের দিকে গঠন {Бе 
ছিল কালিম্পং এলাকার থেকে ভিন্ন ধরনের। 

এন. আর. ব্যানার্ভির মতে কালিম্পং নবাস্মীয় সানগ্রীর সঙ্গে চীন-নঙ্গোলীয় নবাম্মীয় আয়ুধ 
সামগ্রীর এক যোগসূত্র ছিল। Reg সাম্প্রতিক এক পুরাতত্বিদের গবেষণায় দেখা যায় যে, 
কালিম্পং নবাস্মীর সংস্কৃতির সঙ্গে বিশেষতঃ দক্ষিণ-চীন নবাস্মীয় সংস্কৃতির সম্পর্ক যতটা ঘনিষ্ঠ 
বা গভীর তুলনাগতভাবে অন্য কোন এলাকা বা অঞ্চলের সঙ্গে তা পাওয়া যায় ЯН 

কালিম্পং ও সিকিনে প্রাপ্ত নবাস্মীয় সামগ্রীর আরও একটি বিশেষত্ব হল যে, স্থানীয় 
অধিবাসীদের বিশ্বাস অনুযায়ী এ সকল সামগ্রীর একটা জাদুকরী শক্তি (Magical power) ছিল। 
কঠিন রোগ উপসনের বা নিরাময়ের জন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ সকল সামগ্রীর বিশেষ গুণ ছিল। 
পলিপঙ্ক পাথর (Sih) দ্বারা নির্মিত আয়ুধ সানগ্রীগুলিকে গভীরভাবে পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের পরে 
লক্ষ্য করা গেছে যে, উক্ত পাথর ARS কোন কোন সামগ্রীর ওপর ঘর্ষণের চিহ্ন বর্তনান। 
সম্ভবতঃ পলিপক্ক পাথরের রাসায়ণিক গুণাবঙ্গী অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের বা উপশনের 
কারণ ছিল বলে অনেকে чч করেন। স্থানীয় ভাবার এ জাতীয় সামগ্রীকে “чуп” বা аш 
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নিক্ষিপ্ত পাথর বলে অভিহিত করা হয়। প্রবল বদ্রপাত-সহ বর্ষণের পর এ পাথরগুলি চোখে 
পড়ত বলে বোধহয় পাথরগুলির এরূপ নামকরণ হয়েছে। 

আয়ূধ সামশ্রীর এ ভাত ব্যবহার চীনদেশেও প্রচলিত ছিল। প্রধ্যাত পণ্ডিত কগিন ব্রাউনের 
(LCoggin Brown) মতে দক্ষিণ-চীন নবাশ্মীয় সংস্কৃতি ধারার মধ্যেও এই জাতীয় ব্যবহার 
পদ্ধতির প্রচলন ছিল। কালিম্পং, সিকিম এবং দক্ষিণ-টীনে প্রাপ্ত নবাস্মীয় সামগ্রীর ব্যবহার রীতি, 
প্রথা বা স্থানীয় ARTIA ধারা অনুসরণ করে অনুবান করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, 
এই সকল সভ্যতার নধ্যে একটা নূল একতা ও অভিন্ন বৈশিষ্ট্য বর্তনান ছিল। এর কারণ বোধহয় 
ARS বা প্রথা এক এলাকা বা অঞ্চল থেকে অন্য এলাকায় পরিভ্রমণ করে থাকে। খুব সম্ভবত 
দক্ষিণ-চীন এলাকা থেকে এ পরিক্রমা শুরু। কালিম্পং নবাস্মীয় যুগের নিদর্শন এক পরিক্রনামূলক 
(migrant) সংস্কাতির ধারক ও বাহক। স্বাভাবিক কারণেই বোধ হয় নানা প্রধা-রীতি গাথা 
কল্পকাহিনী এ সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিভ্রণ করে এসেছে। 

কালিম্পং এলাকায় প্রাপ্ত নবাস্থীয় যুগের ATA সম্পূর্ণরূপে পাহাড়ের ঢাল এবং নদীর তটবন্তী 
অঞ্চল থেকে অনুসন্ধানের সূত্রে সংগ্রহের মাধ্যনে প্রাপ্ত। দুর্ভাগ্যবশত এই এলাকাটির বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে কোন উংখনন এখনও পর্যন্ত হয়নি। ফলে নব্যপ্রস্তর যুগের এ অঞ্চল সম্বন্ধে আনাদের 
ধারণা এখনও পর্য্যন্ত অপর্যাপ্ত ও অসম্পূর্ণ__কিছুটা অনুনান সাপেক্ষ বটে। এখন পর্য্যন্ত এই 
এলাকা সম্বন্ধে যে চর্চা হয়েছে তা আয়ূধ সামগ্রীর প্রাযুক্তিক রূপভেদ (Technological Type) 
নম্পর্কে। কেবলবাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উংখননের পরেই এই অঞ্চলের প্রকৃত তথ্যমূলক 
বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর! সম্ভব হবে। 





сэ) 

তথ্যমূলক বিস্তারিত ইতিহাসের অভাবে দার্জিলিং জেলার ইতিহাসের ধারাবাহিকতা "уН 
হয়েছে। নবাস্মীয় প্রস্তরযুগের পর এই জেলার ইতিহাস যেন জাদুর প্রভাবে থমকে গেছে। 
এঁতিহাসিক যুগের শুরু থেকে এই অঞ্চল সম্বন্ধে আমাদের ধারণা বিক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। এই 
প্রসংগে নীহাররগ্রন রায় তার “বাঙালীর ইতিহাস" ace যে বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন এ্রতিহাসিক 
দৃত্টিকোণে তা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখেছেন £ 

“CTR পণ্ডিত ও পরিব্রাজকেরা এবং তিব্বতী Yom মগধ ও বঙ্গদেশ হইতে তিব্বতে 
যাতায়াত করিতেন। 

“কিন্তু তিব্বতের সঙ্গে যোগাযোগের আর একটি পার্বত্য পথ বোধহয় ছিল। এই পথ 
উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি-দার্জিলিং অঞ্চল হইতে সিকিম, ভোটান পার হইয়া হিমালয় গিরিবর্মের 
ভিতর দিয়া তিব্বতের ভিতর দিয়! চীনদেশ পরাস্ত বিস্তৃত ছিল। পেরিপ্লাস গ্রে প্রথম শতক) 
বোধহয় এই পথের একটু ইঙ্গিত আছে। YS প্রথম শতকে চীনদেশ হইতে যে রেশম ও 
রেশমজাত দ্রব্যাদি বঙ্গদেশে আসিত তাহা পূর্বোক্ত কামরূপের পথ বা এই সদ্যোক্ত পথ বাহিয়া 
আসিত বলিয়াই তো মনে হয়। এখনও কালিম্পং বা গ্যাংটকের বাজারে যে সব পার্বত্য бй 
প্রায় সমস্তই আসে তিব্বত ও ভোটান হইতে, এ দেশীয় লোকেরাই তাহা লইয়া আসে।” 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা--১৯৯৬ D soe 


সূত্রের উল্লেখ প্রসঙ্গে ভিনসেন্ট স্মিথ তার ‘দি অক্সফোর্ড হিষ্টরি অব ইণ্ডিয়া’ ace দার্ডিলিং- 
এর উল্লেখ করেছেন। মীন-হাজ-উদ্চিনের “তবকত-ই-নামিরী' ay থেকে জানা যায় যে বখতিয়ার 
চীন ও তিব্বত আক্রমণের অভিলাষ ব্যক্ত করেছিলেন। কামরূপ রাজের সহায়তাও চেয়েছিলেন। 
এই প্রসঙ্গে ভিনসেন্ট স্মিথ লিখেছেন, “He (Bakhtyar) is said to have reached "the open 
country of Tibbat.” but what that phrase may mean it is not esay to say. Beyond 
а certain point, perhaps to the North of Darjeeling, he was unable to proceed 
and was obliged to retreat.” স্বাভাবিক ভাবেই এই সানান্য তথ্যগুলি দার্জিলিং-এর ইতিহাসের 
অন্ধকারাচ্ছম্রতা কিছুই দূর করে না। ইংরাজদের আগমনের পূর্বে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল 
সিকিমের অধীনে ছিল। ১৭০৬ বৃষ্টাব্দে প্রতিবেশী ভূটান রাজ্য বর্তমান দার্জিলিং জেলার কালিম্পং 
মহকুমা সিকিনের কাছ থেকে দখল করে নেয়। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 
সিকিমের রাজার পক্ষে এ হিমালয় রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধের অবসানে সন্ধি চুক্তিতে 
মেচি ও তিস্তা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলটি পুনরুদ্ধার করে। এরপর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে সিকিম-নেপালি 
সংঘর্ষের эол ইংরাজ কোম্পানী সরকার দু'জন উচ্চপদস্থ রাজকর্ণচারি- ক্যাপ্টেন লয়েড এবং 
হিঃ গ্রান্টকে এ অঞ্চলে সমস্যার সমাধান প্রকল্পে প্রেরণ করে। ক্যাপ্টেন লয়েড এ সনয় একটানা 
ছয়দিন (ফেব্রুয়ারী ১৯২৯) দার্জিলিং অঞ্চলে অবস্থান করেন। সেই সময় দার্জিলিং ছিল একটি 
абар গ্রান বিশেষ, সিবিনের একজন মুখ্য কাজির Grape স্বাস্থ্যকেন্দ্র হিসাবে দার্জিলিং 
এলাকার ভবিষ্যৎ সম্ভবনার কথা ক্যাপ্টেন লয়েড অনুনান করেছিলেন এবং যথারীতি তিনি ত্য 
কোম্পানী সরকারকে অবহিত করেদিলেন। ফলে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়ান বেশ্টিক্কের 
কুটকুশলতায় ইংরাজরা দার্জিলিং গ্রামটি ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সিকিনের রাজার কাছ থেকে উপহার 
স্বরূপ লাভ করে। এরপরে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরা তরাই ও পার্বত্য অঞ্চলের কিছু অংশও 
দখল করে নেয়। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইঙ্গো-ভুটান যুদ্ধের ফলে ইংরাজরা কালিম্পং (মহকুমা) এলাকা 
দখল করে নেয় এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। 

দার্জিলিং জেলার সুসংহত ইতিহাস নোটামুটি ভাবে উনবিংশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে ইংরাজ 
অনুপ্রবেশের পর থেকেই গুরু হয়। তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও RAG ধরনের জলবায়ুর 
প্রয়োজনের স্বার্থে, শাসন ব্যবস্থা, শিক্ষা, ধর্বীয় বিকাশ সাধনের মাধ্যমে সামগ্রিক একটা স্পষ্ট 
চিত্র ধীরে ধীরে এই অঞ্চলে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠতে থাকে। 

‹в) 

দার্জিলিং শহরে “অবজারভেটারি" পাহাড়ে মহাকাল শিবমন্দিরের অবস্থান। ধর্ষনির্বিশেষে হিন্দু 
е বৌদ্ধ ভক্তরা fas চিত্তে তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছেন মন্দিরে অধিষ্ঠিত বিশ্রহকে। 
কারণ প্রথমে এ স্থানে একটি বৌদ্ধমঠ ছিল। অবজারভেটরি পাহাড়ের বৌদ্ধমঠটি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে 
সিকিনের পেডং মঠের একটি শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। উনবিংশ শতাবীর প্রথমপাদে (১৮১৫ ' 
খৃষ্টাব্দে) নেপালীরা যখন এ এলাকা আক্রমণ করে সেই সময় এ বোদ্ধমঠটির ধ্বংস সাধন করে। 
পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধমঠটির সংস্কার সাধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে আনুমাণিক ১৮৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে 
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weft স্থানান্তরিত হয়ে ভূটিয়াবপ্ডি এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তনানে “ন্যাল' পাহাড়ের নিচে ভুটিয়া 
বৌদ্ধলঠ ও বিহারটি তার অতীতের এঁতিহ্য বহন করে চলেছে। ঘঠটি লানা মতবাদের FA- 
মা-পা' অনুগামীদের এবং পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে ‘ঘুম’ মঠের পরিচালক বর্গ। মঠটির 
বিশেষতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, ad দেওয়াল চিত্র বা সর্পিল অলঙ্করণ (scroll), সংরক্ষিত কিছু 
ধাতব, বিশেষতঃ caa YS এবং কিছু পাণুলিপি। বলাইবাহুল্য, এ সবেরই (mra তিব্বতীয় 
বৌদ্ধনঠের অনুসরণে । দেয়াল চিত্রগুলিতে তিব্বতীয় শৈলীর প্রভাব эгиш! মঠে সংরক্ষিত 
ধাতব спе মুর্তিগুলির মধ্যে আছেন (গৌতম বুদ্ধ, সারি әре মোদ্‌গল্যায় ন, 
আর্ধ'অবলোকিতেশ্বর, অনিতাভ, sen প্রভৃতি পাণডুলিপিণ্ডলি ক্যাগুর (Kah-Gyur) বা 
ক্যানজুর (Кап-руш) তিব্বতীয় ভাষায় অনুদিত মহাযানী বৌদ্ধধর্মের নির্দেশাবলী। সংগ্রহটি 
আকর্ষণীয়। 


দার্জিলিং শহরের উত্তরে রংগিত রোডের ওপর ‘fr মঠ", অবস্থিত। মঠটি প্রকৃতপক্ষে 
Br গ্রামের নিচে স্থাপিত হয়। কিন্তু পরবর্তী সনয়ে খুব সম্ভবতঃ ১৮৬০-৬১ খৃষ্টানদের পরে 
রাজনৈতিক বিবাদের ফলে এ মঠটি ধ্বংস হয়। Л বিবাদের অবসানের পর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে 
মঠটি প্রথমে একটি অস্থায়ী কুঠি হিসাবে বর্তমান এলাকায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৮৯৬. 
৯৮ খৃষ্টাব্দে মঠটি পাকাপাকিভাবে পাথর দিয়ে তৈরী হয়। আয়তনে ছোট হলেও মঠটি রচিসম্মত 
ভাবে sers মঠের দুটি তলায় কমপক্ষে চল্লিশটি রত্তীন দেয়াল চিত্র নর্পিল অলঙ্করণে (Scroll) 
আছে। এ দেয়াল চিত্রে বর্ণিত হয়েছে চারটি লোককথা-__যার বিষয়বস্তু গৌতমবুদ্ধ ও তার 
জীবনের নানা চমকপ্রদ কাহিনী। এছাড়া পদ্মসস্তব অনিতায়ূস, IENA, বৈশ্রবণ, কুবের, গোন- 
লো মনিভদ প্রভৃতি বিভিন্ন বৌদ্ধ দেবদেবী ও সাধু-সম্তদের রূপ। মঠটিতে কিছু ধাতব নূর্তিরও 
সংগ্রহ আছে। 

শহরের উপকষ্ঠে “পামটেন-_চোওয়ালিং' বৌদ্ধ নন্দির। জরজবাজ্ার এলাকায় নেপালী “তামাং 
বৌদ্ধ বিহার,” শহরের মধ্যে 'আলুবাড়ি নঠ' 1 বৌদ্ধ মন্দিরগুলির উল্লেখযোগ্য বিষয় হল স্থাপত্য 
শৈলী। মূল উপাস্য তথাগত বুদ্ধ এবং সেই সংগে তার জীবনের নানা কথা-কাহিনীর চিত্রায়িত 
mon 

দার্জিলিং শহরের চারমাইল দূরে ঘুম পাহাড়ে এখানকার উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ নঠটি অবস্থিত। 
১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সেরাবাংসার (Sherabgyatsa) নেতৃত্বে এই বৌদ্ধবিহারটির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রচলিত 
কাহিনী অনুযায়ী এই স্থানটি প্রথমে রাজনীতিবিদদের নিলন কেন্দ্র ছিল। চৌকনা (Square) দ্বিতল 
মঠটিতে চীন-তিব্বতীয় স্থাপত্য শৈলীর প্রভাব লক্ষাণীয়। প্রবেশপথের উপর দুটি প্রাষ্টার নির্মিত 
- ড্রাগন দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মঠটির অন্দরভাগে দেয়ালের ওপর তিব্বতীয়-বৌদ্ধ 
Green বিষয়ক বহুরত্তীন উৎকৃষ্ট Вата) মঠটির গরিমা বৃদ্ধি করেছে। 

মঠের মধ্যে ভদ্রাসনে উপবিষ্ট পনের ফুট দীর্ঘ বুদ্ধ নৈত্রেয় বা “ব্যম্স-পা' বহমুল্য রত্বখোচিত 
প্রতিমা। জানা যায় যে তিব্বতের মহান লামার নেতৃত্বে এই মূর্তিটি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে উৎসর্গ করা 
হয়েছিল। মূল প্রার্থনাগৃহের দেয়াল ভাগেও রয়েছে বহু রঙীন চিত্রাবলী। তবে ধোঁয়া ও তুষার 
প্রভৃতির নিয়মিত প্রভাবে বর্তমানে চিত্রগুপির Rare অনেকখানি বিবর্ণ। মঠের প্রবেশ পথের 
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সাননে সভাখৃহের বাইরে নেয়ালভাগে যে সন্ত চিত্রাবলী ররেছে তাদের নধ্যে উল্লেখযোগ্য চারজন 
লোকপান_ বৈশ্রবণ. বিরুধক. ধৃতরাষ্ট্র, এবং বিরূপাক্ষ। এছাড়া সর্পিল চিত্র (Scroll) অলছরণের 
মধো রয়েছে বৌদ্ধদের বিভিন্ন দেবদেবী এবং সাধু-মহাত্রাদের চিত্রিত রূপ। যে সমস্ত বৌদ্ধ 
দেবদেবীর চিত্র এখানে পাওয়া যায় তাদের মধো আছে স্বর, ASA, নৈত্রের অমিতাভ, 
অমিতারুস, নিতা-হাকাল, মহাকাল-ধর্নপাল, শ্রীদেবী, was. তারা প্রভৃতি। এছাড়া সাধু 
মোহন্তদের মধ্যে রয়েছেন অতীশ দীপঙ্কর, লো-ভ্যান-নাগ-__ওয়ান, বা প্রথম দলাইলানা, দিকিনের 
পূজনীয় সাধু ল্যাংসুগ-চেন-বো ও আরও অনেকে।' 

মঠের মধ্যে সংরক্ষিত আছে বেশ কিছু ধাতু-নির্নিত এবং ра মূর্তি। ne ও অষ্টবাতুর 
fs সাথে সাথে রয়েছে স্বর্ণরেণু প্রলেপিত মৃন্ময় বৌদ্ধ প্রতিমার YE এই তালিকায় রয়েছে 
বুদ্ধ, বৃদ্ধ-অমিতাভ, নৈত্ৰেয়, чай), অবলোকিতেশ্বর, সর্বানীবরণ, বিসকডিন, তারা, আর্য-তারা, 
শ্যান-তারা, স্বেত-তারা প্রভৃতি। নূর্তিতত্তের দৃষ্টিকোণে এদের গুরুত্ব যথেষ্ট। ঘুমনঠের чле 
একটি বিশেষত্ব হচ্ছে তার তিব্বতী-বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ। যার মধ্যে কনজুর (Кап-руш) 
গ্রন্থের (অধিকাংশ মুদ্রিত) ১০৮ টি খণ্ডের উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্যান্য যে সমস্ত পাণ্ডুলিপি 
আছে তাদের og নি-ক্রি, олп, থিকা, эпт, cn বা দ্যোংসী, эрте, দো-চোস্‌-নন-পা, 
প্রভৃতির ore বৌদ্ধদের কাছে খুবই বেশি। এছাড়া এই মঠে এমন কতকগুলি পাণ্ডুলিপি আছে 
যেগুলি হাতে তৈরী কাগজে কালোরতের প্রলেপের ওপর সোনা-জলে লেখা হয়েছিল। 

মঠের ওপরতলা বা দ্িতলকে “হাজার বুদ্ধের ভজনাগৃহ' বলা হরে থাকে। সেখানে উজ্জ্বল 
সোনার রঙের দেহ ও নীল চুলের রাশি সনেত অনেকগুলি ছোট ছোট বুদ্ধের we arn আছে 
বিশেষভাবে তৈরী কাঠের তাকের ওপর। ওপরের তলায় সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় বস্তুর 
মধ্যে দুটি দেয়ালচিত্র যাতে 'গে-লুগাস-পা” সম্প্রদায়ের দুজন রক্ষাকর্তা দেবতার যেমন “পানদেম- 
লামো’ এবং দোরজি “সুংদেন' এর বর্ণনাত্মক রূপ দেখতে পাওয়া যায়। এই সব কিছুর সমন্বয়ে 
মঠটির গৌরব বেড়ে গেছে নিঃসন্দেহে। 

মহাকাল মন্দির ছাড়াও দার্জিলিং শহরে আর যে সকল হিন্দু মন্দিরের অবস্থান-_তাদের মধ্যে 
উল্লেখনীয় “ধিরধান মন্দির পশুপতিনাথ শিব দেউলের মূল উপাস্য fasi নেপালের প্রখ্যাত 
পশুপতিনাথ মন্দিরের অনুকরণে MAS হলেও মন্দিরটি স্বকীয় স্থাপত্য রীতিতে verga i মন্দিরটি 
১৯৩৮ বৃষ্টাব্দে শহরের রেল-স্টেশ্রনের কাছে স্থাপিত হয়। শহরের আর বে সকল হিন্দু-দেবদেবীর 
মন্দির আছে তাদের নধ্যে উল্লেখযোগ্য “গোপাল মন্দির, “শনি-নন্দির”, 'বড়-ঠাকুর বাড়ি', 'ছোট- 
ঠাকুর বাড়ি’ ইত্যাদি। 

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে fa: স্টার্চ নানে একজন খৃষ্টীয় জার্মান যাকের নেতৃত্বে কয়েকজন প্রচারক 
সম্ভবত pera দার্জিলিং ও তার AAE এলাকায় লেপচাদের মধ্যে বৃষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী 
হন। এই সময় যাজকদের FÍNA কেন্দ্রস্থল ছিল ‘টাক-ভার'। প্রকৃতপক্ষে সাংগঠনিক দিক 
থেকে বৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার শুরু হয়, বলা যেতে পারে ১৮৭০ বৃষ্টাব্দে। এ বছর “চার্চ 
অব что’ জেলার অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করে-_পাহাড় ও তরাই দুই 
অঞ্চলেই। 

১০৬ 0 etii 


দার্জিলিং শহরের মধ্যে অনেকগুলি গীর্জা নির্নিত হয়-_ স্থাপতাকলার বৈচিত্রের দিক থেকে 
তা বিশেষ লক্ষাণীয়। 

সেন্ট IEF (St Andrews) গির্জাটি সম্ভবতঃ প্রাচীনতন। ১৮৪৩ qure ৩০ শে নভেম্বর 
এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় এবং অনাড়স্বরভাবে গির্জার area শুরু হয়। কিন্তু ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে 
গির্জার চূড়ায় বতুপাত হওয়ায় গির্জাটির প্রচণ্ড ক্ষতি হয়। ফলে ১৮৭০ GOA সংস্কার সাধন 
হয় এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ঘড়িসহ реа ате সম্পূর্ণ হয়। গির্লাটির প্রাঙ্গণের মধ্যে 
লিপিসহ একটি প্রস্তর ফলক আছে যার সাহায্যে শহরের অনেক তথ্য জানা যায়। ফলকটির 
ধতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীন। 

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে জলগাপাহাড এলাকায় সেন্ট зү (St. Luke) শির্জাটি প্রথন স্থাপিত হয়। 
কিন্তু পরবর্তী সময়ে তা ভেঙে ফেলে সেন্ট পলস স্কুল ও দার্জিলিং সরকারী কলেজ ভবনের 
সন্নিকটে বর্তমান স্থানে পুনঃপ্রতিষ্টিত করা হয়। গির্লাটির স্থাপতা নৈপুণ্য লক্ষাণীয়। এই প্রসঙ্গে 
‘সেন্ট’ মাইকেল (St. Michacl) raf ও চার্চেস অব দি ইম্মাকুলেট কনসেপান" (Churches 
of the Immaculate Conception) বিশেবভাবে উল্লেখযোগ্য | শেবেরটি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। 

দার্জিলিং শহর থেকে প্রায় নয় মাইল দূরে সোনাদায় ইংরেজ আমলের এটি গির্জা আছে। 
গথিক স্থাপত্য কলার একটি অন্যতন নিদর্শন । এছাড়াও সোনাদায় তিব্বতীয় শরণার্থীদের ধর্মীয় 
প্রয়োজনে একটি বৌদ্ধনঠ স্থাপিত হয়েছে। 

শহর দার্জিলিং ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরও বঞ্চিত করেনি। লাল দিঘি এলাকায় অবস্থিত মসজিদটি 
শহরের প্রাচীনতম যসজিদ। ১৭৮৬ বৃষ্টাব্দে ছোট একটি অনাড়ম্বর প্রকোষ্ঠের ПАСА এর 
সৃত্রপাত। পরবর্তী সময়ে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। স্থানীয় 'অনুজনান-ই-ইসলানিয়া' গোষ্ঠীর পরিচালনাধীন 
শহরের দারোগা বাজার এলাকায় “জুমা মসজিদ" এবং কার্ট রোডে রেল স্টেশনের কাছে বুচারবন্তি 
এলাকায় 'ছোটা মসজিদ’ অবস্থিত। সরকারী তথ্য থেকে এরূপ অনুমান করা যায় যে ‘Sat 
মসজিদ' সম্ভবতঃ ১৮৫১ থেকে ১৮৬২ থৃষ্টাব্দের মধ্যে এবং 'ছোটা নসভিদ' এর কয়েক বৎসর 
পরে স্থাপিত হয়। 

দার্জিলিং শহরে প্রথন ব্রাহ্্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৮ বৃষ্টাব্দে। পরবর্তী সময়ে, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে 
্াহ্মাদের “উপাসনা সভা গৃহটি নতুন কলেবরে লালদিঘি রোডে স্থাপিত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ 
শান্তর প্রথমা কন্যা হেমলতা দেবীর (যিনি ব্রহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন) ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং স্থানীয় 
জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় বর্তনান ব্রাহ্ম মন্দিরটি নির্মিত হয়। 

দার্জিলিং শহরের মধ্যে অন্যান্য যে সব প্রাচীন সৌধের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই তালিকায় 
রেল স্টেশনের সন্নিকটে ‘রকভিল (Rockvile) সৌধ, Cg লজ’ (Oak lodge), “ভারনন 
লজ (Vernon lodge), 'সেভার মাউন্ট" (Cheveremount), GETTER (Woodlands), এবং 
সর্বোপরি কুচবিহার নহারান্জার গ্রীষ্মকাঙ্গীন আবাস “কলিনটন' (Colinton), প্রাসাদকে অন্তর্ভুক্ত 
করা বায়। 

দার্জিলিং জেলার অপর, একটি মহকুমা কালিম্পং। সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা ৩৯৩৩ ফুট। 
পুরাসৌধের নিদর্শন হিসাবে এই অঞ্চলের Stews ও কয়েকটি fef বিশেবভাবে উল্লেখ 
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দার্জিলিং-এর আদি জনবসতি গড়ে তুলেছিল কিনা তার তথ্য আপাতত দূর্লভ- কিন্তু তা АТ 
প্রয়োজনীয় | একমাত্র প্রত্ততার্তিক তথা প্রত্ুতত্বিভাগের euer গবেষণা ও অনুসন্ধানে সেই Tea 
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দার্জিলিং জেলার saves বাস্তসংস্থান 
_ সৌমিত্র ঘোষ 


দৈতাকার এক, চেষ্টনাট আর মাগনোলিয়াদের ятя মনের পুরু আচ্ছাদন, আকানী 
অর্কিডের গুচ্ছ, ফার্ন, লতানে। গাছ-গাছড়। আর পরগাছার ভিড়। নীচেকার ঝোপ-ভঙ্গলে থোকায় 
থোকায় ফুটে থাকা নীল হায়ড্যানজাদের ওপর গুচ্ছ বেঁধে ঝুলে আছে, ঝুঁকে পড়েছে তারা। 
এক একটা গাছের ডাল যেন নিজে নিজেই এক একটা চনধকার লাগান। ভেজা মসের নরম 
ঢাকনা তাদের গায়ে, ভেতরকার খোদলগুলো ভর্তি হরে গিয়ে তৈরী হয়েছে, নরন করা পাতার 
বিছ্বানা। সেখানে যে অসাধারণ সব অর্কিডদের (যেনন ব্রিউরো থালিস) দেখা নিলবে তাই নয়। 
আরো নানান পরগাছ্যরা ভিড় করেছে সেখানে, এমনকি মাঝে নধোই বড় গাছের ঘন ঝোপঝাড় 
আর চিরহরিং গাছেরা (যেমন ভ্যাক্সিনিয়া) তাদের নানা রকনের ফুল পাত! নিয়ে নিবিড় হয়ে 
আছে। এই অরণ্যের আরেক বৈশিষ্ট্য... ম্যাগ্রোলিয়া ব্যাম্পবেলীর তীব্র লাল ফুলেনের fei 
এই গাছগুলো ASA নতো উঠে গেছে আশি ফুট enfe বিশাল ফুলগুলো, ঠিক নীচের শিমুল 
গাছগুল্লোর মতোই, পত্রশুন্য ডালে লেগে আছে । সুগন্ধে বাতাস ভরিয়ে তোলা সাদা ন্যগ্নোলিয়ারাও 
BSR আঠারো কুড়ি ফুট этап হায়ড্যান্‌জাদের হালক! গোলাপী আভা ছড়িয়ে আছে প্রায় সর্বত্র 
আর ফার্ন তো আছে অভ্ততঃ ষাট প্রজাতির...” 


অপুট অনুবাদে মেজর এল. এ. ওয়াডেল্‌-এর ক্লাসিক অরণ্য বর্ণনাটি এইরকনের। দাভিলিং 
এর পার্বতা-অরণ্যের এত SA ছবি আঁকতে পেরেছেন খুব কম লোক। শুধু সাহিত্যক মূল্য 
নয়, গত শতাব্দীর শেষাশেবি নাগাদ্‌ লেখা ওয়াডেলের এই বিরণটির অবশ্য নূল্যও аі 
খানিক এগিয়ে বলা যায় এটি এক পরিবেশ সংক্রান্ত দলিল। মহাফেজখানায় রাখবার মতো কি? 

কেননা দার্জিলিং-এর আদিম পার্বত্য-অরণ্য-তার স্বাভাবিক বাস্তসাংস্থানিক ভারসামা এখন, 
প্রায় একশো বছর পরক্রমেই এক অলীক রূপকথা । - 

রূপকথা 

শিলিগুড়ি বা ডূয়ার্সের সনতল থেকে সোজা উঠে যাওয়া WE পাহাড় এবং মেঘের দিকে। 
সনতলের শাল জংগল, নদীর চরে ঘন чота শিশু-শিরীবের বন এবং ঘাসভ্রমি থেকে প্রায় 
তেরো-চোদ্দ হাজার ফুট পর্যন্ত, যেদিকে চোখ যায়, টানা ছেদহীন সবুজের ঢেউ! এখনকার সিকিম, 
দার্জিলিং এবং ভুটান ও নেপালের খানিকটা জুড়ে প্রসারিত এই অরণ্যভূনি এবং তুযারাঞ্চল 
নিয়ে পূর্ব হিমালয় атэ (Bastern Himalayan Ecosystem) | যেকোন CA বাস্ততস্ত্রের 
মতো পূর্ব হিনালয়েও বিভিন্ন স্থানিক বৈচিত্র্য বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠা বাস্তসাংস্থানিক একক 


বিশেষ দার্জিলিং ত্রেলা সংখ্যা-_১৯৯৬ O ১১১ 


(Ecotopes) | নীচু পাহাড়ে, প্রায় তিন হাজার ফুট পর্যন্ত উপক্রাতীয় পার্বত্য-অরণ্য এবং আংশিক- 
ভাবে আর্দ ক্রাতীয় পর্ণমোচী বৃক্ষের অরণ্যর শাল পাকাসাজ-টুন-চিক্রাসি, কিছা ঠাপ পানিসাজ__ 
শিদুল_ লাম্পাতি অজস্ৰ লতা, পরগাছা, ঝোপঝাড় এবং বীশ। তিন থেকে ছহাজার ফুট পর্যন্ত 
একই ধরণের গাছ এবং মাঝে মাঝে নাতিশীতোষ্ণ অরণ্যের ছোঁয়া, : আল্ডার ওয়লনাট বার্চ, 
কিছু ওক্‌ স্প্যানীয় চেষ্টনাট, লেখ, টুন। ছ’ থেকে ন'হাজার ফুট পর্যন্ত অঞ্চল পার্বত্য 
অরণ্য, যার বর্ণনা করেছেন "ERIS, ফ্রেশফিল্ড, ফিউইস, গ্রিফিথ এবং অবশ্যই, ওয়াডেলস। SH 
নাতিশীতোষ্ণ এই অরণ্যে নূলতঃ е, TPH, «тетп, কাপাসি, চাপ ইত্যাদি। ন’হাজার ফুটের 
ওপর সরলবর্গীয় এবং রডডেনড্রন গাছেদের ভিড়, যার সাথে মিশে থাকে বিভিন্ন ধরনের বাঁশ 
হেমলক ও ওক। আল্লীয় ঘাস-জমির আগ্‌ পর্যন্ত ছোটখাটো, রডোডেনড্রনের ঝোপ, যাকে বলা 
যেতে পারে em আল্লীয়ঝোপ ঝাড় (Moist Alpine Scrub)! আরও ওপরে পাথর হিমবাহ 
তুষারশৃঙ্গের দল। 

সমস্ত অঞ্চলটির বাস্তসা-স্থানিক বৈচিত্রের পরিচয় শুধুনাত্র ভিন্নধর্মী এই সব বাসম্থানেই 
(Habitat) শেষ নয়। এই বাসস্থানগুলির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্র 
প্রাণী প্রজাতিতেও অস্পষ্ট | তৃণভোজী স্তন্যপায়ীদের মধ্যে হরিণই ATS LATS চিতল (সমতল 
শাল জংগলে) কাকর বা রুরু হরিণ (সর্বত্র), সম্বর (অন্ততঃ ছ হাজার ফুট পর্যন্ত) জলার হরিণ 
বা বারশিঙা (সমতল শাল ও ভেজা মিশ্র জংগলে) পাঁজর মুখো হরিণ (Hog Deer) এবং THM 
হরিণ (উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে)। সমতলে সম্ভবতঃ কৃষ্ণসারও। তিন হাজার ফুট থেকে বারো হাজার 
ফুট পর্যন্ত দু'ধরণের আযন্টেলোপ ও ছাগলের মিশাল 2 সেরো ও ঘুরাল। যেখানে সেখানে অজত্র 
বুনো শুয়োর। পাহাড়ের ওপরে, বরফের কাছাকাছি হিমালয়ের পাহাড়ী ছাগল, বরফের WO 
হিনালয়ের পাহাড়ী ভেড়ারা। নয়াম এবং ভারাল। বড় তৃণভোজীদের মধ্যে পাহাড়ে (প্রায় ছ 
হাজার ফুট পর্যন্ত) এবং সমতলে অগুনতি গউর বা ভারতীয় বাইসন, হয়তো নীচের ঘাসজমিতে 
দু'একটা sera, এবং প্রচুর হাতি, যারা পাহাড়ে চড়তেও একদমই পিছপা নয়। সমতলে মূল 
শিকারী প্রাণী বাঘ এবং সাধারণ চিতাবাঘ। আর্দ্র, নাতিশীতোষ্ণ জংগল ও পাহাড়ে আর্দ্র পর্ণনোচী 
জংগলে সুন্দর মেঘছাপা চিতাবাঘ (Clouded leopard), সাধারণ চিতাবাঘ, হিমালয়ের কালোভাঙ্গুক, 
এবং খুবই মাঝে মধ্যে, বাঘ। বরফের কাছাকাছি এবং বরফে মূল শিকারী প্রাণী অলৌকিক প্রায় 
তুষার চিতা, আউন্স বা স্রো-লেপার্ড। ছোটখাটো শিকারী প্রাণীদের মধ্যে কয়েক ধরণের মার্টেন, 
Tar, ব্যাজার এবং ভৌদড়। এছাড়া শেয়াল, খ্যাকশেয়াল। সাপ সর্বত্র। এমনকি শত্খচূড় 
এবং অজগর। বিরল এবং মজাদার প্রাণীদের মধ্যে আঁশওলা, পিঁপড়ে খাওয়া প্যাংগোলিন বা 
বনরুই। পাহাড়ে, বাশজংগলে, পাঁচহাজার ফুটের ওপর ছোট্ট, সুন্দর লাল পাণ্ডা। পাখীদের অস্ততঃ 
পাঁচশো প্রজাতি। রাজকীয় চেহারার সোনালী ঈগল, অপূর্ব সুন্দর নৃনাল থেকে শুরু করে খুব 
ছোটো কিন্তু চনকে দেওয়া মিনিকেট বা সবুজ wa ঝাক ঝাক সবুজ প্রজাপতি। অন্যান্য 
কীটপতঙ্গ, গোনা সম্ভব নয়। বর্ষা, শীত। হাতীরা বাসা বদলায়, পাহাড় চড়তে শুরু করে। সমতল 
থেকে পাহাড় দুর্ভেদ্য, অন্ধকার, আদিম সবুদ্র। পায়ের তলায় ঝরা পাতার RA নরন। ফাকা 
ডালে হাওয়ার আওয়াজ। হিমালয়ে কালে। ভালুক ভুট্টা খেতে নেনে আসছে নীচে। 
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বরফের নীচে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে bun রডোডেনড্রন এবং বাঁশের ঝাড়। অসন 
nett নিজেকে গুটিয়ে নেয়। eh হরিণটিকে তাড়া করেছে একটা নেঘ-ছাপা চিতা। 

রূপকথা) 

একটি সরকারী হিসাবে মোতাবেক, দার্জিলিং জেলায় এখনকার নোট বনভূনির পরিমাণ 
১২০০ বর্গ কিমি। চারটি অঞ্চল বা ডিভিসন (কার্শিয়াং, দার্জিলিং, কালিম্পং সাধারণ ও কালিম্পং 
বিশেষ) ও ১৮টি রেপ্ডে বিভক্ত এই ১২০৪ বর্গ কিনি জেলার নোট এলাকার (৩,১৪৯ বর্গ 
কিনি) ৩৮.২৩ শতাংশ। একশো দেড়শো বছর আগে সম্ভবতঃ এই পরিমাণটি ৯০-৯৫ শতাংশের 
কাছাকাছি পৌঁছতো। সে যাই CIF, এই ১২০৪ বর্গ কিনির মধ্যে ATT: ৬০-৭০ ভাগ এলাকায় 
(ra আরো বেশী) প্রাকৃতিক অরশ্যের জায়গা নিয়েছে মনুব্যসৃষ্ট অরণ্য। বিভিন্ন কারণে নষ্ট 
হয়ে যাওয়া বা বে-দখল হয়ে যাওয়া বনভূনির পরিনাণ কন করে ৫ শতংশ। সুতরাং পূর্ব হিমালয় 
বাস্ততন্বের মূল চেহারাটি erga আছে ধরে নেওয়া যাক্‌, ৩০০ বর্গ কিমি মতো এলাকায়। 

বন-বিভাগের আনুষ্ঠানিক দাবী অনুযায়ী, জেলার যাবতীয় প্রতিনিধি স্থানীয় বাস্তসা-স্থানিক 
এককের সংরক্ষণের ব্যবস্থা তারা করেছেন। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এলাকার মধ্যে আনা হয়েছে মোট 
৩৩১.৮৬ বর্গ কিনি এলাকাকে । সংখ্যাটি জেলার মোট এলাকার দশ শতাংশের মতো। 

সংখ্যার কথা যাক্‌। আসল অবস্থাটি কি? 

অঞ্চল বা ডিভিসান অনুযায়ী ধরা যাক্‌। কার্সিয়াং ডিভিসানে প্রাচীন অরণ্যের যা অবশিষ্ট 
আছে তা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাগডোগরা রেঞ্জে (anf পর্ণমোচী এখনো কিছু ভালো বেতবন 
আছে), পাণিঘাটা এবং শুকনা cra (কিছু উপবক্রান্তীয় অরণ্য এবং শালবন) € অবশাই মহানন্দা 
বণাপ্রাণী সংরক্ষণ ক্ষেত্রে। মহানন্দা অঞ্চলে একসময় যথেষ্ট জংগল কাটা এবং লাভজনক গাছ 
(যেঘাটিক্‌) লাগানোর ফলে বাস্তুসা-স্থানিক ভারসাম্য দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলত: বন্যপ্রাণীর 
সংখ্যা কমতে কমতে এনন জায়গায় পৌঁছেছে, বংশগতির দিক্‌ থেকে তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। 
তৃণভোজী প্রাণীর উপযুক্ত খাবারের অভাব মাংসাশী প্রাণীদের বংশবৃদ্ধিতেও বাধার সৃষ্টি করছে। 
মূলতঃ চিতল হরিণের ও বন্য বরাহের সংখ্যাল্পতা এই অবস্থার সূচক। ডিভিসানের অন্যান্য প্রাচীন 
বনভূমি (High forest) নানাবিধ বাহ্যিক চাপের (Biotic Interference) TAWA | এখনো কিছু 
কাফর হরিণ, বুনো শুয়োর, দু একটা সম্বর কি চিতাবাঘ এখানে সেখানে আছে বটে। বনভূমির 
অস্তিত্বের সংকটের সংগে তাদের টিকে থাকবার প্রশ্নটিও স্বভাবত?ই জড়িত। রোহিনী, রং, 
বালাসন এবং cafe নদীর উপত্যকার ওপর দিকটায় যে চমংকার বন এমনকি তিরিশ ও চল্লিশ 
বছর আগেও ছিলো, তা এখন See Ha টুকরো জংগলে বা সেগুনের শুকনো বনে বাসস্থানের 
নিরবচ্ছিন্নতা (Habitat Continity) চূড়ান্তভাবেই ব্যাহত হয় এবং সৃষ্টি হয় অরণ্য-বাস্ততম্থের 
এমন এক সংকট যা কাটিয়ে ওঠা প্রায় অসম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে হাতীদের সমস্যার কথা ভাবা 
ঘায়। বাগডোগরা, শুকনার বনে হাতীদের বসবাস এখানো আছে, বাইরে থেকে যাতায়াত আছে। 
কিন্তু মহানন্দা বন্যপ্রাণী নিবাসের ভেতরকার কিছু এলাকা ছাড়া হাতীদের খাবার এ অঞ্চলে 
কোথাও নেই। সুতরাং বাধ্য হয়েই মানুষের সাথে হাতীদের সংঘাতে আসতে হয়। চটজলদি কোনো 
Fe বিশেষ দার্রিলিং জেলা সংখ্যা_-১৯৯৬ D ১১৩ 


সাবান এই সমস্যার বোধহয়, ভাবা সম্ভব নয়। মানুষ এবং হাতীর বিবাদ এই অঞ্চলে এখন 
প্রায় নিয়ম হয়েই দাঁড়িয়েছে। যেহেতু হাতীর পরিবর্তিত অবস্থার সাথে, এমনকি সানগ্রিক 
বাস্ততাস্ত্রিক সংকটের সাথেও মানিয়ে নেবার এক সহজাত ক্ষমতা আছে, মানুষের ভুট্টা ক্ষেত, 
ধানক্ষেত ইত্যাদি তাদের বিকল্প খাবার জুগিয়ে যাবে। অন্য যে কোনো বন্যপ্রাণীর পক্ষে এই 
মানিয়ে নেওয়াটা (Adaptability) অসম্ভব এবং সুতরাং স্বাভাবিক বাসস্থানের (Habit) ধ্বংস 
তাদেরও ধ্বংসের কারণ হয়ে দীডিয়েছে। 

শিলিগুড়ি থেকে সেভক arate ছাড়িয়ে পাহাড়ে উঠবার পরপরই তিস্তার ওধারে ডানধারে 
যে পাহাড়ী বন-জংগল দেখা যায়, কালিম্পং ডিভিসান শুরু হয় সেইখান থেকে। তিস্তা উপত্যকার 
অনেকটা, fr, ঘিস্‌, চেল্‌, মূর্তি, নেওয়া ও নদীর [গিরিখাতের দু-পাশটা। ও জলঢাকার উপত্যকার 
খানিকটা জুড়ে ছড়ানো এই ডিভিসানের বেশীর ভাগটাই এখনো দুরাধগনা। এবং প্রাকৃতিক 
অরণ্যের পরিমাণটাও স্বভাবত$ই বেশী। তবু ইদানীং অনেকটা বদলে (converted) গেছে টিক্‌, 


gh ইত্যাদিতে | চেল GRE অন্ততঃ পঞ্চাশ ভাগে নানুষের তৈরী করা জংগল, que: টিক্‌। : 


নোয়ান রেছ্রেও তাই। সামসিং এবং জলঢাকা Alea অবস্থাও বিশেষ আলাদা নয়, শুধু জংগলের 
প্রকৃতি কিছু যা fers লাভা-লুলেগা (বখিন) রেগে প্রচুর ধূপী লাগানো হয়েছে। কালিম্পং GUI 
প্রায় সবটাই বদলানো | নেওড়া, জলঢাকা, সামসিং এবং লাভা-নুলেগা Gea প্রায় অনেকখানি 
জুড়ে যে প্রাকৃতিক অরণ্য আছে, নানাভাবে তার ওপর আক্রমণ অব্যাহত; আগুন লাগানো কাঠ- 
কাটা, গরু, ছাগল চরানো। 

কালিম্পং এলাকার সবাইতে মুল্যবান বনভূনিকে বাচানোর জন্য বছর চার/পীচ আগে নেওড়া 
ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক তৈরীর কথা ঘোষণা করা হয়। ৩৫০ মিটার (প্রায় ১২০০ ফুট) থেকে 
৩১৭০ fabra (প্রায় সাড়ে দশ হাজার ফুট) পর্যন্ত উঠে যাওয়া এই এলাকাটির সংরক্ষণের জন্য 
অবশ্য এখনো পর্যন্ত চোখে পড়বার মতো কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিভিন্ন বাস্তু সাংস্থালিক 
এককের চমকপ্রদ সহাবস্থানে গড়ে ওঠা এই ন্যাশনাল পার্ক বা জাতীয় উদ্যানটি আপাততঃ দু'ভাবে 
আক্রান্ত £ এক- পার্টির মাথায়, নেওড়া নদীর জল আটকে কালিম্পংয়ে জল পাঠানো হচ্ছে। 
এবং একটি পবিত্র, প্রায় কুমারী বনভূনিতে সে কারণে ঠিকাদার জাতীয় লোকজনের ক্রমাগতঃ 
আনাগোনার ফল যা দাড়ায়, প্রচুর গাছ কাটা পড়ছে। দুই-__জি.এন.এল.এফ আন্দোলনের পরবর্তী 
সময়ে অন্ততঃ লাভার দিক থেকে (সানসিং থেকে নয় কেন?) সংগঠিত গাছ কাটার একাধিক 
খবর পাওয়া গেছে। সেখানকার প্রাণীদের বৌথ জীবন সম্পর্কে কোনো টাটকা খবর বনবিভাগের 
কাছে নেই। পাহাড়ী এলাকায় রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য সংরক্ষণের পরিকাঠামো গড়ে তুলতেও 
দেরী হচ্ছে। 

কালিম্পং ডিভিসানের অন্যত্র ইতত্ততঃ কিছু ফাকর হরিণ, বুনো শুয়োর এবং কিছু চিতাবাঘ 
এখনো আছে। আছে হয়তো কিছু বসরোও। সমস্ত কিছুর সংখ্যাই ক্রমশ কমছে। দার্জিলিং 
ডিভিসানের অবস্থাও একইরকন। প্রাকৃতিক অরণ্য যা আছে তা সিংগলীলা ও bey রেপ্রেই। 
ча সামান্য জোরবাংলো এবং ча সীমানা রেঞ্রে। ওয়াডেল এর দেখা রংগিরুণ অরণ্য যা কিনা 
সিঞ্চল অরণ্যের একটি অংশ ছিলো-_-শেষ হয়ে গেছে সে কবেই। মাত্র ৩৮.৬০ বর্গ কিনি জায়গা 
১১৪ О মধুপনী 
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নিয়ে যে Prem বন্যপ্রাণী নিবাস তৈরী করা হয়েছিলো রোজ্যের প্রথন সংরক্ষিত এলাকা এটি 
১৯১৫ সালে গঠিত), বনবিভাগ এখন তাতে বাইরে থেকে এনে জন্ত-ভানোয়ার্‌ ছাড়।, কন্দী 
অবস্থায় পশুপালন প্রজনন ইত্যাদির কথা ভাবছে। গোটা অঞ্চলটিতে বড় গাছ হাতে গোনা যায়। 
শহুরে এলাকার খুব কাছাকাছি থাকবার জন) জি.এন.এল.এফ আন্দোলনের সময় এখানে যথেচ্ছ 
বনলুঠ চলে। ফলতঃ ধ্বংস হয়ে গেছে অনুপম একটি বাস্তসাংস্থানিক একক, ut দ্বিতীয়বার সৃষ্টি 
করার ক্ষমতা নানুষের নেই। 

ডিভিসানের দুর্গন ও উঁচু এলাকাগুলিতে যে mm নাতিশীতোষ্ণ অরণ্য, সরলবর্গীয় ও 
রডোডেনড্রণ অরণ্য ও আল্লীয় ঘাসজনি এখনো টিকে আছে তা বাচানোর জন্য নেওড়া ভ্যালীর 
সংগে একই সময় সিংগলীলা জাতীয় উদ্যান তৈরীর সিদ্ধান্ত নেওয়া zu | কিন্ত, একইভাবে, এখনও 
পর্যন্ত কোনো কাজের কাজ হয়নি। নেপালের সঙ্গে একটি দীর্ঘ সীনানা থাকার কারণে এখানে 
অবাধে গরু চরানো চলছে। যা খবর পাওয়া গেছে, গাছ কাটাও চলছে। এখানেও বন্যপ্রাণীদের 
বর্তমান সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে বনবিভাগ কোনো খবর দিতে অপারগ। 

ডিভিসানের অন্যান্য জায়গায় বন্যপ্রাণী বলতে এক-আধটা কালো ভালুক, নেরো, ঘুরাল, 
বুনোশুয়োর, ফাকর হরিণ। ক্রিপ্টোন্যারিয়া জ্যাপানিকা বা ধূপী দেখতে যতই ভালো হোক, 
বাস্তসাংস্থানিক মূল্য তার প্রায় শূন্য Gu 

জেলাওয়ারী হিসাবে দেখা যায়, Genre বাসম্থানের অভাব এবং মূলতঃ বাসস্থানের নিরবচ্ছিন্রতার 
অভাব বেশ কিছু প্রজাতির বিলুপ্তির কারণ ঘটিয়েছে। চোরা শিকারের বিবয়টি তো আছেই। 
জেলার হরিণ түз বহুদিন আগে। SSR নৃগের কোনো খবর বহু-বছরের নধ্যে পাওয়া যায় 
নি। সুন্দর এবং বিরল নেঘছাপা চিতাবাঘ, সোনাঙ্গী বিড়াল এবং নার্বেল ছাপ (Karbled) বিড়ালও 
সম্ভবতঃ নেই। লাল পাণ্ডার খোঁজ পাওয়া যায় নি অনেকদিন। কনে এসেছে সাধারণ বাঘ, 
চিতাবাঘ, হিমালয়ের কালো ভালুক, НЧ তালুক। মার্টেন যদিও বা দেখা যায়, ব্যাজার বা 
উইসলদের কি হলো কে জানে (কেউ степе নেয় না অবশা)। দার্জিলং-এর আদিম পার্বত্য 
অরণ্য এখন শুধুই অলৌকিক, প্রায় বিস্মৃত এক ছবি। 

তবে প্রকৃতি সম্পর্কে শেষ কথা বলার দুঃসাহস দেখানো উচিত নয় কখনোই। TUT যখন 
এ জেলাতেই এমন কিছু জায়গা আজো বর্তমান, মানুষের লোভ আর সত হাত যাতে থাবা 
বসায়নি। সেখানে গাছেদের টাদোয়ায় এখনো রোদ চাপা পড়ে যায়, লতাগুল্মের ঘন জটলা 
দ্রুত ঢেকে নেয় সামনের পথ। ধরা যাক্‌ মহানন্দা উপত্যকার খানিক অংশ, গুল্না নদী বেয়ে 
উজানে পাহাড়ী গিরিখাত, লাটপন্ধরের উপ-ক্রান্তীয় বনভূমি, নন্দীখোলার ওপর দিক, ঘোড়ামারার 
অরণ্য। 

অথবা ধরা যাক নেওড়া উপত্যকার রেনক্‌, পূর্ব ও পশ্চিন পাড় বনখণ্ড, রেচিলার রডোডেনড্রন 
আর বাঁশবন। সবটা ঘুরে দেখেছে এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। সিংগালীলার রিমু বা 
ВВ, দক্ষিণ রিমবিক। ওক আর কাটুস্রে fev, ere ম্যাগনোলিনা আর রডোডেনড্রন। দুর্গন, 
প্রায় দুরধিগন্য পাহাড়ী ঢাল, গিরিশিরা। 

দার্জিলিং জেলার বন্যপ্রাণী সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা গেছে সম্প্রতি, গত এক বছরের মধ্যেই। 

বিশেষ দার্জিলিং ভেলা mec ১৯৯৬ O ১১৫ 


চমকে দেবার মত সব তথ্য, যদিও সরকারীভাবে সনর্িত নয়। তাতে তথ্যের সত্যতা বিষয়ে 
সন্দেহ প্রকাশ করা ঠিক না, যেহেতু বনবিভাগের বড়কর্তারা জেলার প্রকৃত প্রাচীন, দুর্গন 
বনভুমিগুলিতে ঘুরে বেড়ান না, বেড়ান, কাছাকাছি বনবস্তির কিছু ата, বনবিভাগের কিন্তু 
উৎসাহী «ЇЇ তাদের কথা যথেষ্ট বিশ্বাস্য। 


তথ্য এক 


১১৬০ অধুপলা 


মহানন্দা বন্যপ্রাণী নিবাসের শুলনা ভ্যালী, ঘোড়ামারা এবং নন্দীখোলা 
ইত্যাদি অঞ্চলে এবং নেওড়া উপত্যকায় ভারতীয় বন্যনহিবের উপস্থিতি। 
মহানন্দার ক্ষেত্রে মহিষের পায়ের ছাপ সনাক্ত করেন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় 
আধিকারিক নিজে। যেসব গ্রামবাসী এবং বনকর্মীরা বন্যমহিষ এখানে 
দেখেছেন, তারা “বাইসন' (গউর) এবং ‘আরনা' (RA মহিষ) এর মধ্যে 
স্বচ্ছদ্দে পার্থক্য করতে পারেন, গুলিয়ে ফেলার সুযোগ লেই। বনের যে 
সব অংশে এই নহিষ দেখা যায় সেখানে কোনদিন পোষা মোষ চরতে যায় 
না। নেওড়া উপত্যকার ক্ষেত্রে সাকান বনবস্তির অন্ততঃ জনা কুড়ি পঁচিশ 
(যারা Bera ভেতর যান) মানুষ “আরনার' উপস্থিতি বিষয়ে সাক্ষ্য 
দেবেন। 


পশ্চিনবংগের শেষ বন্যমহিষটি সরকারী মতে, ১৯৭৬ সালে বক্সা বনবিভাগের 
দক্ষিণ রায়ডাক cue অফিসে শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। এবং এতাবৎ প্রাপ্ত 
তথ্য অনুসারে বন্য মহিবেরা জলাজনি ছাড়া পাহাড়ী ঢালে, বা দুর্গ 
গিরিখাতে ঘুরে বেড়ায় না। 

মহানন্দার নাটিপন্ধর ও নেওড়া উপত্যকায় একটি “দ্বিতীয় প্রজাতির ভালুকের' 
উপস্থিতি, যাকে সংশ্লিষ্ট বনকর্মী এবং গ্রামবাসীরা সনাক্ত করেন Uv 
ভাঙ্গ” বলে। তারা হিমালয়ের কালো ভালুক এবং শ্লথ ভালুক চেনেন। 
তাদের মতে এটি গাছেই থাকে, গোল হয়ে ঘুনোয় এবং কালো, বড়সড় 
একটি কুকুরের মতো এর আকার। বিভিন্র প্রাণীর ছবি দেখানোর পরও 
ব্যাপারটা স্পষ্ট বোঝা যায় নি। প্রাণীটি কি বিন্টুরং (বেড়াল-ভালুক) বা 
মালয়ের সূর্য-ভাঙ্গুক (মোলায়ান সান-বিয়ার) হতে পারে? 

(প্রথমটি উত্তর-পূর্ব ভারতের জংগলেই একমাত্র পাওয়া যায় দ্বিতীয়টিও 
তাই, তদুপরি চূড়ান্ত বিরল)। 

নেগুড়া উপত্যকায় সুনিশ্চিতভাবে এবং মহানম্দায় অনুমানের স্তরে বন্য 
কুকুরের উপস্থিতি। সাকামের প্রায় সবাই, এবং জলঢাকা ও নেওড়া রেপ্রের 
বনকর্মীরা এ বিবয়ে একমত। মহানন্দার nemo সংশয়াতীত নয়। 
প্রসঙ্গত। বলা যায়, ইদানীং ধরে নেওয়া হচ্ছিল, রাজ্য থেকে এই প্রজাতিটি 
লোপ পেয়েছে। 


তথা চার * লেওড়া উপতাকায়, বেঞ্চিলার- কাছাকাছি, হিমাঙ্গয়ের বিরল পাহাড়ী ছাগল 
বা 'বোরাল' এর বর্তনান উপস্থিতি 

তথা পাঁচ * জেলার সমতলে, সৈদাবাদ চা-বাগানের পাশের কাশবনে বেংগল ফ্লোরিফানের 
বোল পাওয়া যায়! ছবি যদিও তোলা যায় নি, তাবে বিবরটি সুনিশ্চিত। 

ta - (রাজ্যের সম্ভবতঃ বিরলতন পাখীটি সম্প্রতি শুধুনাত্র জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী 
নিবাসে একবার, একঝলক দেখা দিয়েছিল)। 


নির্বিচারে বাসস্থান ধ্বংসের নাঝখানে প্রায় ‘বিলুপ্ত' বা ‘বিলুপ্ত’ প্রজাতিদের এই টিকে থাকার 
বাস্তৃসাংস্থানিক গুরুত্ব অপরিস্ীন। প্রায় অবিশ্বাস্য এই তথ্যগুলি থেকে বোঝা যায়, স্বাভাবিক 
ARIAT যত ছোর্টই হোক না কেন-_-যে কোন একটি-দুটি প্রজাতির প্রায় নিঃশব্দে বেঁচে 
থাকা সম্ভব, এবং যে বাসস্থান যাবতীয় মনুবাসান্নিধ্য থেকে যত দূরে হয়, যত দুর্গন হয় তত 
^ ভালো। 
যে কোন মূল্যে এই সব বাসস্থান থেকে মানুষকে সরিয়ে রাখা দরকার। সরে থাকা দরকার) 
প্রকৃতি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। 


রূপকথা যদি তা সত্যি হয়, তার চাইতে ভালো আর কি হতে পারে? 


এই নিবন্ধটির ব্যবহৃত তথ্যের জন্য প্রয়োজনীয় সূত্র 1 

১। ওয়াডেল, Grins, হকার, লিউইস, গ্রিফিথ লিখিত দার্জিলিং। সিকিমের অরণ্যের 
বিবরণ-নানান বই থেকে নেওয়া 

д1 4L এন. ফাওয়ান ও জে. এম. ফাওয়ান এর উত্তরবংগের গাছপালা নিয়ে লেখাটি। 

Р vi বনবিভাগের শতবার্ষিকী উৎসবের স্রারকশ্রস্থ । 

৪। বনবিভাগের নানান হিসাব (অরণ্য RIEG) 

а বিভিন্ন বনকর্ী ও বনবস্তির বাসিন্দাদের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাংকার। 
এবং অবশ্যই 
я এর বইটি ন্যোমালস্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়া)। 
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wifefferces জনজাতি s আর্থ-সামাজিক ও 


সাংস্কৃতিক রূপরেখা 
_নীরেন চৌধুরী 


দার্জিলিংয়ে বহুল পরিচিত লেপচা, ভূটিয়া ছাড়াও আরও জনজাতি আছে। আলোচা প্রবন্ধে 
এই জেলার জনজাতির সমাজ ও সস্কৃতির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। কিন্তু 
এদের সম্বন্ধে কিছু বলার আগে দার্জিলিঙের কিছু ভৌগোলিক তথ্য ও ইতিহাসের দু'একটা কথা 
জানা দরকার। পাহাড়, উপত্যকা ও গভীর বনাঞ্চল দিয়ে ঢাকা হিমালয়ের এই অংশ স্বভাবতই 
এককালে দুর্গন ছিল, সনতলভূনির অধিবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগও ছিলে ক্ষীণ ও Bowe! 
কিন্তু পূর্বে এবং পশ্চিমদিকের বিস্তৃত শৈলশ্রেণীর পাহাড়ি বাসিন্দাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল 
অনেক গভীর ও ব্যাপক। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে এক জনজাতি এক স্থান থেকে আর 
এক স্থানে বসতি স্থাপন করেছে। সেই কারণেই কিছু কিছু জনজাতি এখানকার আদি বাসিন্দা 
বলে চিহ্নিত হলেও সকলেই বিভিন্ন সময়ে এই জেলায় এসে এখানকার বর্তমান অধিবাসী হয়ে 
গেছে। যেমন যেমন এই জেলা সম্প্রসারিত হয়ে আয়তনে বেড়েছে তেমন তেমন নূতন qun 
জনগোষ্ঠীর আগনন ঘটেছে। 

চারটি নহকুমা দার্জিলিং সদর, বার্সিয়াং, কালিম্পং ও শিলিগুড়ি নিয়ে এই জেলা গঠিত। 
শিলিগুড়ির প্রায় সমস্ত অংশই দার্জিলিং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে দক্ষিণের সনতলভূমি নিয়ে 
উত্তর দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলার সীনানা one বিস্তৃত। বর্তমান দার্জিলিং এবং সংশ্লিষ্ট 
এলাকা বৃটিশ অধিকারভুক্ত হয় ১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। জংগলাকীর্ণ পাহাড়ে ঘেরা 
Fram এই অঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা তখন ছিল আনুমানিক এক’শ। শিলিগুড়ি নহকুমা 
দার্জিলিংয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হয় ১৮৫০ সালে এবং কালিমপং ১৮৬৫ সালে। সুতরাং বর্তমানের 
দার্জিলিং জেলা ১৮৬৫ সালে পূর্ণ রূপ পায় এবং স্বাধীনতার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত বৃটিশ শাসিত 
Partially Excluded Area হিসাবে অবিভক্ত বাংলার একটি অংশরূপে পরিগণিত হতো। 
স্বাধীনতার পর জেলাটি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম জেলারূপে গণ্য হয়। 

জনজাতি পরিচয় 

ভৌগোলিক দৃষ্টি থেকে দার্জিলিং দু'টি অংশে Ree! পার্বত্য ও তরাই নানে পরিচিত 
সমতল অঞ্চল। পার্ব্বত্য অঞ্চলে এক শ্রেণীর জনজাতির অবস্থান যাদের শারিরীক গঠন ও 
আকৃতি airs জনজাতি থেকে সম্পূর্ণ Көң! এদের মধ্যে প্রধান লেপচা, ভূটিয়া এবং সাশ্লিষ্ট 
জনগোষ্ঠী তিব্বতী, শেরপা, ইউলনো, কাগাটিয়া প্রভৃতি। ভাষা এবং সংস্কৃতির দিক থেকেও এরা 
তরাই অঞ্চলের জনজাতি থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন । তরাই অথবা সনতঙ্গ অঞ্চলে ছোটনাগপুর থেকে 
১১৮ 0 মধুপলী 


আগত বহু জনজাতি-_ওরীও, qui, সাঁওতাল, থাড়িয়া, মালপাহাড়িয়া, লোহারা প্রভৃতির বাস। 
এরা প্রধানত: চা-বাগানের শ্রনিক হিসাবে এখানে এসেছে কিন্তু কয়েক পুরুষের মধোই জনসংখ্যার 
বৃদ্ধি হওয়াতে এই অঞ্চলেই ঘর-বাড়ী করে বসবাস করছে। কোনও কোনও গ্রানে এদের সংখ্যা 
স্থানীয় অধিবাসীদের অপেক্ষা অনেক বেশী। অল্প সংখ্যক বেচ জনভাতিও দার্জিলিং পাবর্বত্য 
অঞ্চলের পাদদেশে বসবাস করে। 

১৯৭১ সালের আদনসুমারী পর্যন্ত বিভিন্ন অনুসূচিত জনজাতি গোষ্ঠীর পৃথক পৃথক জনসংখ্যা 
সেলাস রিপোর্টগুলিতে পাওয়া যায়, ১৯৮১ সাল থেকে oma রিপোর্টগুলিতে এক একটি 
অঞ্চলের সম্মিলিত জনজাতির পরিসংখ্যা দেওয়া হয়। আলাদাভাবে কোনও জনজাতিকে চিহ্নিত 
করা হয়নি। এর ফলে দু'টি সমস্যা দেখা দিয়েছে। একদিকে যেমন কোন্‌ গোষ্ঠী কোথায় কোথায় 
বসবাস করছে, কোন্‌ অঞ্চলে তাদের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি পাচ্ছে, জালা যায় না তেননি গোষ্ঠ হিসাবে 
কোন জনজাতির কি গতিতে জনসংখ্যা বাড়ছে অথবা কনছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের কি রকম 
অগ্রগতি হয়েছে ইত্যাদি নানা তথ্য পৃথক পৃথক গোল্তীরূপে জানা যায় না। এমতাবস্থায় আমরা 
সেলাস রিপোর্টের ১৯৭১ এবং ১৯৮১ সালের উভয় পরিসংখ্যারই (১৯৯১ সালের রিপোর্ট 
এখনও প্রকাশিত হয় নি) আলোচনা এই প্রবন্ধে করবো। 

প্রথনে ১৯৮১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী দাজিলিং জেলার বিভিন্ন মহকুনায় জনজাতি গোষ্ঠীগুপির 
সম্মিলিত পরিসংখ্যা নিয়ে আলোচনা করছি। 

সারণী-__১ 
দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন মহকুমায় জনজাতি সংখ্যা 
(১৯৮১ সালের সেলাস) 


২৭৯৪ 
৫৪৯৯ 
৯৬৮৫ 
৪৩২৩ 
6০৪৪ 


২২৩৩২ 
৪৫০২ 


৬৩১৯ 
১০৮৭ 
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১৮৩৯৭ 
৩৮৫৮৭ 
১১৮৭৮ 


এই জেলায় নোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫ শতাংশ জনজাতি । শিলিগুড়ি মহকুমায়, বিশেষ করে 
নকশালবাড়ী, ফাসি দেওয়া ও খড়িবাড়ী থানার অন্তর্গত গ্রামাঞ্চলে এদের সবর্বাধিক বাস। পার্বত্য 
মহকুমায় ফুলবাদ্রার ও কালিম্পং থানার অধীনস্থ গ্রামগুলিতেও জনজাতির সংখ্যা ২২ থেকে 
১৯ শতাংশ। অন্যান্য থানাগুলিতে বিক্ষিপ্তভাবে ভনজাতির বসবাস-_-মোট জনসংখ্যার ৭ থেকে 
১১ শতাংশ। নিরিকে সবচেয়ে কম মাত্র ৩৪ শতাংশ। 

এই জেলার চারটি প্রধান শহরে জনজাতি সংখ্যা এবং সেই মহকুমার মোট জনসংখ্যার 
তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যায় পার্বত্য অঞ্চলের শহরগুলিতে জনজাতির বেশ বড় একটা 
অংশ এই শহরগুলিতে বসবাস করে এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য এই শহরগুলির উপর 
নির্ভরশীল। 





সারলী_২ 
দার্জিলিং জেলার প্রধান শহরগুলিতে জনজাতির অবস্থান 





দার্জিলিং প্রধানত পর্যটক নির্ভর শহর। স্বভাবতই জনজাতির বেশ বড় একটা অংশ 
এই শহরে বিভিন্ন জীবিকার সন্ধানে বসবাস করে। সেই অনুপাতে অন্য দুটি পার্বত্য শহরে 
সংশ্লিষ্ট নহকুমা-জনজাতি সংখ্যার প্রায় পঞ্চনাংশ শহরবাসী, বাকী সকলে গ্রানাঞ্চলে। শিলিগুড়ি 
অংশীদার নয়। সামান্য কয়েকজন মাত্র এই শহরে বসবাস করে। অধিক সংখ্যক জনজাতি 
শহরে বাস করার ফলে পার্ব্বত্য অঞ্চলের জনভ্ঞাতির মধ্যে শিক্ষার প্রসার এবং জীবনের 
মানোন্নয়ন ঘটেছে। সংস্কৃতিতেও অনেক প্রভাব পড়েছে। সেই তুলনায় শিলিগুড়ি মহকুমার 
জনজাতিরা শিক্ষা এবং আধুনিকতায় অনেক পিছিয়ে আছে। এ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা 
পরে করবো। 


১২০ O ayo 


SARN বিশেষভ্ঞরা মনে করেন জনসংখ্যার যদি স্ত্রীর সংখ্যা পুরুবের অনুপাতে অনেক 
কন হয় তাহলে স্ত্রীদের অনগ্রসরতা এবং অবহেলা প্রতিফলিত হয়। স্ত্রী, শিশু মৃত্যু, অল্প বয়সে 
বিবাহ এবং প্রসবকালে মৃত্যু প্রভৃতি নানা কারণে স্ত্রী জনসংখ্যা পুরুষের তুলনায় হ্রাস পায়। ১৯৭১ 
সালের GAM রিপোর্ট € себеб বিভিন্ন জনসংখ্যার পৃথক পৃথক জনসংখ্যা দেওয়া নেই। 
পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জনজাতির মোট জনসংখ্যা দেওয়া আছে। এর মধ্যে ভূটিয়া এবং লেপচারা 
দার্জিলিং জেলায় প্রধানত সীমাবদ্ধ। শিলিগুড়ি মহকুমার জনজাতি গোষ্ঠীগুলি প্রদেশের 
অন্যান্য জেলাতেও বিস্তৃত। কিন্তু স্ত্ী-পুরুষের হারের অনুপাতের জেলাভিত্তিক পার্থক্য না থাকারই , 
কথা। পরবর্তী সারণীতে এই অনুপাত প্রধান প্রধান জনজাতি গোষ্ঠীর স্ত্রীপুরুষের হার দেওয়া 
হল। 


সারলী- ৩ 
প্রধান প্রধান জনজাতির স্ত্ী-পুরুষের হার (Sex ratio) 
(১৯৭১ সালের সেলস) 





সাধারণভাবে প্রতিটি জনজাতির স্ত্রীর সংখ্যা পুরুষের চেয়ে ২ থেকে ৮ শতাংশ কম। 
লেপচা, মেচ ও রাভা বাদে। লেপচাদের মধ্যে স্ত্রীর সংখ্যা সবচেয়ে কম (২৪%), তারপর মেচ 
(20%) | রাভাদের মধ্যে স্ত্রীর সংখ্যা পুরুবের তুলনায় ১১ শতাংশ বেশী। শিক্ষার ক্ষেত্রে 9- 
পুরুষদের পার্থক্য বিচার করলেও বিষ্টি আরও বোঝা যাবে। 

শিক্ষার অগ্রগতি 

১৯৮১ সালের সেজাস রিপোর্টে দেখা যায় বিভিন্ন অঞ্চলের জনজাতির মধ্যে শিক্ষার অগ্রগতি 
বিভিন্ন গতিতে হয়েছে__অর্থাৎ শিক্ষিতের হারে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। নীচের দু'টি সারণীতে 
প্রথমে অঞ্চলভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ও তারপরে ১৯৭১ সালের সেলাস রিপোর্ট অনুযায়ী প্রধান 
প্রধান জনজাতি গোষ্ঠীর সাক্ষরের হার বি রকম তার বিবরণ দেব। 
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সদর মহকুমা 
সুবিরা পোখরী 


ফুলবাদ্রার 
দার্জিলিং 
রংলি রংলিয়ট 





দ্রঃ দশনিককে নিকটবর্তী পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। 

তুলনামূলকভাবে দার্জিলিয়ের তিনটি পার্ব্বত্য মহকুমায় শিক্ষিতের হার অনেক বেশী এর 
মধ্যে সৰ্ব্বাধিক সাক্ষর সদর নহকুনায় বিশেষ করে দার্জিলিং থানায়। শিলিগুড়ি মহকুষায় সবকটি 
থানাতেই জনজাতি সাক্ষরের হার অত্যন্ত শোচনীয় Sopra উভয়েরই হার পাবর্বতা অঞ্চলের 
তুলনায় অনেক কম স্ত্রীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার আরও কম, খড়িবাড়ী, ফাসিদেওয়া থানার 
জনজাতির মধ্যে সাক্ষর স্ত্রীর সংব্যা প্রায় নেই বললেই চলে । আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় সব 
কাটি অঞ্চলেই স্ত্রী সাক্ষরের হার পুরুষের তুলনায় অনেক কম, কোনও কোনও অঞ্চলে এক 
তৃতীয়াংশ। এর থেকে বোঝা যায় সত্ী-শিক্ষা সম্বন্ধে জনজাতি গোষ্ঠীগুলি অত্যন্ত উদাসীন। একমাত্র 
সার্বিক প্রচেষ্টা ছাড়া এই বৈধন্য দূর করা সম্ভব হবে না। 

এখন দেখা যাক্‌ কোন কোন জনজাতি শিক্ষাক্ষেত্রে কতটা পিছিয়ে আছে ১৯৭১ সালের 
পরিসংখ্যার তিভিতে। 
১২২০ মধূপলী 


সারলী_৫ 
টিভি জাতি বাকের PONI а QE THEE 
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যদিও ১৯৮১ সালের তুলনায় ১৯৭১ সালে জনজাতি গোষ্টীগুলির শিক্ষা ও সাক্ষরতার 
হার অনেক কম তবুও সমতলভূমি অধিবাসী জনজাতির সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই শিক্ষার হার খুবই 
শোচনীয়, পুরুষের তুলনায় স্ত্রী সাক্ষরের হার কন, প্রায় এক তৃতীয়াংশ থেকে এক সপ্তমাংশ। 
১৯৭১ সালেও শিক্ষার ক্ষেত্রে লেপচা, ভূটিয়া অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯৮১ সালের AATA 
অনুযায়ী সনতলবাসী শিলিগুড়ি тарата জনজাতির খুব সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই মহবুমায় 
প্রধানত; ASM, নাহালী, ওরাও, সাঁওতাল, নুন্ডা প্রভৃতি জনজাতির বাস। 
জীবিকা т 
এই জেলার জনজাতির প্রধান জীবিকা চাববান, ক্ষেতমজুর, গৃহশিক্প ও চা-বাগান শ্রমিক। 
জেলার পার্বত্য এবং সমতল (তরাই) অঞ্চলে একশ'রও বেশী চা-বাগান আছে। এই চা- 
বাগানগুলি যেনন জেলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ তেমনি শ্রনিকদের জীবিকার প্রধান সহায়। প্রাক্‌- 
স্বাধীনতা বুগে চা-বাগানগুলিই শ্রমিকদের একমাত্র কাজ পাবার স্থান ছিল। ছোটনাগপুর থেকে 
আগত জনজাতি শ্রমিকদের বিশেষ করে তরাই অঞ্চলের চা-বাগানগুলিতে, মুখ্য ভূমিকা ছিল। 
এদেরই শ্রানে জঙ্গল কেটে চা-বাগানগুলি একে একে স্থাপিত হয়। পার্ব্বত্য অঞ্চলেও বেশ কিছু 
চা-বাগান আছে, সেগুলিতে হোটনাগপুর থেকে আসা জনজাতি শ্রমিকের সংখ্যা কম বরং লেপচা, 
ভূটিয়া এবং বিভিন্ন পাহাড়ী জাতির (তানাং, fry, রাই প্রভৃতি) শ্রনিকের সংখ্যাই বেশী। স্বাধীনত্যর 
পরে শিলিগুড়ির বাণিজ্যিক প্রসার ঘটে এবং দার্জিলিংয়ের পর্যটন শিল্পের বৃদ্ধি হওয়ায় বেশ 
কিছু জনজাতি (বিশেষ করে লেপচা, ভূটিয়া) এই দুই শিল্পে, ব্যবসা ও পর্যটন, নূতন জীবিকার 
সন্ধান পেয়েছে। জীবিকার পরিবর্তনের সাথে সাথে এদের GEA, দৈনন্দিন জীবন ও সাস্কৃতির 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা__১৯৯৬ О ১২৩ 


পরিবর্তন হয়েছে। এখন প্রথনে দেখা যাক অঞ্চল পরিপ্রেক্ষিতে জনজাতি গোষ্ঠীর সনূহ জীবিকার 
ধারা কি রক্ম। 


সারদী- ৬ 
জনজাতির প্রধান জীবিকা (১৯৮১ সালের সেলাস) 





m— 0১) দশনিককে নিকটবর্তী পূর্ণ সংখ্যায় রূপাস্তরিত করা হয়েছে। 
(i) এক শতাংশের কম সংখ্যার উল্লেখ করা হয়নি। 
(৩) কর্মক্ষম স্্রী-পুরুষ ১৫-৬০ বংসর। 
উপরোক্ত সারণীটি ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে পার্ব্বত্য ও সমতল অঞ্চলের 
জনজাতির জীবিকার чой অনেক পার্থক্য আছে। পার্ব্বত্য অঞ্চলের জনজাতিরা সমতঙ্গের 
জনজাতির তুলনায় অনেক বেশী কৃষি নির্ভর । পার্ব্বত্য অঞ্চলের নয়টি থানার মধ্যে চারটি থানা-_ 
দার্জিলিং, কার্সিরাং জোরবাংলো এবং গরুবাথান, বাদে বাকী সমস্ত এলাকায় কর্মক্ষম জনসংখ্যার 
৫১ থেকে ৮৮ শতাংশ কৃষি এবং কৃষি-সক্রোস্ত কাজে লিপ্ত। সর্ব্বাধিক কৃষক ও ক্ষেতমজ্জুরের 
সম্মিলিত অনুপাত ফুলবাজার, RA রংলিয়ট ও কালিম্পং থানার গ্রামাঞ্চলে। লক্ষণীয় বিষয় 
са, ORAS চারটি থানায় চা-বাগানের সংখ্যা বেশী থাকাতে চা-বাগানগুলিতে অনেক জনজাতির 
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কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়া SPA, জোরবাংল্গো, কার্সিয়াং এ পর্য্যটক ও অনেক, পর্যটন সংক্রান্ত 
কাজেও (যাতায়াত, কুলিনজুরী, ব্যবসা প্রভৃতি) এলাকায় অনেক জনজাতি নিবদ্ধ দ্বিতীয় পার্থক্য 
পা্ব্বত্য অঞ্চলে একমাত্র নিরিক থানা বাদে কৃবিজীবির নধ্যে ক্ষেতনজুরের হার অনেক কন। 
অর্থাৎ অধিকাংশ কৃবিজীবির সানান্য হলেও Frere ক্ষেতখানার আছে, যেখানে কৃষকের সংখ্যা 
কন সেখানেই ক্ষেতমজুরের অনুপাত বেশী। তৃতীয় পার্থকা-_গৃহশিল্প একমাত্র পার্ব্বত্য অঞ্চলের 
ভনজাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ | কার্পেট (বিশেষ করে ভূটিয়াদের নধ্যে), এবং কাপড় বোনা, পশনের 
কাজ, ধাতু ও কাঠের নানা জিনিব, ব্যাগ, টুপী ইত্যাদি তৈরী করতে বাড়ীর স্ত্ী-পুরুষ উভয়েই 
যোগ দেয়। সেই তুলনায় একমাত্র সামান্য কিছু ঝুড়ি এবং বাশের পাটি তৈরী ছাড়া সমতলের 
জনজাতির গৃহশিল্প বলতে কিছু নেই। 

সমতল অঞ্চলের চারটি থানার মধ্যে খড়িবাড়ী বাদে অন্য তিনটি থানাতেই জনজাতির প্রধান 
জীবিকা চা-বাগান শ্রমিক কিংবা ক্ষেতনভুরী। প্রায় ৮০ শতাংশ কর্মক্ষন স্ত্রী-পুরুষ এইতাবেই 
জীবিকার সংস্থান করে। খড়িবাড়ীতে ৫৪ শতাংশ কৃষক ও ২৩ শতাংশ ক্ষেত-নভুর। পূর্বেই 
বলা হয়েছে সমতল অঞ্ষলের জনজাতির পূর্বপুরুষ ছোটনাগপুর থেকে এসেছে। চা-বাগান যেমন 
যেমন সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে এই জনভাতির সংখ্যাও তেননি বেড়েছে। ১৯৬১ সাল eng 
ছোটনাগপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকে কাজের সন্ধানে এদের এখানে আসা অব্যাহত ছিল। 
সকলেই যে চা-বাগানে কাজ পেয়েছে তা নয়, যারা পায় নি তার মজুর হিসাবে অন্নসংস্থান করেছে। 
ক্রমে ক্রমে জনবৃদ্ধির ফলে অথবা চা-বাগান থেকে অবসর নেওয়ার পর বেশ কিছু সংখ্যক 
লোক গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে কৃষিকেই প্রধান জীবিকারূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। যাদের 
জমি আছে তারা বেশীর ভাগই чун অথব৷ aes চাষী, অনেকে ভাগচাষী, এককালে তে- 
ভাগা আন্দোলনে এবং পরবর্তীকালে নকশাল আন্দোলনে এরাই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলো। 
কৃষিনির্ভর জনভাতির অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই নিম্রমানের। ফলে শিক্ষাদিক্ষার ক্ষেত্রেও এরা অনেক 
পিছিয়ে আছে। 

অর্থনৈতিক অবস্থার মান বোঝার অন্যতম মাপকাঠি, একজন উপার্জনক্ষন ব্যক্তি পরিবারের 
ক'জনার ভরপোষণের দায়িত্ব নেয়, ইংরাজিতে যাকে বলে, Dependence Ratio নোটানুটিভাবে 
কর্মক্ষম এবং মোট জনসংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে একটি জনজাতি পরিবারে একজন 
উপার্জনক্ষণ ব্যাক্তিকে প্রায় আড়াইজনের (এর মধ্যে শিশুও আছে) ভরণপোবণের ভার নিতে 
হয়। কৃষি নির্ভর পরিবারে এই সংখ্যা একটু বেশী, প্রায় তিনজনের কাছাকাছি। একমাত্র ফুলবাজার 
এলাকার কৃষিজীবি পরিবারের মধ্যে প্রতি কর্মক্ষম ব্যক্তিকে দু'জনের দায়িত্‌ নিতে হয়। সুতরাং 
দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ জনজাতি পরিবারই অর্থনৈতিক দুরাবস্থার মধ্যে আছে, দারিদ্রের চাপে 
পরিবারের সকলের CARE করাই প্রধান সমস্যা। চা-বাগানে শ্রমিক হিসাবে মজুরী পেলেও 
অনেকেই দারিদ্র সীমার উর্দ্ধে যেতে পারে নি। 

জনজাতি সমাজ ও সংস্কৃতি 

প্রবন্ধের এই অংশে প্রধান প্রধান জনজাতি গোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর 
আলোচনা করবো। 
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Garr রিপোর্টে ভূটিয়া ভ্রনজাতির হধ্যে শেরপা, দ্রুকপা, কাগাটিয়া (ইলনো) এবং টোটো 
ভনগোস্ঠীগুলিকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে যদিও এদের মধ্যে টোটোরা জলপাইগুড়ির wait 
অঞ্চলে বসবাস করে এবং সংখ্যায় আনুনানিক Goo | অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি দার্জিলিংয়ের পার্ব্বত্য 
অঞ্চলে প্রধানত থাকে তবে এদের কিছু শাখা সিকিমেও বিস্তৃত । ভূটিয়া জনজাতির নোট জনসংখ্যা 
১৯৭১ সাঙ্গের সেলাস অনুযায়ী sessi] ১৯৬১ সালে এই সংখ্যা ছিল ২৩, ৫৯৭ অর্থাং 
দশ বছরে বার্ষিক ৪:৪ শতাংশ হারে জনবৃদ্ধি হয়েছে। ১৯৭১ সালে শিক্ষিতের হার ছিল ২৩ 
শতাংশ। গত কুড়ি বছরে শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রায় so শতাংশ। 

ভূটিয়ারা আনুমানিক cng শতাব্দীতে তিব্বত থেকে সিকিমে পরিযান করে এবং ক্রমে 
ক্রমে দার্জিলিং-এ তাদের বসতি বিস্তার হয়। একসনয় তরাইয়েব বেশ কিছু অংশ ভূটিয়া শাসনের 
ec ছিলো। এই সব অস্ধলের সবচেয়ে প্রাচীন অধিবাসী লেপচা, Pry প্রভৃতি গোষ্ঠীগুলির 
উপর নিজেদের প্রাধান্য কায়েম করতে সক্ষন হয়। 

ভূটিয়ারা সাধারণত তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করে। প্রধানত দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং 
প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে কয়েকটি গোষ্ঠী আছে। এককালে বিবাহ একটি শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল, কিন্তু বর্তনানে উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ হয়। এমনকি ভুটিয়া যুবকের লেপচা স্ত্রী গ্রহণে 
সানাজিক আপত্তি নেই। বিবাহের পর স্থানীস্ত্রী নিজস্ব গৃহে বসবাস করে। 

এককালে ভূটিয়াদের প্রধান জীবিকা ছিল পশুচারণ এবং তিব্বত, সিকিম, ভুটানের দুর্গন 
পাহাড়ী পথে ব্যবস৷ বাণিজ্য করা। ভারত-চীন যুদ্ধের পর এবং পথ, যানবাহনের উন্নতি হওয়ার 
ফলে সাবেকী ব্যবসা অবলুপ্ত হয়েছে। নূতন পরিস্থিতিতেও এরা সহজেই নিজেদের মানিয়ে নিতে 
পেরেছে এবং দার্জিলিংয়ে পর্যাটন শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে অনেক ভূটিয়া পরিবারই স্বচ্ছল হতে 
পেরেছে। 

বুদ্ধ এবং অন্যান্য তান্ত্রিক দেবদেবী উপাস্য দেবতা। প্রতি ida বস্তিতে একটি oa অবশ্যই 
থাকে এবং লানারা পুরোহিতের কাজ করে। এদের প্রধান উংসব লোসর, শস্য কাটার পর নববর্ষ 
উৎসব। এই উপলক্ষে নাচ, গান, পান, আহার কয়েকদিন ধরে চলে। গুম্ফার পরিচালনায় নুখোস 
নৃত্য বিশেষ আর্কষণীয়। 

দার্জিলিংয়ে ঠিক কত সংখ্যক FEN আছে তা বলা যায় না। ছকপারাও ভূটিয়াদের মত 
কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত যাদের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান হয়। তবে আজকাল অন্য শ্রেণীর 
ভূটিয়াদের সঙ্গে বিবাহ স্বীবৃতি। দ্রুকপাদের প্রধান জীবিকা কৃষি এবং পশুপালন। এরা তিব্বতী 
বৌদ্ধধর্ষের কারনাপা শাখা মতাবলম্বী। ফসল তোলার পর নববর্ষের সূচনা লোসার উৎসব দিয়ে 
আরম্ভ হয় এবং বেশ কয়েকদিন চলে। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন এই সময়ে পরস্পরকে ভোজে 
এবং উপহার দিয়ে আপ্যায়িত করে। ভুটিয়ার সকল গোষ্ঠীর মধ্যে নেয়েদের স্থান প্রায় পুরুষের 
সমান, যদিও সম্পত্তির অংশ পুত্রেরাই পায়। 

কাগাতিয়া ঠিক কতজন দার্জিলিংয়ে আছে তা জানা নেই। ইয়লনো নামেও পরিচিত। পূর্ব 
নেপাল থেকে আগত এই গোষ্ঠীকে অনেকে নেপালী বঙ্গে মনে করেন। দার্জিলিংয়ের আলুবাড়ী 
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অঞ্চলের INGA এদের প্রধান বাসস্থান। কাগাতিয়ারা কয়েকটি গ্রোন্ঠীতে Fee বর্তনানে 
গোষ্ঠীগুলির নধ্যে বিবাহ সানাজিক অনুনোদন লাভ করেছে এননকি লেপচা, ভুটিয়াদের সঙ্গে 
বিবাহের প্রচলন আছে। কাগাতিয়ারা অন্যান্য ভূটিয়াদের নতই Arar | এককালে কাগাতিয়ারা 
কাগজ তৈরী শিল্পে দক্ষ ছিল কিন্তু বাজারে কলে প্রস্তুত কাগজের প্রভাবে হাতে তৈরী কাগজের 
চাহিদা অনেক কনে গেছে। স্বভাবতই কাগাতিয়ারা কৃষি এবং অন্যান্য কাজের নধ্যে নিজেদের 
Te করেছে। 

শেরপাদেরও অনেকে নেপালী মনে করেন। শেরপার! সাধারণত দার্জিলিংয়ের উচ্চ পাবর্বত্য 
অঞ্চলে বাস করে | পশুপালন এবং RAS অভিযাত্রীদের নালপত্র বহন করাই এদের মূল ভীবিকা। 
এদের মধ্যে অনেকেই হিমালয়ের একাধিক উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করে খ্যাতিলাত করেছে। অবশ্য 
আধুনিক শিক্ষায় এরা অনেক পিছিয়ে আছে। শেরপারাও তিব্বতী বৌদ্ধধর্নাবলন্বী। 

লেপচা 

দার্জিলিংয়ের যখন পত্তন হয় তখন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু লেপচার বসতি ছিল। লেপচাদের 
প্রাচীনতম অধিবাসী বলা হয়। এঁতিহাসিকেরা অনুমান করেন ১২ কিছ্বো ১৩ শতাব্দীতে লেপচারা 
পূর্বদিকে সিকিনে এবং সেখান থেকে দার্জিলিংয়ের পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। A 
লেপচারা স্থানাস্তর কৃষি করতো, ক্রমে ক্রনে নেপালীদের কাছে পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কেটে জমি 
সমাস্তরাল করে স্থায়ী চাববাসের পদ্ধতি শেখে। বর্তমানে এই পদ্ধতিতেই Um হয়। 

১৯৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে লেপচাদের সংখ্যা ছিল ১৪,৫৬৮। ১৯৮১ সালের সঠিক সংখ্যা 
জানা নেই, সম্ভবত ১৬,০০০-এর কাছ্যকাছি। এই জনজাতির বেশ বড় অংশ কালিম্পং মহকুমায় 
থাকে। একটি উল্লেখ্যনীয় বিষয় লেপচাদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীর সংখ্যা অনেক কম (সারণী 
-৩ ডুষ্টব্য)। এর একটা কারণ সাম্প্রতিক কালে বহু লেপচা মেয়ের বিবাহ অন্য জাতির (নেপালী, 
ভূটিয়া) সঙ্গে হওয়াতে তারা ওই জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। 

লেপচারা মনে করে তারা কার্চনজগ্ঘা দেবতার ATT SACS পর্ব্বত সেই কারণেই 
লেপচাদের পবিত্র স্থান এবং উপাস্য । লেপচারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী কিন্তু খ্রীষ্টধর্নের প্রভাবে অনেকে 
ওই ধর্মে দীক্ষিত। বৌদ্ধ ধর্মাবলখ্বী হলেও লেপচাদের জীবনে প্রকৃতিগত ধর্ম যাকে “নন” ধর্ম 
বলা হয় তার প্রভাব খুবই ব্যাপক ও গভীর। লেপচা সাস্কৃতির এইটেই বৈশিষ্ট্য। প্রতি গ্রামে 
এক বা একাধিক ‘মন’ পুরোহিত থাকে এবং জন্ম থেকে মৃত্যু, ব্যাধি নিবারণে, নানা উৎসবে 
এদের সাহায্য ও পরামর্শ অবশ্যই গ্রহণীয়। “নন' ধর্মের পুরোহিত স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই হতে 
পারে। এর সঙ্গে থাকে বৌদ্ধ-গুম্ফা থেকে আগত লামারা। এই দুই ধর্মমতের সঙ্গে কোনও 
we নেই, পুরোহিত এবং লামার নির্দেশে লেপচাদের দৈনন্দিন জীবন, কাজকর্ম পরিচালিত হয়। 
অবশ্য বর্তমানে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে এবং আধুনিকতার ছোঁয়াচে সাবেকী বিশ্বাসের ভিত 
অনেকটা আলগা হয়ে গেছে। 

ভূটিয়াদের মতই লেপচারাও পিতৃতান্ত্রিক। সম্পত্তির ভাগ ছেলেরাই পায়। অগ্রভাগ বড ছেলে 
পায়। তবে মেয়েরা তাদের স্ত্রীধন অথবা অর্জিত সম্পদ নেয়েদের দিতে পারে। বিবাহের পর 
ছেলেরা অল্পদিনই পিতার সঙ্গে যৌথ পরিবারে বাস করে। তারপরে সম্পত্তির অংশ পেলে নিজের 
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আলাদা সংসার করে। লেপচারা বেশ কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত, একসনয়ে একই গোষ্ঠীর মধ্যে 
বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু এই নিয়ন আজকাল বিশেষ মানা হয় না। বাবা-মার সঙ্গে যদি পাত্রীর 
চার-পুরুষের সম্বন্ধ থাকে তাহলে বিবাহ সম্ভব নয়। 

কৃষি লেপচাদের প্রধান ভীবিকা, তবে শিক্ষিত লেপচারা সরকারী দপ্তরে ও অন্যান্য চাকুরীতে 
বহাল আছেন। লেপচাদের হস্তশিল্প, বিশেষ করে এক ধরনের বর্ণবহুল কাপড়, প্রশংসার দাবী 
রাখে। নাচ-গানে সমৃদ্ধ, শিল্পে, উৎসব [Эш এই জনজাতি দার্জিলিংয়ের পার্বত্য সস্কৃতির একটা 
স্বকীয়তা দিয়েছে। 

মেচ 

পশ্চিমবঙ্গে নেচ জনভাতির মোট জনসংখ্যা ১০,৮৬২ (১৯৭১ সালের সেঙ্গাস)। এই 
জনসংখ্যার বেশীর ভাগ (৯৭ শতাংশ) জঙ্গপাইগুড়ি জেলার পার্বত্য সংলগ্ন সমতলভূমিতে বাস 
করে। অথচ ১৯৬১ সালে এই জনজাতির পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যা ছিল-_১৩,৫৬৮। সম্ভবতঃ অনেক 
মেচ এই দশ বছরে পাশ্ববর্তী আসামে চলে গেছে অথবা নিজেদের হিন্দু বলে ঘোষণা করেছে। 
কিছু মেচ ্রষ্টানও হয়ে গেছে। আসানেও অনেক নেচের বাস। দার্জিলিংয়ের শিলিগুড়ি মহকুমায় 
অল্প কিছু সংখ্যক ঘড়িবাড়ী নকশালবাড়ী গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে। 

নেচরা কাছাড়ী জনজাতি থেকে উদ্ধৃত এবং বোড়ো-কাছ্যড়ী ভাবাভাষী। বেশ কয়েক'শ বছর 
আগে এরা oper থেকে দার্জিলিং জঙ্পপাইগুড়ির গভীর বন-জঙ্গলে ঘেরা পার্বত্য অঞ্চলে 
বসতি স্থাপন করে। এককালে এরাও লেপচাদের মতন স্থানাত্তর কৃষি (Shifting Cultivation) 
প্রথায় চাব করতো। কিন্তু এখন অন্য সকলের মতন স্থায়ী গ্রাম স্থাপন করে গরু ও লাঙ্গলের 
সাহায্যে চাষ আবাদ করে। 

প্রকৃতির কোলে লালিত-পালিত মেচ সংস্কৃতি প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। নদীর 
(তিস্তা, তোরসা, সংকোশ) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, জঙ্গলের দেবতা, মনসা, মহাকাল (শিব) এবং নৈনাও 
(লক্ষী) এদের প্রধান উপাস্য crac) কোনও দেবদেবীই BCA আকার গ্রহণ করে না তবে 
ছোট মাটির ভূপ অথবা সজ্জিত বাঁশের খণ্ড বিভিন্ন দেবদেবী রূপে পৃজিত হয়। আজকাল হিন্দুদের 
পূজা পার্ব্বনেও (দুর্গা, কালীপূজা) মেচরা যোগ দেয় এবং তাদের দেখাদেখি কেউ কেউ মৃত্তি 
স্থাপনা করে পূজা করে। পশুপাখীর বলি প্রতি পূজাতেই দেওয়া হয় AG পুরোহিতের তত্াবধানে। 
বৈশাখ মাসে মহাকাল ও গ্রাম-পূজা, আষাটে মনসা পুজা, পৌষনাসে বনদেবতার পৃজা ও চৈত্র 
মাসে বাশের পুজা মেচ গ্রানে প্রধান উৎসবের সনয়। বৈশাধ-ভৈষ্ঠ মাসে সমস্ত নদীরও পূজা 
করা হয়। এই সময়ে প্রতিটি মেচ পরিবার বিশেষ খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গালে উৎসব মুখর হয়ে 
উঠে। মেচদের মধ্যে নুখোস নাচসহ কয়েকটি নাচের পদ্ধতি আছে। ছেলেমেয়েরা উভয়েই 
নাচগানে পটু। 

саат পাঁচটি মতান্তরে সাতটি, গোত্রে বিভভ- সম্প্রসারী, নারজিনারী, বসুনাতারী, মৌশারী, 
হাজোয়ারী প্রন্তুতি। বিবাহ এক গোত্র থেকে অন্য গোত্রে হয়। এককালে মেচেদের বিবাহ নিজেদের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো কিন্তু বর্তনালে এই নিয়ন অনেক শিথিল হয়েছে। রাজবংলী ও রাজাদের 
সঙ্গে বিবাহে সনাজের আপত্তি নেই। বিধবা বিবাহ ও বড় ভাইয়ের বিধবা-বিবাহ প্রথাও প্রচলিত। 
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বিবাহের সময় কনেকে বরের বাড়ী নিয়ে আনুষ্ঠানিক নতে বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহের পর 
fü, স্বামীর পিতা-মাতার সঙ্গে যৌথ পরিবারে বাস করে। 

মৃতকে সনাধিস্থ করা হয় তবে আজকাল কোনও কোনও গোত্র নৃতদেহ হিন্দুদের মতন আগুনে 
সৎকার করে। সাত থেকে এগারদিন অশৌচ তারপরে নুর্গীবঙল্গি ও ঘরে তৈরী নদ দিয়ে শ্রান্ধাদি 
করার পর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বাদ্ধববে একটি come আপ্যায়িত করা হয়। 

саз সংস্কৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বেশ কিছু বেচ উচ্চশিক্ষা লাভ করে নানা চাকরীতে 
যোগদান করেছে। কিন্তু জনজাতি গোষ্ঠী হিসাবে নেচরা আজও অনুন্থত। শিক্ষিতের হার মাত্র 
১৩ শতাংশ (সারণী-৫ দ্রষ্টব্য)। সত্ী-শিক্ষার হার আরও কন । তবে বেশ-ভূষা ও দৈনন্দিন জীবনধারা 
অন্যান্য জনগোষ্ঠীর নতন। 

দার্জিলিং সমতলের জনজাতি 

দার্জিলিং সনতঙ্গ (SA) অঞ্চলে ছোটনাগপূর থেকে আগত ЙЕН জনজাতির বাস। এদের 
একটা বড় অংশ চা-বাগানের শ্রমিক। প্রায় একশ বছর পূর্বে এদের পূর্ব্বপুরুষরা এখানে এসে 
বসবাস আরস্ত করেন। এর ফলে এই fee জনজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা 
বহুলাংশে অবলুপ্ত হয়ে এক মিশ্র সংস্কৃতির রূপ ধারণ করেছে। লোকেরা নিজেদের ভাষা ভূলে 
গেছে, এখন প্রায় সকঙ্গেই বাংলা ও হিন্দী ভাষাভাষী। অন্য সকল স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে 
মদেশীয়া নামে পরিচিত। যারা গ্রামে বাস করে তাদের মধ্যেও এই পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। 
এদের তুলনায় দক্ষিণবঙ্গের সীওতাল, Сапе, নৃন্ডা aes ভনভাতি গোষ্ঠীগুলি অনেকাংশে 
নিজের নিজের সঙ্কৃতি রক্ষা করতে পেরেছে। সীওতাল, qux «ате বস্তিতে ছেলেমেয়েদের 
সম্মিলিত নাচ-গান, মাদলের শব্দ শোনা যায় না, দেব-দেবী, পৃভা-পর্বেও অনেক পরিবর্তনে 
এসেছে। এই সব কারণে প্রবন্ধের এই অংশে পৃথক-পৃথকভাবে এই ভনগোষ্ঠীগুলিয Tas 
সম্কৃতির আলোচনা করবো না। মোটামুটিভাবে মদেশীয়দের মিশ্র সংস্কৃতির একটি পরিচয় দেবার 
চেষ্টা করবো। 

ধর্মমতে অধিকাংশ জনজাতি খৃষ্টান অথবা হিন্দু ধর্মাবলন্বী। Rares (দল- দেনা দুর্গা, কালী, 
শিব core উপাস্য। বিভিন্ন crafts নেলা ও উৎসবে এরা€ অব্ধে যোগ দেয়। পূজোর 
সময় অন্য সকলের মতন নৃতন জামা-কাপড় পরে, বিবাহিত নেয়েরা হিন্দুদের মতন শীখা-সিন্দুরে 
সজ্জিত হয়ে এক «рате! থেকে অন্য পৃজামন্ডপে ঘুরে বেড়ায়। অনেক চা-বাগানে এদের 
উদ্যোগেই বারোয়ারী spere হয়। তবে কি নিজেদের সংস্কৃতি একেবারেই বিনষ্ট হয়েছে? এরকম 
সিদ্ধান্ত করা বোধহয় ঠিক নয়। এখনো সাঁওতাল, qui «те অধ্যুষিত বস্তিতে কয়েকটি শাল 
গাছ দিয়ে, অভাবে অন্য গাছ দিয়ে জহর যান প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখানে এদের আদি পুরুষ 
ও স্ত্রী বসবাস করে বলেই বিশ্বাস। সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাপ্রকার বোঙ্গার 
(animistic spirits) উদ্দেশ্যে পূজা করাও হয়। কয়েকটি উৎসব যেনন বৈশাখে মরহুল, মাঘে, 
মাঘে পরব সংকুচিত হলেও পালিত হয়। ধর্মীয় আচরণে অধৃষ্টান জনজাতির উপর হিন্দ্-ধর্নের 
প্রভাব এত বেশী যে আদি লৌকিক সংস্কৃতির রূপ খুঁজে পাওয়াই Gea! 

জীবিকার আমূল পরিবর্তন ও পরিবেশের প্রভাবে সানাজিক রীতি-নীতিরও বহুল পরিবর্তন 
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ঘটেছে। এক সময়ে বিবাহ একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যেই সীমিত ছিল। এখন এই নিয়ম সচরাচর 
মানা হয় না। ছেলেমেয়েরা নিজেদের পছন্দমত জীবনসঙ্গী, তা যে গোষ্ঠীরই হোক না কেন, 
এমনকি হিন্দু ভাতিও গ্রহণ করতে দ্বিধা করে না। 
করতে পারত না, কিন্তু এখন এই নিয়ম কদাচিৎ নানা হয়। গোত্রের নান যথা-_মিলভ্‌, তিরকী, 
টোপনো. чая, কিসকু ইত্যাদি বরং পদবী হিসাবে হিন্দুদের মতন ব্যবহৃত হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের 
ঘটনা, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা খুবই সাধারণ ঘটনা। হাঁডিয়া এবং চোলাই নদে আসক্তি বিশেষ 
করে বয়স্ক পুরুষের মধ্যে থাকায় পারিবারিক কলহ নিত্যনৈনিভ্তিক ব্যাপার। এর ফলে শিশুদের 
শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি চরন অবহেলা । আনরা দেখেছি সমতলের এই জনজাতির মধ্যে শিক্ষার 
অগ্রগতি খুবই чия গতিতে চলেছে। স্বাক্ষর নেয়েদের সংখ্যা আরও কন। দারিদ্রাই এর জন্য 
একমাত্র দায়ী নয়, পারিবারিক শুঁদাসীন্যও বহুলাংশে wii 

কিন্তু এই জনজাতি শহরে সংস্পর্শে প্রায় প্রথম থেকেই আছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের 
প্রভাবে রাজনৈতিক চেতনাও বেশ জাগ্রত কিন্তু তবুও শিক্ষা-দীক্ষায় জীবনের নান উন্নয়নে এরা 
অন্যের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। 

আরও একটি কথা বলে প্রবন্ধটি শেষ করবো। আমরা দেখেছি দার্জিলিংয়ের জনজাতি 
গোষ্ঠীগুলি অন্য সকলের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। বেশভূষায় আধুনিক হলেও শিক্ষা, কর্ম 
ও অর্থনৈতিক অবস্থা অন্য-জাতির তুলনায় অনেক নীচে। অথচ প্রায় প্রতিটি জনজাতির রাভ- 
নৈতিক চেতনা বেশ ভাগ্রত। এবং এদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত, চাকরী ও অন্যান্য কাজে নিজেদের 
অন্য সকলের সমান করতে পেরেছেন। কয়েকজন তো নেতা হিসাবে স্বীকৃতি ও লাভ করেছেন। 
কিন্তু সামগ্রিকভাব সংরক্ষণ নীতি থাকা সত্বেও জনজাতি সনাজ এগিয়ে আসতে পারে না। সংরক্ষণ 
নীতির প্রভাবে হুষ্টিনেয় কয়েকজন লাভবান হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো এই গতিতে এগুলো 
জনজাতি সমাজ কি সামগ্রিকভাবে আদৌ ভীবনধারার সমান অংশীদার হতে পারবে? 
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দার্জিলিং জেলার তিনটি পার্বতা নহকুমা--দার্ডিলিং, কালিম্পং, কার্শিরাং এবং এদের AAN 
সমভূনিতে দীর্ঘকাল যাবৎ নানা জাতি, উপজাতি ও জনজাতি সম্প্রদায় বসবাস করছে। আদিতে 
আপন আপন ACSA ঘেরাটোপে আবদ্ধ এই সব কৌনসনাজ ছিল বিচ্ছিন্ন এবং অবিনিশ্র 
এক একটি কৌন সংস্কৃতির ধারক। কিন্তু কাল প্রবাহে পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত এবং 
sre সংনিশ্রণ এই কৌনসনাজগুলির আদি সংগঠন ও সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটাতে শুরু করে। 
প্রাচীন রীতি-নীতি, পরম্পরা, এবং এঁতিহোর প্রতি নিষ্ঠা, চিরাচরিত অভ্যান, গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপন 
পদ্ধতির প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি যা কিছু প্রাচীন কৌনগোষ্ঠীগুলির অভ্যন্তরীণ সংহতির সূত্র হিসাবে 
চিহ্নিত হত তাদেরই সংঘাত শুরু হয় ব্যাপক ধর্ণাস্তরকরণ, বর্ঘনান জনসংখ্যা, প্রাচীন উৎপাদন 
পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকৃতি, ক্রনোন্নত যোগ্যযোগ ব্যবস্থা, বহির্দেশীয় সংযোগ ইত্যাদি 
উদ্ভূত প্রভাবগুলির সঙ্গে। অপর পক্ষে আধুনিকতার ঘাত-প্রতিঘাত অন্য যে কোন জনসমাজের 
মতই এই উপজাতীয়, খন্ডজাতীয় জন সমাজ্গুলির সমস্যা ও সংকট এবং সম্ভাবনা ও প্রগতির 
নির্ধারক উপাদানে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে নগরায়ণ ও মিশ্র সংস্কৃতির যে জটিল জীবনধারা 
এই সব খন্ডজাতি, উপজাতি সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান তা এই অঞ্চলকে যে কোন সনাজতাত্তিক 
এবং নৃতাত্বিকের পক্ষে এক আদর্শ গবেবণ৷ ক্ষেত্রে পরিণত করেছে। 

পূর্ব হিমালয়ে জাতিগোষ্ঠীর অভিবাসনের স্বরূপ £ 

পূর্ব হিনালয়ের তিনটি প্রধান নৃপতি শাসিত রাজা ছিল নেপাল, সিকিম ও ভুটান। বিগত 
তিন শতাব্দী যাবং এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে সীমান্ত সম্প্রসারণ, ও সংরক্ষণ গত যুদ্ধবিগ্রহ তিনটি 
পার্বত্য রাজ্যেরই সীনান্তের হের ফের করে চলে। এক কালে পূর্ব হিনালয়ে বিস্তীর্ণ ভুখন্ডের 
অধীশ্বর হওয়া সত্তেও পশ্চিমে নেপাল, Bera তিব্বত এবং পূর্বে ভূটান রাজগণের সামরিক 
হস্তক্ষেপের ফলে সিকিনকে বারে বারে ক্ষতি স্বীকার করতে হয় এবং তার ভৌগোলিক সীমাও 
ক্রমাগত সংকুচিত হতে থাকে। বস্তুত দার্জিলিং জেলা নানে পরিচিত ভূ-ভ।গটি মাত্র একশ ঘাট 
বছর আগেও সিকিনেব অন্তর্ভূক্ত ছিল। পশ্চিমে মেটা নদী থেকে পূর্বে তিস্তা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত 
ছিল সিকিমের দক্ষিণ সীমা । কাজেই সনগ্র সিকিম হিমালয় বলতে দেড় শতাব্দী আগেও উত্তরে 
তিব্বত Satz, পূর্বে ভূটান, পশ্চিমে নেপাল এবং দক্ষিণে তরাই অঞ্চল পর্বস্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগকে 
বোঝাত। শত-শতাৰ্দী জুড়ে হিনালরের এই অংশে টিবেটো-বার্মিভ, টিবেটো-নোঙ্গলয়েড এবং 
ইন্দো-এরিয়ান জাতিগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছে। ফলে সিকিন (দার্জিলিং সহ) পরিণত হয়েছে 
এক ধহুজাতিক UF | কিন্তু তা সত্বেও বিংশ শতকের প্রথন ভাগ পর্যন্ত এই জাতিশুলির আগমন 
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কাল, বসতি বিস্তার এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য অর্জনকারী ভুূবিকার উপর নির্ভর করেছে তাদের 
অঞ্চলগত আধিপতা, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি এবং সামাজিক প্রভাবের বিবয়-সনূহ। খুব সাম্প্রতিক 
উদাহরণ হিসেবে দেখানো যায় যে fers দার্জিলিং পার্বত্যাঞ্চলে এবং তরাই এলাকায় এই শতাব্দীর 
প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত যে নেচ, থারু ও ধীনল প্রভৃতি কৌন গোষ্ঠীভূত্ত মানুষদের সংখ্যাধিক্য ^ 
ও প্রতিপত্তি ছিল আজ এই সব অঞ্চলে তাদের আর তেমন নজরে পড়ে all 

এই অস্ধলে অভিবাসনের এই প্রক্রিয়ার অপর উদাহরণ হল রোঙ বা লেপচা জাতিগোষ্ঠী। 
দার্জিলিং সহ সিকিন হিমালয়ের প্রাচীনতম অধিবাসী হল রোঙ অথবা লেপচা জাতিগোষ্ঠী। 
অনুনান করা হয় আসামের নধ্য দিয়ে এরা এই পার্বত্য SETA এসে বসতি স্থাপন করেছে। 
যে ভূভাগে একদা তারা স্বাধীনভাবে রাজার মত সঞ্চরণ করত, খাম্পা অভিবাসন শুরু হতেই 
তাদের সেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব খর্ব হতে শুরু করে। খাম্পারা প্রধানত তিব্বতের খান প্রদেশ 
থেকে এই অঞ্চলে আগমন করে। বর্তমানে এরা ভূটিয়া নামে পরিচিত। এই পার্বত্যাঞ্চলের আর 
একটি প্রাচীন জনগোষ্ঠী হল লিম্বু সম্প্রদায়। অনেকের বিশ্বাস এরা লাসা গোত্রীয় frg যারা প্রধানত + 
তিব্বতের শং (বা ছোং) প্রদেশের সিশগাংসে, পেনাম, নরপু, গিয়াংসে ইত্যাদি অঞ্চল থেকে এই 
রাজ্যে আসে। লিন্ধুরা আসলে কিরাতি সংস্কৃতিভুক্ত অপরাপর উপ-সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় যেমন 
মগর, রাই, om, uf ইত্যাদির সমগোত্রীয় । শেষোক্ত উপজাতি সম্প্রদায় সনূহ নেপাল থেকে 
এই অঞ্চলে আসে। ক্রমে নেপালীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে যে স্বার্থ qn ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া 
শুরু হয় তা লেপচা-ভূটিয়া ও নেপালীদের সামাজিক সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা ও দূরত্ব ঘোচানোর 
ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। নেপালী (বা গোর্ধারা) তাদের ভাষা সানাজিক রীতিনীতি, 
ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের বলয়ে নিজেদের যেমন আবদ্ধ রেখেছিল লেপঢা ভূটিয়ারাও 
তেমনি অবিশ্বাস ও অসহায়ত্ববোধে আপন পরিমণ্ডলে বাধা থাকে। এই বিচ্ছিন্ন জাতি স্বরূপ 
সিকিন হিমালয়ের বহজাতি সভার সমস্যাগত কারণ হিসেবে বহুকাল পর্যন্ত প্রবল ছিল। বস্তুত 
দার্জিলিং জেলাকে আলাদা করার পর থেকেই সিকিম হিমালয়ের জন বিন্যাসের সংখ্যাগত ও 
গুণগত পরিবর্তনের ধারা ব্যাপকতা এবং AVY লাভ করে। + 


লেপচা উপজাতির gasto উৎস t 

পূর্বহিনালয়ের বিভিন্ন জাতি উপজাতি গো্ঠীগুলির মধ্যে লেপচারা এক অনন্য উপজাতি 
হিসেবে যে কোন সচেতন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। লেপচা উপজাতি cu সিকিন হিমালয়ের 
আদি বাসিন্দা এ বিষয়ে বিশেবন্ররা একনত। তিব্বতি, ভুটানী বা নেপাল্লীদের এই অস্বলে 
অনুপ্রবেশের বহু পূর্ব থেকেই লেপচারা হিমালয়ের এই অরণ্য-সংকুল আবাসে নিরষ্কুশ আধিপত্যে 
বিচরণ করত। প্রথন লেপচা রাজা তার্ভ-এর রাভত্কাল থেকে সর্বশেষ লেপচা রাজ টারআয়েক- 
এর কাল পর্যন্ত এই অঞ্চলে লেপচাদের নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক আধিপত্যের ধারা লক্ষ্য করা 
যায়। তার্ভের পর তার বংশের তিনপুরুষ একাদিত্রনে রাজত্ব করে। রাজা টার-আয়েকের মৃত্যুর 
পর এক তিব্বতি রাজসিংহাসন অধিকার করলে লেপচা রাজ্যে নূতন যুগের সূচনা হয়। লেপচাদের 
Beans উৎস এবং কোথা থেকে এই অঞ্চলে তারা অভিবাসন করেছে সে সম্বন্ধে অবশ্য 4 
মতপার্থক্য দেখা যায়। প্রথনে বিশ্বাস করা হত লেপচারা দক্ষিণ তিব্বতের কোন অঞ্চলের প্রাচীন 
১৩২ 0 নধুপণী 


অধিবাসী । অবয়বগত বৈশিষ্ট্য এদের মোঙ্গলীয় জাতিগোষ্ঠীভূক্ত বলে চিহ্নিত করেছে। তিব্বতীদের 
সাথে এদের নিলের চাইতে অমিলই বেশী। লেপচাদের নূখের গড়ন ডিম্বাকৃতি, চোখ মুখ সুন্দর 
ও তীক্ষ। দেহ-গঠনে এরা মধানাকৃতির এবং তিব্বতীদের অপেক্ষা হাচ্কা। একদল বিশেবভ্রের 
* নতে উত্তর-পশ্চিন সীনাড প্রদেশের হাঙ্গারাঙ্‌ অঞ্চলের উপজাতিদের সঙ্গে লেপচাদের fam দেখা 
যায়। লাডাকের লারী অঞ্চলের পার্বত্য উপজাতিদের সঙ্গেও এদের দেহ গঠনের মিল আছে। 
এ্রতিহাসিককালে কোন এক সময় এই উপজাতিরা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে পশুচারণ অথবা 
শিকার করে জীবিকার্জনের তাগিদে পূর্ব হিমালয়ে এসেছে। আবার আর একদল বিশেষজ্ঞ মনে 
করেন লেপচারা আসাম এবং ব্রহ্মাদেশ থেকে এই অঞ্চলে এসেছে, খাসি-জয়ভি অঞ্চলের খাসিয়া 
এবং লেপচারা একই-জাতিগোস্ঠীর দুই শাখা বলেও অনেকের ধারণা | লোপচাদের আকৃতি, আচার 
বলেও অনুমান করেছেন। 
লেপচাদের পৌরাণিক উপাখ্যানে এদের উৎপত্তি, সমাজ সৃষ্টি ইত্যাদি সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক 
বর্ণনা পাওয়া যায়। লেপচাদের বিশ্বাস কাঞ্চনভন্তঘার কাছাকাছি মায়েল রাজ্যে ছিল তাদের আদি- 
বসতি। তারা কাঞ্চনজ্রঙঘার স্থান। নার্চএপ্রিঙ্গ মাসে লেপচারা কাঞ্চনভগঘার প্রতীক নির্মাণ করে 
তার পুজা করে। তাদের বিশ্বাস কাঞ্চনজতঘার দুটি শৃঙ্গ থেকেই আদি মানব - “বির জন্ম হয়েছিল 
এবং প্রথম লেপচা পুরুষ ফোদং ঘিং ও প্রথন লেপচা নারী ন্যাজোং-নু এদেরই রক্তজাত। বস্তুত 
সব লেপচা গোষ্ঠী কোন না কোন পর্বত শিখর থেকে জন্মেছে বলে বিশ্বাস করে। তাই সিনভো, 
সিনিওলচু, কাঞ্চেনজাউ এসব Cm] লেপচা সংস্কৃতিতে ব্যাপক গুরুত্ব পেয়েছে। 
তরাই অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা মেচ, রাভা, কোচ, এবং সিকিন দার্জিলিং পার্বত্যাস্তল সহ 
নেপালের প্রাচীন প্িন্বুয়ানা অঞ্চলে বসবাসকারী fry উপজাতি লেপচা জাতিগোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত 
নানা প্রশাখা.বলে কারো কারো অভিমত রাভাদের সৃষ্টিতত্তমূলক প্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যাদ-€ 
« বলা হয়েছে যে সৃষ্টি কর্তা ঝবি বে যেমন রাভাদের সৃষ্টি করেছেন তেমনি এদের চার সহোদর 
ভাই কোচ মেচ লিম্বু লাপচেকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন। আবার বহু পরিচিত শেরপা উপজাতিভুক্ত 
মানুষেরাও লেপচা ও ভুটিয়াদের রক্ত সংযিশ্রণজাত। এদের আকৃতি ও প্রকৃতির সঙ্গে সেপচা 
ভুটিয়াদের প্রভূত মিল দেখা যায়। এরা ভূটিয়াদের মতই বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী এবং লেপচাদের 
মত দক্ষ শিকারী ও অরপ্য-প্রেমী। শেরপারা TAS পশু পালক। কিন্তু পাহাড় পর্বতের দুর্গম 
অঞ্চল এদের সুপরিচিত থাকায় আজকাল পর্বতারোহীদের পথপ্রদর্শক ও ভারবাহী হিসেবে এরা 
ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। দার্জিলিং কালিম্পং নেপালে বসবাসকারী শেরপারা বেশীর 
ভাগ দিন-নজুরী ও ছোট-খাট ব্যবসা করে। বস্তি অঞ্চলের শেরপারা অধিকাংশই কৃষি- 
শ্রনিক এবং পশুপালকের জীবিকা গ্রহণ করেছে। শেরপারা মূলত লামাবাদী বৌদ্ধধর্মাবলদ্বী। 
কিছু কিছু খ্ৰীষ্টান ও দেখা যায়। কিন্তু এদের আচার অনুষ্ঠানে এখনও লেপচাদের মত এতিহাবাহী 
« প্রকৃতি পূজারীদের প্রাচীন রীতি-নীতির চঙ্গন দেখা যায়। শহরাঞ্চলে অবশ্য এরা আধুনিক জীবন 
যাপন করে। 


^ 
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লেপচা রাজো feats অভিবাসনের প্রতিক্রিয়া 1 

moter উৎপত্তি, আগননকাল ইত্যাদি সম্পর্কে কোন একনত্ না থাকায় এ বিষয়ে সর্ববাদী 
সম্মত সিদ্ধান্ত এখন ও পাওয়া যায় নি। কিন্তু তাদের TA উৎস যাই হোক না কেন, পূর্ব হিমালয়ের 
এই অঞ্চলটিকে অকৃত্রিম এক আদিম আরণ্যক পরিবেশে নি:সপত্ু রাজ্য মাঝে লিপচারা৷ আপন 
অধিকারে বহু কালাবাধি বসবাস করে গেছে। কিন্তু সুখের কাল দীর্ঘস্থায়ী হয় না। Фата দেশ 
দক্ষিণের অরণ্যময় উপত্যকায় অনুপ্রবেশ করতে থাকে তখন থেকেই লেপচাদের গৌরব রবি 
ডুবতে শুরু করে। ঠিক কোন সময় থেকে তিব্বতীদের এই অভিবাসন শুরু হয় তা নিশ্চ করে 
বলা শক্ত। কোন কোন পন্ডিতের মতে এয়োদশ শতক থেকেই নতুন চারণ ভূমির সন্ধানে তিব্বতি 
পশু পালকেরা, নূতন বাজারের সন্ধানে তিব্বতি বণিকেরা এবং নূতন ধর্ানুসরণকারীর সন্ধানে 
তিব্বতি লানারা সিকিম হিমালয়ে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে। প্রাচীন কাহিনীতে জানা যায় 
এক তিব্বতি রাজপুত্র লো-ব্রাগে এসে গুরু চুই-ওয়াং এর সাক্ষাত লাভ করার দুর্লভ সৌতাগ্যে 
গুরু-টাসে উপাধি লাভ করে। লো-ব্রাগ থেকে লাসায় প্রত্যাবর্তন করলে তিনি দে-মো-জং বা 
সিকিনে যাবার আদেশ পান। তাই গুরুটাসে সপরিবারে সাক্য নামক স্থানে এসে অবস্থান করেন। 
কালক্রনে তার cord পুত্র জো-কাই-বুমসা উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং প্রধান শাসকের কন্যা গুরুমোকে 
বিবাহ করে рс বসবাস করতে থাকেন। জো-কাই-বুমসার সময় থেকেই-দক্ষিণের অধিবাসী 
লেপচাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয়। কাই-বুমসা গ্যাংটকের নিকটবর্তী এক স্থানে 
লেপচা অধিপতি টেকং-টেক এবং drm d) নিয়েং-কঙ-নাল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং 

আবদ্ধ হন। কাইবুমসার পুত্র নি-ট-পন-রাব-এর চার পুত্র ঝানপোটার, শে চেন 

বেহুটার, নিই-মা-গিয়াসপা এবং গুরুটাসের সময় থেকেই লেপচা রাজ্যে তিব্বতিদের বসতি গুরুত্ব 
লাভ করতে থাকে। 

পরবর্তী সময়ে তিব্বতি লামারা বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সিকিনের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে 
শুরু করলেও প্রকৃতি পূজারী লেপচাদের কাছ থেকে উৎসাহ ব্যপক সাড়া পায় নি। ফলে তারা 
সিকিনে নিজ রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। সপ্তদশ শতকে 
ডুক্‌পা পন্থী লামা লা-সুন-চেন-পো সিকিনে ধর্মপ্রচার করার সময়ে ফুন্টসো নামগিয়াল নানে 
এক প্রভাবশালী তিব্বতি অধিবাসীকে সিকিনের রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। তিববতিদের 
রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর ধর্বগুরুদের প্রতিপত্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিববতি বসতি 
বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে লেপচাদের ধর্মান্তরিত করা চলতে থাকে। প্রতিপত্ডিশালী লেপচা গোষ্ঠী 
প্রধানদের সঙ্গে রক্ত সম্বন্ধ স্থাপন করে তাদের নব প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত 
করা হর। দুই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষদের নধ্যেও ব্যাপক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে। 
তিব্বতি ভাষা রাজ্ঞভাষা এবং তিব্বতি বৌদ্ধধর্ম রাজধর্মে পরিণত হয়। লেপচা ও Rais 
সামাজিক সাস্কৃতিক সংশ্লেষণ প্রচেষ্টার সঙ্গে শুরু হল লেপচাদের তিব্বতিকরণ প্রক্রিয়ার! এই 
ভাবে এক নূতন জাতিগোষ্ঠী, এক নৃতন সম্প্রদায় তাদের ধর্মবিশ্বাস, শিক্ষা ব্যবস্থা, দীর্ঘ বিবর্তিত 
সামাজিক সংগঠন সহ লেপচাদের রাজো নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করল। 
১৩৪ D নধূপণী 


কিন্তু নামগিয়াল বংশের শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হলেও লেপচার৷ বিনা প্রতিবাদে তিব্রতি প্রাধান্য 
নেনে নেয়নি। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে নাঝে মাঝেই সংঘর্ষ দেখা দিত। কোন কোন রাজার আনলে 
সাধারণ কৃবিজীবী লেপচাদের উপর ব্যাপক নিম্পেষণও হয়েছে | তিন বছর পর একই কৃষি ভনিতে 
চাষ করলে লেপচাদের দ্বিগুন কর দিতে হত। ফলে লেপচা কৃষকেরা তিন বছর পর নৃতন জমির 
সন্ধান করতে বাধ্য হত। টুমলোঙে রাজধানী স্থাপিত হবার পর Gi ও Reals ভূটিয়াদের 
পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা এমন অবস্থায় পৌঁছায় যে চ্যান-জোকবোলেক 
নানে এক প্রতিষ্ঠাবাণ ও প্রতিপত্তিশালী লেপচা প্রধানকেও হত্যা করা হয়। বোনেকের পিতৃবা 
পুত্র তক্রা-ুপ এবং আত্মীয় পরিজন নিজেদের ক্ষেত্রে একই পরিণতি আশঙ্কা করে fre জাতি 
CHES আটশত লেপচাসহ নেপালের আনথু অঞ্চলে পলায়ন করে। লেপচাদের এই দলবদ্ধ 
প্রস্থানের পর ভুটিয়া ও লেপচাদের পারস্পরিক সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। বর্তমান পার্বত্য 
দার্জিলিং জেলা সহ দক্ষিণ-সিকিনের নানা জায়গায় দুই জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটে। 
১৮৩৪-৩৫ সালের এক বর্ণনায় জানা যে এ সময়ে সীনাস্তে লেপচা শরণার্থী ও পিকিনি ভুটিয়াদের 
মধ্যে সংঘর্ষ ক্রমশ আকার ধরণ করে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক প্রতিনিধি ক্যাপটেন 
লয়েডের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কালক্রমে অবশ্য লেপচা ভুটিয়াদের qug সানাজিক, 
সাস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক এঁকা দৃঢ় হতে থাকে৷ 


লেপচাদের সামাজিক সংগঠন £ 


ন্েপচাদের সানাজিক সংগঠন আদিতে শাতৃতান্ত্রিক ছিল। গ্রানাঞ্ছলের সামাজিক কাঠানো 
এখনও মাতৃতান্ত্রিক। কালের প্রভাবে শহরাঞ্চলে বর্তনানে পিতৃতাস্ত্রিকতার প্রভাব দেখা গেলেও 
মায়ের এবং মাতৃকুলের ভুমিকা আন্রও লেপচা সমাজে প্রবল। লেপচা মেয়েদের বিবাহের পর 
FUR মাতার গোত্র অধিকার লাভ করে। লেপচাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথার চল নেই। স্ত্রীলোকের 
বহুপতি গ্রহণ প্রথাও প্রচলিত নয়। স্ত্রী অবর্তনানে অথবা স্বামী অবর্তমানে বিবাহরীতি সম্মত। 
স্বগোত্রে বিবাহ চলে না। লেপচাদের মধ্যে কোন বর্ণভেদ নেই। কিন্তু এই উপজাতিটির মধো 
পাঁচটি কৌন-গোত্রের অস্তিত্ব আছে। যেমন-_ সিয়াংডেন-মু, হি-নু, কর্থক-মু, লিংসিং-মু। এবং 
থিকুং-সিয়ালাং-মু। এ ছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী গোষ্ঠীগুলি আঞ্চলিক নাম, 

পরিচিতিও ব্যবহার করে। এগুলো অনেকটা গোত্র নামের মতই গুরুত্ব পায়। 
অতি প্রাচীনকালে লেপচারা নিজ জাতির বাইরে একমাত্র লিন্ধুদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন 
করত। ক্রনে ভূটিয়াদের সঙ্গেও অবাধ রক্ত সম্পর্ক স্থাপিত হতে থাকে। গ্রানাঘ্চলে এই রীতি 
মান্য হলেও শহরাঞ্চলে শিক্ষিত ও আধুনিক মলোভাবাপন্ন লেপচাদের মধ্যে নেপালী ইত্যাদি 
নির্বিশেষ অবাধ বিবাহের প্রচলনও দেখা যায়। লেপচাদের পরিবারের ভেতরেই বিধবাদের 
বিবাহরীতি সম্মত ছিল। যেমন কাকার মৃত্যুর পর কাকিনা বা দাদার মৃত্যুর পর বিধবা বৌদিকে 
ছোটভাই বিবাহ করতে পারত। বর্তনানে অবশ্য শহরে এবং শহর প্রভাবিত বস্তিতে এই AHS 
তেমন দেখা যায় AT! লেপচাদের বিবাহে পাব্রপক্ষ পাত্রীর মামার কাছে এক ভীড় মদ, কিছু 
চাউল ও মুরগী-সহ প্রস্তাব পাঠায়। পাত্রীর মা-বাবা, মামা তাদের প্রস্তাবে রাজী হলে পাত্রপক্ষ 
পাত্রীর মা-বাবা, ভাই-বোন, মানা-কাকা ইত্যাদি পরিজনদের জনা কিছু টাকা ভেট দেয়। নির্দিষ্ট 
বিশেষ দার্জিলিং cam সংখ্যা-_১৯৯৬ D ১৩৫ 


দিনে পাত্র যাবতীয় জিনিবপত্র নিজে বহন করে পাত্রীর বাড়িতে эти! এই ভাবে কিছু কিছু শর্ত 
পালিত হলে নিদিষ্ট সনয়ে পাত্র-পাস্রীর বিবাহ সামাজিক ভাবে পালিত হয়। এই উপলক্ষে গ্রামের 
সকলে মহাভোজে আপ্যায়িত হয়। এই ভোজে সাধারণত শুকর অথবা dno কিম্বা ceva IRA 
এবং প্রচুর মদা ব্যবহৃত হয়। বিবাহের সময় যুবক-যুবতীরা নৃত্যগীত করে। বিশেষ করে Keel 
ও রঙ্গীতের বিবাহ ও নিলনকে কেন্দ্র করে যে গাথা ল্লেপচা সমাজে প্রচলিত তা অতি অবশাই 
এই-সব উৎসবে গীত হয়। সাধারণের বিশ্বাস এই যে তিস্তা ও রঙ্গীত এর em গাথা গাইলে 
নবদম্পতির জীবনও শেব পর্যন্ত তিভা ও রঙ্গীত এর নত সুখী ও সাবঙ্গীল হবে। লেপচা সমাজে 
বিবাহ বন্ধন খুব পবিত্র বন্ধন হিসেবে স্বীকৃত। এই সম্পর্ক কোন ভাবে লঙ্ঘিত বা অপবিত্র 
করা হলে তা নিন্দনীয় ও শান্তি যোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হয়। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে 
শাস্তি হিসেবে অর্থদণ্ড থেকে শুরু করে বিবাহ বিচ্ছেদ পর্যস্ত হতে পারে। 


লেপচাদের ধর্ম ও ধর্ম সংস্কৃতি 1 

লেপচারা মূলত প্রকৃতি পৃজারী। শিকারী জীবনে আদিম কৌম গোস্ঠীগুলির জীবনধারা অরণ্য 
যে ভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করত লেপচাদের ইতিহাস ও তার চাইতে আলাদা নয়। এই 
জড় প্রকৃতির নানা শক্তিকে তারা পুজা করত। শত শত বছর পরে তাদের অনেকে লামাবাদী 
বৌদ্ধধর্বে অথবা তারও কয়েক শত বছর পরে আরো অনেকে ВАСА ধর্মান্তরিত হয়ে যাবার 
পরেও গ্রান-গ্রামাস্তরে আজও বহু প্রকৃতি পূজারী লেপচা দেখা যায়। এমন কি এই সব ধর্মান্তরিত 
লেপচাদের মধ্যেও প্রাচীন আচার, রীতিনীতি, এতিহাগত বিশ্বাস আজও বহুল পরিমাণে ক্রিয়াশীল। 
দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং শহরের শিক্ষিত লেপচারা অবশ্য ব্যতিক্রম। দার্জিলিং জেলা ব্রিটিশ 
CRESS হবার পরে জানান নিশনারীরা এই অঞ্চলে আদিবাসী লেপচাদের Sead দীক্ষিত 
করার চেষ্টা করতে থাকে। দার্ডিলিং-এর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ শাসক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় 
নেপাল্লী জাতির নানা শাখা এই অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকে। কাজেই দার্জিলিং এবং 
কালিম্পং মহকুমা-সহ Pens অঞ্চলে খ্রীষ্টান ধর্ম যাজকেরা উপভ্রাতিগুলির মধ্যে তাদের 
প্রচারের প্রাবন্য বৃদ্ধি করে। ফলে কয়েক দশকের মধ্যে বহুসংখ্যক নেপালী, লেপচা, মেচ, থারু, 
ধীমল স্রীষ্টানধর্ম গ্রহল করে। লেপচা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করা হয় এবং প্রাচীন ধর্মমত থেকে 
এদের একেবারে পৃথক করে রাখার জন্য শিক্ষা বিস্তার, সাময়িক কর্মসংস্থান, খাদ্য যোগান ইত্যাদি 
করা হয়। তাই দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং ইত্যাদি শহরাঞ্চলের লেপচারা শিক্ষাদীক্ষা বাইরের 
সঙ্গে যোগাযোগ এবং বিদেশী পাদ্রীদের প্রভাবে প্রাচীন আচার বিচার বহুলাংশে ত্যাগ করেছে। 

লেপচাদের প্রধান উপাসা দেবতা হল পর্বত। কাক্ষনভন্ঘা এদের আদি দেবতা। সনাতন 
ধর্মবিশ্বানী অর্থাৎ জড় টৈতন্যবাদী লেপচারা ভূত-প্রেত-পিশাচ ইত্যাদি অপদেবতার অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করে এবং শুভ ও অশুভ অপদেবতাদের পুজা করে। প্রতিটি কৌন গোষ্ঠীর নিজস্ব পুরোহিত 
থাকে। এই পুরোহিতেরা নারী এবং পুরুব দুই হর। পুরুষ পুরোহিতকে বঙ্গে বন্ধ (We এবং নারী 
পুরোহিতকে বলে মোন। ধীর আচার অনুষ্ঠানে ব্‌ fee এবং নোন পুরোহিতেরা নামথর নামে 
লেপচাদের Frere ধর্মগ্র্ ব্যবহার করে। লেপচারা পিতৃপুরুবের আত্মার শাস্তি কাননায় এবং 
মৃত ব্যক্তির আয়া যাতে জীবিত ব্যক্তিদের ক্ষতি না করে সেই কামনায় তাদের পূজা করে। 
১৩৬ D মধুপলী 


যে সকল ভাঙ্গ উপদেবতা আছে লেপচারা তাদের বঙ্গে বন। আর ক্ষতিকারক অমঙ্গলকর 
উপদেবতাদের নান в! যেমন নৃত্যুদৃত নোসো qe, দৈত্যরাজ মিড]প-নূঙ্, সাদোং 99, 595, 
уче qe ইতাদি। এই সকল উপদেবতাদের তুষ্টি বিধানের জন্য e থিঙ এর নির্দেশে এবং 
পরিচালনায় এরা ns, শুয়োর, ছাগল, মোরগ ইত্যাদি বলি দেয় । বীজবপন, ফসঙ্গতোলা, জন্ম, 
বিবাহ, মৃতু, মহামারী, সংক্রানক ব্যাধি প্রতিরোধ ইত্যাদি সকল বিষয়ে দেবতাদের তুষ্ট করবার 
জন্য বঙ থিঙ অথবা নোনকে আহ্বান করা হয়। এই সব яз থিঙ অথবা Camp পুরোহিতেরা 
দেবতা ও পিশাচদের মধো যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে অসীম ক্ষনতার অধিকারী বলে লেপচারা 
বিশ্বাস করে। সনাতনপস্থি লেপচার্য তাদের মৃতদের কবর দেয়। মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে বঙ 
{йа বা মোন নৃতব্যক্তির আত্মার শাস্তি কামনায় পূজা করে এবং নোরগ উৎসর্গ করে। 

দার্জিলিং জেলায় লানাবাদী বৌদ্ধ «ебет লেপচাও অনেক রয়েছে। তবে সিকিম রাজো 
লেপচা সমাজে এরাই সংখ্যাগুরু। লামা লা-শৃন-চেন-পো"র সনয় থেকে লেপচাদের তিব্বতি 
করণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তাতে লেপচাদের পবম্পরা গত আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির 
কিছু কিছু ধর্মপ্রচারক প্রধান লামারা জেনে নিয়েছিঙ্গেন। ফলে এই অঞ্চলে লানাবাদী বৌদ্ধধর্মের 
যে বিকাশ ঘটেছে তা লেপচাদের সনাতন ধর্মকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঘটে নি। এই লামাবাদী 
বৌদ্ধধর্ম লেপচা ও ভুটিয়াদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে। লানাবাদী 
বৌদ্ধধর্থের বহুশাখা এবং উপশাখা আছে। যেমন নিঙ্-না-পা, ভে-লুক-পা, কার-গিউ-পা, Hee 
পা, শাঙ্‌ পা emen ইত্যাদি। এদের উৎস এক হলেও পার্বত্য বৌদ্ধধর্ম এই বহুত্ববাদকে মেনে 
নিয়েছে। অবশ্য সিকিম হিমালয়ে নিঙ্-না-পা এবং কার-না-_পা এই দুটি শাখার প্রাধান্যও প্রচলন 
দেখ যায়। এদের রয়েছে নিজস্ব উপাসনালয় বা গোস্ফা। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সকল 
গোষ্ফাই সমান শ্রদ্ধের। লেপচা ভূটিয়ারা একাস্তই ধর্মপ্রাণ। গামা এবং গোম্ফা জন্ম হতে মৃতু 
পর্যন্ত এদের জীবনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। গোক্ফাগ্ুলি সকল সামাজিক ক্রিয়াকর্মের 
মূল কেন্দ্র এবং এদের সকল উৎসব ও ক্রিয়ায় লানারাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। 

বৌদ্ধ লেপচারাও ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানো ইত্যাদি অপদেবতায় বিশ্বাস করে। নৃতের আত্মা 
এবং অপদেকতাদের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে রক্ষা পাবার জন্য এরা নানাবিধ ধর্মীয় আচার 
পালন করে। বৌদ্ধ মন্ত্র উৎকীর্ণ লম্বা লম্বা কাপড়ের পতাকা এরা গৃহের চারপাশে এবং পাহাড়ের 
নানাস্থানে প্রোথিত করে। দার্জিলিং জেলার পার্বত্যাঞ্চলে গ্রাম-গ্রামান্তে এই ধরণের পতাকা 
সকলেরই নজরে পড়বে। লেপচাদের বিশ্বাস এই পতাকা যতবার আন্দোলিত হবে ততবারই 
মন্ত্র উচ্চারিত হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়বে এবং মৃতব্যক্তির আত্মা ও অপদেবতাদের প্রতিহত 
করবে। বৌদ্ধ লেপচারা নৃতদেহ দাহ করে। কারো মৃত্যু হলে লানারা তার সংকারের নির্ধারিত 
দিন নিদিষ্ট করে। সেই নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত মৃতদেহ সংরক্ষণ করা হয়। লামা পুরোহিতদের নেতৃত্বে 
নানা ধৰ্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞাপিত দিনে quomm দাহ করা হয়। লেপচা ভূটিয়া 
সমাজে ভূটিয়া লামারা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোবকতার কারণে ব্যাপক ক্ষমতা ও প্রভাবের অধিকারী 
হলেও লেপচ। লানাদের কখনই খুব ক্ষমতাবান বা ক্ষমতার শীর্ষে যেতে দেখা যায় নি। সিকিন 
হিমালয়ে লেপচাদের নিজস্ব কতগুলি গোস্ফা দেখা যায় যেনন-__লিঙ্থেন, জিনিক, ফাগে ইত্যাদি। 
কিন্তু এই গোম্াগুলি পেমিইয়াংসির বিখ্যাত এবং Fae সম্পন্ন গোল্ফার তত্বাবধানে পরিচালিত 


বিশেষ দার্ডিলিং Camp সংখ্যা-_-১৯৯৬ D ১৩৭ 


হত। আজকাল শিক্ষার বিজ্ঞার রাজনৈতিক আন্দোলন. রাজতন্ত্রের পতন, এবং বিপুল সংখ্যক 
Repairer’ নেপালী সম্প্রদায়ের প্রভাব ধর্মের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ করলেও সাধারণভাবে 
Gotan ধর্মভীরু ও বিশ্বাস প্রবণ। শত প্রতিবূলতার মধ্যেও লেপচারা বিশেষ করে সনাতনধমী 
লেপচারা আজও তাদের এতিহ্য, রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার অক্ষু রাখার জন্য প্রাণপন চেষ্টা 
করে যাচ্ছে। 


লেপচা ভাবা ও সংস্কৃতি £ 

লেপচাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা আছে। পৌরাণিক বিশ্বাস এই যে তার-গে, সায়ুন, গোও- 
লে, তোংরাব এবং দুরীং নামের পাচ Ree পন্ডিত লেপচালিপি উদ্ভাবন করেন। কোন কোন 
বিশেষজ্ঞ লেপচা ভাষাকে পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলির একটি বলে মনে করেন। কারো কারো 
মতে লেপচা ভাবা টিবেটো-বার্মিজ গোস্ঠীভুক্ত । আবার অপর এক দলের মতে এই ভাষা অস্ট্রো 
এশিয়াটিক গোষ্ঠীভূ্ত। আদিতে লেপচাদের অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্য পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র ছিল। বস্তুত 
সিকিম, দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং ইত্যাদি অঞ্চলের স্থান-সমূহ, নদ-নদী, পর্বত, উপত্যকা 
ইত্যাদির যে নাম প্রচলিত আছে তার প্রায় সমভূই লেপচা নাম। লেপচাদের নানা গাথায় এদের 
প্রসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু তিব্বতি অধিবাসীরা লেপচাদের তিব্বতি ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুবর্তী করে 
তোলার জনা তাদের শিল্প, সাহিত্য ও বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে। সিকিমের রাজা ছাগডোর 
নামগিয়াল এক নূতন লেপচা লিপির প্রবর্তন করেন। এই লিপিতেই তিব্বতি ধর্মশান্ত্র ইতিহাস, 
পুরাণ ও সাহিত্যের অনুবাদ করে প্রচার করা হয়। কালক্রমে লেপচাদের নিজস্ব ভাষা একেবারেই 
প্রাস্গিকতা হারিয়ে ফেলে এবং নূতন ভাষাই একমাত্র লেপচা ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। 
দার্জিলিং-সহ সিকিম হিমালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে লেপচা ও তিব্বতি ভাষা ব্যবহৃত হত। 
কিন্তু কালক্রমে অপরাপর ভাবাগোষ্ঠী, বিশেষ করে নেপালী ভাষাগোষ্ঠীর চাপে লেপচা ভাষা 
একেবারেই কোনঠাসা হয়ে পড়ে ব্রীষ্টানদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী ভাষাও দার্জিলিং, 
কালিম্পং, কার্শিয়াং অঞ্চলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রসার লাভ করে। বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর 
মানুষদের সঙ্গে রক্ত সংমিশ্রন হওয়ার ফলেও লেপচাদের নিজস্ব ভাষা গৌণ হয়ে উঠতে থাকে। 
যাই হোক বর্তনানে দার্জিলিং জেলায় লেপচাদের বিভিন্ন সংগঠন আপনভাষা ও সাস্কৃতি সংরক্ষণের 
জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। 
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আদিতে লেপচারা ছিল শিকারী জাতি, পরে কৃষিকার্য এবং পশুপালন দুই তাদের প্রধান জীবিকা 
হয়ে দাঁড়ায়। অতীতকালে উত্তর-পূর্বাঞ্থলের বিভিন্ন উপজাতীয়দের মধ্যে যেমন লেপচাদের মধ্যেও 
তেমনি কুনচাষের রীতি প্রচলিত ছিল। পরে স্থায়ী-বসতি অঞ্চল গড়ে ওঠার এই রীতি পরিত্যক্ত 
হয়। ভূটিয়াদের তুলনায় লেপচারা কৃষিকার্যে অনেক দক্ষ। সম্ভবত অধিকতর জমি চাষযোগ্য 
করে তোলার প্রয়োজনে ভুটিয়া রাজারা একদ-র লেপচাদের ভ্রাম্যনান কৃষকে পরিণত করেছিল | 
কারণ একই জমিতে তিন বছরের বেশী চাষ করলে অতিরিক্ত খাজনা দেবার তাড়নায় লেপচারা 
আগের জমি পরিত্যাগ করে নৃতন কোন জমিতে গিয়ে চাষ করত। লেপচা ভূম্যধিকারীদের বলা 
১২৩৮ D মধূপণী 


হত জঙপোন। লেপচা জঙ্পোন ও víbu অভিজাতদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের সুত্রে কাজি 
নানে এক লেপচা অভিজাতশ্রেণীর জন্ম হয়। কাজিরা ছিল ভূম্যধিকারী এবং নিজেদের জমিদারীতে 
এরা রাজার ক্ষনতার প্রতিনিধিত্ব করত। কালক্রনে ধনী ব্যবসায়ী, সরকারী আমলা ও অন্যান্য 
অভিজাত পরিবারগুলিও কাজি শ্রেণী ee হতে থাকে। এক শ্রেনীর কাজি যারা ভূটিয়া প্রাধান্যে 
অসন্তুষ্ট ছিল তারা ভারতের বৃটিশ শাসকদের আনুকূল্য করত। কিন্তু অধিকাংশ কাজি ভুটিয়া 
স্বার্থের সঙ্গেই নিজেদের সংযুক্ত করে। জনিদারী উচ্ছেদ হবার আগে মুষ্টিমেয় এই অভিজাত 
ছাড়া ব্যাপক সংখ্যক সাধারণ লেপচা ছিল কৃষক অথবা কৃষিশ্রনিক। অনেকে ছিল ছোটখাট 
বাবসাদার। এই লেঁপচা জনসাধারণ ভূম্যধিকারী এবং অভিজাতদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল 
এবং সামস্ততস্ত্রের সকল অভিশাপ এদের বহন করতে হত। 

লেপচা নারী ও পুরুষ উভয়েই উৎপাদন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে। তাই লেপচা সমাজে 
নারীর অবস্থান খুব মর্যাদাপূর্ণ। দার্জিলিং, কালিম্পং, বার্শিয়াং মহকুমার চা বাগিচায় বহলেপচা 
নারী ও পুরুষশ্রমিক দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে অনেকেই নিজেদের তাতে রঙিন বস্তু, চাদর ও অন্যান্য 
পোষাক প্রস্তুত করে। বাশের তৈরী নানা উপকরণ প্রস্তুত করার ক্ষেত্রেও লেপচাদের অনায়াস 
দক্ষতা দেখা যায়। কিন্তু চাকুরীজীবী ও কিছু প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছাড়া সাধারণ লেপচাদের বিশেষ 
করে কৃষক ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই সঙ্গীন। এই উপজাতিটির আর্থিক 
উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে এক সার্বিক উশ্রয়ননূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে তা সরকারী এবং 
বেসরকারী পর্যায়ে কার্যকর করা দরকার। 
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জন্মগত সৌন্দর্যবোধ থাকায় লেপচারা জাতি হিসেবে were সৌন্দর্যপ্রিয়। লাবণ্যময়ী লেপচা 
রমনী ও লাবণ্যনয় লেপচা পুরুষ যখন বর্ণনয় নানা সাজে তাদের উৎসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ 
করে তখন সে দৃশ্য দেখে যুদ্ধ হবেন না এমন মানুষ বিরল। এই অরণ্য সন্তানেরা শত শত 
বছর ধরে অরণ্য সান্নিধ্যে বসবাস করায় বনের সঙ্গে তাদের অতি হৃদ্য এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। 
নানা ধরনের বৃক্ষ লতা, বিশেষ করে গুষধি বৃক্ষ সম্বন্ধে এদের অত্যাশ্চর্য জ্ঞান, পশু-পাথী, কীট- 
পতঙ্গ, বৃক্ষলতা এক নজরেই চিনে ফেলার ক্ষমতা সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। ব্যক্তিগত 
ব্যবহারে অতি অনায়িক, শাস্তি প্রিয়, নির্বিরোধী এবং পরনত সহিষ্ণু লেপচা সম্প্রদায় উত্তর- 
দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম থেকে আগত অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী, পরিশ্রনী, সম্প্রসারণবাদী অধিবাসীদের 
চাপে ক্রমাগত কোনঠাসা হতে হতে আজ নিজ ভূমে পরবাসী হয়ে অস্তিত্ব সংকটের আশঙ্কায় 
কালাতিপাত করছে। এই দুঃখ জনক পরিণতিকে প্রতিহত করার জন্য বিগত দুই দশক ধরে 
দার্জিলিং জেলার পার্বত্যাঞ্চলে নানা লেপচা সংগঠন গঠনমূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণে 
ব্রতী হয়েছে৷ লেপচা সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্য সংরক্ষণের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে লেপচা সমাজকে 
সুসংহত করার প্রয়াস ও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আর্থিক সুষ্থিতি ও সামাজিক সুরক্ষার পূর্ণ অধিকারের 
মধ্য এই অনন্য উপভাতিটি আপন কৃষ্টি ও অতীত সাংস্কৃতিক গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হউক সকল 
শুভবৃদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই প্রার্থনাই জানাবে। 
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দার্জিলিং জেলার সীমাস্তের জনজীবন 
_প্রহীর শীল 


সীমান্তের কথা উঠলেই চোখে ভেসে ওঠে কাটাতারের বেড়া আর রাইফেলের মাথায় 
বেয়নেটধারী সীমাস্তবাহিনীর cee প্রহরার ছবি। দার্জিলিং জেলার ভৌগোলিক চমংকারিত্ হলো 
অনেকগুলো দেশের সীমান্তের শরীর ছুঁয়ে এই জেলা | জেলার পূর্বদিকে বাংলাদেশ এবং জলপাইগুড়ি 
জেলা। পশ্চিনের দিক জুড়ে নেপাল। উত্তরাংশের সীমানা দেখানো! আছে পশ্চিমের দিবে ফালুট 
শৃঙ্গ পর্যন্ত যার উচ্চতা প্রায় ৩৫৬৭৬ মিটার এবং এখানে নেপাল সিকিন ভারত সীমানার সংযোগ | 
নদীমাতৃক দেশ বলে জেলার সীমানাও কিছুটা নদী নির্ভর। রান নদী থেকে রঙ্গিত এবং 
রঙ্গিত থেকে তিস্তা সীমানা টানা আছে। এই সীমা 'সেতচুর' পর থেকে ভস্ত সীনা 'নেচু” পরিলক্ষিত 
হবে। নেচু থেকে পরবর্তী সীমানা জলঢাকা । জলঢাকা নদী বরাবর এসে জলপাইগুড়ি জেলার 
কুমানী বনজঙ্গল পর্যস্ত এই সীমারেখা। দক্ষিণে রয়েছে পূর্ণিয়া আর অধুনা উত্তর দিনাজপুর জেলা। 
এই হলো দার্জিলিং জেলার মোটানুটি সীনানা। 


আনুলানিক ১২৪১ সালে, অর্থাৎ ইং ১৮৩৬ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী সিকিনরাজের হাত থেকে 
দার্জিলিং জেলা ব্রিটিশ আধিপত্যে আসার পর শিলিগুড়ি (তখন эта) সহ জলপাইগুড়ি জেলার 
ভাবগ্রামের অংশবিশেষ দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত হয়। সেই ইংরেজ আমলে শ্বেতাঙ্গরা দার্জিলিং 
জেলার গুরুত্ব চা-চাষের নাধ্যনে বিশ্বের মানচিত্রে এঁকে দিয়েছিল। ১৮৫৬ সালে বাংলাদেশের 
দার্জিলিং অঞ্চলে প্রথম শুরু হয় চা-চাষ। সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর থেকে চা-বাগানের 
কাজের জন্য নিয়ে আসা হয় আদিবাসি শ্রমিক। চা-বাগান পত্তনের পিছনে ক্রহান নামে এক 
ইংরেজ সাহেবের যথেষ্ট অবদান ছিল। এছাড়া দারুণ দাবদাহের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে এই 
জেলার দার্জিলিং, কার্সিয়াং প্রভৃতি শৈলশহরকে ইংরেজরা করেছিল SMA) O'Mailey 
লিখেছেন, দার্জিলিং এবং কার্িয়াংই ছিল একমাত্র শহর সেসময় এই জেলায়। স্বভাবতই পেয়াদা, 
বরকন্দাজ, চাকর, চাপড়াশি বিভিন্ন জাতি-উপভ্রাতির ভিতর থেকে মানুষ আমদানি করা হতে 
থাকে তাদের সুখ সুবিধে ও নিশ্চয়তার জন্য। পরবর্তীতে নানা ঘটনায় নানা কারণে সীাস্ত 
দিয়ে ঢালাও বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ এই জেলায় এসে ছড়িয়ে পড়ে তাদের জীবিকার সন্ধানে। 
যেমন ১৩৫৪ অর্থাৎ ইং ১৯৪৭ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সাবেক পূর্বপাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল 
উদ্ধাত্বদের আগমন। ১৯৫২ সনে পূর্ব পাকিস্তানের 'খুলনা দাঙ্গা' ১৩৭২ ইং ১৯৬৫ তে ভারত- 
পাকিস্তান যুদ্ধ, ১৩৭৭-৭৮ অর্থাং ইংরেজী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম এবং ১৩৭৪ 
ইং ১৯৬৭ সনে ad রিপ্যাট্রিয়েশন জন বিস্ফোরণের প্রধান কারণ বলা যায়। বিভিন্ন ধরনের 
মানুষের সনাগন দার্জিলিং জেলার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 
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এছাড়া ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য ও দেশের এই জেলা ও জেলার মহকুমা শহর শিলিগুড়ি হলো 
মূল প্রবেশদ্ধার। দার্জিলিং জেলার প্রধান ও মূল রাস্তা বিভিন্ন সময় সংস্কার হয়েছে। পরবর্তীতে 
আরো অনেক নতুন রাস্তা তৈরীর মাধ্যনে জেলার গুরুত্ব বেড়েছে। বিহার, ভুটান, নেপাল, সিকিন, 
বাংলাদেশ, কলকাতা, fl প্রভৃতি কাছাকাছি চলে এসেছে এই জেঙ্গার। 

তিস্তা ভ্যালি রোড যার দূরত্ব ৭৫ কিলোমিটার, তৈরী হয়েছিল ১৮৫০ সালে। প্রধানত 
শিলিগুড়ি আর acon সীমানার মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে এই সড়ক। পুরোনো নিলিটারি সড়ক 
পাখ্খাবাড়ী রোড তৈরী হয় ১৮২৪ সালে। বৃটিশ রাজত্বে এটা ছিল আধুনিক সুন্দর সড়ক। আর 
একটি ভালো এ্রতিহাশালী সড়ক হিলকার্ট রোড তৈরী হয় ১৮৬৯ সালে। এই সময়ে শিলিগুড়ি 
থেকে সাহেবগণ্চে একটি রাস্তা তৈরীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অন্য আর একটি ১৭.৭০ কি.মি. 
দীর্ঘ রাস্তা তৈরী হয় দার্জিলিং শহর থেকে ১৮২৯ মিটার নিচে যেটা দার্জিলিং থেকে রঙ্গিত 
নদীর উপর কেন্‌ সেতু পার করে গেছে। আর একটি ৩২ কিনি দীর্ঘ সড়ক কালিম্পং ও তিস্তা 
সেতুর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে। এই সড়ককে “Йй রোড বলে। ১৯৮১ সালের পরিসংখ্যান 
অনুযায়ী এই জেলার নোট বিস্তৃত ৬৬ কিনি জাতীয় সড়ক ও ১৭১ কি. মি. রাজ্য সড়ক। ১৯৭৭ 
পর্যন্ত পি. ডবু ডি মোট ৮৪৩ কি. মি. মিউনিসিপ্যাল রোড রক্ষণাবেক্ষণ করে। যার ৭৩০ কিনি. 
ছিল পাকা। অতিরিক্ত ৪৪১.১৬ কি.মি সড়ক এ বছরে জেলা পরিষদ রক্ষণাবেক্ষণ করে। 
মধ্যে দিয়ে হাত-পা ছড়িয়েছে। ১৯৮১ সনের সেন্গাস রিপোর্টে দার্জিলিং জেলার মোট লোকসংখ্যা 
দেখানো হয়েছে ১,০২৪,২৬৯ যার মধ্যে পুরুষ ৫,৪২,৫৬৭ ও মহিলা ৪,৮১,৭০২, বর্তমানে 
এই সংখ্যা অনেকগুণ বেড়েছে। ফলে এটা পরিষ্কার এসব কারণে অন্যান্য জেঙ্গা থেকে এই 
জেলা ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির পথে দ্রুত এগিয়ে গেছে। ব্যবসা, কুটি, আর অর্থের খোঁজে উপচে 
পড়ছে তীড়। তৈরী হয়েছে মিশ্র সংস্কৃতি। 


দার্জিলিং জেলার সমগ্র করিডোর ও সীমান্তের পুখ্খানুপুত্থ আলোচনা ও উল্লেখ এখানে করা 
সম্ভব না হলেও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত, জনজীবন ও তার বিভিন্ন দিক নিয়ে এখানে আলোচনা 
করা যেতে পারে। 
দার্জিলিং জেলার প্যানিট্যাঙ্কি কাকরভিটা সীমাস্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাস্ত। সীমান্তের মধো 
সংযোগ রক্ষা করছে মেচি নদীর উপর দীর্ঘ সেতুটি। সেতুর দুইপারে দুই দেশের প্রহরা রয়েছে। 
পানিট্যাঙ্কি নক্সালবাড়ী থেকে কিছুটা দূরে। এই Fare দিয়ে প্রচুর বিদেশী পণ্য, এলাচও নাকি 
পাচার হয়ে থাকে। 
কালিম্পং যাবার পথে মংপুর ঠিক ওপরে রঙ্গিলি зай সীমানা বৃটিশ রাজতে ইংরেজরা 
তিব্বতকে বলেছিল, “দাস্‌ ফার এন্ড নো ফারদার'। এবং এখানেই চিহ্নিত হয়েছিল সীনানা। 
দার্জিলিং জেলার জেলেপ লা আর একটি Trama এই সীমান্ত করিডোর দিয়ে বর্তমানে 
চিনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে। ‘লা’ নানে গিরিপথ। যেমন সিকিনের 
প্রত্যন্ত রয়েছে নাথুলা। 
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খড়িবাত়ী থেকে বিহারের সামান্য অঞ্চল পেরিয়ে গেলে নেপালের ভদ্রপুর সীমান্ত । নদী 
পেরিয়ে প্রচুর বিদেশী পণ্য একসময় ভারতে ঢুকত এখান দিয়ে। এখন কিছুটা কমেছে। 

জলঢাকা বিন্দুর ওপারে ভূটান সীমান্তের শিবসু জনবসতি | এখান থেকে নাকি প্রচুর ভূটানি- 
মদ এ ভেলায় ঢোকে। ভূটান সীমান্তের আশেপাশে যত্রতত্র তাই লিকারের ছড়াছড়ি। 

লাভা থেকে রিচিলা পাস হয়ে চীন-ভুটান যাবার দুর্গ পথ রয়েছে। দার্জিলিং নেপালের 
আর একটি সংযোগ হলো পশুপতি। 

শিলিগুড়ি শহরের দক্ষিণপ্রান্তে জলপাইগুড়ি জেলার যেখানে শুরু সেই ফুলবাড়ী থেকে প্রায় 
দেড় কি.মি. দূরত্বে বাংলাদেশ সীমাস্ত। এ বাড়ী থেকে ও বাড়ী যাবার মতো প্রচুর লোকজন 
প্রতিদিন দুই-দেশের মধ্যে ফুলবাড়ী জটিয়াখালি যাতায়াত করছে। 

এছাড়া বিধাননগর দাসপাড়া হয়ে বাংলাদেশের তেঁতুলিয়া সীনাস্ত পড়ে। 

আবার দার্জিলিং জেলার ফাসিদেওয়ার পরেই বাংলাদেশ। বিধাননগর ও ফাসিদেওয়া দিয়ে 
প্রচুর পরিমাণে গরুচুরি ও কমলা পাচার হয় বাংলাদেশে এ কথা সর্বজনন্তাত। 


দার্জিলিং জ্েলা যেহেতু সীমান্ত জেলা তাই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বাংলাদেশ 
ও নেপাল থেকে ক্রনাগত মানুষজন এই জেলায় আসছে। এছাড়া বিহার, উত্তরপ্রদেশ, সুদূর 
MERA ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ক্রমাগত লোকেরা এই অঞ্চলে আসছে ভাগ্য অদ্বেবণের 
ভন্য। কাঠ, চা, ব্যবসা, পরিবহণ ব্যবস্থা, বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার মাধ্যনে এই জেলা হওয়ায় 
হু হু করে ল্রনসংখ্যা বাড়ছে। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত, প্রবন্ধিত মানুষের দল আবার রাজনৈতিক 
পার্টির ভোট-ব্যাঙ্ক। সুতরাং ছল্‌-চাতুরির আশ্রয় নিয়ে নাগরিকত্ৃও অনেকে পেয়ে গেছে। সীনাস্ত 
এলাকাগুলিতে তাই দ্রুতগতিতে জনজীবন ও বস্তির সংখ্যা বাড়ছে। আদমসুমারিতে ১৯৭১ সালে 
লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। আবার ১৯৭১ সালের তুলনায় ১৯৯১ সাঙ্গে আরেকবার দ্বিগুণ হয়।। 
সমীক্ষায় ধরা পড়েছে আগামী ১৮ বছরের মধ্যে লোকসংখ্যা আবার দ্বিগুণ হবে। সুতরাং এই 
হারে কোনরকম ছক পরিকল্পনাবিহীন মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধি বেশীর ভাগ মানুষকেই দারিদ্র সীনার 
নিচে ফেলে দিয়েছে। এখানে এক তৃতীয়াংশ লোক বছরে ১২৫ দিনের থেকেও কম কাজ পায়। 
ফলে সীমাস্ত এলাকাগুলিতে দেখা গেছে ছল্‌-চাতুরি, খুন, চোরাচালান, চুরি-চানারি ক্রমাগত 
বাড়ছে। আর যাদের প্রচুর আছে বা গুছিয়ে নিয়েছেন তাদের সম্পদ আরো ক্রবাগত বেড়েই 
চলেছে। পশ্চিনবঙ্গের গড় উন্নতির হার বছরে সাত শতাংশের কন। 


শিল্প বা কৃষিতে দার্জিলিং জেলার উল্লেখযোগ্য কোন ভূনিকা নেই। যা বেড়ে চলেছে তা 
হলো দোকান পাট অর্থাৎ রিটেল ট্রেড। অজস্র দোকান শহর গ্রাম ও সীনান্তের ধার দিয়ে গজিয়ে 
উঠছে। দাজিলিং জেলার শিল্প বলতে যদি চা-শিল্প উচ্চারিত হয় তবে সে সঙ্গে এও বলা যায় 
চা-শিল্লে চায়ের দান বেড়েছে কিন্তু চাকরি সেই তুলনায় বাড়েনি। চা-শিল্পের কর্ণধারর৷ জেলার 
বাইরে গিয়ে অবস্থিত হচ্ছেন ফলে চায়ের মুনাফা চলে যাচ্ছে বাইরে। বিদেশের বাজারেও 
মুনাফা ঘূরছে। অথচ জেলার উন্নতিতে মুনাফা নোটেই ব্যয় হচ্ছে না। কাঠকে ঘিরে তেমন бта 
ЖЕП ও এই জেলায় নেই। 
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FS এলাকায় বসবাসকারী নানুষজনদের জীবিকা আবার এক এক সীমান্তে এক এক রকন। 
দেখা গেছে যে সব সীনাস্তের নধ্যে দিয়ে প্রচুর বিদেশী পণ্য দেওয়া নেওয়া হচ্ছে সেই সীনাস্তের 
বসবাসকারী লোকেরা স্মাগলিংয়ে সিন্ডিকেটের тауса টাকা খাটাচ্ছেন। নিশ্রবিত্ত ঘর গেরহ্থালি 
করা নহিলা পেটে শিশু ও পণ্য বেঁধে পাচার কাজে লেনে পড়ছেন। এদেরকে “ক্যারিয়ার' বলে। 
কমিশনে কাজ করে থাকেন। নক্সালবাড়ী পানিট্যাদ্ধি ভদ্রপুর সীমান্তে এরকমভাবে অনেকেই ভীবন 
নির্বাহ করছেন। 

দার্জিলিং জেলার Aare শহর শিলিগুড়ি চোরাকারবারীদের নাকি শ্বর্গরাজ্য। বিধাননার্কেট 
সংলগ্ন বিদেশী পণ্যের বৃহৎ বাজার যা “হংকং মার্কেট’ নানে খ্যাতি। এমন খোলানেলা চোরাচালানজাত 
বিদেশী পণ্যের গোছানো বাজার এই অপবাদ ভারতবর্ষের আর কোন কোণে বোধকরি খুব বেশী 
নেই। হাইওয়ে দিয়ে অবাধে ভিনরাজ্যে পাচার হচ্ছে এইসব ATIN | যেমনভাবে দার্জিলিং জেলার 
নানা পাহাড়ি সীমান্ত, সমতল, বৈকুণ্ঠপুর বন থেকে গাছ কেটে চেরাই হয়ে বৈধ কাগজপত্র 
ছাড়াই চালান হয়ে যাচ্ছে দূর-দূরাস্তে। সেসব দিয়ে তৈরী হচ্ছে বাবুদের বিলাসবহুল সৌখিন 
আসবাবপত্র। সীমাস্ত এবং চোরাচালান এই দুটো ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের 
মতো। অনেকেই ঘর-সংসার করছেন এরকম জীবিকার নধো দিয়ে। 

আবার ফাসিদেওয়া, বিধাননগর এসব সীমান্ত অঞ্চলে অনেকে “রাখি মালের' ব্যবসা করছেন। 
যাকে Be বিজনেস বলে। পাট, ধান, কন দানে কিনে জমিয়ে রেখে দান বাড়লে ছেড়ে দেওয়া। 

ফুলবাড়ী-জটিয়াখালি সীনান্তের বৈশিষ্ট্য হলো প্রচুর দিনমজুর সীমাস্ত পেরিয়ে শিলিগুড়ি শহরে 
চলে আসে। আবার দিনে দিনে কাজ সেরে চলে যায়। এই কারণে শিলিগুড়িতে শ্রমিক দিননভুর 
সহজলভ্য আর TERA হারও অনেক শহর থেকে কন। 

পাহাড়-সীমাস্তে ভূটিয়া নেপাঙ্গী উপজাতিদের অনেকাংশে বসবাস। তানাং, লোহার, frg, 
এসব মানুষের অনেকেই আবার ক্ষয়রোগী। যারা কর্মঠ তাদের জীবিকা পাহাড় কেটে Eh বা 
অন্যচাষ, পাহাড়ি রোড TEA, চা-বাগিচায় বা বনবিভাগে কর্মসংস্থানের মাধ্যনে জীবন অতিবাহিত 
করা। মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া সীনাস্তবাসীদের একটা জায়গায় নিল তা হলো সবাই দরিদ্র 
এবং জীবনযাত্রার নান অনেক fai 


স্বভাবতই যেখানে জীবনযাত্রার মান ভালো নয়, স্বচ্ছলতা নেই, নিত্য অভাব সেখানে সীনাস্তের 
খেটে খাওয়া নারীপুরুষকে একসময় ভগ্রস্বাস্থ্য বয়ে বেড়াতে হয়। বেশীর ভাগ মানুষ পেটের 
রোগ, ক্ষয়রোগ প্রভৃতিতে ভোগেন। টোটকা করেন। তেমনি চিকিংসা ব্যবস্থাও সীমান্ড এলাকায় 
নেই। বেশীর ভাগ সীনাস্ত এলাকাতেই বন্ধ স্বাস্থৃকেন্দ্র, হাসপাতাল নেই। হাসপাতাল আছে তো 
ডাক্তার নেই। ডাক্তার আছে তো ওষুধপত্র নেই। দুই একটি সীমান্ত AUTE শহরের হাসপাতালের 
দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় তাদের। জন্ম ও মৃত্যুর হার এসব এলাকায় বেশী। 


অভাব যেখানে, সেখানে নিত্য ভাত ও ছাদ চিন্তা, অদ্ভুত জীবনসংগ্রান, সেইসব সীনাড্ডের 
জেলার চতুর্দিকের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মানুষজন শিক্ষা কোথায় পাবে? সীমান্ত এলাক।গুলোতে 
ভাঙ্গাচোরা প্রাইনারী স্কুল ছাড়া সেকেন্ডারি স্থুলের সংখ্যা কর গুণে বলা যায়। কলেছ বা 
বিশেষ দার্জিল্লিং জেলা সংখ্যা--১৯৯৬ 0 ১৪৩, 


মহাবিদ্যালয় TTY জেলাতেই অপ্রভুল। দূরের ভালো স্কুলগুলোতে পড়ানোর সঙ্গতিও এসব 
মানুষদের নেই। তাই শিক্ষার আল্লোও বেশীদূর পৌঁছায় না। ইদানিং সীনাস্তের ট্রাইবাল এলাকাগুলোতে 
খৃষ্টান মিশনারি ভুলের মাধামে শিক্ষার প্রসার অনেকটা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষাাতেও নূন্যতম অথ 
ও সমর্পণের প্রয়োন্তন। সেই জায়গায় একটা অভাব থেকে নিরক্ষরতা রয়ে গেছে। শিক্ষার হার 
তেমন বাড়ছে না। 


সীমান্ত অন্কলে খেলাধূলার প্রসারও তেমন ঘটছে না। খেলাধূলোর মাঠ হয়তো আছে কিন্তু 
সরপ্তান নেই। প্রশিক্ষণ দেওয়ার নতো শিক্ষক নেই। আর যাদের নুন আনতে পাস্তা পুরোয় তাদের 
কাছে খেলাধূলো কিছুটা বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে | তবু মনের আনন্দ থেকে একজোট হয়ে কোন 
কোন খেলার চল্‌ এইসব এলাকাগুলোতে রয়ে গেছে। IEE, কবাটি, সীতার, দৌড় প্রতিযোগিতা, 
বি.এস.এফ ক্যাম্পের জওয়ানদের ফুটবল খেল৷ দেখে তার অনুকরণপ্রিয়তার মধ্যে দিয়ে T- 
একজন ভালো খেলোয়াড়ও কখনো কখনো বেরিয়ে পড়ছে। 


দার্জিলিং জেলা পর্যটন মানচিত্রে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, 
কার্সিয়াং, মিরিক পর্যটকদের কাছে স্বপ্রের জায়গা। কিন্তু দার্জিলিং জেলার কোন সীমাস্ত অঞ্চল 
কিন্তু তেমনভাবে পর্যটকদের টানে নি। এর কয়েকটি কারণ প্রচুর সৌন্দর্য থাকা সত্তেও দুর্গন 
পথ, যানবাহনের অভাব সেইসব অঞ্চলকে পর্যটকদের কাছে পরিচিত করে তোলেনি। কালিম্পং 
থেকে দূরে রিচিল! পাস সীমান্তের কাছাকাছি লাভায় একটি চনৎকার ইয়াংকি রিসর্ট আছে সে 
কথা অনেকেই জানে না। কিন্তু ভূটান সীমাস্তের কাছাকাছি জলঢাকায় আছে বনবাংলো। রঙ্গি 
লি রঙ্গিলিয়েট সীমানার নিচে মংপুতে আছে সিনকোনা বাগান। বাগান কর্তৃপক্ষের নিজস্ব দারুণ 
একটা বিশ্রানাবাস আছে। অনুমতি নিয়ে থাকা যায়। দার্জিলিং জেলা সীমান্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে আছে প্রচুর পি. wg. ডি বাংলো ও বনবিভাগের বাংল্লো। পর্যটকদের কাছে সীমান্তের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যন্বার খুলে দেওয়া দরকার। কেননা পর্যটনকে কেন্দ্র করে সীমান্তের মানুষজন 
পেতে পারে রুটি-রোজশারের নতুন পথ। 


এক এক অঞ্চলের ভাবা এক এক রকম। সীনাস্ত অঞ্চলগুলিও আঞ্চলিক ভাবার দ্বারা 
প্রভাবিত। সীমান্ত অঞ্চলের কথ্য ভাবাই সেখানকার নানুষজনেরা ব্যবহার করে থাকেন। বাংলাদেশ 
সীমাস্তে বাস করা নানুষজনদের কথার বাংলাদেশী টান, নেপাল সীমান্তে নেপালী টান লক্ষ্য করা 
যায়। আবার যেসব সীনাস্তে বহুভাষী মানুষ একসঙ্গে বসবাস করছেন সেখানে আবার সম্মিলিত 
একটা অন্য সুরের আবহ তৈরী হয়ে যায় অনেক সনয়। সর্বভাবার মাধূর্ষের নন্দ দিকই অনুকরণপ্রিয়তার 
মধ্যে দিয়ে ভাবার নিশ্র-সংবিশ্রণে নতুন ভাবা তৈরী করে। যা কিছুটা উচ্চারণে ধরা পড়ে। 


কোন স্থানে জনবসতি গড়ে উঠলেই স্বাভাবিকভাবে ধর্মস্থানও গড়ে ওঠে। দার্জিলিং জেলা 
সীনান্তে যেহেতু সবধর্মের লোকেদেরই বাস সেহেতু জনবসতির চারপাশে নন্দির মসজিদ ЧАН 
She সবই পরিলক্ষিত হয়। শ্রামে-গঞ্জে পাহাড়ে-সীনাস্তে এনন সববর্মের সহাবস্থান সাধারণ 
মানুষের আত্মিক টালের জানান দেয়। এইসব নানুষেরা পূলা-পার্বন, পরব এসব খুব নানে। তার 
১৪৪ О зер 


чоп দিয়ে দুঃখ, ক্রাস্তি-প্লানি ভুলে থাকার চেষ্টা করে। বিভিন্ন were ভূমিপুজো, বনপুজো, 
নছীপুজো, বর্ধাপুজো, অপদেবতা EBLE এমন নানা ধরণের পুজো আর্চা তারা করে থাকে। 
উৎসবে দেশী নদ, জুয়া, মুরগী, হাড়িয়া সবরকম চলে। 


সীনাস্তের মানুষ্নদের মধ্যে সংস্কৃতির দিকটা বড়ই দুর্বল। তার প্রধান কারণ নিয়ত 
জীবনসংগ্রানে অভ্যস্ত জীবনে সান্কৃতিক চেতনার বিকাশের সনয় খুব Fal তবু নিলেজুলে ক্লাব 
প্রতিষ্ঠা, বার্ষিকপুজো, পুজো উপলক্ষে যাত্রাগানের আসর, UTD এসব আয়োজন নাঝে মাকে 
দেখা যায়। 

দার্জিলিং জেলা সীমাস্তের বিভিন্ন ভাষাভাষী নানুষজল তাদের নিজস্ব লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, 
পালাগান face বিশেষ সময়ে পরিবেশন করে থাকে। সোকসঙ্গীতে স্বদেশ, স্বজন হারানোর 

ব্যথা, সমৃদ্ধি, স্ৃতিনেদূরতা ও ভগবান স্মরণই প্রধান বিষয়। লোকসস্কৃতির একটা পুরোনো ite 
^ জীমান্তের ক্ষেতে-খামারে, নদী-পাহাড়ে জেলার সর্বত্র চোখে পড়ে 1 তবে ইদানিং হিন্দী কালচার, 
ফিল্মী সঙ্গীত সেই এতিহাকে গ্রাস করছে। প্রত্যন্তে ভিডিও হলগুলো সেকথা প্রমাণ করে। 
সীমান্তের জনজীবনও এই প্রকোপের বাইরে নয়) 


এ জেলার সবকিছুতেই একটা বিশ্র রেশ। সময় ও অভিন্ঞতার পরিবর্তনের সঙ্গে পা নিলিয়ে 
চলছে অর্থনৈতিক পট-পরিবর্তন। হোঁচট খেতে হচ্ছে, উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে, এভাবে চলছে 
সীনাস্তবাসীদের জীবনযাপন। রাজনৈতিক ফায়দার কথা না ভেবে সীমান্তের মানুবজনদের শিক্ষা, 
স্বাস্থ, অনুপ্রবেশ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে। এর чоп দিয়েই 
সীমাস্তবাসীরা প্রকৃত উপকৃত হবে। জেলার সার্বিক উন্নতি ও বিকাশের পথকে তা আরো সুগন 
করে তুঙ্গবে। 


ча: 

*. W.W Нитсг—А Statistical Account of Bengal, Vol X. Dists. of Darjeeling and 
Jalpaiguri and State of Kuch Bihar, 
Triibuar & Co., London 1876. 

3. L.SS.O' Maily—Bengal, Bihar, Orissa, and Sikkim. Eess Eess Publications, New 
Delhi 1979. (First Published in 1927). 
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в. ডঃ মানস দাশগুপ্ত "উত্তরবঙ্গের উন্নয়ণ সমস্যা", Teeny, শিলিগুড়ি জানুয়ারী সংখ্যা। 

а. Sp নানু যিত্র_-চতুর্দশ শতাব্দীর শিলিগুড়ি', সুসময়, উৎসব nog 
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দার্জিলিং জেলার চা-বাগিচায় শ্রমিক আন্দোলন 


__অশোক গঙ্গোপাধ্যায় 


দার্জিলিং জেলার সবচেয়ে বড় শিল্প চা, কয়েক হাজার শ্রমিক এই প্রাচীন শিল্পে কাজ করে। 
অসমের পর উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং পর্বতেই প্রথম চা শিল্প গড়ে ওঠে। দার্জিলিং পর্বতে ১৮৪০ 
সনে চা শিল্প শুরু হলেও, ১৮৫০ সনের আগে তা বাণিজ্যিক রূপ পায়নি। অন্যদিকে দার্জিলিং 
জেলার সমতলে প্রথম চা বাগান গড়ে ওঠে ১৮৬২, মতান্তরে ১৮৬৬সনে। উনবিংশ শতাব্দীর 
সাতের দশকের শেষ অবধি কিভাবে এ শিল্প দুর্গন ও সমতলের অস্বাস্থ্যকর অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল, 
তা বিস্তারিতভাবে জানা যায় না। তবে ১৮৮২ সনে পর্বতে রেলপথ তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গে 
যে এই শিল্পের উন্ততি, সচলতা ও স্বচ্ছলতা বেড়েছিল তা সহজেই অনুনেয়। 

চা-শিল্প স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই এল শ্রনিক। পাহাড়ে এ শ্রমিকরা বেশীর ভাগই নেপালী। 
ROM এদের জন্য অবারিত দ্বার খুলে রাখে। পূর্বনেপালে অভিশপ্ত জীবন থেকে GRE পাবার 
জন্য এরা ছুটে আসে দার্জিলিং পাহাড়ে কাজ সংগ্রহ করতে। নেপালী ছাড়াও দার্জিলিং এর আদিম 
অধিবাসী লেপচা, ভুটিয়া, тате এ শিল্পে যোগ দেয়, তবে লেপচারা, নেপালীদের মত অত 
সংখ্যায় বোগ দেয়নি। নেপালীদের aug সবচাইতে ‘রাই’ উপজাতিরাই বেশী সংখ্যায় চা-বাগানে 
যোগ দেয়। বলাবাহুল্য এই রাই, fry, লেপচারা ‘কিরাত’ বলেও পরিচিত। 

অন্যদিকে দার্জিলিং জেলার সমতলে সামান্য সংখ্যক নেপালী শ্রনিক নিযুক্ত হলেও, 
বেশীর ভাগ শ্রনিককেই আসতে হয়েছিল ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনা থেকে। উনবিংশ 
শতাব্দী এমনকি এ শতাব্দীর পাচের দশক অবধি, দার্জিলিং জেলার চা-বাগানগুলো ছিল এক- 
একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ৷” দার্জিলিং জেলার সনতলের এই স্বীপগুলো কালব্যাধিতে আক্রান্ত ছিল। 
পর্বত ও সনতল ছিল этне, ও কীট পতঙ্গে ভরা। ছোটনাগপুর, সীন্ততাল পরগনা ও পুর্ব 
নেপাল থেকে অজস্র SSNS মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে এ দ্বীপগুলোতে তাদের একরকম 
বন্দী করে রাখা হত। শ্রমিকদের ন্যুনতন স্বাধীনতাটুকু ছিল না শ্রমিকদের আত্মীয়-স্বজন বিনা 
অনুমতিতে বাগানে প্রবেশ করতে বা থাকতে পারত না। কথায় কথায় চলত শ্রমিকদের ওপর 
বেত্রাঘাত। 

দার্জিলিং কেন, яая উত্তর opera সব চা-বাগানেই মালিকপক্ষছিল যথেক্ট-শক্তিশালী 
ও এক্যবদ্ধ। অন্যদিকে শ্রনিকশ্রেণী ছিল নেহাতই দুর্বল ও অসংগঠিত। চায়ের বাণিজ্য থেকে 
মালিকদের яра মুনাফা হত, fee শ্রমিকদের অবস্থা ছিল শোচনীয় তাছাড়া পরাধীন ভারতে 
মাঝে чай অন্যান্য অবস্থাকে শোচনীয় করে তুলত। দ্বিতীয় বিশ্ববুদ্ধে এসেছিল এরকম একটি 
wget) নির্বান বসু বলেছেন, “বিশ্বযুদ্ধের সনয়ে পূর্ব ভারতে যে чул ও দুর্ভিক্ষের প্রভাব 
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পড়েছিল, দার্জিলিং তা থেকে বাদ যায়নি।”* এ-সাড়া ছিল আরও বিভিন্ন সমস্যা। সনতলে ছিল 
ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের «теч | অন্যদিকে পাহড়ে ছিল টিবি। পর্যাপ্ত খাদ্য শ্রনিকরা পেত 
না। পাহাড়ে চড়াই-উতরাই পথে শারীরিক পরিশ্রম হত বেশি। স্বভাবতই শতকরা ৫০ ভাগ 
শ্রনিকহ এ'রোগে ভূগত। দার্জিলিং জেলার পর্বতে ও সনতঙ্গে, ন্যানেজার থেকে আরস্তু করে 
অন্যরাও নারী শ্রদিকদের নারীত্বকে অবমাননা করত। তাদের কান্নার আওয়াজ তখন বাগানের 
চারপাশেই প্রতিধ্বনিত হত। পুরুষ শ্রমিকর৷ সব বুঝেও কিছু করতে পারত না। তারা তখন 
তো অসংগহিত। তাই একরকম অসম্মানজনক জীবনযাপন ও বিবন্নতায় ওদের দিন কাটতো। 
সনতল ও পর্বতে ছিল একই অবন্থা। সাহেবদের লালসার শিকার হয়ে কত মহিলা শ্রনিকের 
ভীবন কিভাবে নষ্ট হয়েছে তা অনুমান করা যায়, কিন্ত সঠিকভাবে বলা যায় না।: স্বাধীনতার 
আগে enfe যেহেতু শ্রনিকরা ছিল অসংগতিত। তাই তাদের একরকম ভয় বা উদ্বেগেই দিন 
কাটত। জুরে গা পুড়ে গেলেও বেত্রাঘাত সহ্য করে কাজ করতে হত। কিন্তু এত অত্যাচারেও 
“aes বিক্ষোভ কেন বিদ্রোহ জানাতে পারেনি, তা গভীরভাবে বিচার্য। নির্নল বনু বলেছেন, 
"এই পরিপ্রেক্ষিতে কতকগুলি কথা মনে রাখতে হবে। প্রথমত্ত-চটকল, ইনভিনিয়ারিং fam 
ইত্যাদির তুলনায় চা শিল্পের সর্বত্রই শ্রনিক আন্দোলন শুরু হয় অপক্ষাকৃত দেরীতে। বাগিচাগুলি 
ছিল লোকালয় থেকে দূরে, দ্বিতীয়তঃ উত্তরবঙ্গের জেলানুলিতে রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু থেকে 
দূরে হওয়ার দরুন সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতা ছিল অনুপস্থিত। এখানে 
কংগ্রেসের সংগঠন ছিল দুর্বল, জাতীয় কংগ্রেসের দার্জিলিং জেল! শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ 
সনে। এরপরেও ছিল সাংগঠনিক দুর্বলতা__অভ্তপ্তরীণ দলাদলি, নেপালি-বাঙাল্লী নেতৃত্বের 
বিরোধ....সবেপিরি জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবর্গের শ্রেণী সনঘয়নূলক দৃষ্টিভঙ্গি চা-নডুরদের মধ্যে 
জঙ্গি-সংগ্রামী চেতনা বৃদ্ধি করার পরিপন্থী ছিল।” দার্জিলিং চা-শ্রনিকদের নধ্যে সর্বপ্রথম একটি 
আলোড়ন দেখা যায় ১৯২০-২১ সনের অসহযোগ আন্দোলনের সনয়। “এর আগে যেটুকু তথ্য 
পাওয়া যায়, তা হলো কোন বাগানে হঠাৎ শ্রানিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে, হিংসাশ্ররী হয়ে উঠেছে 
সাময়িক কোন দাবী নিয়ে; এবং মালিকরা অতি সহজেই তা দমন করছে,'"* এ শতাব্দীর চারের 
দশকের আগে অবশ্য এধরণের ঘটনা দার্জিলিং সমতল তরাই ও ডূয়ার্সেও দেখা গেছে এমনও 
শোনা গেছে" যে ক্ষেত্রবিশেষে, দার্জিলিং-তরাইয়ের শ্রনিকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ঘড়ি ভেঙ্গেছে, চা- 
WINS ভাঙচুর করেছে কিংবা কোন সময়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ম্যানেজার খুন করেছে। তবে “ম্যানেজার! 
খুনের ব্যাপার কদিচ কখনও ঘটেছে। এরকন বিক্ষিপ্ত ছোটখাট ঘটনা দার্জিলিং পর্বত ও жай 
অঞ্চালে ঘটলেও কোন সংগঠিত আন্দোলন তখন ছিল না। 
দার্জিলিং পর্বত ও ডুয়ার্সে এ' শতাব্দীর চারের দশকে বেশ কিছু ঘটনা ঘটলেও, তরাই কিন্তু 
এ ব্যাপারে একেবারেই পিছিয়ে ছিল। আসলে দার্জিলিং তরাইএর বাগালগুলো ছিল ছোট, বাগানের 
সংখ্যাও ছিল কন। সুতরাং তরাইতে ঘটনা ঘটার সুযোগ কন ছিল। অস্ত দার্জিলিং, পর্বত ও 
ভুয়ার্সের virus, তরাইতে শ্রমিকের সংখ্যাও ছিল তুলনামূলকভাবে কম। 
১৯৩০-৩২ সনের “আইন অনান্য আন্দোলন' ও ১৯৩৭ সনের পর “প্রাদেশিক স্বায়গুশাসন' 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর, বাংলার শ্রমিকদের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, দার্জিলিং জেলার 51- 
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বাগিচাগুলি ছিল তার স্পষ্ট-ব্যতিক্রন। তবু দেরীতে হলেও দার্জিলিং জেলায় প্রথম পর্বত অঞ্চলেই 
চা-শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। হোটানুটিভাবে বলা যেতে পারে যে এ' শতাব্দীর চারের দশকের 
মাঝানাঝি সময় থেকেই পর্বতের চা-বাগানে রাজনৈতিক ঢেউ ওঠে । অনাদিকে তরাই ছিল তখন 
WA অন্ধকারে! 

শুধু দার্জিলিং জেলা নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের চা-বাগানগুলোতে কদ্যুনিষ্টদের নেতৃতেই প্রথন 
আন্দোলন শুরু হয় দার্জিলিং পর্বত চা বাগানে ১৯৪৫সনে কন্যুনিষ্টদের উদ্যোগে “দার্জিলিং জেলা 
fom কামনি ওয়ার্কাস ইউনিয়ন” প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬ সনের আইনসভা নির্বাচন কম্মুনিষ্টদের 
সংগঠন বিস্তারে বিরাট সুযোগ এনে দেয়। রতনলাল ব্রাহ্মনকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হয়। 
আসলে দরিদ্র শ্রমিকদের মধ্যে রতনলালের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তবে দার্জিলিং পর্বত চা-বাগানে 
নির্বাচনী প্রচার তখন একরকম দুঃসাধ্য কাজ। তাই কমযুনিস্টদের এ সনয়ে বহু অত্যাচার, জুলুম 
ও একরকম মৃতুর মুখে দাঁড়িয়ে চা-বাগানে প্রচার করতে হয়েছে, শ্রনিকদের সংগঠিত করতে 
হয়েছে। «АДАП গোপনে ইস্তাহার বিলি করত, অন্ধকার রাতে নির্জন জায়গায় শ্রমিকদের 
অর্থাৎ ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ করত। এসময়ে রতনলাল ব্রাহ্মনদের সঙ্গে-যারা কাজ 
করেছিলেন তাদের মধ্যে ভদ্রবাহাদুর হামাল, গণেশলাল সুববা, মদন СК ও ভীম বাহাদুরের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । অন্যদিকে প্রয়াত সত্যেন মজুমদারও দার্জিলিং পর্বত চা-বাগানে 
eres ঝুঁকি নিয়ে টা-শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করেন। পাংমাল ছেত্রী ও অসীম সাহসিকতার 
সঙ্গে পর্বতে কয়েকটি বাগানের শ্রমিকদের সংগঠিত করেন।' মনোরপ্রন রায় বলছেন, “পরাধীন 
ভারতে ইংরেজদের হাতে ভারতীয়দের সরাসরি নির্যাতনের এরকন অমানুষিক উদাহরণ অন্য 
কোনো শিল্পে ছিল না...। অতীতে ইংরেজ ম্যানেজারর্য নিজেরাই-ইচ্ছামত শ্রমিকদের গ্রেপ্তার 
করতে পারত-আর তথাকথিত বিচার করে জেলে পাঠাতে পারত। ভারতীয় ফৌজদারী আইন 
চা-বাগিচাগুলিতে অচল fier যাই হোক্‌ নির্বাচনে রতনলালের বিরুদ্ধে ছিলেন দুজন প্রতিদ্বন্দী__ 
একজন মালিকদের মনোনীত নির্দলীয় প্রার্থী এবং অপরজন কংগ্রেসী। dora দুজনের প্রতিই 
মালিকদের সমর্থন ছিল নিরংকুশ, এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্তেও, TRS প্রার্থীর বিপুলভোটে | 
জয়লাভ ঘটে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দার্জিলিং পাহাড়ের চা-শ্রমিকদের মধ্যে 
এক দারুণ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা দেয় এবং এসময় থেকেই চা-শ্রমিকরা সংগঠিত হয়। লাল 
পতাকা বহন করাকে শ্রমিকরা পবিত্র কর্তব্য বলে ননে করতে থাকে। বিভিন্ন বাগানে চা-শ্রমিকর৷ 
লাল ঝান্ডাকে সম্মান জানাতে গিয়ে কত যে অত্যাচারিত হয়েছে, কতজন যে বাগান থেকে 
বহিষ্কৃত হয়েছে তা হিসেব করা যায় না। 

এখানে উল্লেখ্য, যে নির্বাচনে জেতার পরও রতনলাল সহজে বাগানে প্রবেশ করতে পারতেন 
না। ১৯৪৬ সনের জুন মাসে দার্জিলিং পর্বত চা-বাগানে শ্রমিকদের সর্বজনীন দাবি দাওয়ার 
ভিত্তিতে এক সাধারণ ধর্মঘট ডাকার কথাও হয়। কিন্তু পরবর্তীতে, রাজ্যের শ্রমমন্ত্রি ও “লেবার 
কনিশলারের” সঙ্গে আলোচনা করে তা স্থগিত রাখা mud 

দার্জিলিং পর্বত চা-বাগানের কম্মুনিষ্ট প্রভাব থাকলেও, কংগ্রেসের মধ্য থেকে কেউ কেউ 
কন্মুনিষ্টদের অনুসরণে শ্রনিকদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এ ব্যাপারে তৎকালীন 
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ача নেতা সরযুপ্রনাদ পোদ্দারের প্রয়াস উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু কংগ্রেসী এ প্রয়াস 
বেনীদিন স্থায়ী হয়নি। আসলে তংকালীন কংগ্রেসী নেতৃত্ব এ ব্যাপারে বেনী উৎসাহী ছিল না। 
একই কথা বলা চলে সোস্যালিষ্টদের সম্পর্কেও | তবে এইসনয়ে নবগঠিত *গোর্ধালীগ' বেশ কিছুটা 
প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। এই দলের দাবী ছিল গোর্ধাদের স্বার্থ সংরক্ষণ। সুতরাং সুযোগ 
পেয়ে যায় বৃটিশ মালিক ও চা কর'রা। চা শ্রমিকদের জঙ্গি রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য 
সুকৌশলে দাবী তোলা হয় যে বাংলার যা প্রশাসনিক কাঠামো তার নধো গোর্বাদের স্ার্থসংরক্ষণ 
সম্ভব নয়। তাই দার্জিলিং পর্বতকে আলাদা বা পৃথক প্রশাসনের অধীনে নিয়ে আনতে হবে।* 
স্বভাবতই গোর্খলীগ এই দাবীর উৎসাহী হয়ে দাঁড়ায়, এবং তারা এ সময়ে সুযোগ বুঝে একটি 
শ্রমিক সংগঠন'ও স্থাপন করে। এই সংগঠনের নাম দেওয়া হয় দার্জিলিং চিয়াকানান শ্রনিক 
সংঘ।”১* অবশ্য দাবী দেওয়ার ব্যাপারে ‘গোর্খা লিগ ইউনিয়ন” ও “কম্যুনিষ্ট ইউনিয়নের’ মধ্যে 
কোন পার্থক্য ছিল না। তবু “গোর্ধা লিগ ইউনিয়নের’ প্রতিই চা-করদের সমর্থন ছিল। দার্জিলিং 
পর্বতে ইউনিয়ন গড়তে গিয়ে গোর্থালিগ, প্রধানত; শ্রনিক সরদার ও বাবুদের সঙ্গে যোগাযোগ 
করত। অন্যদিকে কম্যুনিষ্টরা কিন্তু সরাসরি শ্রমিকদের মাধ্যনেই ইউনিয়ন গড়ে তোলে । উল্লেখ্য, 
দার্জিলিং তরাইতে কিন্তু চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে তুলতে প্রভূত সাহায্য করেছিল তরাইয়ের 
আদিবাসী কৃষক। যাইহোক্‌ দার্জিলিং চা-বাগানে কিন্তু প্রায় সব সময়েই গোর্ধালীগ ও কমমনিষ্টদের 
মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকত। আসলে উভয় সংগঠনই নিজ প্রভাব অক্ষুন্ন ও বাড়াতে চাইত। 
তাছাড়া নির্বানবাবুর মতে,”১১ “একই সময়ে পাশাপাশি দুটি দৃঢ়প্রতিল্ত রাজনৈতিক «fera প্রভাব 
বিস্তারের এরূপ পরিণান অনেকটা অবশ্যস্তাবী ছিল।” ইতিমধ্যে দেশবিভাগ ও অন্যান্য কারণে 
দার্জির্লিং জেলার চা-বাগান অঞ্চলে শ্রমিক স্বার্থ দেখাশুনার ক্ষেত্রে একটু শ্রিখীলিতা এসে পড়ে 1 
তাই সুদূর দার্জিলিং অঞ্চলের প্রতিকারের তেমন দৃষ্টি ছিল না। মালিকপক্ষ এই সুযোগে শ্রমিক 
ও কম্মুনিষ্ট পীড়নের এক সুন্দর সুযোগ পেয়ে যায়। পর্বতের প্রায় সন্ত বাগানেই, সংগ্রামী কম্মুনিষ্ট 
শ্রমিকদের মধ্যে বরখাস্ত, হটাবাহার, দৈহিক ও মানসিক পীড়ন চলতে থাকে। তবে এর শিকার 
“গোরা লীগের প্রতি হয়নি। মালিকপক্ষ কন্যুনিষ্ট প্রভাব ক্ষুন্ন করতে উঠে পড়ে লেগে যায়, 
অমিকদের ক্রমবর্ধনান জঙ্গি শক্তিকে চরম শিক্ষা দেবার শপথ নেয় মালিকপক্ষ। সে সময়ে 
দার্জিলিংএর 'ধবজ চা বাগান”, কমূনিষ্টদের শক্ত খাঁটি বলে পরিচিত ছিল। অতএব এ' বাগানের 
বেশ কিছু সংগ্রামী শ্রমিককে মালিকপক্ষ ছাটাই করে। এর ফলে ধীরে চল আন্দোলন শুরু হয়। 
অবশেষে ১৯৪৭ সনের জুলাই মাসে কর্তৃপক্ষ লকৃআউট ঘোষণা করে। বহুদিন ধরে এই লক্‌ 
আউট চলতে থাকে। দীর্ঘদিন শ্রমিক আন্দোলন ও বিভিম্র চাপের মধ্যে রেখেও মালিকপক্ষকে 
রোখা যায়নি। তাই সে সনয়ে চা-শ্রধিকদের অবস্থা কি হয়েছিল তা সহজেই অনুনেয়। 
“লক-আউটটি" очата দার্জিলিং জেলা নয়, সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 
বস্তুতঃ এত দীর্ঘ লকআউট-এর আগে উত্তর-পূর্বভারতে আর কোথাও হয়নি। শ্রমিকরা 
লক-আউট কি তা জানত লা। এই দীৰ্ঘ ৯ মাসের লকআউট-তৎকালীন THRE শ্রমিক 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বড় আথাত। MPR পর্বতের ‘সু’ চা বাগানেও ছিল কমুযুনিষ্টদের 
প্রভাব। এ’ বাগানের ইউনিয়নও জঙ্গীরূপ ধারণ করেছিল। লুমবিনী নামে একজন মহিলা 
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চা-শ্রনিক পুলিশের হাত থেকে রাইফেল onfe ছিনিয়ে নেয়।** ১৯৪৬-৪৭ সনের পরও পর্বতের 
চা-বাগান ছিল tary) শ্রমিকের দীর্ঘদিনের পৃপ্তিভূত ক্ষোভ বা তাদের বিভিন্ন দানী, দাওয়া ও 
মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার পেতে তারা সচেষ্ট ছিল। বলাবাহুলা এসবই হচ্ছিল 
কল্মুনিষ্টাদের নেতৃতে। 

দার্ডিলিং পর্বতের চা-শ্রনিক আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে নির্বাণ বসু যথাথই বলছেন. 
UwizÜfstes চা-শ্রমিক আন্দোলনকে আমরা আড়াআড়ি এবং খাড়াখাড়ি এই tease 
জনায়েতের পরস্পর সংমিশ্রণ হিসেবে দেখতে পারি। উপর থেকে রাজনৈতিক-আদর্শানুঘায়ী 
শ্রনিকদের সংগঠিত করার প্রয়াস এবং তলা থেকে বঞ্চিত শ্রমিকের স্বতোৎসারিত সাড়া” বস্তুতঃ 
এই দুইয়ের মিলন না হলে দার্জিলিং চা-বাগান অঞ্চলে এত ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ 
উঠত я! 

চারের দশকে যখন পর্বতে এত সব কান্ড চলছে তখন দার্জিলিং জেলার সনতল wars 
fee ‘ট্রেড ইউনিয়নের ঢেউ একটুও ছড়ায়নি। বস্তুতঃ এ অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীতে চা- 
শ্রনিকদের যে অবস্থা ছিল তা বহাল তবিয়তে ১৯৫২ অবধি তরাই চা-অস্ধলে ভালভাবেই বলবং 
ছিল। ১৯৪৬ সনে যখন গঙ্গারান চা-বাগান থেকে কয়েকজন শ্রনিককে “হপ্তাবাহার করা" 
হয়েছিল। তখন সাধারণ বিরুদ্ধতা করার নত কোন সংগঠন তরাইতে ছিল না। ১৯৪৭ সনেও 
একই অবস্থা। ১৯৪৮ সনে শিলিগুড়ির অধিকাংশ কম্যুনিষ্ট নেতারা হয় জেলে বন্দী, নয় 
“আন্ডারগ্রাউন্ড'; বস্তুতঃ এ সময়ে ара পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। এ শতান্দীর 
পাঁচের দশকে তরাইয়ের আদিবাসী কৃষকদের মধ্যে সংগঠন একটু আধটু গড়ে উঠছিল। অবশেষে 
এল ১৯৫২ সনের 'ইলেকসন', সুতরাং এই প্রথন তরাইয়ের SPAS নেতারা চা-বাগানে ভোটের 
প্রচার করার সুযোগ পেল। সুযোগ পেল চা-শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন তৈরী করার। কিন্তু তবুও 
সেরকম এগুলো না, তরাই শ্রথিকদের পম্চাদপদতা ও সর্বপরি শিলিগুড়ি মহাকুমার жр 
সংগঠনের দুর্বলতা সবই এর জন্য দায়ী ছিল। কানু সাল্ন্যাল বলছেন, যে তরাইয়ের চা-শ্রমিকরা 
এতই backward বা পশ্চাদপদ ছিল যে ১৯৫২ সনের ইলেকসনে মাইকের আওয়াজ শুনে তারা 
ভয়েই পালিয়েছিল। ১৯৫২ সনের আগে যে তরাই এ ইউনিয়ন গড়ার চেষ্টা হয়নি তা নয়। 
শিলিগুড়ি শহরের সৌরেন বসু, বীরেন বসু, অতীন বসু, সুশীল চ্যাটাজী, সত্যেন মজুমদার, শাস্তি 
বোস aya বিভিন্ন প্রচেষ্টা নেওয়া সত্তেও এমনকি রাতের অন্ধকারে হানাগুড়ি দিয়ে শ্রমিক বস্তিতে 
প্রবেশ করতে গিয়েও তারা প্রভৃত বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। দার্জিলিং পর্বতের মত, সনতলের 
দেশী বিদেশী চা-নালিকরাও ছিলেন অত্যাচারী, সংগঠিত ও মধ্যযুগীয় মানসিকতায় বলীয়ান। 
যাইহোক, ১৯৫২ সনে FAAS ট্রেড ইউনিয়ন” গড়ে ওঠে তরাইয়ের দুতিনটে বাগানে । এ’ 
বাগানগুলোর নান যথাক্রনে ফুলবাড়ী, সোনাটাদী ও নেহী fex চা-বাগান। সবরাতি মিঞা নামে 
তৎকারীন এক চা-শ্রমিক তরাইয়ের শ্রনিক আন্দোলনে বিশেষ ভূনিকা নিলে তাকে মেরী ভিউ 
বাগান থেকে বরখাস্ত কর! হয়। 

তরাই চা-বাগানে শ্রমিক ইউনিয়ন তৈরী করতে «рип সাধারণতঃ আদিবাসী কৃষকদের 
সাহায্য নেয়। বস্তুতঃ আদিবাসী কৃষকরা সাহায্য না করলে আদৌ তরাই চা-শ্রমিক ইউনিয়ন 
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তৈরী করা যেত কিনা সন্দেহ। তরাইতে আদিবাসী কৃষকরা চা-শ্রনিকের তুলনায় রাজনৈতিক 
দিক থেকে যথেষ্ট এগিয়েছিল। তখন কৃষকরা যতটা সংগঠিত হতে পেরেছিল, চা-শ্রনিকরা তা 
পারেনি। 

১৯৫২ সনে কানু সান্যাল তরাই কন্যুনিষ্ঠ সংগঠনে বিশেষ ভুমিকা নিয়েছিলেন। এ'দশকে 
আর যে ячо জঙ্গী কমুনিষ্ট Sa তরাইএ নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতন 
চারু নজুনদার, খোকন মজুমদার, জঙ্গল সীত্ততাল, কান্ডি কলিতা পঞ্চানন সরকার প্রনুখ। ভূপেন 
ভৌমিক ছিলেন পুরানো কন্যুনিষ্ট, “মেরী ভিউ' চা-বাগানে ইউনিয়ন গড়ার ক্ষেত্রে তার অবদান 
ছিল যথেষ্ট। শ্রনিকদের মধ্যে লালঘাই খেরোয়াড়, হাওড়াণ্ডরাও, বন্ধন ওরাও, সিলভিনিয়ার নান 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য৷ শিলিগুড়ির প্রয়াত কালু ডাক্তার চা-শ্রনিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। যাই হোক ১৯৫২ থেকে ১৯৫৫ সন অবধি বিভিন্নভাবে একের পর এক চা-বাগানে 
কন্যুনিষ্ট নেতৃত্বে ইউনিয়ন গড়ে ওঠে | তবে তা খুব সহজে হয়নি। দার্জিলিং চা-বাগানে ইউনিয়ন 
করা যেমন কষ্টসাধ্য ছিল। ঠিক তেমনি অসুবিধা, তরাইয়ের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। আবার সব 
বাগানেই কন্মনিষ্টদের সমান প্রভাব ছিল না। তরাই খৃষ্টান অধ্যুষিত চা-বাগানে প্রথমদিকে 
একরকম ছিল না বললেই চলে। 

অন্যদিকে চারের দশকের শেষের দিকে মূলতঃ চা-মালিকদের সমর্থনে তরাইয়ের কিছু কিছু 
চা-বাগানে কংগ্রেসী ইউনিয়ন (LN.TLU.C.) গড়ে ওঠে। প্রধানত: কমনিষ্টদের রুখবার জন্যই 
এ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। সে সময়ে তরাই চা-বাগান মালিকরা অনেকেই বিহারী লাঠিয়াল 
রাখতেন। উদ্দেশ্য কমুনিষ্টদের রোখ্য। কমমুনিষ্ট রোখার ক্ষেত্রে কিংবা শ্রমিক স্বার্থ, ЧЕН করবার 
জন্য বাঙ্গালী চাকর’ ও বৃটিশ চাঁকর' উভয়ই বিশেষ সক্রিয় ছিলেন তখন। 

অন্যদিকে বর্তমান দার্জিলিং জেলার তরাইয়ের নর্তিবর, বিজঙগিমনি, সৈয়দাবাদ ও 
সাহাবাদ চা-বাগানগুলো ছিল তখন বিহারের অধীন। ১৯৫৬ সনে বিহারের পূর্ণিয়া জেলা 
থেকে এ'অঞ্* পৃথক করে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। স্বভাবতই এ'সমস্ত অঞ্চলে 
"EAR নেতৃত্ব ১৯৫৬ সনের আগে ইউনিয়ন গড়ার প্রচেষ্টা নেয়নি। টি. পরনানন্দ, গোবিন্দ 
দাস এ অঞ্চলের ইউনিয়নের দেখাশুনা ও গড়ে তোলার ব্যাপারটা দেখতেন, এ নেতৃত্ব ছিল 
কংগ্রেসের। 

এ'শতান্দীর পাচের দশকে চা-বাগিচার মালিক হয়েও কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্য কংগ্রেসী ইউনিয়ন 
করতেন। ঈশ্বর টিরকি পাঁচের দশকেই “ইউনিয়ন আযকটিভিটিজে' এসেছিলেন। কিন্তু তা ১৯৫৫- 
এর পর। খৃষ্টান অধ্যুষিত চা-বাগান কংগ্রেসী ইউনিয়ন ছিল; কিন্তু তারা একরকন চা-নালিকদের 
কথামতই চলতেন। ঈশ্বর Pals প্রথনে সমাজ সেবানূলক কাজে fre ছিলেন। তিনি আসার 
পর খৃষ্টান অধ্যুষিত চা-বাগানে তার প্রভাব বাড়ে (LN.T.UC.)| তিনি নিজেও ছিলেন খৃষ্টান। 
স্বভাবতই একটু বাড়তি সুবিধে ছিল। 

অন্যদিকে ১৯৫৩ সনে খড়িবাড়ি, কমলা, থানঝোড়া ইত্যাদি চা বাগানে SHAMS ইউনিয়ন 
স্থাপিত жш р” তৎকালীন দার্জিলিং তরাই চা-বাগান ইউনিয়নের (ALTUC) প্রথন সম্পাদক 
হন বীরেন বসু। আর সভাপতি ছিলেন সত্যেন Fe 
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১৯৫২, ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সনে «Ят ঝড়ের বেগে তরাইয়ের বিভিন্ন চা-বাগ্যনে তাদের 
প্রভাব বাড়িয়ে চলে। তাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন চা-বাগানে “হপ্তাবাহার', রেশন, মজুরি, কাজের 
সয় সীমা, হতাদি ব্যাপারে শ্রমিকরা ভৃতংস্ফূর্তভাবে আন্দোলন চালিয়ে যায়। আর এ'আন্দোঙ্গনের 
সনর্থনে এগিয়ে আসত তরাইয়ের অভ্র কম্যুনিষ্ট কৃষক। শ্রমিক-কৃষক বিলে স্বভাবতই সে 
আন্দোলন জঙ্গীরূপ নিত। দার্জিলিং পাহাড়ে কিন্তু এ'দৃশ্য দেখা যায়নি, আর সেখানে তা সম্ভবও 
ছিল না। 

উত্তরবঙ্গে ১৯৫৫ সালে যে অভূতপূর্ব চা-শ্রনিক ধর্মঘট হয় তা এক কথায় অভাবনীয় । 
কন্মুনিষ্টদের নেতৃত্বে wur, দার্জিলিং পাহাড় ও তরাইতে বোনাসের জন্য এ আন্দোলন হলেও, 
বস্তুত এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের রাজনৈতিক সচেতনতা, ত্যাগ ও এঁকা অভূতপূর্বভাবে 
প্রতিফলিত হয়। দার্জিলিং সমতলে প্রকৃত শ্রমিক কৃষক মৈত্রী এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে 
ওঠে। তরাইতে শ্রনিক কৃষক এক্যের পরিচয় এর আগে তেমন জোরালোভাবে আর কখনও 
দেখা যায়নি। ১৯৫৫ সনের আন্দোলন মূলতঃ বোনাসকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হলেও, এ" 
আন্দোলন কখনও অর্থনৈতিক চোরাবালিতে ডুবে যায়নি। রাজনৈতিক আদর্শ এবং সে আদর্শকে 
সামনে রেখে তরাইয়ের কৃষকরা যেভাবে শ্রমিকদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছে, যেভাবে তাদের 
খাদ্য, বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে তা দার্জিলিং জেলা কেন, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গেও বিরল। ১৯৫৫ 
সনে 'বোনাসের' দাবীতে সে আন্দোলন, যে ধর্মঘট হয়েছে তাতে হাজার হাজার কৃষক শ্রমিক 
অজস্র লাল-পতাকা নিয়ে নিছিল করেছে। এ মিছিলের কোন সনয় সীমা ছিল না। সকাল থেকে 
রাত অবধি চলত এ'নিছিল। মিছিলে কি না থাকতো থাকতো, পান-বিড়ির দোকান (mobile) 
বায়স্কোপ, সবার কাধে গানছায় বাঁধা খাবার। যেন একটা উৎসব লেগে গিয়েছিল। রাতারাতি 
কাপড়দোকানের লালসালু বিক্রি করার ধুম পড়ে গিয়েছিল। মহিলা-শ্রমিকরা লালুসালু মাথায় 
বেঁধে কাজ করত। এ সময়টাতে তরাইয়ের কানু সান্যাল সহ বিভিন্ন কম্মুনিষ্ট নেতারা শ্রমিক 
কৃষকদের রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন। শ্রনিক-কৃষকের মূল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি হবে, শ্রনিক- 
কৃষক day কেন দরকার-সবই আলোচনা হত। যাইহোক ১৯৫৫ সনে বোনাসকে ভিত্তি করে 
উত্তরবঙ্গের অন্যান্য চা-অঞ্চলের নত তরাইতেও ধর্মঘট হল। কিন্তু দার্জিলিং পর্বত বা ডুয়ার্সের 
মত তত জোরালো ধর্মঘট তরাইতে হয়নি। কারণ অনেক বাগানই তখনও কমুনিষ্ট ইউনিয়নের 
আওতায় ছিল না। সংগঠন ছিল অল্পদিনের । এ ধর্মঘটে কগ্রেস (LN.T.U.C.) ও কন্যুনিষ্টদের 
(A.LT.U.C) মধো একটা বোঝাপড়া হয়েছিল। কংগ্রেসী নেতা প্রয়াত কিরনচন্দ্র ভট্টাচার্য কম্যুনিষ্ট 
নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিজের বাগানে ধর্মঘট হতে দেননি, পরিবর্তে কমমুনিষ্টদের তিনি 
সব কংগ্রেসী ইউনিয়নভুল্ত বাগানে প্রবেশ করার ও প্রচার করার সুযোগ দিয়েছিলেন। যাই হোক 
তরাই নেতৃত্বের এ ধরনের সুবিধানূলক আঁতাতকে পরবর্তীতে ভারতীয় কম্মুনিষ্ট পার্টি তীক্ষ 
সমলোচনা жар” 

তরাইয়ের শ্রমিক আন্দোলন SES ১৯৫৫ সন অবধি যা হয়েছে তা, প্রকৃত শ্রমিক-কৃষক 
একোর মধ্যেই গড়ে ওঠে | মনোরপ্রন রায়ও বলছেন,১* "এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে 
১৫২ D মধূপনী 


পঞ্চাশের দশকে চা শিল্পেই পশ্চিমবঙ্গ প্রথম শিল্পভিত্তিক এক датча RTT শ্রনিক আন্দোলন 
গড়ে ওঠে” 

তরাইয়ের শ্রমিক আন্দোলনের আর একটা! বৈশিষ্ট্য বড্ড চোখে লাগে। যেখানে শ্রনিকশ্রেণীর 
নেতৃত্বে কৃষকদের এগিয়ে আসার কথা, সেখানে ঠিক তার উল্টো ব্যাপারটা হয়েছে। ১৯৫৫ 
সন অবধি শ্রমিকের আন্দোলন কৃষকদের নেতৃত্বে, কৃষকদের ত্যাগে, কৃষকদের সংগঠনের উপর 
ভিত্তি বরে গড়ে উঠেছিল। এমনটি ভূ-ভারতে আর কোথাও হয়েছিল কিনা জানা নেই। অবশ্য 
এর কতগুলো কারণও ছিল। প্রথনতঃ তরাইয়ের চা-শ্রমিকরা, কৃষকদের নত que জীবন যাপন 
করতে না। দ্বিতীয়তঃ কৃষকরা অধিকাংশই ছিল৷ আদিব্যসী। সুতরাং একজাতি, একই ভাষা, একই 
সম্কৃতি এ ব্যাপারটাকে was করে। 

১৯৫৫ জনের ধর্মঘট তরাইতে শাস্তিপূর্ণভাবেই ঘটে, তবে দার্জিলিং পাহাড়ে এ আন্দোলন 
একরকম জঙ্গীরূপ ধারণ করে। শ্রমিকর! অশান্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। প্রচন্ড বিক্ষোভ দেখাতে 
গিয়ে তারা পুলিশ আক্রমণের শিকার হয়। তাই ১৯৫৫ সালে দার্জিলিং পর্বত চা-বাগানে বোনাস 
আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গুলি চলে। বহু শ্রমিক এর ফলে নিহত ও আহত হয়। তরাই ও ডুয়ার্সের 
চা-শ্রনিকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ ঘটনার প্রতিবাদ করে। তারা একদিনের ধর্মঘটও করে। 

নির্বাণ বসুর মতে, “দার্জিলিং পর্বতের চা-শ্রনিক আন্দোলন অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া কেন্দ্রিক 
হওয়া সত্তেও, আন্দোলন তার তাৎক্ষণিক তাৎপর্য ছাপিয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল। যে ইয়োরোপীয় 
চা-মালিকশ্রেণীকে শুপনিবেশিক শাসন-শোষণের অবিচ্ছেদ্য এবং অপ্রতিহত প্রতিভূ বলে মনে 
করা হতো, এই আন্দোলন তার সর্বময় কর্তৃত্বের (hegemony) বিরুদ্ধে প্রথন চ্যালেঞ্জ হিসেবে 
দেখা দিল এবং এই চ্যালেপ্জ এলো এক নুতন রাজনৈতিক শক্তি-উদীয়মান বামপন্থী শক্তির কাছ 
থেকে। এই সত্য চা-মালিক, সরকার বা জাতীয় কংগ্রেসী নেতৃত্ব কেউই বিস্মৃত হয়নি।"' নির্বাণ 
বসু দার্জিলিং চা-বাগান শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে একথা বললেও তা সমানভাবে দার্জিলিং সমতল 
চা-বাগানের ক্ষেত্রেও সত্য। ১৯৫৫ সনে তরাই ও দার্জিলিং পর্বতে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে 
করে এটুকু বলা যেতে পারে যে নিছক রাজনৈতিক বা নিছক অর্থনৈতিক আন্দোলন নয়_ 
আদর্শগত, রাজনৈতিকবা নিছক অর্থনৈতিক আন্দোলনের এক সামগ্রিক সংনিশ্রনই ছিল এ'সময়কার 
দার্জিলিং জেলার চা শ্রনিক আন্দোলনের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। 

১৯৫৬ সন, এ সময়ে দার্জিলিং জেলার সঙ্গে পূর্ণিয়ার কিছু অংশ জুড়ে দেওয়া হয়, ফলে 
ajo টি চা-বাগান দার্জিলিং জেলায় এসে পড়ে, এই বাগানগুলোতে শ্রমিক আন্দোলন স্বাধীনতার 
পরপরই শুরু হয়। তবে এই আন্দোলনগুলো যে খুবই সংগঠিত ছিল তা নয়। প্রধানতঃ কংগ্রেসী 
নেতৃবৃন্দ এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। বিহারের অর্থাৎ পাটনার টি, পরনানন্দ ও এক সনয়ে এসব 
চা-বাগানের আন্দোলনে স্বল্পকালের জন্য জড়িয়ে পড়েছিলেন।১ পাটনা থেকে জনৈক বিহারী 
“ট্রেড ইউনিয়ন’ নেতা শ্রীরানা যোগেন্দ্র সিং, এ অঞ্চলে এসে বহুকাল শ্রমিকদের মধ্যে “ট্রেড 
ইউনিয়ন” আন্দোলন করেন।১ এই দক্ষিণ তরাই অঞ্চলের শ্রমিক নেতারা অধিকাংশই ছিলেন 
SPAS বিরোধী এবং যালিকপক্ষের স্বার্থ নিয়ে তাদের চলতে হয়েছে। তবে অনেক সময়েই 
এ নেতৃবৃন্দ শ্রমিক স্বার্থ দেখতে গিয়ে কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠান বিরোধী 

বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-_-১৯৯৬ D ১৫৩ 


কার্যকলাপে লিপ্ত হতেন। “দাহাবাদ' চা-বাগানে এভাবে “ন্যানেজার', সহকারী “ন্যানেজারে'র উপর 
Were আক্রমণও WRI 

এদিকে মধ্য, উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব তরাইতে ধর্না, ঘেরাও, ধর্মঘট-ইত্যাদির মাধ্যনে শ্রমিকরা 
কন্মুনিষ্টদের পতাকা তলে একে একে সংঘটিত হয়েছে। দার্জিলিং তরাইয়ের নেতৃবৃন্দ একদিকে 
অর্থনৈতিক আন্দোলন; অন্যদিকে মিছিল, মিটিং-এর নাধ্যনে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ঝাপিয়ে 
পড়েছে। বীরেন বসু, কাড়ি কলিতা, কানু ANAT, চারু মজুমদার সহ বহু নেত শ্রনিকদের প্রতিষ্ঠান 
বিরোধী আন্দোলনে সংগঠিত করেন।** ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ যেননি চা বাগানে কন্যুনিষ্ট সংগঠন 
হয়েছে। রাতে শ্রমিক কৃষকদের বাড়ীতে রাজনৈতিক ক্লাস নেওয়া হয়েছে। শ্রমিক কৃষকের und 
যে-এক, তা বার বার স্মরণ করে দেওয়া হয়েছে। 'নয়াজানানা' বলে একটি খাদরী ভাটার পত্রিকা 
এ সময় প্রকাশিত হত। এটি ডুয়ার্স থেকে প্রকাশিত হত। যাইহোক্‌ এই 'নয়াজামানা' পত্রিকাটি 
দার্জিলিং তরাইয়ের শ্রমিক কৃষকের মধ্যে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে।,« বস্তুতঃ শুধু দার্জিলিং 
জেলা নয়; সমগ্র উত্তরবঙ্গের চা-শ্রনিকদের মধ্যেই এ পত্রিকার প্রকাশনী এক তুমুল আলোড়ন 
সৃষ্টি করে। 

тва দশকে স্পষ্টতই কি পাহাড়ে, কি সনতঙ্গে, কম্যুনিষ্টরা তাদের সংগঠন ও শ্রনিক 
আন্দোলনের ক্ষুরধার ক্রমান্বয়ে বাড়িয়েছে। পর্বতে একচ্ছত্র নেতা রতনঙ্গাল ব্রাহ্মণ তার অভিজ্তা 
ও বান্তববুদ্ধি ও সর্বপরি শ্রনিকশ্রেণীর স্বার্থের কথা একনিষ্ভাবে চিন্তা করে এগিয়েছেন। সঙ্গে 
তিনি পেয়েছিলেন ভদ্রবাহাদূর হামাল, সত্যেন মজুমদার সহ অনেককেই) সুশীল БТЕ СӘ 
ছিলেন এ জেলার কুম্যনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম প্রধান স্থপতি। দার্জিলিং চা-বাগান, তরাইয়ের 
চা-বাগান তখন কন্মুনিষ্টদের বা চিয়া কামান নজদুর ইউনিয়নের শক্ত ঘাঁটি। তাই এ wem 
সর্বভারতীয় কম্যুনিষ্ট নেতাদের আগমন ঘটত প্রায়শই। দার্জিলিং পাহাড় ও সমতলের qug সর্বদাই 
যোগসূত্র বজায় থাকত। প্রয়োজনে তো রতনলাল ভুয়ার্সেও গেছেন। ১৯৫৯ সনে তরাইতে 
কৃষকরা জনির আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়ে। কানু স্যান্নাস সহ অন্যান্যরা এ আন্দোলনে নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন।** কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এ-আন্দোলন সফল হয়নি। 

অন্য দিকে পাহাড়ে “গোর্ধালীগ' ও তরাইতে “ইলটাক্‌” এ সময়ে প্রধানতঃ মালিক পক্ষের 
সহায়তায় বিভিন্ন বাগানে সংগঠন গড়ে তোলে। এদের প্রধান কাজই ছিল এ সময়ে ‘কম্যুনিষ্ট 
ট্রেড ইউনিয়ন'কে ঠেকিয়ে রাখা । যাইহোক এ সময়ে তরাইতে ঈশ্বরটিরকি, রানা ঝোগেন্দ্র সিং, 
গোবিন্দ দাস, কালিধর, মুকুন্দ রায় ও সুলেখা রায়, বিরেশ্বর মজুমদার কিরন তটাচার্য প্রনৃখরী 
কাগ্রেসী “ট্রেড ইউনিয়নে’ বিশেষ ভূমিকা aa কেন কোন সময়ে আবার শিলিগুড়ির জনৈব 
বিহারী কংগ্রেসী নেতা শিউনঙ্গল সিং তরাইতে শ্রমিক সংগঠন গড়ার চেষ্টা করতেন। পাঁচের 
দশকের শেবার্ধে, ঈশ্বর টিরকি তরাইয়ের, বিশেষ করে খৃষ্টান অধ্যুসিত চা-বাগানে কংগ্রেসী ট্রেড 
ইউনিয়ন গড়ে তোলেন। তিনি নিজেও ছিলেন খৃষ্টান; আর খৃষ্টান বাগান কর্তৃপক্ষও তাকে 
ইউনিয়ন গড়ার কাজে মদত দিতেন।”” 

আসলে পাঁচের দশকে দার্জিলিং সনতলে শ্রনিক সংগঠন দ্রুত বেড়েছে, এটাকে আনরা ট্রেড 
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ছউনিয়নের সূচনা কাল বলব। অন্যদিকে পাহাড়ে পাচের দশকের আগেই সংগঠন (বিশেষ করে 
কন্মুনিষ্টদের) গড়ে উঠেছিল। আর পীচের দশকে সেই সংগঠন আরও মজবুত 6 ভঙ্গি হয়ে 
ওঠে। তরাই, দার্জিলিং পাহাড়কে অনুসরণ করত- বিশেষ করে কন্যুনিষ্টরা। 

১৯৬২ সন এল ভারত চীন সীমান্ত যুদ্ধ বাধন । দার্জিলিং জেলার অধিকাংশ কনুনিষ্ঠ নেতারা 
এ যুদ্ধে চীনকে খোলাখুলিভাবে সনর্থন করার তাদের গ্রেপ্তার হতে হয়। পাহাড়ে সমতলে বহু 
শ্রনিককেও এ সময়ে গ্রেপ্তার করা হয়।' জেলে চলে তুনুল আদর্শগত সংগ্রান। এখানে উল্লেখ্য, 
যে এর দু/এক বছর পরই যখন ভারতীয় কন্মুনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হল; তখন দেখা (গেল পুরানো 
বুন্যনিষ্ট দলে অধিকাংশরাই নেই। সুতরাং নতুন যে দল গঠন করা হল, (ভারতের কুন্যনিষ্ট 
পার্টি মার্কসবাদী) সেই দলকেই অধিকাংশরা সমর্থন করলেন। পাহাড়ে তদ্রবাহাদুর হামাল সহ 
দু/একজন পুরানো কমরেড কম্যুনিষ্ট পার্টিতে রয়ে গেলেন। অন্যদিকে তরাইয়ের সবাই মার্কসবাদী 
দলের সনর্থক, নেতা, কর্মী, সংগঠক হয়ে রইলেন। আদর্শ, ট্রেউইউনিয়ন পরিচালনা, ত্যাগ, 
সংযোম, তীর আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান এজেলার অনেক নার্কসীয় কন্মুনিষ্ট-নেতাই পরবর্তীকালে 
দেশের মার্কসীয় রাজনীতিতে প্রথন সারিতে চলে এলেন। পর্বতের পুরানো কুন্যনিষ্ট দলের তেনন 
ভাঙ্গন হয়নি। সবাই নার্কসবাদী কুন্যনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলেন। সুতরাং নতুন উচ্গীপনা, উৎসাহে 
শ্রমিক আন্দোলন বেড়ে চলল। “প্ল্যানটেশন SUUM অনুবারী শ্রনিকদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার 
ব্যাপারে পার্টির শ্রনিক নেতারা থোকার হলেন। তরাইতে সংগঠন আরও বাড়ল; রাজনৈতিক 
ক্লাস নেওয়ার ব্যাপারটা চলল। চারু নভুবদার, কানু স্যান্রালরা কৃষক সংগঠনে মনোনিবেশ 
করলেন। অন্যদিকে চা-বাগান শ্রমিক সংগঠন বা ‘ট্রেড ইউনিয়ন' দেখাশুনার ভার পড়ল বীরেন 
বসু ও কান্তি কলিতার উপর। 

দার্জিলিং জেলার সমতলে কংগ্রেসের মধ্যে অস্তদলীয় কোন্দল বাসা বীধায় এখানে যাটের 
দশকে রপ্রিত ঘোষকে “ইনটাক ইউনিয়নের” নেতা করে আনা A তিনি তার শ্রনিক সংগঠনের 
নাম দিলেন я চা মজদুর কংগ্রেস' বা “আদ সি. এম. fata অনাদিকে কে. টি চাকুকে 
নিয়ে আসা হল প্রধানতঃ খৃষ্টান অধ্যুষিত চা-বাগা“গুলো দেখার জন্য। স্পষ্টতই ঈশ্বরটিরকির 
প্রাধান্য প্রায় চলে গেল। খৃষ্টান অধ্যুষিত চা-বাগান গেল কে টি orga অধীনে যিনি Н. М. 
S সংগঠনের নেতা। হিসেবে পরিগনিত হলেন। আসলে এরা দুজনেই ছিলেন কম্যুনিষ্ট বিরোধী 
এবং কংগ্রেস দলের উগ্র সমর্থক। সুতরাং ষাটের দশকের নাঝানাঝি বা তারপরেও ঈশ্বরটিরকি 
বা পাচের দশকের অন্যান্য কংগ্রেসীয় নেতাদের আর কোন স্থান রইল না তরাইতে। ঈশ্বরটিরকি 
SE (N. W. P. W) ইউনিয়ন তৈরী করে কোন রকনে টিকে রইলেন। ১৯৬৪ এর পর টিরকি, 
ন্যাশনাল ইউনিয়ন অর্ধ প্ল্যানটেশন ওয়ার্কাস স্থাপিত করেন। কংগ্রেসের এ সময়কার কোন্দল, 
কমুনিষ্টদের তরাইয়ের এক Srl অস্ধলে সংগঠন বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। 

এভাবেই এস ১৯৬৭ সন। তরাইয়ের কৃষক ফ্রন্টের নেতারা শুরু করলেন কৃষক আন্দোলনের 
মধ্যদিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের লড়াই। এ সময়ে পশ্চিমবঙ্গের সরকার ছিল арб | তরাইয়ের 
চা-শ্রনিক আন্দোলন বা সংগঠন যাদের হাতে ছিল তারা কিন্তু এ-আন্দোলনকে সনর্থন করলেন 
A? SG’ অনেক চেষ্টা করেও তরাইয়ের অন্যান্য মার্কসবাদী নেতাদের এ কাজ থেকে 
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নিবৃত্ত করতে পারলেন না। তাই চলল কৃষক আন্দোল যা পরে পরিচিত হল নকসাল আন্দোলনে। 
পাহাড়ে নকসাল আন্দোলনের ছোয়া, ছিটে-ফোটাও যায়নি।” তরাইয়ের ঢা-শ্রমিক ও এ আন্দোলনের 
দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হননি। বীরেন বসুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাহসে তরাইতে কম্মনিষ্ট 
ট্রেড ইউনিয়ন শক্ত সামর্থই রইল। তবে নকসালরা এক সময়ে ঈশ্বরটিরকিকে প্রাণে মারতে 
চেয়েছিলেন কিন্ত তা সফল হয়নি।': এসময়ের দুটো ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য’ রাজনৈতিক 
দামানায়-এ সময় শ্রমিকদের অর্থনৈতিক আন্দোলন কিছুটা ভ্তিনিত হয়ে আসে। দ্বিতীয়ঃ তরাইয়ের 
নকসাল আন্দোলন aes কিছুকাল রপ্তরিত ঘোষ, কে. টি. চাকুকে স্বাভাবিক dps ইউনিয়নের” 
কাজ চালাতে দেয়নি। আসলে তরাইয়ের চা-বাগানে নকসাল আন্দোলন হয়নি ঠিক কথা। কিন্ত 
বাগানের বাইরে গ্রানে বা বস্তীতে এ আন্দোলনের তীব্রতা এতই ছিল যে “ট্রেড ইউনিয়ন” আন্দোলন 
কিছুটা ব্যাহত হয়। পাহাড়ে কিন্তু নার্কসবাদীর পার্টির ‘ট্রেড ইউনিয়ন" কার্যকলাপ খুব সহজ্ঞভাবেই 
এগিয়ে গেছে। 

১৯৬৯ সন, দার্জিলিং জেলা কেন, সারা উত্তরবঙ্গের এক স্মরণীয় বছর। বস্তুতঃ এ বছরটিতে 
চা-শ্রমিকদের যে ধর্মঘট হয় তা এক কথায় অভূতপূর্ব। ঠিক এত বড় জোরদার হরতাল উত্তরবঙ্গে 
আগে কখনও হয়নি। ধর্মঘটে কর্তৃপক্ষ, ম্যানেজার সবাই বিপদে পড়েছিলেন। “ম্যানজনেন্টের 
বাংলোগুলোতে জল দেবার লোক one ছিলনা। সমগ্র চা-বাগান শ্রমিক আন্দোলনের এটি 
একটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে শ্রমিকদের অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করেছিল। 

১৯৬৯ সনে ভোরদার ধর্মঘট হবার পেছনে ছিল অনেক কারণ। প্রথনত £ এই প্রথম একাধিক 
“ট্রেড ইউনিয়ন’ এই ধর্মঘটের ডাক দেয়। দ্বিতীয় £ স্বাধীনতার পর সরকার শ্রমিক স্বার্থ রক্ষা 
করতে যে সমস্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। তার ছিটেফৌটাও কার্যকারী হচ্ছিল না। চা-কর্তৃপক্ষ 
প্ল্যানটেশন আত্টকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছিলেন। তৃতীয়তঃ ১৯৬৯ обу চাশিল্প qud ছিল। 
সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে সবচাইতে কম। স্বভাবতই চা-শ্রমিকদের এ ধর্মঘট ছিল স্বতঃস্যূর্ত। 
১৯৬৯ সালের ধর্মঘটের ফলে চা-শ্রনিকদের কিছু অর্থনৈতিক দাবী দাওয়া নিটল বটে, কিন্তু 
মৌলিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটল না। স্বভাবতই ক্ষোভ থেকেই গেল। 

সাতের দশক প্রারস্তকাল থেকেই TAA ‘ট্রেড ইউনিয়ন” আন্দোলন নানা বাধা বিপত্তির 
মধ্য দিয়ে এগুতে থাকে। শুরু হয় ইউনিয়নে সরকারে থাকছে সে দলের ট্রেড ইউনিয়ানের গায়ের 
জোয়ারী ভাব লক্ষানীয়ভাবে এগিয়ে চলল। জরুরী অবস্থা থাকাকালীন অবস্থায় ‘মে দিবস? পর্য্যন্ত 
পালন করা খায়নি। এ সময়ে আর. এস. পির নেতৃত্বে কয়েকটি বাগানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত 
হয়। তবে পাহাড়ে নয়। 

আটের দশকে শ্রনিক আন্দোলন দার্জিলিং সমতলে হয়েছে তবে উল্লেখ করার মত নয়। 
এ সময়ে এ অঞ্চলে শ্রমিকদের সুযোগ সন্ধানী ননোভাবটি এসে পড়ে। তাই ভালবেসে নয় বরং 
যেখানে বে ট্রেড-ইউনিয়নের শক্তি আছে বা যে ট্রেড ইউনিয়ন ক্ষতাসীন সরকারের সেখানে 
তারা ছুটেছে।” অন্যদিকে পাহাড়ে এ সময়ে শুরু হল গোর্খাল্যাণড আন্দোলন। এ আন্দোলনে 
অনা ট্রেড ইউনির়নগুলো না হলেও, Pip অনুমোদিত ট্রেডইউনিয়ন, বিছিন্নতাবাদী এ আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে কাঁপিয়ে পড়ে। ফলে কয়েকশো শ্রনিকদের মৃত্যু ঘটে। ইদানিংকালে আদর্শকে সামনে 
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রেখে এধরনের আত্মত্যাগ আর কোন সংঘটিত শিল্পে ঘটেছে কিনা সন্দেহ। অনেক সময় নেতারা 
হার মেনেছে কিন্তু সাধারণ শ্রনিক হার মানে নি। 

যাই হোক বর্তমান দশকে দার্জিলিং জেলার চা-শ্রমিকদের মধ্যে আর লড়াকু ভূমিকা নেই! 
অধিকাংশ শ্রমিকের “ট্রেড ইউনিয়ন" নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। প্রকাশ্যে কিছু না বললেও শ্রনিকরা 
অনেক সময়েই মালিক নেতার আঁতাও বুঝে ফেলেন। রাজনৈতিক গ্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ নয় ওরা 
অনেকেই। তাই শহরে মিছিল মিটিং করতে এসে ওরা অনেকেই চলে যান সিনেনা বা শহর 
দেখতে PGS ইউনিয়ন’ নেতারা যে একধারে ‘Social Worker” একথা তুলে গেছেন 
আজকাল শ্রনিক নেতারা। 

তাই মাদকাশক্তির প্রতি আকর্ষণ শ্রনিকদের বেড়েই চলেছে! আজ আর তা শুধুই হাঁড়িয়ার 
ug সীমাবদ্ধ নেই" মহিলা শ্রমিকদের আজও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলননুখী করা যায়নি '" 
মধ্যযুগীয় অবস্থায় দিন কাটায় মহিলা চা-শ্রনিক। একদিকে নিজের আয়ে সংসার চাঙ্গানো। 
অন্যদিকে সংসারে যাবতীয় দায়-দায়িত্ব; এমনকি REA প্রতিপালন তাদেরই ধরতে হয়। পুরুষদের 
আয়ের অধিকাংশই চলে যায় নেশার ঘোর টোপে। ‘বুফ্লিন’ দেখা, বাংসরিক বনভোজন, "ইয়াং 
কি কালচারের প্রতি আকর্ষণে আজ বহু চা-বাগান যুবক কর্মবিনুখ, স্বার্থপর । শহুরে সংস্কৃতি 
এমন কি AVEC যে অপগুণ তা ওরা ভালভাবেই রপ্ত করছেন। আজকাল বহুশ্রনিক সন্তান 
বাবা, মাকে দেখে না। অন্যদিকে বয়স্ক শ্রমিকরা অনেক সময় ন্যায্য পাওনা গণ্ডা থেকেও বঞ্চিত 
হচ্ছেন। 'গ্রাচুউটি'র টাকা এমন কি পি-এফের টাকা থেকেও অনেক সময়ে ওরা বঞ্চিত হচ্ছেন। 
আবার এসব টাকা পেতেও তাদের মাথার ঘান পায়ে ফেলতে হচ্ছে।” 

পাহাড়ে কর্ণ থেকে অবসর নেবার পর বহু বয়স্ক শ্রমিক থাকার জায়গাটুকু পাচ্ছেনা > 
বাগানের চিকিৎসা ব্যবস্থা অপ্রতুল। cee শ্রমিকদের মনোরপ্রনের কোন ব্যবস্থা হয়নি 
চা-বাগানগুলোতে। AA Creche’ যেখানে শিশুরা থাকতে পারে। অগ্যতা কঠিন রোদ বা 
বৃষ্টিতে পিঠে বেঁধে মা বা বাচ্চাকে নিয়ে পাতা তোলার কাজ করছে। আজও ওদের মজুরী 
ভাল নয়। জেলার রুগ্ন চা-বাগান শ্রমিকদের অবস্থা অবর্ণনীয়। দার্জিলিং ভেলায় “প্র্যানটেশন 
এরিয়া" বাড়ছে কিন্তু সে তুলনায় শ্রমিক কম। বেকার হু হু করে বাড়ছে। একদিকে মালিকের 
মুনাফা বাড়ছে; অন্যদিকে শ্রমিকের প্রকৃত আয় কমছে) ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা আজ 'ডেডিকেটেড' 
নয়। তাই এসব সমস্যার প্রতি তাদের দৃষ্টি নেই। থাকলেও দেখার সময় নেই। তাই আজকের 
চা-শ্রমিকরা অনেক হতাশা, আয্মপ্রানিতে ভোগেন। 

শুধু একটি মাত্র ব্যাপারে ‘ট্রেড ইউনিয়ন’ সফল হতে পেরেছে তা হচ্ছে শ্রমিকদের কাছের 
সময় আট ঘণ্টা করা। সফল বোনাসের ব্যাপারে; আবার বিফল শ্রনিকরা সে টাকা কি তাবে 
খরচা করবে তা শেখাতে। বৃটিশ আনলে চা-বাগানগুলোতে যে মধ্যযুগীয় বর্বরতা অবলম্বন করা 
হত; তা অবশ্য বন্ধ হয়েছে ‘ট্রেড ইউনিয়নের’ দৌলতে। তবু তো বাকি অনেক কাজ । ভবিষ্যতে 
শ্রমিক স্বার্থ নিয়ে যে সমস্ত কাজ বাকি তা সফল ভাবে করলে অবশ্যই এ শ্রমিক আবার জেগে 
উঠছে। প্রয়োজনে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনে তারা শুরু করবে জোরদার আন্দোলন। 
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দার্জিলিং-এর মদেশিয় বাগিচা শ্রমিক 


_ বিমল ঘোষ (চোমংলামা) 





সিকিনের সঙ্গে নেপালের যুদ্ধ সিকিনকে সাহায্য দিয়ে ইংরাজ যুদ্ধ জয় করল বটে, কিন্ত 
এই সাহায্যের প্রতিদান হিসাবে ইংরাজ যা দাবি করে বসল-তাতে সিকিনরাজের চোখ কপালে 
ওঠার ae ইংরাজ প্রতিদান হিসাবে সমস্ত দার্জিলিং পাহাড়টাই দাবি করে বসল এবং নোটানুটি 
একটা সীমানা eee ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিল। ইংরাজ-চরিত্র ততদিনে ভারতের অধিবাসীদের 
নিকট তো বটেই, পার্শ্ববর্তী পার্বত্য রাজ্যগুলি সিকিন-ভুটান-নেপালের কাছেও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। 
সিকিমরাজও বিবেচনাশীল লোক । তিনি চাণক্য শ্লোক না পড়লেও বুঝেছিলেন যে সর্বনাশ উপস্থিত 
হলে অর্ধেক ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। হস্তান্তরের চুক্তিপত্রে “আউট অফ ফ্রেন্ডশিপ" দার্জিলিং 
পাহাড় ইংরাজকে দান করা হল লেখা হলেও ১৮৩৫ সালে ইংরাজ দার্ডিলিও দখল করে নিল। 
দার্জিলিঙ এর প্রথম কালেকটর নিযুক্ত হলেন তদানীন্তন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পল্টনের একজন 
চিকিংসক ডাক্তার ক্যাম্পবেল। 
দার্জিলিংকে ইংরাজদের শ্রী্মকালীন আবাসহুল হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও ডাক্তার 
ক্যাম্পবেল লক্ষ্য করেছিলেন যে এখানকার একনাত্র বনসম্পদ ছাড়া লাভজনক বিশেষ কিছু 
নেই। তরাই-এর বিস্তীর্ণ কৃষিজমি অনূর্বর। ঘাটি কাকরযুক্ত ও বালির পরিমাণ বেশি। ততদিনে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয়ে গিয়েছে। তরাই-এর সমগ্র কৃষিজমিও সে সয়ে বেশ কিছু জোতদার 
শ্রেণী তৈরী করে, তাদের মধ্যে বন্টন করে CREM হয়। এর আগেই ভুটানে চা-পান পদ্ধতি 
চালু ছিল। ভুটানের দেখাদেখি সিকিমেও চা-পান প্রচলিত। সে চা আমদানী হত চীন থেকে এবং 
তা চা-পাতা বা ডাস্ট-চা নয় ব্রিক টি a ইটের আকার ছিল সেই চায়ের। ভূটানী ও সিকিনীদের 
চা তৈরীর পদ্ধতিও ছিল fen ধরনের। 
ডাক্তার ক্যাম্পবেল চায়ের প্রতি আকৃষ্ট ari তিনি চীন থেকে মতান্তরে ইন্দো-বার্মা 
সীমান্তের জঙ্গল থেকে চায়ের বীজ সংগ্রহ করে এনে দার্জিলিঙ-এ চায়ের চাষের পরীক্ষা চালান 
১৮৪০-৪১ সালে। প্রচেষ্টা AFA! পনের-বিশ বছরের নধ্যেই পাহাড়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চা- 
বাগান তৈরী হয়ে গেল কয়েকটি। ১৮৬০ সালে তরাই এর সমতল ভুনিতেও পরীক্ষা করে সফল 
হওয়া গেল এবং ১৮৭৪সালে ভুয়ার্সের গজলডোবায় চা উৎপাদন হল। ইংরাজদের দেখাদেখি 
জলপাইগুড়ির বাঙালী ধনাঢ্য DAS ME চা-বাগানের ব্যবসায়ে নেমে পড়লেন। পাহাড়ে চা-বাগান 
তৈরীর জন্য শ্রমিকের জন্য কোন অসুবিধা হয়নি। নেপাল-সিকিম যুদ্ধের সময় বহু গোর্া সৈনা 
আর নেপালে ফিরে না গিয়ে দার্জিলিঙ এবং তার আশেপাশেই বসতি গড়ে তোলে, তারা চা- 
বাগানের কাজে যোগ দিল। ইংরাজদের অধীনে দার্জিলিঙ পাহাড় নতুনভাবে গড়ে উঠছে। 
বিশেষ দার্জিলিং হেলা সংখ্যা_-১৯৯৬ D ১৫৯ 


নেপালের তরাই ও GR পাহাড় থেকেও আরও নেপালী স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত জীবনধারনের FA 
দাৰ্জিলিঙ চলে আসে এবং সহজলভ্য উপার্জন হিসাবে চা-বাগানের শ্রথিকে পরিণত হল। কিন্ত 
শ্রনিক সমস্যা দেবা দিল তরাই ও ডুয়ার্সের চা-বাগানশুলিতে। স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায় তখন 
তরাই ও ভুয়ার্সের cem কৃষক। তাদের কৃষি জমি ছেড়ে চা-বাগানে শ্রমিক হওয়ার কোন প্রশ্নই 
ес না। ইংরাজরাই যে জোতদার শ্রেণী তৈরী করেছিল-সেই জোতদারদেরই তখন ফসল 
ফলানোর লোকের অভাব বলে সেই জোতদাররাই আরও অসংখ্য ছোট জোতদার সৃষ্টি করে 
TAT বাকী থাকে তরাই ও ডুয়ার্সের উপজাতি শ্রেণীর বনবাসী। তারাও সম্পূর্ণভাবে 
জঙ্গল নির্ভর সুখী জীবন যাপন করছে, জঙ্গলেরই জনি আবাদ করলে wennfe WAP ওরাও 
উৎসাহী হল না চা বাগানের কাজে। ইংরাজরাও স্থানীয় লোকজন নেওয়াতে উৎসাহ দেখাল 
না। কেননা ইংরাজরা জানত যে অল্প মূল্যে শ্রম আদায়ের জন্য তারা কি ভাবে শ্রমিক পীড়ন 
করবে। স্থানীয় লোকজন যদি অত্যাচারের ফলে আশপাশের নিজ নিজ ত্রাতি-গোত্রের সঙ্গে 
সংঘবদ্ধ হয় তবে চা-বাগান ব্যবসা নীল-চাবের মতই হবে। কাজেই বাংলার বাইরে থেকে শ্রমিক 
আমদানী করা ছাড়া উপায় নেই। 

তাই-ই করা হল। 

ইংরাজ ও বাঙালী চা-বাগান মালিকরা আড়কাঠি লাগিয়ে ছোটনাগপুর, দুমকা, alibi, erc 
এমন কি মধ্যপ্রদেশের বস্তার, বিলাসপুর জগদঙ্গপুর থেকে শ্রমিক আমদানী করল। কখনও GE- 
প্রেতে, মহানারীর ভয় দেখিয়ে, কখনও বা ওদের বনবসতি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে। আবার বহু 
মানুষ স্বেচ্ছায় চা-বাগানে চলে এসেছিল। অবশ্য তার পিছনেও কারণ ছিল অত্যাচার। মধাপ্রদেশ 
বিহার প্রভৃতি রাজ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হয় ১৮৫৩ সালে। ওই বন্দোবস্তের ফলে ইংরেজরা 
ওই সব অঞ্চলের বনাঞ্চলগুলি ওখানকার ঠাকুর ও জমিদারদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। ঠাকুর 
ও জনিদাররা অরণ্যবাসীদের চিরকালীন অধিকার কেড়ে নিয়ে ওদের বিতাড়িত করে সেখানে 
বেগার শ্রমিক নিয়োগ করে। বিতাড়িত অরণ্যবাসীরা নিরুপায় হয়ে চলে আসে উত্তরবঙ্গের চা- 
বাগানে। এরা বিভিন্ন সম্প্রদায় ও শ্রেণী গোষ্ঠীতে বিভক্ত । বস্তার বিলাসপুর অঞ্চলের লোকর! 
খেড়িয়া, মুরিয়া, দেহারী এবং বিহার অঞ্চলের লোকরা বেশির ভাগই সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাও, 
কোরোয়া সম্প্রদায়তুক্ত। ওরাও ও কোরোয়া সম্প্রদায় ওদের আগননের পূর্বে উত্তরবঙ্গেও সামান্য 
সংখ্যক ছিল, কিন্তু দেড়শো বছরে সেই ате আর বজায় নেই। এখনও কিছু কিছু ate 
ও কোরোয়া ঘদেশিয়দের সঙ্গে মিশে গিয়ে চা-বাগানেই কাজ করে। বাগানে কাজ করার সময় 
মদেশিয়দের মত সাদরি ভাষায় কথা বললেও ঘরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ওরাও বা কোরোয়া 
ভাষায় কথা বলে। 

দেড়শো বছর পরে আজও যদি চা-বাগান মালিক, ম্যানেজার বা বাবুদের নিকট নদেশিয়দের 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করা যায়-তবে শতকরা পঁচানব্বইটি জবাব হবে-ওরা মাদ্রাজী। অর্থাৎ দেড়শো 
বছর ধরে বাবুরা যাদের নিয়ে ঘর করলেন-তারা কিন্তু আজও তাদের সঠিক পরিচয় জানলেন 
না। মদেশিররা নাদ্রাজী নয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে চা-বাগান ব্যবসা যখন শুধু মাত্র ইংরাজ 
আর বাভালীদের মধ্যে সীন্যবদ্ধ থাকল না, ক্রমান্বয়ে এ ব্যবসা যখন সর্বভারতীয় রূপ পেল 
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তখন কিছু বাবুশ্রেমীর দক্ষিণ ভারতীয় চা-বাগানে এলেও একটি শ্রমিক আমদানী হয়নি 
দাক্ষিণাত্য থেকে। 

আচার্য সুনীতিকুমার বিহার, মধ্যপ্রদেশের Е মিশ্রিত ভাষা “নাধেশী” spa ধরে ওদের 
মদেশিয় বলে উল্লেখ বরেছেন। ওই সূত্র ধরেই তানিলনাডু বা মহারাষ্ট্রের সীমাভ্বালীদেরও 
ঘদেশিয বলা উচিৎ। কিন্তু তারা মদেশিয় নানে পরিচিত নয়। বিহারের ছোটনাগপুর ও নধ্যপ্রদেশের 
বস্তার প্রভৃতি জেলা, দেশের মধ্যভাগে অবস্থিত বলে ইংরাভরাই ওদের মধ্যদেশীয় বলে উল্লেখ 
করে। আনার অনুমান এই মধাদেশীয় শব্দ থেকেই মদেশিয় শব্দ এনেছে এবং বিভিন্ন প্রবন্ধে 
আমার মত аре করেছি। সম্প্রতি দেখলাম ডঃ সমীর চক্রবর্তী তার গবেষণাগ্রন্থ আদিবাসী চা- 
শ্রনিক ও তাদের সমাজ সংস্কৃতি se আমার অভিনতকেও সংযোজন করেছেন। 

বাই হোক ইংরাজ্রা বহিরাগত চা-শ্রনিক ও mere থেকে বিচ্ছিন্ন বনাঞ্চল কেটে চা- 
বাগান তৈরী করে সমস্ত চা-বাগানই নিষিদ্ধ এলাকা করে তুলল। কত অঙ্গ মূলে শ্রন আদায় 
সম্ভব-ইংরাজরা তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন রেখে গিয়েছে চা-বাগানে। সইংরাজ্রা তখন গরু ভেড়া 
তাড়ানোর মত চাবুক হাতে নিয়ে বাগানে কাজ পরিদর্শন করতে বের হত। কাজে ভুল-ক্রটি 
হলেও চাবুকের আঘাত, না হলেও চাবুক। етсе ক্ষুধার খাবার আর লঞ্গর নিবারণের জন্য 
একখন্ড эга ছাড়া আর কিছুই তাদের প্রাপ্য ছিল না। চাবুক, বুট সনেত লাথি এ সব তো ছিলই 
এমনকি কোন অবাধা শ্রনিককে «те বয়লারের মধ্যে পুড়িয়ে নারা হয়েছে এমন কাহিনীও 
চা-বাগানের ইতিহাসে পাওয়া যায়। শ্রমিকরা বাগানের বাইরে যেতে পারে না-বাইরের লোকের 
বাগানে প্রবেশ নিষেধ, এ অবন্থা তো স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে পর্বস্ত ছিল। লিখতে этил হলেও 
ঘটনা এই যে, তদানীস্তন বাঙালী বাগান-নালিকরাও শ্রনিক পীড়নের কায়দাটা ইংরাজদের নিকট 
থেকেই রপ্ত করেছিলেন। তখনকার দিনে বাঙালী ন্যানেজারবাবুই এক-একটি বাগানের দন্ডনুণ্ডের 
কর্তা। শ্রমিক পীড়নে তারাও ইংরাজদের মতই দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তবে একটি ব্যাপারে 
Rare ও বাঙালীরা ছিলেন were উদার। চা-শ্রনিকরা তাদের অরণ্যভীবন থেকেই ছাড়িয়া 
বা পচাই তৈরি ও খাওয়াতে অভ্যস্ত ছিল। বাগান মালিকর! ওই ব্যাপারে আরও উৎসাহ দিত! 
এমন কি নিজেরাও দেশি নদ আনিয়ে বাগানে বিনা পয়সায় সরবরাহ করতেন। 

চা-বাগালে শ্রমিক আন্দোলন 

চা-বাগানে ঠিক কোন্‌ সময় থেকে শ্রনিক সংগঠনের কাজ সুরু হয়, তা বলা নুস্কিল। তবে 
মোটামুটি ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ১৯২০ সাল থেকে কংগ্রেসের শ্রনিক নেতারা রাতের 
অন্ধকারে, বাগানের চৌকিদারদের নজর এড়িয়ে বাগানের লেবার লাইনে প্রবেশ করতেন এবং 
তাদের সংগঠিত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তখনকার দিনে সে কাজ ছিল অত্যন্ত দূরূহ ব্যাপার। 
কেননা তখনকার দিনের শ্রমিকরা সারাদিনে পশুর মত পরিশ্রমের পর এত নেশাগ্রস্ত ও অচৈতন্য 
হয়ে থাকত যে-সংগঠন কর্মীরা যা বোঝাতেন সকালবেলাতেই শ্রমিকরা তা ভুলে যেতেন-এবং 
সকাল থেকেই সুরু হত সেই প্লানিকর কাজের সুরু। ১৯২৬-২৭ সাল থেকে ভারতের শ্রমিক 
আন্দোলনে মার্কসীয় দর্শনের প্রভাব পড়তে থাকে এবং তদানীস্তন শ্রমিক-নেতারা শ্রেণী সচেতন 
Wl ১৯৩৬ সালে ওই চিন্তাধারার বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হয় এবং ভারতে সাম্যবাদী দলের 
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আবির্ভাব WH ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হওয়ার পর চা-বাগানে শ্রমিক সংগঠনের 
কাজে বাধা দেওয়া অনেকটা শিথিল হয়ে পড়লে সংগঠন কর্মীরা দ্রুতহারে তাদের সংগঠনের 
কাজ এগিয়ে নিয়ে যান। যুদ্ধজনিত রাজনৈতিক কারণে সান্যবাদীদঙ্গ চা-ঝগানে তাদের সংগঠনের 
কাজ অব্যাহত রাখলেও ইংরাজদের বিব্রত করার কাজে বিরত থাকে। কংগ্রেসও তখন প্রায় 
নেতৃত্হীন। সে সময়ে চা-বাগানে শ্রমিক সংগঠনের কাজে অগ্রগতি না হলেও শ্রমিকরা ততদিনে 
সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে শিখেছে এবং যুদ্ধের পরেই দেশের ও দেশের কৃষি ও শিল্পে 
যে একটা বিরাট পরিবর্তন আসছে, এটা তারা বুঝেছিল। এই অব্যবস্থা ও অস্থিরতার মধ্যে শ্রনিক 
সংগঠনের কাজ অব্যাহত রেখে উত্তরবঙ্গে যে সব চা-শ্রনিক নেতা চা-বাগানের অন্ধকার যুগবে 
স্বাধীনতার আলোকে উত্তরণ করে দেন তাদের মধ্যে কয়েকজনের নান করা যেতে পারে। এরা 
বেটার উইচ, স্টিফেন কুজুর প্রভৃতি। এর! সকলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শ্রমিক সংগঠনের 
নেতা। এরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতবাদ নত চললেও সকলেই চাইছিলেন যে শিল্প থেকে 
মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও শোষণ ব্যবস্থা দূর করে স্বাধীন ভারতে সরকার স্বীকৃত ага ব্যবস্থা চালু 
করা হোক। এই কারণে কাদের নওয়াজ্র করিশনের সুপারিশে ১৯৫১ সালে পার্লামেন্টে বাগিচা 
আইন বা প্রান্টেশন লেবার one প্রায় বিনা বাধায় পাশ হয়ে যায়। 


বাগিচা আইন 

বাগিচা আইন পাশ হওয়ার আগে পর্যন্ত বাগানে দিন-নভূর ব্যবস্থাই চালু ছিল। স্থায়ী চাকরির 
কোন ব্যবস্থাই ছিল না। শ্রমিকদের বাসস্থান, রেশন, স্বাস্থা, চিকিৎসা বর্ষা ও শীতের আচ্ছাদন 
яа কিছুই দেওয়া নির্ভর করত বাগান মালিকদের এসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত অনুযারী। বলা বাহুল্য 
ওই সংস্থা শ্রমিকদের উপর তাদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিত। নুরী নির্ধারণের সময়ে শ্রনিক 
প্রতিনিধিদের ডাকা হত বটে__কিন্তু মজুরী বৃদ্ধির কোন fefe ধার্য না করেই মালিক পক্ষের 
বেয়াল খুশিনত aA বৃদ্ধি করা হত। 

বাগিচা আইন পাশ হওয়ার পর আইনে বলা হল যে প্রতিটি বাগানে একর প্রতি একজন 
কর্মীকে স্থায়ী চাকরির মর্যাদা দিয়ে কাজ দিতে হবে। কাচা ঘর নর প্রতিবছর স্থারী পরিবারসংখ্যার 
আট শতাংশের জন্য পাকা-বানগৃহ নির্দাপ করে দিতে হবে, চিকিৎসার জন্য শিক্ষিত ডান্তার ও 
নার্সসহ কনপক্ষে ১২ বেডের হাসপাতাল নির্নাণ করতে হবে। চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত শ্রমিক 
শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রতি বাগানে কোম্পানীর খরচে প্রার্থনিক ইস্কুল স্থাপন করতে হবে ও 
শিশুশ্রন আদায় বন্ধ করতে হবে। গর্ভবতী মহিলাদের প্রনবের পূর্বে ৬ সপ্তাহ ও প্রসবের পরে 
৬ সপ্তাহ ছুটি সহ ছয়দিনের দৈনন্দিন মজুরী হিসাবে প্রসৃতি ভাতা RAA দিতে হবে। বাগানে 
কর্মরত মহিলাদের শিশুদের জন্য Gm তৈরী ও ক্রেশে বিস্ুটসহ শিশুখাদ্য সরবরাহ করতে 
হবে। শ্রমিকদের বিনোদন ব্যবস্থার জন্য সবরকম আউটডোর ও ইনডোর খেলার সরপ্জান দিতে 
হবে। প্রতি তিন বছর অন্তর ব্যালাল শীট ও প্রফিট ও লস একাউন্ট পর্যালোচন। করে মজুরী 
বৃদ্ধি করতে হবে। বোনাস আইনে বাগানগুলিকে চার ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়। বোনাস 
হার নির্ভর করে বিগত বছরের উৎপাদন, মুনাফা ও শ্রনিকের বার্ষিক গড় হাজিরার উপর এবং 
১৬২ নধুপণী 


мба ৮.৩৩ হারের উপর। বাগিচা আইনে অনেক কিছুই বলা আছে-কিস্ত আইল যেখানে আছে 
সেখানে আইনের dee আছে। বর্তমানে বাগান-নালিকরাও ওই আইনের ফাকের সুযোগও 
পুরোপুরি নিচ্ছেন। চা-শ্রমিকদের কল্যাণনূলক উন্নয়নের জন্য বার্ষিক কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত থাকে 
এবং এ কাজগুলি ঠিক মত হল কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার জন্য লেবার কমিশন আছে। গাফিলতী 
খুবই কম বাগানের বিরুদ্ধে নানলা দায়ের করে। বাগিচা আইন লঙ্ঘন করা হয় সবচেয়ে বেশি 
শ্রনিক নিয়োগের ста afte পরিবারের সকলেই বাগিচা আইন অনুযায়ী স্থায়ী সেবার হয় 
না। পরিবারে যারা স্থায়ী লেবার নয় তাদের ‘বিঘা' লেবার বলা হয় এবং তারা অনেক রকম 
সুযোগ সুবিধা থেকে aes বাগানের বিঘা লেবার ছাড়াও বাগানের বাইরের লোক aed 
কাজের জন্য বাগানে কাজ করে, ওদের বলা হয় বন্তিয়ার। তার৷ প্রকৃত প্রস্তাবেই দিন-নদুর 
এবং তাদের সরকার নির্ধারিত নহুরীও দেওয়া হয় না। শিশুশ্রন আইন প্রায় প্রতিটি বাগানেই 
লঙ্ঘন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা বাবছাও। 


বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা 

বাগিচা আইনেরই গাইড লাইন অনুযায়ী যদি শ্রনিকদের সনত্ত ন্যাব্য পাওনাগুলি আদায় 
করে দেওয়ার মত কাজ ট্রেড ইউনিয়নগুলি করত তাহলে চা-বাগানে আন্দোলন কখনই ঘেনে 
থাকত না। অথচ ১৯৬৮ সালের পরে চা-বাগানে আন্দোলন বলে কিছু নেই। ননে হয়৷ সবই 
ঠিক তই wae) আসলে কিছুই ঠিকমত চলছে না। Ge ইউনিরনগুলি আপোষকানীতার পথ 
অনুসরণ করে চলেছে। দার্ডিলিঙ জেলার পাহাড়ের শ্রনিকরা элде বেশি বঞ্চিত সনতলের 
তুলনায়-অথচ পাহাড় বা সমতলে কোথায়ও কোন আন্দোলন নেই। বাগানে কাজও বাড়ছে এবং 
নদেশিয় শ্রমিকদের নধ্যে শিক্ষিত ও নিরক্ষর বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে। কিন্তু বাগান কর্তৃপক্ষ 
দ্থায়ী৷ শ্রমিক সংখ্যা না বাড়িয়ে বিঘা লেবার ও «бутта দিয়ে সে সব কাজ সম্পূর্ণ করে নিচ্ছে। 
প্রতোকটি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের চেয়ে কিংঝ। শ্রনিকদের ক চিন্তার চেয়ে পার্টি ফান্ড 
বৃদ্ধি করার কথা এবং আদায়কারীদের পারিশ্রনিক বৃন্ধির কথা বেশি ভাবে নালিকপক্ষ ইউনিননগওলির 
এই দূর্পলতাগুলির সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে বাগিচা আইন লঙ্ঘন করে চলে। 

দাৰ্জিলিঙ জেলার চা-বাগ্যন ও সামগ্রিক পরিচিত 

উত্তর দিনাহুপূরের একটি বাগান (দেবীজোড়া) সহ তরহি এর মোট চা বাগান সংখ্যা ১১৪ 

পাহাড়ে ৫২ টি চা-বাগান। তরাই এর সমস্ত শ্রমিকই বহিরাগত মদেশির এবং পাহাড়ে শতকরা 

একশো ভাগই নেপালি শ্রনিক। এর zen বিগত দেড় দশকে ইনলানপুর ও জলপাইগুড়ি দিয়ে 
যে WWE নতুন বাগানের পন্তন হয়েছে আনুমানিক ৮৪টি) তারনধ্যে মাত্র ২২টি সরকারী 
অনুমোদন প্রাপ্ত। নতুন পত্তন হওয়া বাগান বাদ দিলে উত্তরবঙ্গে এখন ৯৬ হাজার হেক্টর জনি 
চা আবাদের অধীন। তরাই ও ভূরার্সে নদেশির সংখা ২ 
যে are মদেশির চা-বাগান ছেড়ে RAE বসবান করছে তাদের নিয়ে উত্তরবঙ্গে মদেশির 
অধিবাসীর সংখা। প্রায় পৌনে তিন লক্ষ। 









বিশেষ wise. জেলা সংখ্যা_-১৯৯৬ O ১৬৩ 


মদেশিয়দের সমাজ সংস্কৃতি ও জীবনধারণ পদ্ধতি 

প্রায় দেড়শো বছর আগে ইংরাড e বাঙালী বাগান মালিকরা যখন বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
গুদের ভুলিয়ে নিয়ে আসে তখন ওরা অরণ্য ও абат হলেও ওরা সনাজবদ্ধ ছিল। জন্ম 
মৃতু, বিবাহ, নানকরণ, প্রথন হলকর্ষন এ সব প্রথাগত আচার আচরণের মাধ্যমেই অনুষ্ঠিত হত। 
তখন এরা নিজেদের faq?) ও শৈবপন্থী উভয় ভাবেই পরিচয় দিলেও ব্যবহারিক ভীবনে 
ছিল তন্ত্র মতে বিশ্বাসী। দেবতা হিসাবে নদী, আকাশ, মেঘ, আগুন, বন প্রভৃতির "pel করত। 
অপদেবতাকে WIR রাখার জন্য গাছ এবং শিলাখন্ডকে প্রতীক হিসাবে বেছে নিয়ে তাদের সন্ত্টি 
বিধানের চেষ্টা করত। দেবতাদের AE বিধানের জন্য পূজা দেওয়া হত, মুরগি, পায়রা উৎসগ 
করে বলি দেওয়া হত। অপদেবতার জনা শিলাখন্ডে বা গাছের গোড়ায় শিকার করা মাংস ও 
হাড়িয়া রেখে আসা হত। নতুন জম্ম হলে নবজাতকের নানকরণ করা হত ছয়দিনের দিন এবং 
নানকরণ করত গীওবুড়া। নেয়েরা নেচে ও গান গেয়ে নবজাতকের জনা নদীর নিকট প্রার্থনা 
GRE, নবজাতক যেন নদীর মত MIRA হয়। নবজাতক যখন নাঠে হাল দেবে তখন আকাশ 
যেন সদয় হয়ে ভ্লদান করে, অরণ্য যেন তাকে সব রকম বিপদ থেকে রক্ষা করে, বাঘের 
নিকট প্রার্থনা, যেন তার থাবার মত নবজাতকের বাহু সবল হয়, মাছরাঙার নিকট প্রার্থনা, তার 
তীরের নিশানা যেন নাছরাঙার ঠোটের মত হয়, বসুদ্ধরার নিকট প্রার্থনা, যৌবনে ধরতি-মাঈ 
নবজাতকের জীবনে সুকন্যা জুটিয়ে দেয়। বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ প্রথা ছিল বিধিবন্ধ। সমাজে 
নিদিষ্ট ব্যক্তি পুরোহিত ও ওঝার কাজ করত। বিবাহের মন্ত্র কিংবা ঝাড়ফুঁকের aay ছিল 
স্মৃতি ও শ্রুতি নির্ভর। অন্যায়, ব্যভিচার প্রভৃতি ঘটলে গাঁওবুড়া বয়স্কদের অভিমত নিয়ে তার 
বিচারের অভিমত জানাত। 

চা-বাগানে আসার পর মদেশিয়রা যখন প্রকৃত প্রস্তাবে ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে গেল-তখন 
ওদের সমাজ ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে যায়। বিধিবদ্ধভাবে বিবাহ করার আর্থিক সঙ্গতি থাকল 
না, নবভাতকের জন্য হঙ্গলাচরণ প্রথা ভুলে গেল, মৃতের পারলৌকিক ক্রিয়ার কথাও ভুলে 
গেল। যা থাকল-তা আকণ্ঠ হাড়িয়া খেয়ে নেশাগ্রস্ত হয়ে নাচ আর গান। মদেশিয়দের মধ্যে 
যে পরব এখনও চালু আছে ERA তাটা বা দান্ডার পরব, দশেরা পরব, আর ফাগুয়া উৎসব। 
দান্ডার সানাভিক পরব ছিল। চা-বাগানে এসে ওই পরব অবাধ যৌন-নিলনের নত কুংসিত 
রূপ নিয়েছিল কিন্তু সাম্প্রতি কালের শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা ওই কুশ্রীতা হটিয়ে শুধুমাত্র নাচ গানের 
ও হাড়িয়া পানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। চা-বাগালে আসার পর আর্থিক অসংগতির জন্য 
বিবাহপ্রথা একেবারেই ভেস্তে যায়। পারলৌকিক ক্রিয়া, নবজাতকের জন্য অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। 
১৯৩৪-৩৫ সালের পর থেকে আর্থিক স্বচ্ছলতা সৃষ্টি হলে আবার দু একটি করে আনুষ্ঠানিক 
বিয়ের ব্যাপার ঘটলেও-এখনও পর্যন্ত ভেগে যাওয়া এবং ভাগিয়ে নিয়ে বৌন সংগঠন ও জীবন- 
যাপন, সম্তান-সম্ততির জন্ম দেওয়া প্রথা চালু আছে। যে ফাগুয়া উৎসবকে ওরা নাচ-গান আর 
হাড়িয়া খাওয়ার উৎসব বলে জানে-অরণ্য জীবনে কিন্তু ফাগুয়া উৎসব ছিল অন্য রকম। | HOTA 
একটা ধর্মী অনুষ্ঠানও ছিল। কিষনজীর পুজা দিয়ে অনুষ্ঠানের সুরু হত। ফসল কাটার শেষে 
প্রথম যেদিন বনে প্রবেশ করা হত শিকারের জন্য, ভালানী সংগ্রহ, аҹ সংগ্রহ প্রভৃতির কাজে, 
সেদিন সকলে মিলে “বীরহডের" বা বনের দেবতার পূজা দিতে। 
৯৬৪ 0 মধূপণী 


অরণ্য জীবনে নদেশিয়র! жип ছিল। চা বাগানে আসার পর «тиа পরমানু বাড়েনি- 
বরং পরিনাণ মত আহার্ঘের অভাবে অপুষ্টিজনিত অসুখে এবং অরণ্য জীবনের চেয়েও মাত্রাতিরিক্ত 
নিশ্রমানের মাদক গ্রহণে পরমায়ু কমেই গিয়েছিল। স্বাধীনোভর সময়ে গড় পরনারু বৃদ্ধি পেয়েছে 
ফলে কমবেশী দেড়শো বছরে চা-বাগানে এখন নদেশিয়দের তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম পুরুষের 
ধারা চলছে। এখন মদেশিয়রা পূর্বপুরুষ বা আদি বাসস্থানের কথা বলতে পারেনা। পরিচয় জিজ্ঞাসা 
করলে обага নিজেদের লাগপুরিয়া বলে পরিচয় দেয়। পুরন্যেকালের গানের নধ্যেও নাগপুর 
е ‘সাদন' নদীর উল্লেখ আছে। এই সাদন নদীর থেকেই ওদের ভাষার নান সাদরি বা সাদ্রন 
বলে অনেকের অনুমান। ж 

মদেশিয় সমাজ গঠনে ট্রেড ইউনিয়ন ও কর্তৃপক্ষের ভূমিকা 

চা-বাগান কর্তৃপক্ষ কোনদিনই নদেশিয়দের ব্যক্ডিভীবন ও সনাজজীবন নিয়ে ভাবেনি__ 
আজও ভাবে না। শ্রবিকদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের গুধুনাত্রহ কাজের সম্পর্ক। বাগান বা ফ্যাক্টরির 
বাইরে ওরা কি ভাবে দৈনন্দিন জীবন-যাপন করে-এ সব বিষয়ে-কর্তৃপক্ষ কোন খোঁজ খবর 
রাখে না। চা-বাগানে আসার পরে ওরা যে সমাজব্যবস্থা হারিয়ে ফেলেছে_ সেই সনাজব্যবস্থা 
পুনঃপ্রবর্তনের জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ বা Ge ইউনিয়নগুলি কোনদিন কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। 
বর্তনানে মদেশিয়দের ভিতর থেকে যে সব ছেলেমেয়ে শিক্ষিত হয়ে বেরিয়ে আসছে, তাদের 
পুর্নগঠনের Fa ভাবেনি। চা-শ্রনিকরা এখনও আধা উপনিবেশিক ভীবনযাপন করে। চা- 
বাগানগুলিকে পঞ্চায়েতের অন্তর্ভূক্ত কর! হয়নি। কেন করা হয়নি তার কোন সঠিক কারণ জানা 
নেই। চা-শ্রমিকরা omfg রাজবংশী জীবন পদ্ধতি বা তাদের সমাভব্যবস্থা দেখেও নিজেদের 
সামাজিক পুনর্গঠনে Eus হয়না। যে সমস্ত চা-শ্রমিক বাগান থেকে বাইরে বেরিয়ে বস্তিবানী 
হয়ে জীবন যাপন করছে, তারা অন্যান্যদের দেখাদেখি গাঁওঠাকুর, করন-ঠাকুর, তিস্তাবুড় প্রভৃতি 
পৃজা-পার্বন, ব্রত প্রভৃতির নিছিলে অংশ গ্রহণ করলেও, নিজেরা কোন অনুষ্ঠান করে না। নিজেদের 
কোন পুজা পার্বন ব্রত অনুষ্ঠান ছিল কিনা, থাকলে তা পুনঃপ্রবর্তন সম্ভব কিনা সে বিষয়ে ভাবে 
না। মালিকপক্ষ শ্রমিকদের নিকট থেকে শ্রম আদায় করে, আর ইউনিয়নগুলি মালিকের নিকট 
থেকে শ্রমিকের পাওনা গন্ডা আদায় করে দিয়ে শ্রনিকদের নিকট থেকেই নিজেদের পাওনা গণ্ডা 
আদায় করে নেয়। মালিকদের সঙ্গে বিরোধ, হরতাল প্রভৃতি নানাতর ঝঞ্জাটের চেয়ে ইউনিয়ন 
নেতারা মালিকদের সঙ্গে সমঝোতার পথই ভাল মনে FAI 

মদেশিয় শ্রমিকদের বর্তমান মানসিকতা 

ট্রেড ইউনিয়নগুলি যদি গোড়া থেকেই চা-শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক অভিভাবক 
গ্রহণ করত, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে চা-শ্রমিকরাই হত সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত, সংগঠিত ও স্বচ্ছল 
শ্রমিক সমাজ। কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নগুলি কোনদিনই সে ভূমিকা গ্রহণ করেনি। ইউনিয়ন নেতারা 
চা-শ্রমিকদের অপরিহিত নেশা করায় কোনদিন বাধা দেয়নি। মুরগি লড়াই-এর মত মারাত্মক 
জুয়াখেলা, ডাইনী প্রথার মত অন্ধ-কুসংস্কার কিংবা নেয়েছেলে ভাগানে। বা ভেগে যাওয়ার মত 

বিশেষ দার্জিলিং দ্রেলা সংখ্যা--১৯৯৬ O ১৬৫ 


অপরাধ রোধ করার চেষ্টা করেনি। এখনও әбу মদেশিয় টা-শ্রনিকদের ভবিষ্যং চিন্তা নে 
সম্তান-সম্ভৃতিরা ভবিষ্যতে বাগানেই শ্রনিক হবে--এটাই ওদের ভবিবাং few) ফলে সঞ্চয় বা 
স্থাবর সম্পত্তি সৃষ্টির কথা ওরা ভাবেনা। প্রতিটি পরিবারের বর্তমান উপার্জন থেকে ওরা এখন 
স্বচ্ছন্দে সঞ্চয়ী হতে পারে, কিন্তু হয় না। Exe উপার্জন. বিশেষ করে পূজার সময়ে apa 
বোনাস পেলে আধুনিক বিলাস উপকরণ ও নেশাতেই সব উপার্জন নি:শেব করে দেয়। অবসর 
নেওয়ার পর গ্রাচুইটি ও প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও ওই একই ভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়। 

মদেশিয়দের এখন যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, তাহল শৃংখলাবদ্ধ সাজগঠন, ও অনিশ্চিত 
ভীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তন। চা-বাগান থেকে এখন অনেক শিক্ষিত নদেশিয় ছেলে-মেয়ে 
বেরিয়ে আসছে। বাগান কর্তৃপক্ষ বাগানে ব্যাপকভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করেনি-__কিস্ত তা 
সত্তেও বেশ কিছু ছেলে-মেয়ে শিক্ষিত হয়ে উঠছে। এই সব ছেলেমেয়েরা নিজেদের সামাজিক 
অবস্থানের কথা ভাবার আগেই, মালিক পক্ষ ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা এদের দলীয় রাজনীতিতে 
জড়িয়ে নেয়। ফলে এরাও নিজেদের কথা ভাববার সময় পায় 911 দার্জিলিঙ ও জলপাইগুডির 
চা-বাগান অস্ধলে প্রকাশ্য দিবালোকে অবৈধ চোলাই দেশি মদ প্রভৃতির বিক্রীর মাত্রা হাজার 
গুণ বেড়ে গিয়েছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ড্রাগ ও বু-ফিল্ম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা। পুলিশ, প্রশাসন, 
বাগান কর্তৃপক্ষ কিংবা ট্রেড ইউনিয়নশুলি কেউই এতে বাধার সৃষ্টি করেনা। ফলে সনাজ বন্ধনহীন 
মদেশিয় শ্রনিকদের মধ্যে অসংগঠিত ভাবে যে নানবিক নূল্যবোধটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাও এরা 
খুব শীঘ্রই হারিয়ে ফেলবে বলে হনে হয়। 

নতুন আবির্ভাব 

যদিও দার্ডিলিঙ জেলায় নেই বললেই চলে, তবুও গত দেড় দশকে ইসলানপুর ও ভলপাইগুড়ির 
"TESI এলাকা দিয়ে বহু নতুন চা-বাগানের পত্তন হয়েছে। এই সব নতুন চা-বাগানগুলিতে 
একচেটিয়া মদেশিয় শ্রনিকের পরিবর্তে স্থানীয় ভূমিহীন আদিবাসী ও উপজাতিশ্রেণীর লোক, 
মুসলনান সম্প্রদায়ের বেতনভুর, যাদের নিকট থেকে জনি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এবং তিস্তা কম্যান্ড 
এরিয়া থেকে উৎখাত হওয়া কৃষক তারা ব্যাপকভাবে যোগদান করছে শ্রমিক হিসাবে। এই ধরনের 
শ্রনিক নিয়োগ হলে আগামী বিশ বছরে চা-শ্রনিক ব্যবস্থায় একটা নতুন বিন্যাস হবে সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। এই সব নতুন চা-বাগানের সন্নিহিত দার্জিলিঙ জেলার চা-বাগানগুলির মদেশিয় 
ঢা-শ্রনিকরা নতুন বাগানে প্রবেশের কোন আগ্রহ দেখায় না। কেননা নতুন বাগানগুলির প্রায় 
সবই অননুনোদিত। ата কয়েকটি অনুনোদন লাভে সমর্থ হয়েছে। পুরনো প্রতিষ্ঠিত চা-বাগান 
থেকে যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়-নতুন বাগানগুলি থেকে তা পাওয়া সম্ভব নয়। পুরনো 
বাগানগুলির “বিঘা' লেবাররাও স্থায়ী হওয়ার লোভে নতুন বাগানে প্রবেশে উৎসাহ পায় না। 

নতুন বাগানগুলি eine চালু হয়ে গেলে-বহিরাগত মদেশিয় ও উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের 
সংনিশ্রনে চা-বাগানের শ্রনিক ব্যবস্থায় বিরাট একটা পরিবর্তন আসবে বলে নে করা যেতে 
পারে। 


see 0 чї 


* দার্জিলিং জেলার গণ ও রাজনৈতিক আন্দোলন 
-_-সৌরেন বসু 


গোড়ার কথা £ ১৮৩৫ সাল পর্যন্ত যে জেলার পার্বত্য অঞ্চল ছিল ঘন জঙ্গলাকীর্ণ সব 
এ ছিল শালজঙ্গলে নদীর পাড় ঘেঁসে মুষ্টিমেয় কোচ্‌, মেচ আদিবাসীর আবাসস্থল আর ১৮১৭ 
সাল эбе যে তরাই ছিল নেপালের গোর্ধা শানক, সিকিম রাজ ও ভূটানরাজ এর মধো দখলদারী 
নিয়ে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের রণক্ষেত্র, সে জেলার গণআন্দোলন বা রাজনৈতিক আন্দোলনের কথা 
+# বলতে গেলে দেড়শ’ বছর পিছনের মানুষ-_আগননের ইতিহাস আলোচনা না করে উপায় নেই। 
এই জেলায় অধিবাসী বলে যাঁরা আখ্যাত তাদের কারোরই আগনন হয়নি__ঘণ জঙ্গলাকীর্ণ- 
MAGA, ন্যালেরিয়া-কালাজুরের এই অঞ্চলে মানুষকে আকর্ষণ করার কিছুই ছিল না। ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থে নানা স্তরের নানুষকে আনা হয়েছে এই GET UTE সমুদ্দুর 
তের নদী পার হয়ে ইংরেজ এই দার্জিলিগ জেলার মাটিতে লুকনো অমূল্য সম্পদ খুঁড়ে বার 
করেছে, নির্বিকার ঘরকুনো ভারতবাসীর কিন্তু কখন্ও মনে হয়নি যে শালকাঠের ব্যাপক বাজার 
আছে বিলেতে__ইউরোপের দেশে দেশে, কল্পনায়ও কখনও আসেনি যে দার্জিলিঙ এর মাটিতে 
জন্মানো চা সোনার দামে বেচা যায়। উত্তরবঙ্গের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থান করেও এই জেলায় 
গৌড় রাজ্যের প্রভাব পড়েনি, কোচ বা দিনাজপুরের রাজাশাসনের ছোঁয়াচ লাগেনি, মানসিংহের 
সেনাপতিত্ে মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরবঙ্গ অভিযান একেবারে এড়িয়ে গেছে এই অঞ্চল। 
আঠারো শতকের গোড়া পর্যন্ত দার্জিলিঙ অঞ্চল সিকিনের রাজার অধীনস্থ এক ভূখণ্ড ছিল 
এবং বর্তমান দার্জিলিঙ শহরের আশপাশ নিয়ে সিকিম রাজের qu দেওয়ান (কাডী) শাসিত 
প্রায় জনবসতীহীন এক এলাকা ছিল। ১৭০৬ সালে ভুটানের শাসক সিকিন রাজের কাছ থেকে 
কালিম্পঙ কেড়ে নেয় এবং অল্পপরেই নেপালের নবাগত গোর্ধাশাসকেরা আবার কালিম্পঙ দখল 
করে। এরাই ১৭৮০ সালে সিকিম আক্রমণ করে তিস্তা-নদী পর্যস্ত এলাকা দখল করে। এই সময়ে 
সমতল তরাই ও বর্তমানের শিলিগুড়ি মহকুমা নেপালের দখলে চলে যায়। 
উনিশ শতকের শুরুতেই নেপালের সাথে Э ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধ লেগে যায় (সম্ভবত 
উত্তর প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চল নিয়ে) এবং সে বিরোধ কোম্পানী অধিকৃত পূর্ণিয়া জেলার 
সীমাতেও ছড়িয়ে পড়ে। বৃটিশ বাহিনীর কাছে পর্যন্ত নেপাল ১৮১৭ সালে সন্ধি চুক্তি করে। 
এই চুক্তির নাম ছিল “তেঁতুলিয়া চুক্তি” (ইংরেজী ভাষ্যে 'তিতালিয়া'__দেশ বিভাগের porte 
ফাঁসী দেওয়া থানার অন্তর্গত এক ব্যবসায় কেন্দ্র) এর বলে নেচি নদী care তিস্তা নদী পর্যন্ত 
অঞ্চলকে নেপাল শাসনবুক্ত করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সিকিমের রাজাকে প্রত্যার্পণ করে। 
সিকিনের রাজার সাথে আবার ইংরেজরা এক চুক্তি করে যে, সিকিম ও তার প্রতিবেশী রাজোর 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্টা-_১৯৯৬ O ১৬৭ 


প্রলাদের মধ্যে বিরোধ হলে রাজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্্রণাপন্ন হতে বাধ্য থাকবে। নেপাল 
সীমান্তে ал этн আবার বিবাদ বাধলে ইষ্ট হিয়া কোম্পানীর গভর্ণর জেনারেল иб 
উইলিয়াম বেণ্টিভ পরিস্থিতির সরেজনীনে তদন্তের জন্য ১৮২৮ সালে ক্যাপ্টেন লয়েড ও নিঃ 
476 নানে দুইজন অফিসারকে দার্জিলিঙ এলাকায় পাঠালেন। লয়েড ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী 
নাসে ছয়দিন দা্জিলিঙের বনে-জঙ্গলে কাটিয়ে জানালেন যে দা্ভিলিঙের পার্বত্য অঞ্চলে বৃটিশ 
অফিসার ও সৈনিকদের জন্য চমংকার একটি স্বাস্থযোন্ধার (স্যানিটোরিয়ান) কেন্দ্র ও একটি 
সামরিক ঘাটি হতে পারে। ক্যাপ্টেন লয়েডের এই পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট সরকারীভাবে মিঃ গ্রান্ট- 
এর দ্বারা উপস্থিত হলে তার ভিন্ডিতে সিকিনের রাজাকে বাধা করা হয় একটি চুক্তি করতে 
যে-_“গভর্ণর জেনারেল মহোদয় দার্জিলিঙ পর্বত তাহার অসুস্থ কর্মচারীদের স্বাস্থ্োন্ধারের আশায় 
গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় আমি সিকিনপতি ser বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীকে রঙ্গিত নদীর দক্ষিণ অংশ, বালাসন ও কাহেল নদীর পূর্ব অংশ এবং ALM ও 
বহানদীর পশ্চিমভাগের ভূখণ্ড দান করিলান।"' 

এ ভাবেই বর্তমান দার্ভিলিঙ cena আবির্ভাব এবং ক্যাপ্টেন লয়েড ও নিঃ গ্রান্টকেই এই 
জেলার প্রতিষ্ঠাতা বলা চলে। দার্জিলিঙ জেলার আনুষ্ঠানিক আবির্ভাব হয়ে গেলেও আরও পনেরো 
বছর লেগেছে ভারতে ইংরেজ শাসনের পরিপূর্ণ অঙ্গ করতে এই জেলাকে। সিকিম, ভূটান 
রাজাদের প্রতি আর্থিক দায়বদ্ধতা, নেপালের সাথে চুক্তি, সব ভেঙ্গে চুরে ১৮৫০ সালে দার্জিলিঙ 
জেলা তার সদর, কার্শিয়াং, কালিম্পঙ ও শিলিগুড়ি চার মহকুমা সহ পূর্বে রঙপুর-জলপাইগুড়ি 
ও পশ্চিনে পূর্ণিয়ার সাথে নিলে প্রশাসনিকভাবেই বৃটিশ ভারতের অঙ্গে পরিণত হল। অবশা 
কালিম্পঙ্ড নহকুনা হিসাবে সংযোজিত হয় ১৮৬৫ সালে ভুটানের সাথে চুক্তির পর। 

শিলিগুড়ি ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ছিল জলপাইগুড়ি জেলার একটি গ্রাম, তখন তরাই নহকুনার 
দফতর ছিল হাসখোওয়া (৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশে বর্তনানে চা-বাগান)। ১৮৮১ সালে 
নর্থবেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের মিটার ste রেল লাইনের উত্তরের শেষ ষ্টেশন করা হয় শিলিগুড়িতে 
এবং শিলিগুড়ি (ইংরেজী ভাব্যে stony site ) ও আশপাশের কিছু অঞ্চল নিয়ে একটি এলাকা 
দাৰ্জিলিঙ জেলার Urge করা হয় এবং ধীরে ধীরে মহকুমার কাজকর্মের কেন্দ্র এখানে তুলে 
আনা হতে থাকে। তবে মহকুনার সদর এর নর্যাদা পেতে ১৯০৭ সাঙ্গ পর্যস্ত অপেক্ষা করতে 
т! 

বাদিজ্য বিস্তুতির বাবস্থা £ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে জেলা অধিগ্রহণ চলাকালীনই অর্পনৈতিক- 
সানাজিক আমূল পরিবর্তনের কাজে ইরেজরা হাত দেয় উনিশ শতকের ত্রিশের দশকেই। কাঠের 
বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে ভঙ্গল কাটা শুরু হয় এবং সীমিত "aat শস্য চাষের বিকল্পে 
ব্যাপকভাবে লাম্ভলের দ্বারা জবিচাব ও দুই ফসল উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করা হয়-_ একই 
সঙ্গে কাঠ চেরাই, কাঠ কয়লা প্রস্তুত করাও শুরু করে দেওয়া হয়। নেপালের সমতল এলাকা, 
বিহারের পূর্ণিয়া থেকে দলে won কর্মী আসতে থাকে_১৮৪৯ সালের মধোই দার্জিলি জেলার 
জনসংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজারে। ১৮৩৯ থেকে '৪২ সালের মধ্যে মাটিগড়া, খাপরেল হয়ে 
পাংখাবাড়ি পর্যন্ত গোযান চালার রাস্তা তৈরী হয়ে যায় এবং এ সময়েই কার্শিরাং- এর ডাউহিল 


১৬৮ D মধূপলী 


পাহাড়ের উপর দিয়ে দার্ভিলিঙ শহরের চৌরাস্তা পর্যন্ত ঘোড়ায় চেপে যাওয়ার ‘পনিরোড' প্রস্তুত 
mal 

মানুষ আমদানীর প্রক্রিয়া 2 দার্জিলিঙ জেলায় রাজদণ্ড প্রোথিত হওয়ার সাথেই ইংরেজ 
বণিকের মানদণ্ড জেলার চতুর্দিকে বাণিজ্য দ্রব্য সংগ্রহ ও উৎপাদনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকে। 
রেলপথ, গোযান চলার “হিলকার্ট রোড, প্রভৃতি এবং ব্যাপক চাষ ব্যবস্থার সাথে বাণিজ্য কেন্দ্র 
afte গড়ে তোলা হতে থাকে। ১৮৮৭ সালে “দার্ভিলিঙ হনক্রভনেন্ট wie" নানে একটি সংস্থা 
গড়ে তরাই অঞ্চলে সাপ্তাহিক হাট বসানোর ব্যবস্থা হয়__তার নধ্যে পাটের হাট হিসাবে মাটিগড়া 
е গরু মহিষের জন্য নকশালবাড়ি হাটের etes হয়। পাটের কেনা বেচার কেন্দ্র গড়ে ওঠায় 
যেমন নেপাল, বিহার থেকে পাট আসতে থাকে তেমনি স্থানীয় ক্ষেত্রে পাটের চাষ শুরু হয়। 
ইংরেজ পাট ক্রেতা কোম্পানীর অফিস স্থাপিত হতে থাকে শিলিগুড়িতে। রেলী ব্রাদার্স, বার্কমায়ার, 
স্যাণ্ডেন ক্লার্ক, আর সীন প্রভৃতি পাট কোম্পানীতে চাকুরী সূত্রে বাঙালীর আমদানী হতে থাকে। 
১৮৩৯ সালে নেপালে নিযুক্ত বৃটিশ “রেসিডেন্ট' ডাঃ ক্যাম্পবেলকে দার্জিলিঙের নুপারিন্টেডেন্ট 
হিসাবে নিয়ে আসা হয়। ক্যাম্পবেলই বাণিজ্য প্রসারের বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলির প্রবর্তন করেন। 

১৮৩৪ সালেই বড়লাট বেণ্টিঙ্ক ভারতে চা-শিল্প প্রবর্তনের জন্য এক কমিশন গঠন করেন। 
সৃষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীন দেশ থেকে চায়ের বীজ সংগ্রহ করার কাজে প্রচুর ad বরাচ্ছ করল; 
বিশেষজ্ঞ পাঠানো হল চীনে। ইতিমধ্যে জানা গেল যে মেজর বুশ ও স্কট নানে দুই বৃটিশ 
সামরিক অফিসার আসানের জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে ১৮২১ সালেই চায়ের বীজের সন্ধান 
পেয়ে যান। দার্জিলিঙের পার্বত্য জনিতে চীনের বীজ (“চায়না বুশ” নানে এ বীজের গাছ 
অভিহিত) আর সনতল তরাইতে আসামের বীজের “আনান-বুশ”' প্রচলিত হল। চায়না বুশের 
পাতা ছোট এবং একটু মোটা আর আসান-বুশ বড় নরম পাতাওয়ালা। প্রস্তুত চায়ের নামও 
চীনা হল যেনন পিকো প্রত্ুতি। ১৮৫৬-৬০ সালের নধ্যেই দার্জিলিঙ, কার্শিয়াং অঞ্চলে লেবংস্পার, 
শিঙ্গ, ধুতুরিয়া, পাহ্থাবাড়ি, পান্দাম, সিঙ্গেন প্রভৃতি ১৮৬২ সালে তরাইতে নিউ-চারটা চা-বাগান 
স্থাপিত হয় এবং ১৮৬৬ সালে এসে চা-বাগানের সংখ্যা ৩৯এ দাঁড়ায়, উৎপন্ন চায়ের পরিমাণ 
WS সাড়ে ocv পাউণ্ড। 

এই চা-বাগান পত্তন করতে পাহাড়ে পাথর সরিয়ে, ধাপ বেঁধে (terracing) চা-গাছ লাগানো, 
সমতল তরাই এ «та শালগাছ উপড়ে নুড়ি পাথর সরিয়ে বাগান করা এখান সেখানকার 
সৃষ্টি করতে পারেনি__ শ্রমিক সংগ্রহ হয়েছে ইউরোপীয় বণিকদের চিরাচরিত দাস-সংগ্রহ পদ্ধতিতে 
বিহারের ছোটনাগপুরে, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর, উড়িষ্যার nem, বহরমপুর থেকে ওরাও, 
কিসান, বিরঝিয়া, খেড়িয়া, গৌড়দের আলা হয়েছে meine জেলার সমতলের চা-বাগানে, 
পাহাড়ে আনা হয়েছে নেপালের Fry, রাই, মঙ্গর; সিকিনের লেপচা আর তিব্বতী সিরিং, ঘিসিং, 
লামাদের। সমতলের আদিবাসী ‘কুলি’ সংগ্রহের আভাস পাওয়া যায় ওদের সেই করুণ ডোমকাচ 
সুরের AR গানের মধ্যে _ 

“কাহাকের বাবু сеп 
কাহাকের কুলি পানি 


বিশেষ দার্জিলিং сати সংখ্যা_১৯৯৬ D ১৬৯ 


লোহারদাগী ভিপুরে, 

রাচী জেলার লোহারদাগায় ছিল “কুলি সংগ্রহের ডিপো। বাঙালী ঠিকাদার সাহেবদের পয়সায় 
প্রথমে গাঁওবুঢ়াকে বেশ কিছু vm দিয়ে নেয়ে-নরদদের একজোট করতেন এবং কোম্পানী নিযুক্ত 
“গার্ড'দের প্রহরায় স্পেশাল ট্রেনে তুলে গন্তকস্থানে পাঠাতেন। কয়েক টাকা “পেলগি' (আগাম) 
দিয়ে আভীবন কোম্পানীর ক্রীতদাস হয়ে থাকার লিখিত শর্তে টিপছাপ দিয়ে নিয়ে আসা হতে 
লাগল এই কুলিদের। দশ. বার বছর পর্যস্ত এদের чїй দেওয়া হত পিতলের চাক্তি দিয়ে, 
নির্দিষ্ট চা-বাগানের বাইরে যার কোল নূল্য ছিল না, বাগানে বিহারবাসী মুদির দোকানেই কেবল 
এই চাক্তি দিয়ে নিম্নতম প্রয়োজনের খাদাসামগ্রী কেনা যেত। “হাড়িয়া ও “ধেনো' মদের প্রচলন 
প্রথম থেকেই বাগান কর্তৃপক্ষ করে রেখেছিলেন। 

গণজাগরণের লক্ষণ 2 বিভিন্ন বাঙালী সনাজসংস্কারকের চেষ্টায় আসামে চা-শ্রনিক নিযতিনের 
(আসানে চা-বাগীচা শুরু হয় ১৮৩৯ সালে-শোষণ পদ্ধতি ও শ্রমিক সংগ্রহের ধরণ একই রকম 
ছিল) কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে ১৮৬০ সাল থেকেই। ১৮৬১ সালের “হিন্দু cata’ 
-এর নে সংখ্যায় প্রকাশিত ‘এ মডেল টি প্র্যান্টার' সংবাদ আলোড়ন সৃষ্টি করে। ১৮৮৯ সালে 
“ঢাকা প্রকাশ" পত্রিকায় এক্স, ওয়াই, জেড ছদ্ম নানে এক ব্যক্তি চা-শ্রনিকদের উপর নির্যাতন 
প্রতিবাদে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের এগিয়ে আসতে আহ্বান করেন। ১৮৭৫ সালে দক্ষিণাচরণ 
চট্টোপাধ্যায়ের লেখা ‘চা-কর দর্পণ” নাটক নীল দর্পণ নাটকের নতই সাড়া জাগিয়ে দিয়েছিল। 
এগুলি সব আসান ভিত্তিক হলেও দার্জিলিঙ-জলপাইগুড়ির চা-করদের ও শ্রমিকদের মধ্যে সংবাদ 
পৌঁছে যায়-_বৃটিশ সরকার “ইমিগ্রেশান গ্যাক্ট সংশোধন করতে বাধ্য হন। চা-বাগান এলাকার 
বাইরে (কলকাতা ও ঢাকায়) চা-শ্রমিকদের প্রতি নির্যাতন নিয়ে এই হৈ চৈ এর ফলে বাগানগুলির 
ভিতরেও কিছু পরিবর্তন সাধন করা হল, যেনন শ্রমিকদের বেতনে নজুরীর প্রচলন, বাগানের 
বাইরে হাট করতে যেতে দেওয়া ইত্যাদি। ফলে “যৌন, মুক’ এই মানুষগুলির ‘বিস্তৃত বক্ষপটে” 
আশ্য ধ্বনিত হতে আরম্ভ করল। বিশ শতকের শুরুতেই ক্ষণে ক্ষণে পাহাড়ের ও সমতলের 
চা-বাগানগুলিতে “কুলি ক্ষ্যাপার' ঘটনা ঘটতে লাগল। নারী-শ্রনিকদের সম্ত্রমহানির ঘটনাগুলি 
নিয়েই প্রথমে ক্ষেপে যেতো সব শ্রনিক- অত্যাচারী সাহেব খুন হতো, দেশী তদারকি কর্মচারী 
মার থেতো। ক্রমে ক্রনে বাগান জুড়ে বিদ্বোহ হত কল-কারখানা ভেঙে, অফিসের বড় ঘড়ি 
চুর চুর করে। শ্রমিক নির্যাতনের রূপগুলি ছিল নারী-শ্রনিককে ভোগ করার অজুহাতে, কর্তাব্যক্তিদের 
বিরাগভাজন পরিবারশুদ্ধ শ্রমিককে রাতের অন্ধকারে চৌকিদার দিয়ে মারতে মারতে 'হপ্তাবাহার' 
বা হটাবাহার' করা হত অর্থাৎ বাগানের হাতার বাইরে বার করে দেওয়া হত। এই শ্রমিক পরিবার 
অনা কোন বাগানে আর কাজ পেতনা।__-পাহাড়ের বা সমতলের কৃষকদের একটা বড় অংশই 
এভাবে বিতাড়িত হয়ে জঙ্গল কেটে জমি চাষ করে বসত করেছে। 

বিশ শতকের শুরু থেকেই দার্জিলিঙ এর পার্বত্য অঞ্চলে পুলিশ, বিলিটারীতে কর্মরত বা 
চা-বাগানে কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত স্বল্প শিক্ষিত নেপালীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ হতে 
আরম্ভ করেছে! ১৯১৩ সালে কার্নিয়াং-এ প্রতিষ্ঠিত tcm লাইব্রেরী” প্রকৃতপক্ষে নেপালীদের 


১৭০ D pofi 


নিজস্ব সংগঠন গড়ার প্রথম প্রয়াস ছিল। ইতিনধোই নেপালীদের কিছু সুবিধা দেওরার জন্য বৃটিশ 
সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের মানসে সরদার বাহাদুর এন, ডব্লিউ, 'লেডেনলা, (যাঁর নানে 
Пе -এর লেডেন লা রোড) রায়সাহেব হরিপ্রনাদ প্রধান এবং সরদার বাহাদুর ইন্দ্রজিত 
প্রধান এর নেতৃত্বে ‘হিল নেন্স্‌ এাসোসিয়েশান” গঠিত হয়েছে। কার্িয়াং-এর গোর্খা লাইব্রেরীর 
প্রভাবে একটি গোর্ধা এাসোশিয়েশানও গড়ে উঠেছে__যদিও এগুলি নেপালী বুদ্ধিজীবীদের 
প্রভাবিত করতে পারেনি। 

প্রথন মহাযুদ্ধ অবসানের অব্যবহিত পর থেকেই সারা দার্ভিলিঙ ভেলায় স্বাদেশিকতার প্রকাশ 
দেখা যায়, বিশেষতঃ বাঙালী, বিহারী ও নেপালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নধ্যে। ১৯১৯ সালে বৃটিশ 
রাজপুরুষ ডিউক অব কেণ্ট এর ভারত আগমনের প্রতিবাদে শিলিগুড়িতে ধর্মঘট হয় এবং 
শিউনঙ্গল সিং ও সাবিত্রী সেনগুপ্তা কারাবরণ করেন। এই সময়ে শিলিগুড়িতে কংগ্রেস সংগঠনও 
গঠিত হয়। এই সময়েই রাজপুরুষের ভারতে আগনন উপলক্ষে শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুলে 
ছাত্রদের পদক বিতরণ করা হয়-__চারজন পদক নিতে অস্বীকার করেছিলেন। ১৯২১ সালের 
মধ্যেই দার্জিলিঙ-এ কংগ্রেসের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সনয়েই অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে 
শিলিগুড়ির তথা কালিম্পঞ্ডের কংগ্রেস কর্মীরা গ্রেপ্তার হন, সাথে সাথে চমকপ্রদ এক ঘটনা ঘটে-_ 
তা হচ্ছে পাহাড়ের চা-শ্রনিকরা একদিনের ধর্মঘট পালন করে বিদেশী দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলেন। 
কে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলে, কি করেই একেবারে অবুঝ, অসংগঠিত চা-শ্রনিক গণবিদ্ষোভে 
অংশ গ্রহণ করলেন তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নি__তবে পাহাড়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা 
দলবাহাদুর গিরি শহর ও চা-বাগানে ১৯১৮-১৯ সালে যে স্বাদেশিকতার প্রচার করেছিলেন তারও 
ফল হতে পারে। 

১৯২৫ সালের জুন মাসের প্রথন দিকে গাদ্ধীজি দার্জিলিঙ-এ অসুস্থ দেশবন্ধু চিত্তরপ্রনকে 
দেখতে আসায় দার্ভিলিঙ ও শিলিগুড়িতে যথেষ্ট লোক সনাগন হয় কথিত আছে যে প্রখ্যাত 
কনিউনিষ্ট নেতা রতনঙ্গাল ব্রাহ্মণ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা জঙ্গবীর মাপকোটা গান্ধীজির 
পা ছুঁয়ে দেশ স্বাধীন করার শপথ নিয়েছিলেন। 

দাৰ্জিলিঙ এর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌ ধরণীধর শর্নার উদ্যোগে ‘জাগো, জাগো!’ সাংস্কৃতিক সংগঠনের 
দ্বারা ১৯২৭ সালে একটি নেপালী সাহিত্য সম্মেলনে নেপালীদের জন্য স্বতস্ত্র জাতিগত অধিকারের 
দাবী তোলা হয়। ১৯৩২ সালে ‘onl দুঃখ নিবারক সম্মেলন’ নামে একটি গণসংগঠন গড়ে 
তোলেন হর্ধধ্বজলানা, ধনবীর, নুখিয়া, রতনলাল атла প্রমুখেরা। টাদা সংগ্রহ (বর্ধনানের 
মহারাজা বড় সংখ্যার অনুদান দিয়েছিলেন) করে একটি ‘হল’ তৈরী হয় যা “ডি. ভি, এন, এস 
হল” নানে খ্যাত। গোর্া দুঃখ নিবারক সম্মেলন কেবল দুঃস্থ নেপালীদের অর্থ সাহাযাই করত 
শাস্তি দিত। স্বয়ং রতনলাঙ ব্রাহ্মণ (তখন মাইলা ড্রাইভার নানে খ্যাত) দুজন ইংরেজ সৈন্যকে 
পেশক রোডের ফাঁকা জায়গায় গাড়ীর ধাক্কা দিয়ে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছিলেন এ 
সৈনিকদের অপরাধ ছিল নেপাঙ্গী মেয়েদের эч হানি করা। এই সংগঠন দরিদ্র ও থেটে খাওয়া 
নেপাঙ্গীদের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী আক্রোশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল! 
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১৯৩০-৩১ সালে সারা বাঙলা জুড়েই মধ্যবিত্ত বাঙালী যুবকেরা বিভিন্ন জেলায় সন্ত্রাসবাদী 
বিপ্লবী গুপ্ত সনিতি গঠন করে বৃটিশ বিরোধী яча সংগ্রান গড়ে তোলায় ব্রতী হয়েছিলেন। 
১৯৩০ সালে Л রকম এক সনিতি ‘অনুশীলন’ দলের কর্মী হিসাবে সতোন্দ্রনারায়ণ মভুমদার 
(কৈশোর ও বাল্য শিক্ষাকাল শিলিগুড়িতে কেটেছে) দুইজন সঙ্গীসহ দার্জিলিঙের বিভিন্ন এলাকায় 
বিপ্লবীদের খোঁজে ঘুরে বেডিয়েছিলেন__এর কিছু প্রভাব হয়তো পড়েছিল, কিন্তু এ জেলায় 
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, বিশেষতঃ নেপালীদের মধো গড়ে ওঠেনি। তাই ১৯৩৫ সালে আর একটি 
Rad গোষ্ঠি mete এর লেবং রেসকোর্সে গভর্ণর স্যার জন এগ্ডারশানের প্রাণনাশের চেষ্টা 
করলে ওদের অনেককে স্থানীয় ানুষেরাই ধরিয়ে দেন। 

১৯৩৫ সালের “stead অব ইণ্ডিয়া 13” এর ৯২ ধারা অনুযায়ী যেমন দার্জিলিঙ 
জেলাকে ‘অংশত বহির্ভূত এলাকা’ বা পার্শিযালি এক্স ক্লুডেড এরিয়া” ঘোষণা করা হল, তেশনি 
শতকরা ১২.১/, ভাগ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে দার্ডিলিঙ, কার্শিয়াং, কালিম্পঙ নিয়ে বঙ্গীয় 
বিধানসভার জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট করা হয়। ১৯৩৭ সালে এই ব্যবস্থায় নির্বাচিত হয়েছিলেন 
[বিশিষ্ট সনাজসেবী ora সিং গুরুং হিলনেন্স্‌ এাসোশিয়েশনের' প্রার্থীকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত 
করে। ডদ্বর সিং তখন সরাসরি রাজনীতি করতেন না, কিন্তু গোর্থা দুঃখ নিবারক সম্মেলনের 
সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন__এই নির্বাচন উপলক্ষ্যে জাতীয় ভাবনার প্রচার পরবর্তীকালের রাজনৈতিক 
কর্মকাণ্ডে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। পরে অল ইণ্ডিয়া cm লীগ গঠিত হলে wea সিং তার 
সভাপতি নির্বাচিত হন। 

১৯৩৫ সালের গভর্ণরের উপর আক্রমণের ঘটনার অব্যবহিত পরেই জেলা জুড়ে বিশেষতঃ 
শিলিগুড়িতে ১৬ থেকে ২৪ বছর বয়সের সব বাঙালী তরুণদের “আইডেন্টিটি' কার্ড ফটোসহ 
থানায় নথিবদ্ধ করার সরকারী হুকুন জারী করা হল। অনেক বাঙালী পিতামাতাই ছেলেনেয়েদের 
“দেশের বাড়ী' বা অন্য জেলায় সরিয়ে দিলেন। দার্জিলিঙ শহরের সরকার অনুদিত বাডালীরা 
স্বদেশীয়ানার বিরুদ্ধে তীব্র বিরাগ প্রকাশ করেছিলেন, শিলিগুড়িতেও 'রায়বাহাদুর, “রায়সাহেব" 
উপাধি প্রার্থী উকিল বাবুরা “মাথাগরঘ' যুবকদের ধিক্কার দিয়েছিলেন। 

ক'বছর পরেই তো এলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ । যুদ্ধারভ্তের এক বছর আগে থেকেই “মিলিটারী 
ক্যাম্প’ সড়ক, পুল ইত্যাদি নির্মাণের হিড়িকে গরীব নেপালী মজুরেরা কাজ পেল, নেপালীদের 
মধ্যে এসব কাজের ঠিকাদারী বেড়ে গেল- কর্মসংস্থানের বিপুল বৃদ্ধিতে স্বল্পবিত্ত নেপালী 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ছড়িয়ে পড়ল পাহাড়ি এলাকা জুড়ে। শিলিগুডিতেও ater 
ঠিকাদার, বিহারী মজুরের হাতেও পয়সা আসতে লাগল। বলা চলে যে এই সময় থেকেই ইংরেজ 
কোম্পানীর ব্যবসায়ে দালালীর পরিবর্তে এই জেলায় স্বাধীন ঠিকাদার শ্রেণীর আবির্ভাব হন। 
কর্মসংস্থানের এই জোয়ার ধীরে ধীরে ঝিনিয়ে এলো ১৯৪১ সালে পৌঁছতে না পৌঁছতে। মহাযুদ্ধের 
বোঝা চেপে এলো ভারতবাসীর কাধে। খাদ্য, বস্তু WASH, দুর্মুল্য হয়ে উঠল, এই জেলায় চালের 
দান ৫৫০ পয়সা প্রতি মণ থেকে во টাকায় পোঁছল-_“কালোবাজার', “চোরা কারবার’ নানে 
নতুন ব্যবসায় এসে উপস্থিত হল। চাল, ডাল, কেরোসিনের লাইন দেখতে লাগল লোকে এই 
প্রথম। 
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দার্জিলিও শহরে গোর্খা দুঃখ নিবারক সম্মেলনের প্রায় ৭০ জন সদন্য রতনলাল ব্রাহ্মণের 
নেতৃতে চোরাকারবারীর গুদাম ভেঙে খাদ্যদ্রব্য বার করে নেওয়ার এক গোপন দল গঠন করলেন 
এবং কয়েকটা бита ভেঙ্গে চাল, ভাল, তেল প্রকাশোই অভাবপ্রস্তদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া 
Al 

১৯৪২ সালের আগস্টে কংগ্রেসের “ভারতছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সাথে সাথেই সারা- 
ভারতব্যাপী কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে দার্জিলিঙ জেলার দার্ভিলিঙ, কার্শিয়া, কালিম্পঙ 
শিলিগুড়ি শহরগুলির কংগ্রেসের উপরিস্তরের নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। ৫ই সেপ্টেম্বর শিলিগুড়িতে 
শিউনঙ্গল সিং এর ভ্রাতুষ্পুত্রের নেতৃত্বে বিভিম্র ভাষাভাষী পঞ্চাশ জন থানার সম্মুখে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করলে পুলিশের গুলিতে এ শ্রাতুষ্পুত্র সহ পাঁচজন নিহত হন। সাধারণ মানুষের মধ্যে 
এ নিয়ে সমর্থন বা বিরাগের কোন লক্ষ্মণ প্রকাশ পায়নি! 

১৯৪৩ সালে উত্তরবাগ্ুল৷ ছারখার হয়ে গেল দুর্ভিক্ষের করাল কবলে পড়ে। বেসরকারী 
হিসাবে যে ৩৫ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারালো, তার মধ্যে ২০ লাথই অবিভন্ত বাঙলার উত্তরবঙ্গে 
- দার্জিলিঙ জেলায় দুর্ভিক্ষে মানুষ না নরলেও রঙুপুর, দিনাজপুরের ছেলে কোলে চাবীবৌদের 
বুকফাটা কান্না “নাগো, একটু ফ্যান দাও" আকাশ বাতাস ভরিয়ে দিয়েছিল। পাহাড়ি এলাকাতেও 
আসাম ও পূর্বাঞ্চল থেকে বিতাড়িত কয়েক হাজার ‘Tare’ contin এসে ভীড় করল, আবার 
বৃটিশ ফৌজ ফেরতা সৈনিক ও জুনিয়ার নেপাগী অফিসারদের আবির্ভাব হল। অভাব পীড়িত 
নেপাঙ্গীদের জন্য কর্মসংস্থান, আত্মনর্যাদার প্রতিষ্ঠার দাবী ইতিনধোই বেড়ে ওঠা নেপালী 
শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা আর যুদ্ধ ফেরতা ব্যক্তিরা নেপালী জাতীয় স্বতন্্তা নিয়ে একজোট হতে 
সচেষ্ট হলেন। তারই ফলস্বরূপ ১৯৪২ সালের ১৫ই নে দার্জিলিঙ এর রিষ্ক সিনেনা হলে অনুষ্ঠিত 
হল ভর্তি সভায় ‘অখিল ভারতীয় গোর্থা লীগের’ জম্ম হল। নেপালীদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় 
রেখে সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় গোর্ধা লীগের পত্তন নিঃসন্দেহে 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গোর্থা লীগ গঠিত হওয়ার পর দার্জিলিঙের পাহাড় অঞ্চলে কংগ্রেসের যেটুকু 
প্রভাব ছিল তাও স্তিমিত হয়ে পড়ল। এই সময়ে কমিউনিষ্ট. পার্টিরও গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয় 
যা ১৯৪৫ সালে গিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির শাখা হিসাবে কাজ করতে 
থাকে। নদীয়া জেলা থেকে আগত কমিউনিষ্ট সংগঠক সুশীল চ্যাটাত্রীই এই পার্টি গঠনের প্রক্রিয়া 
শুরু করেছিলেন। পার্টি গঠনের প্রক্রিয়ার সময়েই অল্পসংখ্যক কমিউনিষ্টরা ড্রাইর্ভাস ইউনিয়ন, 
পৌর কর্মচারী সংগঠন, ছাত্র ফেডারেশন প্রভৃতি গঠন শুরু করে দেন। চা-বাগানেও যোগাযোগ 
a 

চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে তখন রেশনের, TEM বৃদ্ধির দাবীতে অসন্তোষ দান৷ বীধতে 
লেগেছে_ কিন্ত আইনগত কঠোরতা বাইরের সংগঠকদের বাগান প্রবেশের ক্ষেত্রে তীব্র বাধা 
হয়ে দীড়িয়েছে। চা-বাগানে প্রয়োজনীর খাদ্যদ্রবোর অভাব, চিকিংসার অভাব, তদুপরি তখন 
"re ছিল পুরুষ শ্রমিকদের (মরদ কানাই) দৈনিক পাঁচ আনা, নারীদের (আওরং কামাই) চার 
আনা আর কিশোরদের (ছোকড়া কানাই) এক আনা ছয়পাই। ১৯২৬ সালের ট্রেড ইউনিয়ন 
«Uf চা-বাগানে তখনও চালু করা হয়নি। এমনকি ১৮৯৫ সালের কারখানার দুর্ঘটনায় qua 
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জন্য আইন বা ১৯২৩ সালের কর্মচারী আইনত চা-বাগানে প্রবেশ করেনি। আর অন্য দিকে 
চায়ের উৎপাদন (কেবল পাহাড়েই) পৌঁছে গেছে দুই কোটি সাতাশ লক্ষ তেতাদিশ হাজার পাউণ্ড 
এ। ভারতের অন্য অঞ্চলে গঠিত চা-শ্রমিক ইউনিয়নের চাপে ১৯৪৪ সালে বৃটিশ সরকার “রেগী 
কমিটি" গঠন করেন চা-শ্রমিকদের অবস্থা পর্যালোচনার জন্য। ‘রেগী কমিটিরই’ অন্যতম সদস্য 
আর. কে. দাস কমিটির কাছে তার রিপোর্টে বলেন__“বেতনের ব্যবস্থা এমনই যে পরিবার 
প্রতিপালন দূরের কথা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যার উপার্জন মিলিয়েও চা-শ্রনিক পরিবারের দু'বেলার খাওয়া 
ভোটে т а কমিটি এই রিপোর্ট নথিভুক্ত করেছিল। 

১৯৪৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ‘দার্জিলিঙ জিল্লা চিয়া কমান মজদুর ইউনিয়ন’ (কেবল 
পাহাড়ের বাগানে) রতনলাল MANT সভাপতি ও SHAM হামালকে সম্পাদক করে গঠিত 
হয়। দার্জিলিঙে শ্রনিক সংগঠনের ক্ষেত্রে এটি দ্বিতীয়, কারণ প্রথম শ্রমিক সংগঠন হয়েছিল ১৯৪৪ 
সালে যখন র্যাডিকাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (mcam রায় প্রতিষ্ঠিত) তিনধরিয়ার রেলওয়ে 
ওয়ার্কশপে ইউনিয়ন গঠন করে (সাগিনা নাহাতো খ্যাত) মজুরীবৃদ্ধি, চিকিংসার সুযোগ প্রভৃতি 
দাবীতে একমাসের সফল ধর্মঘট করে। এর প্রধান সংগঠক প্রভাত বিশ্বাস (একটি হাত কনুই 
থেকে কাটা ছিল বলে রেল শ্রমিকরা সন্নেহে আখ্যা দিয়েছিল ‘ডুঁড়ে')। এঁর মৃত্যুর পর ইউনিয়নটি 
কার্যত উঠে যায়। 

দার্ডিলিঙে চা-শ্রনিক সংগঠন গঠিত হতে না হতেই নির্বাচন এসে পড়ে। শতকরা সাড়ে 
বারো ভাগ ভোটের ভিত্তিতে বঙ্গীয় বিধানসভার জন্য দার্জিলিঙের পাহাড়ি অঞ্চলে একটি সাধারণ 
কেন্দ্র ও একটি চা-বাগান Gru স্থির হয় এবং শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি নিলিয়ে একটি সাধারণ 
Gta নির্দিষ্ট হয়। দার্জিলিঙ-এর সাধারণ কেন্দ্রে ১৯৪৬ সালের ২৪শে মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে 
গোর্খালীগ সভাপতি ora সিং ৬রুং তারই দলের অন্য দুই প্রার্থী রূপনারায়ণ সিংহ ও ডি, বি 
যাতিকে পরাজিত করে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হন। চা-বাগান আসনে কমিউনিষ্ট প্রার্থী রতনলাল 
ব্রাহ্মণ কংগ্রেস প্রার্থী গাগা নিরিং৫ চা-বাগান মালিকদের সনর্থিত প্রার্থী এন, কে, নিরিংকে 
পরাজিত করে নির্বাচিত হন। কমিউনিষ্ট পার্টির নির্বাচনী ইন্তাহারেই প্রথন দার্জিলিঙবাসী 'গোর্ধাদের' 
জন্য “বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সহ’ জাতীয় আত্মনিয়স্থণের অধিকারের দাবী করা হয়,_ 
“аттата চাই’ কথাটিহ বলা A | চা-শ্রমিকদের জন্য হটাবাহার প্রথা রদ, নডুরীবৃদ্ধি, প্রস্ৃতিভাতা, 
চিকিংলার সুব্যবস্থা প্রভৃতির এবং চা-বাগান সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণের দাবীও তোলা হয়। 
নির্বাচনী প্রচারে কনিউনিষ্ট সংগঠকেরা বাগানে বাগানে প্রচারের সুবোগ পেলেও নানা Wim 
রতনলালকে তিনবার গ্রেপ্তার করা হয়। 

নির্বাচিত হওয়ার পর বঙ্গীয় বিধানসভায় (এস, সুরাব্দীর নেতৃত্বে মূসলিন লীগ সরকার 
তখন) দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে । রতনলাল SPIEL দওরা-সুরুয়ান (নেপালী জাতীয় পোষাক) 
পরে ও কোনরে qx (ভোভালী) বেঁধে বিধানসভায় ava প্রবেশ করতে গেলে পুলিশ বাধা 
দেয়__জোতি বলু রেলগুয়ে সংরক্ষিত আনন থেকে নির্বাচিত। তৃতীর কমিউনিষ্ট বিধায়ক ছিলেন 
দিনাজপুরের কৃষক রূপনারারণ রার) অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন “এটা নেপালীদের 
(end) জাতীয় পোষাক, রতনলালকে এ পোষাকে যোগ দিতে দেওয়া হোক।” দ্বিতীয় ঘটনাটি 
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হল রতনলালকে নেপালী ভাষায় TAM অধিকার দেওয়া। অবশ্য পরে রতনলাল বাঙলা ও হিন্দী 
বলতে পারেন বলে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। 

এ সময়েই অনুষ্ঠিত শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি আসনে কবিউনিষ্ট প্রার্থী রাধানোহন বর্মন 
কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। শিলিগুড়িতে ১৯৪৫ সালের শেষভাগে চট্টগ্রাম-বন্দীনুক্তি 
আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে কমিউনিষ্ট পার্টির শাখা গঠিত হলেও প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৪৪ সাল 
থেকেই। খাদ্য সঙ্কট ও অন্যান সমস্যা নিয়ে ‘জন কল্যাণ সমিতি” শানে একটি যুবকদের সংগঠন 
গঠন করে আন্দোলন শুরু করা হয়। এই সংগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন ডাঃ TAANA বিশ্বাস, 
নলিনী নোহন বিশ্বাস ও আব্দুর রব নানে এক সরকারী অফিসার। এই সংগঠন খাদা আন্দোলনে 
সাড়া জাগিয়ে দেয়। এই সংগঠনেরই কয়েকজনের (নৃপেন বনু, সৌরেশ দিত্র, ভূপেন ভৌমিক) 
প্রচেষ্টায় হিলকার্ট রোড ও Pree রোড-এর সংহোগস্থলে Тата বইপত্র নিয়ে একটি 
পাঠাগার গড়ে তোলা হয়। এই পাঠাগারকে কেন্দ্র ১৯৪৫ সালে সদানুক্ত আন্দানান বন্দী 
সত্ন্ত্রনারায়ণ মজুনদার একটি পার্টি কমিটি গঠন করেন ও তা জলপাইগুড়ি ভেলা কমিটির 
অধীনে কাজ করতে শুরু করে। পরে ১৯৪৬ সালের দার্জিলিঙ জেলা কমিটি গঠিত হলে 
শিলিগুড়িতে পার্টি শাখাকে তার সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচন উপলক্ষ্যে 
প্রচারের মধ্যে দিয়ে মাল্লাগুড়ি ও পাথরঘাটায় কৃষকদের সাথে যোগাযোগ হয়। “শিলিগুড়ি মজদুর 
ইউনিয়ন” নান দিয়ে গভর্ননেন্টস নিল ও এনকো প্লাইউড নিলে শ্রনিক সংগঠন হয় 1 কমিউনিষ্টদের 
নেতৃত্বেই এনকো নিলে তিনমানের এক ধর্মঘট হয়, কিন্তু পরে ভেঙ্গে যায় ও প্রায় সব শ্রমিকই 
ছাঁটাই হয়ে যান। 

এই সনয়টা ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষের ব্যাপক গণভাগরণের যুগ। ১৯৪৫ সাল থেকেই 
সারা ভারত জুড়ে শ্রনিক ধর্মঘট শুরু হয়েছে, ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে নৌবিদ্োহ হরেছে, 
চলেছে উত্তরবঙ্গে ষাট ক্ষ কৃষকের তে-ভাগার সংগ্রাম। এ সবের ঢেউ দার্ভিলি৬ জেলাতে 
লেগেছে__যদিও সীমিত অর্থে__তবুও শিলিশুড়িতে গণবিক্ষোভের নব্যে নিয়ে কবিউনিন্ট পার্টির 
প্রতিষ্ঠাকে গুরুহপুণহি বলতে হবে। তখন ওদিকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরশে বৃটিশ সরকারের 
প্রতিনিধির সাথে আলোচনা চলছে: তাই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কনিউনিষ্ট বিরোধা কুংসা প্রচার 
চলেছে--অবশ্য ভাতে কনিউনিষ্টদেরই প্রভাব বৃদ্ধি পেরেছে। 

wis এর পাহাড়ি অঞ্চলে চা-শ্রনিকদের আন্দোলনের জেরার শুরু হয়ে (9711 ১৯৪৬ 
সালের ১৮ই জুন চিয়াকামান নজদুর ইউনিয়ন (লাল айт!) এর eme থেকে ১৭টি দাবা নিয়ে 
সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হল। দূর দূর থেকে নারী পুরুষ চা-শ্রমিক পাহাড় ডিপিরে ETAG, 
কার্শিয়াং ও কালিম্পঙ শহরের জনসভায় যোগ দিতে আসতে লাগলেন। en দিকে চা-নালিকপক্ষ, 
কংগ্রেন, গোর্ধালীগ, খৃষ্ঠান নিশনারী я এ ধর্মঘটের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমে পড়লেন। ধর্মঘটের 
ডাকে চা-নালিকপক্ষ এই প্রথম ইউনিয়নের URE স্বীকার করলেন-_সরকারী প্রতিনিধিদের 
жаша ইউনিয়নের সাথে আলোচনা করতেও রাজী হলেন। 

ধর্মঘটের ডাক দিতেই অনেকগুলি বাগানে মানিকপক্ষ এক এক করে রেশন ও কেরোসিন 
তেল দিতে শুরু করে দিলেন। বাগানে, সংগঠকর! অবাধে প্রবেশের অধিকার পেলেন; পুলিশ, 
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চৌকিদার ও মুদি-নহাভনদের জুলুন প্রায় রাতারাতি বন্ধ হয়ে গেল। ধর্মঘট আর করতে SAT! 
১৯৪৭ সালে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার পর্যায়ে একটি অস্তববর্তীকালীন সরকার (Interim 
Government) গঠিত হলে তার শ্রনমস্ত্ী জগজীবন রান চা-মালিক, রাজা সরকার ও ইউনিয়নের 
প্রতিনিধিদের নিয়ে চা-বাগানে শ্রমিকদের নভুরীবৃদ্ধি নহার্ঘ্য ভাতা, প্রসূতি ভাতা, দেশে প্রচলিত 
শ্রনিক সংক্রান্ত আইন চা-বাগানে প্রচলিত করা প্রভৃতি নিয়ে সিদ্ধান্তে আসায় কতকগুলি দাবী 
পূরণ হল। 

চা-শ্রমিক ধর্মঘটের ডাক দেওয়ার সময়েই সংগঠকরা শ্রমিকদের নিজ উদ্যোগ গড়ে তোলার 
কথায় জোর দিয়েছিলেন এবং শ্রনিকরাও তাদেরই ক্ষমতায় রয়েছে মালিকদের enfe করা এই 
চেতনা লাভ করছিলেন। তারই প্রতিফলন দেখা গেল এক একটি বাগানে স্থানীয় বিভিন্ন জুলুনের 
বিরুদ্ধে বাগানে বাগানেই প্রতিরোধ গড়ে ওঠা। ঘুন এলাকার CE বাগানে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল 
নাসে শ্রদিকরা ধর্মঘটের নোটিশ দিলেন, সাথে সাথেই মালিকদের সংগঠনের নধ্যে শলাপরানশ 
হয়ে বাগান লক-আউট করা LA শ্রনিকরা বাগানে কাজ চালাতে লাগলেন-_নালিকপক্ষ ‘কোর্ট 
অর্ডার' নিয়ে এগারোজন শ্রমিক নেতাকে উচ্ছেদ করতে গেলেন। উচ্ছেদ ও লক-আউটের বিরুদ্ধে 
এগারো মাস লড়াই করে জয়লাভ করলেন ধের শ্রমিকরা । 

শিলিগুড়িতেও бен রকমের আন্দোলন OF হল। ১৯৪৭ সালের প্রথম ভাগে পাথরঘাটার 
ভাগবানদয়াল জোতদারের জমিতে তে-ভাগা আন্দোলন করে কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠক নৃপেনবসু, 
ভূপেন ভৌনিক, কৃষক নেতা বন্ধন ওরাও কয়েকজন কৃষক সহ গ্রেপ্তার হঙ্গেন__তিরিহানা চা- 
বাগানে ইউনিয়ন গঠন করে দাবী সনদ পেশ করতেই বেশ কিছু সংখ্যক শ্রনিক গ্রেপ্তার হয়ে 
যান। 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথেই স্কতস্ফূর্তভাবে শিলিগুড়ি শহরে 
চালের চোরাচাঙ্সীনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হতে থাকে_কনিউনিষ্ট উদ্যোগে একটি শাড়ি কমিটি 
নূলত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য গঠিত হল্গেও তা চাল, কেরোসিন তেল ও কাপড়ের 
চোরা চালান বন্ধ করার কাজে রাত জেগে তংপর হয়। অবশ্য আল্ল কিছুপরেই মহকুমা শাসকের 
“আইন হাতে নেওয়া চলবে না’ আদেশের বলে একাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং শাড়ি কমিটিও ভেঙ্গে 
যায়। একাজে প্রধান উদ্যোগ ছিল জগদীশ ভট্টাচার্য (তখনও কনিউনিষ্ট) শান্ডি বসু, নৃপেন বসু, 
নলিনী বিশ্বাস, ভূপেন ভৌমিক, অতীন বসু প্রভৃতির। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বিভক্ত বাঙলা 
অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মনোনীত কংগ্রেসী TTR (তখনও প্রধানমন্ত্রীহ বলা হত) প্রফুল্ল БШ 
ঘোষ শিলিগুড়িতে এলে টাউন স্টেশনেই এক স্বতস্ফৃর্ত জনসভা হয়ে যায়। প্রফুল্ল ঘোষ মহাশয় 
সকলকে আশ্বাস দেন যে “স্বাধীন ভারতে স্বেচ্ছাচার, দূর্নীতি বন্ধ করে জনকল্যাণমূঙ্গক শাসনব্যবস্থা 
প্রতিষ্ঠিত হবেই। 

দেশ বিভাগে শিলিগুড়ি নহকুমায় বিপুল সংখ্যক Care আগমনে রাজনৈতিক সংগঠনের 
ভারসাম্য নষ্ট হল। কংগ্রেসের মধ্যে নবাগত ও পুরাতনদের সংগঠন দখল নিয়ে ঘোর বিবাদ 
লেগে গেল। দার্জিসিঙে জাতীয় স্বাতস্ত্যের প্রশ্নে কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে বিরোধ যুবক পার্টি 
সদসাদের দলভাগে পর্যবসিত হল। 
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১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হল---জেলার 
নেতৃস্থানীয় কর্মী সকলেই বিনা-বিচারে আটক আইনে গ্রেপ্তার হলেন। 

১৯৫০ সালে গিয়ে শিলিগুড়িতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আগননকে কেন্দ্র 
করে এক যুব ছাত্র বিক্ষোভ হয় এবং পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়। এছাড়া পাহাড় বা সমতলে 
১৯৫৩ সালের আগ পর্যন্ত এই সনয়ে সব আন্দোলনই ঝিমিয়ে ছিল। এটা বলা দরকার যে 
দার্জিলিঙ জেলার কোথায়ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ হয়নি। সরকারী কর্মচারী ছাড়া মুসলমানদের 
কেউ দেশত্যাগ এখান থেকে করেননি। দুই একজন বড়লোক সম্পত্তি বিনিময় করে পাকিস্তান 
চলে যান। Oc 

১৯৫২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পরই সার্বজনীন 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন হয়। পাহাড়ের দুটি ও শিলিগুড়ির একটি এই তিনটি 
আসনে গোর্খা লীগ ও শিলিগুড়ির সংরক্ষিত আসনে কংগ্রেস বিজয়ী হয়। কালিম্পঞ্ডে প্রথমে 
কমিউনিষ্ট প্রার্থী বিজয়ী হলেও মামলায় হেরে যাওয়ায় উপনির্বাচনে গোর্বালীগ প্রার্থী রতনলাল 
ব্রাহ্মণের জামানত বাজেয়াপ্ত করে বিজয়ী হন। 

১৯৫৩ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচেষ্টায় তরাই অঞ্চলে কৃষক-আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং 
কর্জাধানের লড়াই, কর্জার সুদ বন্ধের লড়াই, ধানের ভাগ প্রভৃতির ভিত্তিতে অল্প সময়ের og 
সমগ্র তরাই এলাকাতেই কৃষক সনিতি ছড়িয়ে পড়ে। এই কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনে কানু 
সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল প্রদুখদের প্রধান ভূমিকা ছিল। ১৯৫৪ সালে তরাই এর চা-বাগানগুলিতে 
এক দিনের ধর্মঘট করে বিভিশ্ব বাগানে ইউনিয়ন গঠিত হতে থাকে_চারু মজুমদার, বীরেন 
বসু ও অতীন বসুর প্রচেষ্টায়। 

১৯৫৫ মালের ২২শে জুন থেকে মজুরীবৃদ্ধি, কাজের ঠিকা কমানো, বোনাস, পাকাঘর প্রভৃতি 
দাবী নিয়ে পাহাড়ের ৫৫টি*চা-বাগানে কমিউনিষ্ট পার্টি ও cm লীগের ইউনিয়ন চা-শ্রনিক 
ধর্মঘট শুরু করল। ২৫শে জুন মার্গারেট হোপ চা-বাগানের এক শ্রমিক মিছিলের উপর পুলিশগুলি 
চালালে মৌলি শোভা রাইনী ও অমৃত মায়া রাইনী দুজন নারী শ্রমিক, চোদ্দ বছরের কিশোর 
কালে fry, জিংমান তানাঙ্গ, কানছা সুনুয়ার ও বাহাদুর কারী এই ছয়জন শ্রমিক নিহত হন। 
এঁদের মৃতদেহ নিয়ে দার্জিলিঙ শহরের স্থায়ী ১৪৪ ধারা ভেঙ্গে বিশ হাজার টা-শ্রমিকের নিছিল 
শহর পরিক্রমা করে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন। মালিক পক্ষ বোনাসের দাবী নানতে বাধ্য 
হয়েছিলেন। d বছরেরই ২৪শে আগষ্ট তরাই ও ভলপাইগুড়ির দুই লক্ষ চা-শ্রনিক সব কটি 
ইউনিয়নের সম্মিলিত আহ্বানে বোনাসের এবং অন্যান্য অনুরূপ দাবী নিয়ে সাধারণ ধর্মঘটে নামেন। 
১০০-১৩০ টাকা পর্যন্ত মাথা পিছু বোনাস আদায় করে ধর্মঘট শেষ হয়। আন্দোলনের রূপ 
দেখে চা-বাগানের সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এক অনুসন্ধান কনিটি বসাতে বাধ্য হলেন, 
তারই ফলে “বাগীচা আইন' বা 'প্রানটেশান লেবার TS" পাশ হয়। 

ইতিমধ্যে পন বাংলা সরকার ‘জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ’ ও ভূমিসস্কার আইন পাশ’ করলেন। 
জোতদারের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের ধার কনেই গেল-_কৃষক আন্দোলন সরকারী আইনকেই 
কার্যকরী করায় সীমিত হয়ে গেল। ১৯৫৯ সালে আইনে নির্দিষ্ট জমির Vestn লঙ্ঘন করে 
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বেনামিতে জাম রাখার বিরুদ্ধে MACE মহকুলা ভুড়েহ কৃষক আন্দোলন বস্তুত হয়ে পড়ল-_ 
জোতদারের গোলা ভেঙ্গে বেনামী জ্মির ধান দখল করা ব্যাপক হয়ে পড়ল। এই আন্দোলনের 
ফলে তরাই অঞ্চলে জোতদারী প্রথাটিই ভেঙ্গে পড়ল এবং বিপুল সংখ্যক ভূমিহীন কৃষক অল্প 
করে হলেও (সব চেয়ে বেশী ছয় থেকে আট বিঘা) ভনির অধিকারী হলেন। + 

১৯৬২ সালে ভারত-চীন সীমানা সংঘর্ষের সয় কমিউনিষ্ট পার্টির জেলা, মহকুনা স্তরের 
প্রায় সব নেতৃস্থানীয় কর্মীই গ্রেপ্তার হয়েছিল, ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত একবার ছাড়া একবার ধরা 
করে এই গ্রেপ্তার চললো। ফলে গণ-সংগঠন ও আন্দোলনে-এর বিরূপ প্রভাব পড়তে লেগে 
গেল। wee পাহাড়ে শিক্ষিত নেপালী মধ্যবিভ্তের tea জাতীয় স্বাতস্ত্রের প্রশ্নটিকে প্রবল 
করে তুলল, মধ্যবিত্ত নেপালীদের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব একেবারেই কনে গিয়েছিল, 
চা-বাগানেও তা কমতে লাগল এবং গোর্খালীগেরও কিছু সদস্য নেপালী ভাষা পরিষদ ধরনের 
আলাদা সংগঠন করতে লাগলেন। ১৯৬৪ সালে সর্বভারতীয়ভাবেই কমিউনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হলে 
«fefe জেলার অধিকাংশ সদস্যই মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিতে রইলেন। এতে আন্দোলনে „ 
নতুন শক্তির সঞ্চার হল, পার্টি সদসাদের মধ্যে ‘নতুন পার্টি নেতৃত্ব নতুন সংগ্রাম গড়ে তুলবেন" 
এই আশার সঞ্চার হল। 

যাই হোক, পাহাড়-সমতল মিলিয়ে দার্জিলিঙ জেলার জনসাধারণ এই জেলার একটি বৈশিষ্ট্যের 
এতিহা বহন করে চলেছেন যা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ বা সারা ভারতেরই কোন আন্দোলনে প্রভাবিত 
না হওয়া। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে পশ্চিন বাঙলার জঙ্গি খাদ্য আন্দোলনের কোন প্রভাব 
দার্জিলিঙে পড়ল না- বন্দীনুক্তি আন্দোলন কোন সাড়া ভাগালো না। 

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর নাসে দার্ভিলিঙ-জলপাইগুড়ি মিলিয়ে চা-শ্রমিকরা সাধারণ ধর্মঘট 
করলেন। এবার অনেকবেশী সংগ্রামী মেজাজ দেখা গেল। এবারও পাহাড়ের কলেজে ভ্যালী 
চা-বাগানে বীরে প্রধান নামে এক চা-শ্রনিক পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারানেন। এ বাগানেরই 
নারী-শ্রানিক পুলিশের বন্দুক কেড়ে নিয়েছিলেন। শহীদের দেহ নিয়ে এবারও আরও বিশাল এক 
বিছিল সংগঠিত হয়েছিল। ү 

১৯৬৭ সালে জেলার সমতল তরাই অঞ্চলে SH ‘নকশাল আন্দোলনের, সূত্রপাত হয়। 
পত্র, পত্রিকায় সংবাদের সুবাদে 'নকশালবাড়ির' আন্দোলন বলে আখ্যাত হলেও, প্রকৃতপক্ষে 
মার্ক্সবাদী কনিউনিষ্ট পার্টির জেলা নেতৃত্বের এক অংশ এই আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা নেন। জেলা 
সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য চারু মজুনদারই এই আন্দোলনের মূল তাত্তিক ছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রামের 
দ্বারা সমাজ পরিবর্তনের আওয়াজ নকশাল আন্দোলনে তুলে ধরা হয়েছিল। শুধুমাত্র সশস্ত্র শক্তির . 
সাহায্যে ক্ষমতা দখলের নানে নধ্যবিস্ত যুবকদের ‘গেরিলা এ্যাকশানের' মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার 
ভ্রান্ত নীতির ফলে এই আন্দোলন শ্রমিক, কৃষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রবল সরকারী 
দমননীতির ফলে চার বছরের মধ্যেই জিনিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই নকশাল আন্দোলনের রেশ 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আজও দেশ জুড়েই আছে আর সর্বস্তরের মানুষের বধোই এই আন্দোলন এখনও 
অসংখ্য তরুণ-তরুণীর বীরত্ব ও আত্মদানের জন্য শ্রদ্ধার বিষয় হয়ে আছে। 

দার্জিলিঙের পাহাড়ি অঞ্চলে গোর্ধালীগের প্রভাবে যথেষ্ট ভাটা পড়ে গেল। Cm জাতীয় C 
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আয্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে গোর্খালীগের কেবল বাঙালী বিদ্বেষ প্রচার, সাংসদ গোর্থালীগ নেতাদের সময়ে 
সময়ে কংগ্রেস যোগদান Teas সরকারের গোর্ধালীগ সম্পাদকের মন্ত্রী হওয়া প্রভৃতি শিক্ষিত 
নধ্যবিভ নেপালীরা লীগের নেতৃত্বে আস্থা হারাচ্ছিলেন। সন্তরের দশকেরই anra সীগ ভেঙ্গে 
“প্রান্তীয় পরিষদ' ও কিছু পরে 'শীলো ater সংগঠন তৈরী л! জি, এন, এল এফ নেতা সুবাস 
fafa: এর আবির্ভাব এ" নীলো wer সংগঠনের মধ্যে দিয়ে। পূর্বাঞ্চলের নাগা, মিজো, বরোদের 
. আন্দোলন, খালিস্তানের দাবী প্রভৃতি নেপালীদের বিশেষতঃ সম্প্রতি উচ্চ শিক্ষিত ও কিছু অর্থশালী 

(ইতিনধ্যেই তো উত্তরবঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে 
গেছে) নেপালীদের মধ্যে স্বাতস্ত্রের বোধ আরও জোরদার ও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করল।__ 
চা-বাগানের শ্রমিকদের আশা, আকাঙ্তক্ষা কেবল মভুরীবৃদ্ধির মধ্যেই সীনাবদ্ধ থাকতে চাইল না_ 
জাতীয় атша প্রশ্ন সমগ্র নেপালী জাতির মধোই “মানবিক অধিকার' এর দাবী হিসাবে উঠে 
এলো। চা-_ শ্রমিক কবি গান বাধলেন-__ 

সুমন ফুলে কো 

ইস্পন্দন হের, মুটুকো щч 

উনঙ্গলে নাচে কো।” পের্বতে-কন্দরে চেতনা জাগছে, আনার হৃদয়ের স্পন্দনে দেখো আশা 
কেমন নেচে উঠেছে।) 

১৯৮০ এর দশক পড়তে না পড়তেই দার্জিলিঙের পাহাড়ে প্রচলিত রাজনৈতিক দল ও সংগঠন 
সব প্রায় মুছে গিয়ে 'গোর্ধা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট” সব নেপালী বা গোর্খাদেরই নেতৃত্ব 
নিয়ে ফেললো। 

দার্জিলিং জেলার গণ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিবৃত্ত নতুন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ছাড়া 
অবশেষে এখানেই শেষ হয়ে যায়! 


সুত্র £ 

১। বেঙ্গল RRR গেজেটিয়ার্স-_এ, জে ড্যান 

২। পাহাড়ি কুহিরো fea পহিলো লাল তারা (নেপালী) আর, fa, রাই 
vi শিলিগুড়ি শহরের ইতিবৃত-_বিজয় চন্দ্র ঘটক 
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শৈল রাণী দার্ভিলিং। এক সনয়ের সিকিম রাজের অধীন এক বিরল বসতির গভীর 
জঙ্গলে ঢাকা আজকের দার্জিলিং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ও জনজাতি বিন্যাসের প্রশ্নে 
এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সেদিনকার সেই লেপচা গ্রাম দোরজেলিং এর নানের 
যে অর্থ ‘aa দেশ' সেই অর্থের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু তংকালীন বাংলার ছোট লাট 
সাহেব লর্ড রোনাল্ডসে সেই বত্রেব দেশকে কেন্দ্র করে যে “ল্যান্ড অফ দি থান্ডারবোপ্ট' 
লিখেছিলেন, সেই ‘দোরজেলিংকে আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না, অথচ আজকের দার্জিলিং 
জেলার এই afecga উৎস সন্ধানে ল্যান্ড অফ দি থান্ডারবোপ্টের আঙ্গিনায় উকি না দিয়ে উপায় 
নেই। 

দার্জিলিং ছিল পুরোহিত-তান্ত্রিক সিকিম রাজ্রতস্ত্রের অধীন। ১৮৩৫ সালে হিমালয়ের গা বেয়ে 
তিব্বতের পথের সন্ধানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সিকিন রাজার কাছ থেকে দার্জিলিং কে প্রায় 
উপটোৌকন হিসাবেই লাভ করেছিল। নেপালের সাথে সিকিমের লড়াই-এ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী 
সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছিল সিকিনের প্রতি। তারই ফলশ্রুতিতে দার্জিলিং ল্লীজ-এর নানে 
কোম্পানীর করায়ত্ত হয়। কোম্পানীর উদ্দেশ্য ছিল তিব্বতের প্রতি তার হাতকে প্রসারিত করা। 
তাই ১৮৪১ সালে erm কার্শিয়াংকে্ড সিকিনের হাত থেকে নিয়ে নিল। কালিম্পং ছিল 
তখন ভূটানের অঙ্গ। কোম্পানীর বদলে তখন ভারতের রাজদণ্ড স্বয়ং ব্রিটিশ রাজের হাতে। 
ভুটানের কাছ থেকে কালিম্পংকে ছিনিয়ে নিতে ব্রিটিশ রাজকে খুব একটা বেগ পেতে হয় নি 
(১৮৬৫)। কোম্পানীর শাসন কেন্দ্রের অবস্থান তখন কলকাতায় । ফলে কোম্পানী কর্তৃক অধিকৃত 
এই পার্বত্য অঞ্চল বাংলার শাসন সীমাতেই те হয়েছিল। 
ক্ষমতা প্রসারের fete, নিকিনের রাজা দুর্বল। একদিকে নেপাল, অপর দিকে ভূটান-এই দুই- 
এর আক্রমণে বার বার বিপর্যন্ত। তার বিস্তৃত ভূখন্ড দুই সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্র নেপাল ও ভুটানের 
দখলে ছিল। ইংরেজ শানকেরা তাদের সেই সুপরিচিত কৌশলে সিকিনের রক্ষাকর্তা রূপে উপস্থিত 
হল। তারপরের ইতিহান তো সেই একই ইতিহাস, রক্ষাকর্তার গ্রাসে সমগ্র অঞ্চলটাই ঢুকে পড়ে। 

সানরিক দৃষ্টিকোণ থেকে দার্জিলিং ইংরেজদের কাছে পরন বরণীয় হলেও দার্জিলিং শহরকে 
স্বাস্ানিবাস রূপে রূপ দেওয়ার কৃতিত্ব কিন্তু এক বাঙালি পরিবারের। সেই পরিবারটি বর্ধমান 
রাজ পরিবার, কবিরাজের পরানর্শে এই রাজপরিবারের এক পূর্ব-পুরুষ এখানে এসে বাস করে 
ছিলেন। গঙ্গার উপরে বিহারের কারাগোলা ঘাট থেকে শিলিগুড়ি শহরের মধ্যে নহানন্দা নদী 
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পর্যন্ত প্রসারিত রান্তাটির নান যে বর্ধনান রোড এটা তারই অবদানের স্বীকৃতি। এর নাথে মুক্ত 
হয়েছিল ইরেজ রাজপুরুষ এবং গোরা সৈন্যদের স্বাস্থানিবাস গড়ার তাগিদ। অর্থাৎ এ পর্যন্ত 
ছিল ইউরোপের কোন শৈলনগরীর ছাচে দার্ভিলিংকে রূপান্তর ঘটিয়ে গোরা সৈনা তথা গোরা 
শাসকের জীবনে ‘হোমল্যান্ডের’ স্পর্শ দেওরা। 

১৮৩৯ সালে আসানে চা-বাগিচা শিল্পের আসাম কোম্পানী স্থাপনের সাথে সাথেই আসান 
থেকে দার্জিলিং এই АФН অঞ্চল জুড়ে শুরু হয়ে যায় এক নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক 
বিন্যাসের পটভূমি। আর সেই পটভূনিই সৃষ্টি করেছে আজকের দার্জিলিং জেলাকে! 

১৮২৩ সালে যখন মেজর রর্বাট FA আসানে চা-গাছের ঝোপ আবিদ্ধার করেছিলেন তখনই 
ইংরেজদের জহুরী চোখে “দুটি পাতা একটি ঝুঁড়ির এই সবুজ পাতার তরল সোনার সোনালী 
ভবিষ্যত ধরা পড়েছিল। ১৮৩৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চীনের সাথে চা বাবসায়ে তার 
একেচেটিয়া অধিকারকে ধরে রাখতে পারল না। ফলে কোম্পানীর ডিরেক্টররা আসামের চা 
বাগিচার সম্ভাবনা নিয়ে অত্যন্ত উৎসাই হয়ে উঠেছিল। এই সম্ভাবনাকে খতিয়ে দেখতে ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোন অসুবিধা হয় নি। কারণ, এর কয়েক বছর আগেই অর্থাং ১৮২৫ সালে 
আসান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দখলে চলে এসেছিল। ১৮৩৮ সাল ভারতের চা-শিক্সের এক 
সন্ধিক্ষণ। এ দিনই লন্ডনের বাজারে প্রথন ভারতীয় চায়ের আবির্ভাবই যে শুধু ঘটেছিল তা 
নয়, “এলাম, দেখলান, জয় করলান”-এর মতই ভারতীয় চায়ের ঘন রঙ প্রথম আবির্ভাবেই 
ইংল্যান্ডবাসীদের মন জয় করে নিয়েছিল। 

১৮৫৯ থেকে ১৮৬৬ সাল। এই সাত বছর ধরে সারা আসামের পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে চলল 
জঙ্গল পরিষ্কারের অভিযান। নিত্য নতুন চা-বাগানের গোড়াপত্তন হয়ে চলল, লন্ডনের শেয়ার 
মার্কেটে তখন একই আলোচনা, আসামের চা-বাগান। অসংখ্য অস্তিত্বহীন কোম্পানী ব্যাঙের ছাতার 
মত আনাচে কানাচে গজিয়ে উঠল। এরা আসামে কোন চা-বাগান ন! কিনেই চা-বাগানের মালিক 
বলে দাবি করে জাল শেয়ারে বাজার ছেয়ে দিয়েছিল। ১৮৬৬ সালে চা-বাগানের শেয়ার নিয়ে 
এই উন্মাদনা সাবানজলের বুদবুদের মত ফেটে গেল। এই সময়ই লন্ডনের বাজারে দেখা দিয়েছিল 
অভূতপূর্ব মন্দা, এরও প্রভাব এসে পড়ল চা শিল্পে। এতে অবশ্য ভারতীয় চা-শিল্পের পক্ষে 
উপকারই হয়েছিল। রুগ্ন তথা হঠাৎ গজিয়ে উঠা কোম্পানীর বদলে কলকাতা ও লন্ডনের 
সম্ম্মদশালী কোম্পানীগুলি চা-বাগিচা শিল্পে টিকে থাকার ফলে চা-শিল্প আবার নতুন জীবন ফিরে 
পেতে পেরেছিল। এই ব্যাপারে যে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চা-বাগিচাকে চা-শিল্পে রূপাস্তরে 
সাহায্য করেছিল, তা হলো ব্রিটিশ বাণিজ্যিক পুঁজির শিল্পপুঁজিতে রূপান্তর, কারণ এই শিল্প পুঁজির 
এক উল্লেখযোগ্য অংশ চা, কফি, রবার প্রস্তুতি বাগিচায় নিয়োজিত হয়েছিল। 

১৮৫৯ সালে ধোতরে চা-বাগানে (বর্তমানের লেবং) প্রথম চা ফ্যাক্টরী স্থাপনের মাধ্যনে 
দার্জিলিং-এ যে শুধুমাত্র চা-শিল্পের পত্তন হয়েছিল তা নয়, এই OER জুড়ে শুরু হয়েছিল চা- 
বাগিচার রাজনীতি। ১৮৬০ থেকে ১৮৬৪ এই চার বছরের মধ্যে একে একে গিং, আনবটি, 
তাকদা, পৃবচেরিং, তাগভার, বাদার্মতায়, মকাইবাড়ি এবং পানদাহ চা-বাগান দার্জিলিং-এ জন্ম 
নিল। 
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দার্ভিলি-এর পার্বতা অঞ্চলে এবার চা-কর সাহেবদের মৃগয়া ক্ষেত্র রচনা করার তাগিদ 
ছিল, তারই ফলে হিনালয়ের সানুদেশের Rewer ভেঙে রেলপথ ও নোটরের রাস্তা যেন 
সেই sm 'দোরজেলিংকে' এক টানে বিংশ শতাব্দীর দরজায় পৌঁছে দিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর 
ইতিহাস তো শুধু ara এগিয়ে যাবার ইতিহাস নয় । এই ইতিহাসে আছে শোষণের ইতিহাস, বঞ্চনার 
ইতিহাস আর শঠতা ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক বিভেদের ইতিহাস। আর আজকের দার্জিলিংকে জানতে 
হলে দার্জিলিং জেলার রূপসী দেনাকের অন্তরালে যে অন্ধকারের হতিহ্যসটুকু আছে, তাকেও 
কিন্তু জানতে হবে। 

পাহাড়ের পাথুরে গা কেটে চা-বাগান পত্তন করতে যে অমানুষিক পরিশ্রন দরকার, তার 
জন্য প্রয়োজন ছিল কঠোর পরিশ্রমী শ্রমিকের দল। পরিশ্রমী, কিন্তু অনুগত। দুখ বুজে মুনাফা 
শিকারীদের vera তালিন করাকেই এরা মনে করবে তাদের বিধিলিপি। এত দিনে পাহাড়ের ঢাল 
বেয়ে চা-বাগানের ঢেউ নেনে এসেছে সমতল ক্ষেত্রে, তাই শ্রমিক সংগ্রহের আড়কাঠির দল 
ছুটেছিল দুটি ধারায়। এক দল আড়কাঠি হাজির হল রানাশাহীর সানভ্তযুগীয় শোষণে জর্জরিত 
পূর্ব নেপালের বৃতুক্ষু জনতার কাছে। আড়কাঠির অপর দল গিয়েছিল আদিবাসী অধ্যুষিত বিহারে। 

“চিয়া কো বোট না সূন ফলছ”' (চায়ের গাছে সোনা ফলে)। পূর্ব নেপাল থেকে পিতৃপুরুবের 
ভিটে মাটি ছেড়ে দলে দলে নারী ও পুরুষ এসেছে এইখানে । তাদের হাতের স্পর্শে আর ঘামে . 
সোনা যে ফলেছে এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই, তবে সেই সোনা কার ঘরের গোলায় জনা 
হয়েছে, সেই Fifa সত্য কারো অজানা নেই। 

দার্জিলিং জেলার সমতল ক্ষেত্র থেকে শুরু করে ভুয়ার্স পর্যন্ত চা-বাগিচাগুলি কিন্তু স্থানীয় 
অধিবাসীদের আকর্ষণ করতে পারে নি। চা-বাগানগুলিতে তখন ছিল শ্রমিকের অভাব। ১৮৮৩ 
সালের এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, সে সময় একজন চা-শ্রবিকের নাসিক মজুরী ছিল ৩ 
টাকা, অপরদিকে একজন কৃষকের গড় মাসিক আয় ছিল ৭ টাকা। 

চা-বাগানের বাবুশ্রেণীর কর্মীরা কিন্তু ছিলেন অধিকাংশই বাঙালি। এরা মূলত এসেছেন পূর্ব- 
বাংলা ঘেকে। কোম্পানীর রাজত্বের অবসানের পর ব্রিটিশরাজ সরাসরি এদেশের শাসন দণ্ড 
অধিগ্রহণ করার পর ঢাকা বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে তার পূর্বকৌলিন্য থেকে অনেক দূরে সরে 
আসে। ফলে এঁ সমস্ত পরিবারের শিক্ষিত ব্যক্তিরা চা-বাগানে তাদের ভবিবাত জীবন গড়তে 
পাড়ি দিয়েছিল। এই সমস্ত শিক্ষিত বাঙালিরা বেশীর ভাগই ছিলেন “উচ্চবংশ জাত”। এরা 
তাদের ইংরেজী শিক্ষার গুণে অতিদ্রুত ইরোপীয় নাপিকদের নজর কেড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিক্ষ। 
এই সমস্ত বাস্তালি শিক্ষিত বাবু তাই শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে মধ্যস্থৃতাকায়ী রূপে নিজেদের 
হাজির করতে পেরেছিল। সে সময় কোন ট্রেড ইউনিয়ানের frg ছিল না। বহক্ষেত্রে এই সমস্ত 
শিক্ষিত বাগানবাবুরা মালিক-শ্রমিকের বিরোধে শ্রনিকদেরই সাহায্য শুরু করেছিলেন। যে সমস্ত 
зата চা-বাগানে জীবিকার সন্ধানে এসেছিল তারা তাদের নিজেদের চেনা পরিচিতদেরও এখানে 
আসার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিল। সবাই যে চা-বাগানে চাকুরী করতে এসেছিলেন তা লয়, 
এদের মধ্যে অনেকেই আইন-ব্যবসায় সাফলা লাভ করলেন। কেউ কেউ শিক্ষকতাকে বেছে 
Rafter: অর্থাৎ চা-বাগানকে কেন্দ্র করেই দার্জিলিং জেলায় গড়ে উঠেছিল এক সামাজিক 
ও সাস্কৃতিক ধারা। 


sva Dp age 


দার্জিলিং জেলায় চা-বাগিচা ও শৈল শহরে পর্যটকদের আকর্ষণ ছাড়াও এই পার্বত্য meu 
হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ বাহিনীতে com সৈনা সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র। সনতলবাশীদের সঙ্গে পার্বত্য 
অঞ্চলের দূরতৃকে কাজে লাগিয়ে ব্রিটিশরা বিরোধী আন্দোলনকে দমন করতে গোর্ধা বাহিনীকে 
ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু দার্জিলিং ভেলার চা-বাগানের পন্তনের সাথে বাংলা থেকে যে 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের একটি অংশ পার্বত্য এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিল, তাদের মাধ্যানে 
পাহাড়বাসীদের মধ্যেও জাতীয় চেতনা Sen সাম্রাজাবাদ বিরোধী মনোভাব প্রোথিত হয়ে চলেছিল। 
সামিল করার পিছনে তাই এ সমস্ত বাঙালি বাবুদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। আর 
বাঙলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যতই তীব্র হয়েছে ততই ইংরেজ নালিকানাধীন দার্জিলিং জেলার 
চা-বাগিচার মালিকেরা চা-শ্রমিকদের তার প্রভাব থেকে TE রাখতে দার্জিলিং জেলাকে বারবার 
বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি তুলেছে। 

(2) 

১৯০৫-০৭1 সারা বাংলা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উত্তাল। তার ঢেউ 
মাঝে মধ্যেই এসে পড়েছে আপাত শাস্ত দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে তাতেই বারবার আতঙ্কে 
দিশেহারা হয়েছে চা-বাগিচার মালিকেরা | তাদের ভয় ছিল ব্রিটিশ বিরোধী এই আন্দোলনের আঁচ 
যদি চা-শ্রমিকদের উপর এসে পড়ে, তবে তাদের AMA মুনাফার ইমারত তাসের ঘরের মত 
ভেঙ্গে পড়বে। এই সময় নেপালের প্রধাননস্্রী চন্দ্র সাম্‌শের এলেন লণ্ডন সফরে। বাংলার এই 
জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তীব্রতায় নেপালের প্রধানমন্ত্রীও খুব চিডিত। তার ভয় বাংলার এই 
আন্দোলন নেপালের সামস্ততাস্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি বিপদ হয়ে উঠতে পারে। ফলে নেপালের 
প্রধানমন্ত্রী ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন দমনে ব্রিটিশ শক্তির সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করতে 
রাজি হন। দার্জিলিং জেলার রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎস সন্ধানে তাই ইংরেজ চা-নালিকের 
স্বার্থ, ব্রিটিশ সাহ্রাজ্যবাদীশক্তির সাথে হিমালয় রাজা নেপাল, সিকিম ও ভুটানের সম্পর্ক, সেই 
সাথে তৎকাল্লীন তিব্বত ও চীনের রাজনৈতিক অবস্থা এবং ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন ইত্যাদি 
উপাদানগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা খুবই ew 

ইংরেজ চা-কর নালিকেরা বাংলার জাতীয়তাবাদী চেতনাকে দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে 
কোনভাবেই প্রবেশ করতে দিতে চান নি। সারা বাংলাদেশের জন্য ইংরেজ শাসকেরা চিরস্থারী 
বন্দোবস্ত আইন চালু করলেও দার্জিলিং জেলাকে এই আইনের বাইরে রাখা হল। অন্য সব জেলার 
জন্য ГРУЗ ম্যাজিট্রেট, দার্জিলিং জেলার জনা ডেপুটি কনিশনার। (SBE ন্যাজিত্রেটের তুলনায় 
তার হাতে ছিল অনেক বেশি ক্ষণতা। কোন ব্যক্তি অবান্ধিত মনে হলে ডেপুটি কনিশনার ২৪ 
ঘণ্টার নোটিশে তাকে দার্জিলিঙ জেলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিতে পারতেন। 

বেশ কিছু শিক্ষিত বাঙালী часе একদিকে যেনন পার্বত্যবাসীদের qug সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
জাতীয় ভাবধারাকে প্রোথিত করেছেন, অপর দিকে আরেক শ্রেণীর বাঙালীর উ্লাসিক মনোভাব 
পার্বত্যব্যসীদের সাথে সমতলের ব্যবধানকে বাড়াতে সাহায্য করেছে। দুর্ভাগ্ক্রনে এই শ্রেণীর 
বাস্তাল্সীরা সংখ্যায় ছিল বেশি। 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-_-১৯৯৬ O ১৮৩ 


দার্জিলিং জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনাতন ভগীরথ সত্যের নারায়ণ মজুমদারের 
স্মৃতিচারণ থেকেই একটা উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে 

"আমরা শুনেছি দার্জিলিং শহরের অর্ধেকের মালিক ছিলেন কোচবিহারের এবং বাকী 
অর্ধেকের বর্ধনানের MEN সাহেবদের দেখাদেখি সনতলবাসীদের যারা গ্রীষ্মে ও শরতে বায়ু 
পরিবর্তনের জন্য এখানে আসতেন তারা ARTY ব্যক্তি, অভিজাত অথবা উচ্চপদস্থ সরকারী 
কর্মচারী লৰপ্রতিষ্ঠ আইনভীবী ইত্যাদি। অন্যপ্রদেশ ব! অন্ভাবী মানুষদের এনন কি নিম্নবর্ণের 
বাঙালীদের সম্বন্ধে শিক্ষিত উচ্চ বা safe বাঙালীদের উন্রাসিক মনোভাবের কথা সুবিদিত। 
মানুষদের কাছে টানার চেষ্টা ত’ করেনই নি, Tory অবস্তায় দূরে সরিয়ে রেখেছেন। এহেন 
পরিবেশে সমতলবাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ রূপ নিয়েছে প্রধানত বাঙালী বিদ্বেষের ব্রিটিশ গভর্ননেণ্ট 
তাতে উস্কানি দিয়েছে, কেননা বাংলার বিপ্লব আন্দোলন তাদের কাছে দুঃস্বপ্নের F 

পাহাড় ও সমতলের এই বিভেদকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজ চা-মালিকেরা বারবার দাবি 
তুলেছিলেন দার্জিলিংকে বাংলা থেকে বিভক্ত করার। ১৯০৭ সালে প্ল্যাপ্টার্স আসোসিয়েশন এবং 
ইউরোপীয়ান আসোসিয়েশন “সিটিজেনস অফ দার্জিলিং হিল্স'-এর নামে বাংলা থেকে দার্জিলিংকে 
বিচ্ছিত্র করার দাবী জানিয়েছিল। 

থে ইংরেজ সরকার বঙ্গতঙ্গের মাধ্যমে বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে WH করতে 
চাইছিল, সেই ইংরেজ সরকার তারই সহোদর চা-বাগিচা মালিকদের এই দাবি মানতে চাইলেও 
সেই সময়কার রাজনৈতিক বিন্যাস তাকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। আর বর্তমানের দার্জিলিং 
জেলাকে জানতে হলে সেদিনকার সেই রাজনৈতিক বিন্যাসকেও জানা দরকার। 

সেই সময় তিব্বতের উপর কর্তৃত্ব নিয়ে ব্রিটেনের সাথে জার শাসিত রাশিয়ার wx শুরু 
হয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদী শক্তির স্বপ্ন, তিববতকে স্প্রিং বোট হিসাবে ব্যবহার করে তার থাবা 
ইয়াংসি নদী পর্যন্ত প্রসারিত করা। তিব্বতের ভৌগোলিক অবস্থান সামরিক দিক থেকে কতখানি 
গুরুত্বপূর্ণ তা জারের রাশিয়ার অজানা ছিল না! তিববতকে দখল করে দক্ষিণ-এশিয়ায় তার প্রভাব 
বিস্তার করা নিয়ে ঠান্ডা লড়াই শুরু হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকের সঙ্গে। তিব্বতীয়রা ব্রিটিশ অধীনতা 
মানতে রাজি ছিল না। এর আগে (১৯০২) তারা তাদের অঞ্চলে ইংরেজ অভিযাত্রীদের অভিযানে 
বাধা দিয়েছিল। ১৯০৪ সালে তো তারা ব্রিটিশ সেনাপতি ইয়ং হাসব্যাগু এবং জি য্যাকডোনেল্ডের 
সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইতে সামিল হয়েছিল। পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরা নৃতাত্বিক 
বিচারে তিব্বতের জনগোষ্ঠীর খুবই কাছাকাছি। ফলে ইন্দো নঙ্গোলয়েড বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দার্জিলিং 
পাহাড়ী অঞ্চলের মানুষের ননে তিব্বতীয় জনগোষ্ঠীর প্রতি একটা দুর্বলতা আছে। ইংরেজ 
সরকারের আশঙ্কা ছিল দার্জিলিং জেলাকে যদি বাংলা থেকে আলাদা করে এক আলাদা রাজ্যে 
রূপাস্তরিত করা হয় তবে ইন্দো মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর এই পার্বত্য জনজাতি তিব্বতীয়দের সাথে 
হাতে হাত মিলিয়ে নেবে। 

১৯০১ সালের জনগণনায় দেখা যায় দার্জিলিং জেলায় নেপালী ভাবী জনসংখ্যা ছিল 
৪০১০১। অথচ এ সময় অন্যভাষী পার্বত্য জনসনষ্টির সংখ্যা ছিল ১০২৩৯১ জন। অর্থাৎ ১৯০৭ 
১৮৪ D aya 


সালের চা-বাগিচা নালিকদের সেই দাবি নেনে নিয়ে দার্ভিলিংকে আলাদা রাজ্য করে দিলে 
আজকের দার্ভিলিং-এ নেপালী ভাষাগোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ। একটি 
প্রচলিত ধারণা সনতলবাসীদের মনে অনেকেরই আছে যে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী নাত্রই 
নেপাল্লী। ১৯০১ সালের ভনগণনার বিবরণ হাজির করলেই সেই ধারণা যে কত ভুল তা পরিষ্কার 
হয়ে যায়। 
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১৯১৭ সালে 20707 আসোসিয়েসন এবং ইউরোপীয়ান আসোসিয়েসন হিলন্যান 
আযসোসিয়েসনের নামে দার্জিলিং জলপাইগুড়ির জেলার উত্তর ভাগ এবং আসানের কিছু 
তদানীস্তন ইরেজ সরকারের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। ইতিনধ্যে চা-বাগানের শ্রানিকদের সাথে 
বাঙালি "agora" একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া পাহাড়ে বসবাসকারী বাঙালি 
আইনজীবী চিকিৎসক ও শিক্ষকদের উপর ভারতের জাতীয় আন্দোলনের যে প্রভাব পড়েছিল 
তা ধীরে ধীরে পাবর্ঠ্যবামীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়তে OF করেছিল। ১৯১৬ সালে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় নেপালী ভাবাকেও যে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল সেই স্বীকৃতি 
আদায়ের পিছনে বাস্তালি বৃদ্ধিজ্ীবীদেরও এক উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। এ সময়ের মধ্যে 
দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৬৯টি। অর্থাৎ দার্জিলিং 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-_-১৯৯৬ O ১৮৫ 
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পার্বত্য অঞ্চল জুড়ে যে সামাজিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল তা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের 
TETEA সাথে পার্বত্যবাসীদেরও সেতুবদ্ধনের সুচনা হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। আর সেতু 
বন্ধনকে অঙ্কুর বিনষ্ট করার জন্য চা-বাগিচার ইংরেজ মালিকেরা তাদের সেই পুরান দাবি নিয়ে 
উপস্থিত হয়েছিল। 

ব্রিটিশ শাসকেরা দার্জিলিং জেলাকে বাংলা থেকে আলাদা করতে সাহস করেনি। কারণ, তখন 
শুরু হয়েছে প্রথন বিশ্বযুদ্ধ। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে নেতৃত্ব তখন কংগ্রেসের নরমপন্থীদের 
হাতে, তারা এ যুদ্ধে ইংরেজ শাসকদের সহযোগিতা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর 
তাই সেই মুহূর্তে দার্জিলিংকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বঙ্গভঙ্গের মতন ঘটনা ঘটাতে রাজী 
হলেন না। 

১৯২৯ সালে দার্জিলিং জেলার চা-বাগানের মালিকেরা আবার দার্জিলিং জেলা নিয়ে একটি 
পৃথক রাজ্যের দাবি নিয়ে সরকারের কাছে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ সময় সারা ভারতবর্ষ জুড়ে 
চলেছে সাইনন বিরোধী আন্দোলন। ১৯২৭ সালের শেষভাগে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত সংবিধানের 
খসড়া রচনার জন্য সাইমন কমিশন গঠিত হলেও তাতে ভারতীয়দের কোন প্রতিনিধি রাখা হোল 
না। এই কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় {с=п শ্রেণীর স্বার্থের পরিপছ্থী। তাই তারা সারা 
দেশ জুড়ে জনতাকে সংগঠিত করে সাইমন কনিশনের কাছ থেকে তাদের জন্য ফলপ্রসূ 
দরকষাকষি করতে চেয়েছিল। 

১৯২০ দশকের মাঝামাঝি সময় ভারতের এক নতুন আন্দোলনের জোয়ার দেখা দিয়েছিল। 
এ সময় ভারতে শিল্প শ্রনিকেরা এক স্বাধীন শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তারা তাদের 
অধিকাৰ প্রতিষ্ঠার লড়াইতে অনুকরণীয় সাহস ও উদ্যম উপস্থিত করতে পেরেছিল। ১৯২৬ 
এবং ১৯২৭ সালে তারা বিভিন্ন ধর্মঘট ও অন্যান্য আন্দোলনের মাধ্যনে তাদের সাংগঠনিক 
শক্তিকে জনসমক্ষে হাজির করতে পেরেছিলেন। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে তাদের সংগঠিত 
প্রতিবাদ তাদের রাজনৈতিক সচেতনাকে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ করেছিল। একমাত্র ১৯২৮ সালেই 
ধর্মঘটের ফলে নোট ৩১,৬৪৭০০০ শ্রমদিবস নষ্ট হয়েছিল। ১৯২৯ সালে ভারতের শ্রমিক 
আন্দোলনের ইতিহাসে ঘটেছিল আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা i এ বছর ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের 
নেতৃতে বানপন্থীরা বিপুল সনর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। 

সারা ভারতের শ্রনিক আন্দোলনের এই নতুন জোয়ার দার্জিলিং জেলা সহ সমস্ত চাবাগানের 
মালিকদের আতম্বগ্রস্ত করে তুলেছিল। সারা দেশ জুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ উঠলেও চা- 
বাগানে তখনও সেই মধ্যযুগীয় বর্বরতা । চা-বাগানের শ্রমিকেরা তখনও সেই ক্রীতদাসের পরিচয় 
নিয়ে বেঁচে আছে। 

১৮৫৬ সাল নাগাদ দার্জিলিং পার্বত্য অন্ধলে ইংরেজ কোম্পানী তাদের প্রথম চা শিল্পের 
সূচনা করে। ১৮ বছরের মধ্যেই (১৮৭৪) তার সংখ্যা ১১৩ টিতে পৌছে ছিল। পাহাড়ের ইস্পাত 
১৮৬ 0 নধুপণী 


শুধু সোপান হয়ে বুক পেতে দেবে কিন্তু প্রশ্ন করবে না। এই সমস্ত শ্রমিকদের সম্পর্কে এক 
ইংরেজ লেখক খ্রিফিহাই মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়ে গেছেন। তার বিবরণ থেকে ভানা যায়, 
ছোটনাগপুর থেকে এ ATS আদিবাসীদের এতই অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় আনা হত যে পথেই তাদের 
অধিকাংশ মারা পড়ত। যারা শেষ পর্যন্ত এখানে এসে পৌছাত তারা যাতে এখান থেকে ফিরে 
না যেতে পারে তার জন্য Workmens Breach of contract Act (Act of XVII 1859) নানে 
কোম্পানী আইন জারী করে। এই আইনে প্রত্যেক অধিবাসীকে নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জনা সেই 
বাগানে তার কাজকে বাধ্যতানূলক করা হয়েছিল। কেউ বাগান ছেড়ে চলে যেতে চাইলে তা 
শাস্তি যোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হতো। ১৮৬৩ সালে এই আইনের পরিপূরক আরেকটি আইন 
প্রণয়ন করা ZA | এর নান Inland Emigration Act | এতে বলা হল প্রত্যেক আদিবাসী শ্রনিককে 
প্রথমে জেলা ন্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির হতে হবে। সেখানে চার বছরের ভন্য কাজের চুক্তিপত্র 
শ্রধিকদের আবদ্ধ করা হত। 

ক্যাপ্টেন ল্যান্ব তার ডাইরীতে সাতজন শ্রমিকের কথা উল্লেখ করেছেন। এদের সাথে স্যান্বের 
কোন এক রাস্তায় দেখা হয়েছিল। এই সাতজন শ্রমিকের সারা পিঠে গভীর welts ছিল। 
ক্যাপ্টেন этч জানতে পেরেছিলেন এগুলি চাবুকের দাগ। এই শ্রমিকদের অপরাধ ছিল এরা 
কাজ ছেড়ে দিয়ে চঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কারণ সেই চা-বাগানের মালিক তাদের রেশন দিচ্ছিল 
না। বাগান ছেড়ে দেওয়ার অপরাধে তাদের ঝুলিয়ে রেখে শুধু মাত্র ধারালো চাবুক দিয়েই মারা 
হয়নি, চাবুকের ঘায়ে সেই ক্ষতে নুন ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। গ্রিষিথ তার রিপোর্টে দেখিয়েছেন 
১৮৬৩র ১লা নে থেকে ১৮৬৬র ১লা মে এই তিন বছরে ৮৪৯১৫ জন শ্রমিক নথীভুত্ত হয়েছিল। 
এর মধ্যে qu) হয়েছিল ৩১৮৭৬ জন শ্রমিকের। 

ডুয়ার্স এবং দার্জিলিং জেলার সমতঙ্সভূমিতে চা-বাগানের প্রসারের সাথে এ সমস্ত বাগানে 
শ্রনিকদের যোগান দিতে বিহারের ছোটনাগপুর ও সীওতাল পরগণা ছাড়াও ওডিব্যা মাদ্রাজ 
এবং মধ্যপ্রদেশের মধ্যভাগ থেকেও আদিবাসীদের দালালেরা নিয়ে আসত à বিহার ও উড়িষ্যাকে 
বলা হতো পুরনো бетп! বাকি জায়গাগুলোকে বলা হত নতুন জেলা, এক বাগান থেকে আরেক 
পুরনো জেলার কোন শ্রমিককে নিয়ে এলে সেই বাগানের মালিককে শ্রমিক সংগ্রহের খরচ বাবদ 
ক্ষতিপূরণ দিতে হতো শ্রনিক পিছু এক টাকা আর নতুন জেলা হলে সেই ক্ষতি পূরণের হার 
ছিল ৭৫ টাকা এই ক্ষতি পূরনের হার বাড়তে বাড়তে ১৯৪৮ সালে দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ১০০ 
ও ২০০ টাকা। 

১৮৮৩ সালে একজন চা-শ্রমিকের নাসিক মজুরী ছিল ৩ টাকা অথচ এ সময়ে একজন 
সুতাকল শ্রমিকের মাসিক মজুরী বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ১৩ টাকা ১২ আনা। ১৯২৯ সালে 
ঢা-বাগিচার পুরুষ শ্রনিকের মাসিক গড় মজুরী শানুকের গতিতে বৃদ্ধি পেতে পেতে 
দাঁড়িয়েছিল ১৪ টাকা в আনা > পয়সা, আর মহিলা শ্রমিকের TEM ছিল ১০ টাকা ৫ আনা 
vom 

চা-শ্রমিকদের এই নির্মন অবস্থার কথা সর্বভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে জায়গা নিতে শুরু 
করেছিল চা-নালিকদের আকাশ p মুনাফা হওয়া সত্তেও চা-শ্রঘিকদের এই fs মজুরী বিষয়টি 
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সর্বভারতীয় শ্রনিকসংগঠনের আলোচনার বিষয়বস্তু হওয়ায় চা-বাগানের মালিকেরা আবার 
১৯২৯ সালে দার্জিলিং জেলা ও জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগিচা অঞ্চলসহ পৃথক রাজা গঠনের 
দাবি নিয়ে সাইমন কমিশনের সামনে উপস্থিত হলেন। 

এবারও ব্রিটিশ সরকারের সামনে উপস্থিত হয়েছিল কতগুলি অনতিক্রম্য ঘটনা। ফালে 
দার্জিলিং জেলা ও ডূয়ার্স ভলপাইগুড়ি নিয়ে আলাদা রাজ্য গঠনের দাবি পূরণের ইচ্ছে থাকলেও 
তা বাস্তবে রূপ দিতে পারে নি। এবারে প্রথম বাধা নেপালের রাজনৈতিক অস্থিরতা । 

সেই সময় নেপাল ছিল আধা উপনিবেশ। কিন্তু নেপালের জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্তবাদী নেপাল রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নেপালের জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি অত্যন্ত 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। নেপাল সরকার এই সমস্ত গণতন্ত্রী ২ংগঠনশুলিকে দমন করার জন্য 
বদ্ধাহীন দমননীতি চালু করেছিল। কৃষ্ণপ্রসাদ কৈরালা ও ধরণীধর শর্মার মতন জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী 
নেতাদের নেপাল থেকে বহিষ্কার করা হলো। পাটনা, বেনারস ও কলকাতার মতন আন্দোলনের 
পীঠস্থান থেকে নেপালের елеп প্রত্যক্ষ সাহাযা পাচ্ছিল। এ ছাড়া সারা ভারত জুড়ে উত্তাল 
সাহ্রাজাবাদ বিরোধী ঢেউ নেপালের ভনগণকেও তাদের সংগ্রাম পরিচালনায় উৎসাহ যুগিয়ে 
চলেছিন। নেপালের জনতা হয়ে উঠেছিল sha ব্রিটিশ বিরোধী। তাই ব্রিটিশ শাসকের ধারণা 
ছিল সেই নৃহূর্তে যদি নেপালীভাবী অধ্যুষিত দার্জিলিং জেলাকে নিয়ে একটি আলাদা রাজা গঠিত 
হয় তবে নেপালের এই ব্রিটিশ বিরোধী ননোভাব অতি সহজেই ক্ষুদ্র পাহাড়ি রাজ্যকে গ্রাস করে 
নেবে। ফলে নেপালের নেপালী ও দার্জিলিং জেলার নেপালীদের মিলিত ব্রিটিশ বিরোধী 
মনোভাবকে দমন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হয়ে দেখা দিতে পারে। 

এই প্রশ্নে তিব্বতের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিও দার্ভিলিংকে আলাদা রাজ্যের মর্যাদা 
দিতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত ধর্মগুরু দালাই লামা ব্রিটিশদের বন্ধুই ছিলেন। কিন্ত 
চিয়াং কাইশেক যখন প্রত্যেক জাতিকে সমনর্যাদা দেওয়ার নীতি ঘোষণা করলেন, তখন দালাই ` 
লামা ব্রিটিশ সরকারের পরিবর্তে চীনের প্রতিই তার হাত প্রসারিত করেছিলেন। চীন তখন তার 
প্রভাব ভুটান enfg প্রসারিত করেছিল। আর এই তিব্বতীয় লামারা মধ্যস্থতার ভূমিকায় হাজির 
হয়েছিলেন, অর্থাৎ সমস্ত হিমালয় রাজ্য জুড়ে চলছিল এক তীব্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী হাওয়া। 
তাদের সহানুভূতি প্রকাশ করে চলেছিল। ফলে সেই মুহূর্তে চা-মালিকদের দাবি পূরণ করতে 
ইচ্ছে থাকলেও দার্জিলিং জেলাকে আলাদা করতে ইংরেজ সরকার সাহস করে নি। 

সেদিন যদি চা-সালিকদের দাবি অনুসারে দার্জিলিং জেলা দিয়ে আলাদা রাজ্য গঠিত হত 
তবে দার্জিলিং রাজ্যে নেপালী ভাবীরা যে সংব্যালঘূ থাকতেন তার প্রমাণ ১৯৪১ সালের জনগণার 
দিকে তাকালেই ধরা পড়ে। এ সময়ে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের জনসংখ্যা ছিল ২,৪৬৫৪৭। 
এর মধ্যে নেপালী ভাবী জনসংখ্যা ছিল ৭০৮৩২। অর্থাৎ নোট জনসংখ্যার মাত্র এক তৃতীয়াংশরও 
কন। 

১৯৪১ সালের দার্জিলিং এ বিভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর তালিকা থেকে দার্জিলিং-এর জন-বিন্যাসের 
একটা স্পষ্ট ধারণা হতে পারে। 
১৮৮ D aya 





চা-মালিকেরা যে বার বার (১৯৩৪, ১৯৩৯, ১৯৪৩) দাজিলিং জেলাকে পৃথক করার দাবি 
ছিল না। এর পিছনে একটাই TA উদ্দেশ্য ছিল, পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন সম্প্রদায়গত এক্যসাধনকে 
বানচাল করে দিয়ে তাদের মুনাফার CST অব্যাহত AAT 

দাজিলিং জেলার রাজনৈতিক ইতিহাসের উপাদানে চা-বাগান অর্থনীতির একটা যে বিরাট 
ভূমিকা ছিল এবং এখনও আছে তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। 

দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের ৮৪ টি চা-বাগানের অধীনে মোট জনির পরিনাণ ১৫০,০০০ 
একর। এর মধ্যে মাত্র ৪৪০০০ একর জমিতে চা-গাছের চাষ হয়েছে। শ্রমিকদের বাসস্থান, ফ্যাক্টরী 
অফিস, স্টাফ কোয়ার্টার্স ইত্যাদি বাবদ যদি ১৬০০০ একর জমি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে এখনও 
৯০০০০ একর জনি পতিত অবস্থায় পড়ে আছে! 

পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় ২ লক্ষ পর্বতবাসী চা-বাগিচা অর্থনীতির উপর তাদের জীবন ধারনের 
জন্য নির্ভরশীল। এছাড়া প্রায় ১ লক্ষ লোক (ঠিকা শ্রমিক, ঠিকাদার প্রশাসনিক কর্মী, পরিবহন, 
গোডাউন ইত্যাদি) এই চা অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। এছাড়া এই শিল্পকে কেন্দ্র করে সমতলে 
গড়ে উঠেছে নানা ধরনের সহায়ক শিল্প। এদের মধ্যে আছে প্লাইউড, সার, রাসায়নিক এবং 
Garis ও ইন্জিনিয়ারিং শিল্প। কিন্ত প্রশ্ন হচ্ছে দার্জিলিং জেলার চায়ের এই বিশ্বখ্যাতি ও 

বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্য--১৯৯৬ 0 ১৮৯ 


চাহিদা থাকা সত্তেও এই বিশাল পরিমাণ জমিকে কেন পতিত রাখা হয়েছে? এর অন্যতম উদ্দেশ্য 
হচ্ছে ভূমিহীন ক্ষেত মজদুর সৃষ্টির মাধমে সন্তা শ্রমিক সরবরাহকে অব্যাহত রাখা। 
দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের ১০টি বিখ্যাত চা-বাগানের অবস্থান নমুনা হিসাবেই হাজির করা 





১০ শতাংশ জনি যদি ফ্যাক্টরী ও বাসস্থানের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়, তবে এ ১০টি চা- 
বাগানেই ১৩৩৬৯ একর জনি BRE থাকার কথা। 

দার্জিলিং জেলার চা-বাগিচাগুলিতে যে ৯০, ooo একর জনি উদ্ধত ছিল তাতে যদি চা- 
গাছ রোপন করা যেত তাহলে কম করেও ৩ লক্ষ পার্বত্যবাসীর রুটি রোজগারের সংস্থান হতো। 

দার্জিলিং জেলার রাজনৈতিক ইতিহাস প্রায় এর জন্ম লগ্ন থেকেই চা-বাগানকে কেন্দ্র করে 
আবর্তিত হয়ে এসেছে। তখনকার সংবিধান অনুসারে দার্জিলিং জেলার বিধান সভা নির্বাচন 
কেন্দ্র ছিল দুটি__একটি সাধারণ কেন্দ্র। চা-বাগান এলাকা ছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের সমস অংশ 
নিয়ে এই কেন্দ্র। অপরটি ছিল চা-শ্রমিক কেন্দ্র, চা-শ্রনিক কেন্দ্রটি পালাক্রমে একবার দার্জিলিং 
এবং পরের বার কার্শিয়াংএ স্থানান্তরিত হত। অর্থাং একবার দার্জিলিং চা-শ্রমিক কেন্দ্র থেকে 
বিধান সভায় নির্বাচিত হলে পরের বার কার্শিয়াং কেন্দ্র থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত হৃতো। এই 
কমিউনিস্ট রতন লাল ব্রাহ্মণ প্রথম তিনজন কনিউনিস্ট বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে জায়গা 
করে নিয়েছিলেন। 

স্বাধীনতা পূর্ব দার্জিলিং এর রাজনৈতিক ইতিহাস তাই দখলদারীর ইতিহাস। রেড ইন্ডিয়ানরা 
যেমন নিদ্রজম্মভ্মিতেই দখন্সদাবের স্রোতে ভেসে গিয়ে আদ ইতিহাসের পাতাতেই খালি বেঁচে 
আছে, তেমনি দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলের মূল বাসিন্দারা পিছু হটতে হটতে অতীত ইতিহাসে 
রূপান্তরিত হতে চলেছে। 
১৯০ O মধূপণী 


১৭৯৯ সাল পর্যন্ত এই পার্বত্য এলাকাটি ছিল সিকিমের লেপচা রাজা (চোগিয়াল) দোর 
জেদের। ১৮ শতকের একেবারে প্রথন দিকে নেপালের রানারা সিকিন থেকে কার্শিয়াংকে ছিনিয়ে 
নেয়। ১৮১৭ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নেপালের কাছ থেকে কার্িয়াংকে জয় করে সিকিনকে 
ফিরিয়ে দেয়। ১৮২৯ সালে ইংরেজরাই অবশ্য দার্জিলিংকে আবিষ্কার করেছিল। তখন এটা ছিল 
লেপচাদের একটি গ্রাম। একজনও নেপালী বা গোর্খা এ গ্রানে ছিল না। ১৮৩৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী যখন বার্ষিক ৬ হাজার টাকার বিনিময়ে সিকিম থেকে দার্জিলিংকে হজারা নেন তখন 
এই অঞ্চলের অবস্থা কি ছিল ত! জানতে wa эў হাণ্টারের লেখা থেকে একটা উদ্ধৃতি দেয়া 
যেতে পারে। 

"The Lepchas are considered to be the aboriginal inhabitants of the hilly 
portion of the district. AL all events they are the first known occupiers of this 
act and of independent sikkim..... The Nepalese who form 34 percent of the 
population of the district, are all imigrants from the state of Nepal to the Westland 
They are pushing and thriving race. The Deputy Commissioner 1s of openion that 
they will in time occupy the whole district." 

দার্জিলিং জেলায় আজ যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই নেপালী ও বাঙালি কেউই এই পার্বত্য জেলার 
আদি বাসিন্দা নয়। এরা এসেছিলেন রুটির সন্ধানে চা-বাণিচা ও তাকে কেন্দ্র করে অর্থনীতির 
পিছনে পিছনে। স্বাধীনতাপূর্ব ইতিহাসকে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। কারণ ভূনিপুত্ররা যদি তাদের 
প্রাপ্য মর্যাদা না পেয়ে অভিনানকে দিনের পর দিন মনের কোণে জমা রাখে, তবে তারা যতই 
সংখ্যালঘু হউক না কেন সেই পুপ্জীভূত ক্ষোভ যে কোন দিন ধ্বংসাত্মক Gite নিয়ে হাজির 
হতে পারে। 

একথা অস্বীকার করার জায়গা! নেই, প্রাক স্বাধীনতা ও উত্তর স্বাধীনতা উভয় কালেই দার্জিলিং 
নিয়ে রাজনৈতিক শক্তিগুলি এক স্ববিরোধী অস্থিরতায় ভুগেছে। 

প্রথমতঃ দার্জিলিং নিয়েই নানা ure ধারণ! বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বলার চেষ্টা হয়েছে। 
প্রাক স্বাধীনতা কাল থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি দার্ভিলিংকে গোর্ধাদের , চলতি কথায় 
নেপালীদের দেশ বলে বলার চেষ্টা করেছেন। এমন কি অবিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টিও যে এই 
ভ্রান্ত ধারণাকে বহন করে চলেছিল তার প্রদাণ ১৯৪৭ সালের ৯ই মে তৎকালীন কমিউনিষ্ট 
পার্টির পক্ষ থেকে উত্তরপূর্বের এই পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে যে পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি তুলেছিলেন, 
সেই প্রস্তাবিত রাজ্যের নাম রেখেছিলেন গোর্খাস্থান। 

নেপালী মাত্রই যেমন сий নয়, তেননি পাহাড়ের অধিবাসী মাত্রই গোর্খা নন। গোর্খারা 
নেপালের এক জেলার অধিবাসী чл! 

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অনুরোধে জং বাহাদুর রাণা 
ইংরেজ সৈন্যদের পক্ষে ১২০০০ গোর্খা সৈন্য পাঠিয়েছিল। গোর্খা সৈন্যদের বীরত্বে qu হয়ে 
কোম্পানী ২, ৩০,৬১৫ টাকা তাদের মধ্য বিলিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সাথে তাদের স্বার্থে গোর্খাদের 
দার্জিলিং-এর পার্বত্য অস্মলে বসবাসে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন। 

নেপালীরা মূলত হিন্দু। তাদের একটা অংশ দাবী করেন, দুর্জয় লিঙ্গ থেকে দার্জিলিং শব্দটি 
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এসেছে। এর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। নেপালের সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে দার্জিঙগিংকে প্রতিষ্ঠা করা। তিস্তা 
নদীর পাহাড়ি নাম яр) লেপচা ভাষায় এর অর্থ সোজা নদী । মহানন্দাকে পাহাড়ে বলে মহলদি। 
এই লেপচা কথাটির অর্থ হচ্ছে বাকা নদী। সোনাদা নামটি এসেছে সোনিদা থেকে। এটিও লেপচা 
শব্দ যার অর্থ ভালুকের গুহা। লেবং এসেছে আলিবং থেকে। আর ফালুট এসেছে ‘ফার-শূট' 
থেকে উভয়েই লেপচা শব্দ। প্রথমটির অর্থ দুখের থেকে বেরনো জিহা। দ্বিতীয়টির অর্থ খোসা 
ছাড়ান পাহাড়। সন্দাকফু তিব্বতি শব্দ। এর অর্থ বিষাক্ত গাছের পাহ্ড়। কাঞ্চনজঙ্ঘা атаб 
এসেছে তিব্বতী শব্দ কাংছেন দজংগা কথাটি থেকে এর অর্থ সোলার বরফ elem 

অর্থাৎ ভাষাভিত্তিক বিচারেও দার্জিলিং যে কখনো গোর্খাদের দেশ ছিল তার কোন সুত্র фа 
পাওয়া যায় না। আর প্রতিহাসিক পটভূমিকা তো জানিয়েই দিয়েছে দার্জিলিং ছিল সিকিনের 
অঙ্গ। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথন নেপালী যিনি ন্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন 
তার নান চন্দ্র সানসের জং বাহাদুর AM চন্দ্র সানসের নেপালের প্রধানমন্ত্রী পদে ӘӘ 
হবার পর দার্জিলিংকে নেপালের সাথে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ইংরেভদের সঙ্গে তার 
সম্পর্কও ছিল মধুর। তবে তার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা নেপালের ভেতর থেকেই এসেছিল। 

দার্জিলিং-এর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণের এক অভূতপূর্ব 
স্ববিরোধী অস্থিরতা স্বাধীনতা পূর্বকাগ থেকেই চলে এসেছে। স্বাধীনতার অর্ধশত বংসর পূর্তির 
দ্বারপ্রান্তে এসেও সে অস্থিরতা শেষ হয়নি। 
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প্রসঙ্গ s দার্জিলিং, চা ও নানান কথা 
— পরিতোষ দত্ত 





দার্জিলিং এখন বিশ্ববন্দিত একটি ara ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের weg সিকিম থেকে পাওয়া 
দার্জিলিং প্রথম থেকেই তার অপরাপ সৌন্দর্যের এবং চনৎকার স্বাস্থ্যের জন্য সবার প্রীতি ও 
আকর্ষণ পেয়ে এসেছে। স্যার জোসেফ ড্যালটন হুকার গত শতাব্দীর চল্লিশ দশকে দার্জিলিং 
এর {зт বিষয়ে এক অসাধারণ নস্তব্য করেন : 

“I believe that children's faces afford as good as index as any to the healthfulness 
of a climate, and in no part of the world is there a more active, rosy and bright 
young community than as Darjeeling." 

দার্জিলিং এর অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনাও আনরা হুকারের কাছ থেকে পাই : 

“The most eloquent descriptions | have read fail to convey to my mind's eye 
the forms and colours of snowy mountain, or to my imagination thc sensations 
and impression that rivet my attention to these sublime phenomena when they 
are present in reality ; and [ shall not therefore obtrude any attempt of the kind 
upon my reader. The latter has probably seen the Swiss Alps, which, though 
barely possessing half the sublimity, extent or height of the Himalaya, are yet 
far more beautiful.” 

দার্জিলিং হঠাৎ একদিন যেন অনৃতের асел আকাশ ভেদ করে সমুদ্র থেকে বিশ্বে উঠে 
দীড়াল। ১৮৩৫ খৃঃ সিকিমের রাজা দার্জিলিং ভূখণ্ড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অর্পণ করেন বন্ধুত্বের 
প্রতিদান হিসেবে। ১৮৩৯ খৃঃ ডাঃ আর্থার ডি ক্যাম্পবেল সুপারিনটেনডেন্ট হয়ে আসেন। ১৮৫০ 
খৃঃ তিনিই হন এ জেলার প্রথম ডেপুটি কমিশনার। দার্জিলিং জেলা গঠনের ১৮ বছর পর 
জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হয়। এরপর দুটি জেলা পরস্পরকে দেওয়া নেওয়ার бсо পরিবর্তিত 
হতে থাকে। 

দার্জিলিং এর একটি জনগোষ্ঠী শেরপা, এর আক্ষরিক অর্থ পূর্বদেশের মানুষ। এই ভোট 
তিব্বতী শের বা SWAR জন্সপাইগুড়ির জলপেশ্বরে যুক্ত হয়েছে। জে-লে-পে-্বর-_জঙ্পেশ্বর__ 
যার অর্থ পূর্বদিকের গরম বস্তু বিনিময় Grup জলপাইগুড়ি তার পরের নান, অর্থ জ্রে-লে- 
পে-গোরি-পাহাড়ে যাবার পথে গরম বস্তু বিনিময় কেন্দ্র! 

এ ভোট তিব্বতী সংস্কৃতির ছাপ দার্জিলিং নানের чой বিদ্যমান। яш শব্দটি তিব্বতীতে 
দাড়িয়েছে দোরজে (dorje), লিং শব্দের অর্থ স্থান-তাই দার্জিলিং এর আক্ষরিক অর্থ acra দেশ। 
আবার আর একটি বক্তবাও আছে। দোরজে রিনঝিং বলে এক লামার নাম থেকে দার্জিলিং 
F-13 বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-__-১৯৯৬ O ১৯৩ 


নামের নাকি SO) Obsenatory Hu] এ ছিল লানার ননেসট্রি-পরে সেটা gin বন্তীতে 
স্থানাস্তরিত হয়। কিন্তু এবনও এ স্থানের নাম দোরজে লামার স্থান হিসেবে পরিচিত । 

সৌন্দর্যের সাথে দার্জিলিং এলাকা জুড়ে ছিল এক বিশাল বনানী যা দার্ভিলিংকে দিয়েছিল 
এক অভূতপূর্ব স্বাস্থ্য। ডাঃ আর্থার ডি ক্যাম্পবেল অসন থেকে আনা চীনা চা-গাছ লাগান তার 
বাগানে প্রায় ৭০০০ ফিট উঁচু শহরে। সাহেবের বাগানের ছোট্ট চা-গাছ [frosts and snow 
of that height injure it. as do the hailstorms in spring] যখন একেবারে Ree তখন 
সেখান থেকে ১০০০ ফিট নীচে লিবং এ আর এক সাহেবের বাতীর বাগানে The planis 
succeeds here admirably বলে উল্লেখ করেন এ чета সাহেব। এ স্থানটি দার্জিলিং থেকে 
১০০ বেশি গরম এবং যথেষ্ট রোদ পায়। হুকারের ভাষায়_{The tea plants succeeds here 
admirably and might be cultivated to great profit and be of advantage in furthering 
а trade with Tibet ক্যাম্পবেল সাহেবের সাধের বাগান ঝড়-তুষারপাতে শেষ হুকার লিখলেন 
3 The fail had done great damage to the gardens and Dr Campbell's tea-plants 
Were cut to picces 

কিন্তু চা ব্যবসা মানুষের মাথায় এসে গেছে। সে সময় পাহাড়ে আলুর চাষ হচ্ছিল। সেসব 
জমির বেশিরভাগ পরে চা-বাগানে রূপান্তরিত হয়। পাহাড়ের sem চা-বাগান আঙ্গুবাড়ি সেই 
পুরাতনী কথাই тач করিয়ে দেয়। 

চা-বাগান বেশি উচ্চতায় হলে যে বিপদ হতে পারে এই অভিজ্ঞতায় ক্রমশঃ তাপমান নীচের 
দিকে বেশীর জন্য বাগান সেদিকপানে হতে থাকে। সূর্যের মুখের বাগান ও আড়ালের চা-বাগানের 
উৎপাদনের পার্থকাও লক্ষ্য করা যায়। 

১৮৫৬ খৃঃ আলুবাড়ীতে চা-বাগান খোলা হয় পূর্বে বলেছি। আজো এই বাগান একটু ছোট্ট 
জায়গায় বেঁচে আছে এবং সে গাছের পাতা যেত #769 (PANDAM) চা বাগানে। এক 
সাহেবের মতে #лөч নামটি আলুবাড়ীকে গ্রাস করেছে। 

দার্জিলিং-এর চাগাছ মূলতঃ চীনাজাতের ছিল। পরে অসনের চাগাছও লাগান হয়েছে। 
অতি সম্প্রতি প্রাচীন গাছ থেকে নতুন ধরনের বীজ ও ক্লোন এসেছে। দার্জিলিং বলতে যেমন 
এক অপরূপার কথা মনে আসে, এর চাও তেমনি পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বাদে ও গন্ধে। চীনে 
গলং জাতীয় চা আছে-_বিশ্বে বন্দিত। কিন্তু ওলং চা-ও দার্জিলিং এর কাছে হার মেনেছে। 
এমন একটা সময় ছিল যখন সারা বিশ্বে দার্জিলিং চা বলে প্রায় ১০০ মিলিয়ন কেজি চা বিক্রি 
হোত-যেখানে উৎপাদন মাত্র ১০/১২ ня! শ্রীলঙ্কার চায়ের প্যাকেট লণ্ডনে বিক্রি হোত 
দার্জিলিং এর চা বলে। শোনা যায় প্রশ্ন করলে বিক্রেতা সগর্বে উত্তর দিতেন-_কেন দার্জিলিং 
তো শ্রীলঙ্কায়। 

কিন্ত এই যে পরন সম্পদ চমংকার সুগন্ধ এটা কিন্তু দার্জিলিং এর চা-করদের প্রথন থেকে 
জানা ছিল না। জানতে পারে প্রথম গত শতকের সপ্তম দশকে। আনন্দে সাহেবরা দার্জিলিং চা- 
কে চারের রাণী, স্যাম্পেল ইত্যাদি নানান আখ্যায় ভুষিত করলেন। শৈলরাণী তো ছিলই এবার 
চায়ের রাণী কেন чарай হোল দার্ভি্সিং-টি। 
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গন্ধের বিষয়ে ফিরে আসি। এই গন্ধের বিষয়ে প্রথন বুঝতে পারলেন ১৮৭৬ খৃঃ Andrew 
and Fred Wernickes-এর চা-কর পরিবার। | ÈRI দেখলেন এ গন্ধ আসে আবার সহসাই চলে 
যায়। দূর থেকে তুলে আন] পাতির টুকরীতে চাপ খেয়েও এ গন্ধ চলে যায়। আবার এক এক 
বাগানে তার উচ্চতা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে эге পৃথক। তাদের বাগানগুলি ছিল Soom, 
Tukvar, Makaibaree, Lingia, Tumsong | এইসব বাগানে তারা ধরতে পারলেন বিভিন্ন 
গদ্ধ-_যেনন Lemon, Strowberry, muscate) ইত্যাদি 

সেকালে চৈনিক চা বিশেষজ্ঞরা বলতেন- চায়ের ছোট্ট হেট পাতা তুলতে হবে ভোর থেকে 
সকাল দশটার নধ্যে। যদি একটু কুয়াশা থাকে তবে গন্ধ আসে! 

দার্জিলিং এর বাগানের তাপমান আর পূর্বের মতো নেই। জঙ্গল কাটা গেছে, পাহাড়ের টপ 
AAA ধুয়ে চলে গেছে। জনি থেকে পাথর দেখা যাচ্ছে। গাছ সব বৃদ্ধ, SSA রোপন করতে 
গেলে মাটির আবার ক্ষতি হয়। টপ mum একদিনে হয়নি, একদিনে তৈরীও করা যায় না। 
দার্জিলিং চায়ের মূল বিপদ বনানী ধ্বংস, Top Soil Fret zem 

দার্জিলিং চায়ের সুগন্ধ বৈজ্ঞানিকদেরও উতলা করেছে এবং গবেষণার অস্ত নেই বিশ্ব জুড়ে I 
জাপানী ও ভারতীয় বৈভ্ঞানিকদের বিবেচনায় £ 

Terpene alcohols such as geraniol and linalool which have been reported 
previously as the main Darjceling (са flavour, decreased in amount in the brewed 
extract, similar to the result obtained for oolong Tea (EM THIS উচ্চশ্রেণীর চৈনিক 
চা)। বৈজ্ঞানিকরা উল্লেখ করেছেন_Darjecling tea and chan Pin Oolong tea, made 
from tea leaves infested with green flies (Е Flavescers) তারা গদ্ধশলি পেয়েছেন। 
চা-করদের মধ্যে একটা বিশ্বাস আছে গ্রীন ফ্লাই লাগা চা পাতায় সুগন্ধ পাওয়া qm | সম্প্রতি 
মহাচীনে চায়ের ভেষজ গুণাগুণ বিষয়ে বিশ্ব সেমিনার হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি : 
Another group of students of Prof Yamanishi compared the flavour elements of 
Darjeeling, Java Kecmun and other flavoury teas. According to these, Darjeeling 
teas contains 10 important flavour components while Keemun tea has 5 compounds. 
The components present in chinese flavoury teas arc useful for medicinal value 


Two compounds formed in Darjeeling tea and other chinese teas after green fly 
attack heading to Muscat flavour have been identified. 


একশো বছরেরও বেশি পূর্বে বিক্রয়ের জন্য চা আনা হোত কি করে তাও কন চনকপ্রদ 
নয়) সে সময় রাস্তা বলতে পাত্খাবাড়ির রাস্তা-তা৷ বেশ খাঁড়া। বাগানগুলিতে যাতায়াতের রাস্তা 
সংকীর্ণ। প্রথন প্রথম পাহাড়ের একমাত্র বাহন খচ্চরের ডাক পরে। তাদের পিঠে সংকীর্ণ রাস্তা 
বেয়ে চা এসে নামত পাস্থাবাড়ির নীচে। গরুর গাড়ি বা মোষের গাড়িও ব্যবহৃত হোত তারপর। 
এ সময় একটি পৃথক রাস্তা এবং রেলপথের প্রয়োজন অনুভূত হয়। 

এই তাগিদে তৈরী হয় হিল্কার্ট রোড এবং দার্জিলিং হিমালয়ান রেঙ্সপথ। পুরে! দার্জিলিং 
পাহাড়ে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এসেছে চা কৃষি পশ্ুনের পর। অতি সম্প্রতি পাহাড় অঞ্চলে 
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ভীনজাতের বৃক্ষরোপনের জন্য প্রাকৃতিক ভারসান্য কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার উপর এক সমীক্ষা 
প্রকাশিত হয়েছে। দার্জিলিং পাহাড়ে চা আসার পূর্বে যে বিস্তৃত জঙ্গল ছিল, বাঁশ গাছ ছিল তা 
বহুলাংশে কাটা পড়েছে। এক সময় দার্জিলিং বনে ছিল পাঁচ ধরনের প্রচুর গাছ (>) তিন ধরনের 
Oak গাছ যার একটিতে প্রায় ১৬" পাতা থাকে। (২) Chesnut (৩) নানান ধরনের Laurinca 
এক চমৎকার Forest tree (8) Magnolia (4) Rhododendrons | এসব গাছের প্রভাব চায়ের 
গুণান্তণের উপর ছাপ রাখে। আর এই ম্যাগনোলিয়া গাছ সম্বন্ধে সেকালে ধারণা ছিল তা পাওয়া 
যায় উত্তর আমেরিকায় 1 হুকার FRR This is а great mistake, the Indian mountains 
and islands being the centre of (its) natural order. এই হলদে সাদা-ঘিয়ে রং এর 
ম্যাগনোলিয়া গাছের ফুলের রং বদলে ঈষং TYR] (Purple) হয়ে যায় ৮০০০-৯০০০ ফিটের 
মধ্যে। এতো কথা বলছি এ কারণে যে এই ফুল চা উৎপাদনের সেবায় লেগে গেছে। চায়ে 
Second-flush আসে বর্ষার একটু আগে এবং তখনকার চা হয় স্বাদে-গদ্ধে গুণে একেবারে সেরা 
চা-করেরা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেন-_ন্যাগনোলিয়া ফুল ফুটতে শুরু করে এ Second 
flush এর প্রাক্কালে। 

গাছ নিয়ে এতো কথা চায়ের কথায় কেন এসে গেল তাও খুলে বল৷ দরকার । দার্জিলিং- 
এর চিরাচরিত গাছের বদল হচ্ছে এবং তার ফলে এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন 
হচ্ছে প্রবাহিত বায়ুতে যে সব গুণ পূর্বে প্রভৃত পরিমাণে ছিল তার অভাবও হচ্ছে। চায়ের গুণের 
উপর এর প্রতিক্রিয়া কতটা সে সম্বন্ধে বিশেষ কোন গবেষণার সংবাদ আনার জানা নেই। মনে 
হয় সে বিষয়ে আমরা উদাসীন। আর এখানেই বিপদ গাছ, প্রাণী ও মানুষের । চা গাছেরও রেহাই 
পাবার কথা নয়। 

পূর্বের চা-করদের মধ্যে পরিবেশ বিষয়ে অনেকে সচেতন ছিলেন। তাদের অন্যতন 0. ৬. 
Christison প্রকৃতিকে বাঁচাবার জন্য শুধু ভাবা দেননি, লিবেছেনও। একটা বিলও তদানিস্তন 
সরকার প্রস্তুত করে। "But like so many good intentions in a bureaucratic age, the 
bill was never implemented and thc cvils of deforestation persist and expand with 
ever increasing virulence". এই যুরোপীয় চা-করটি Tukvar sports নানে প্রতি বছর ক্রীড়ার 
ব্যবস্থা করেন। সে কথা লেখেন আর এক চা-কর। 

“The sports begun for his own people gradually became опе of the chief social 
functions of the district and for the last 13 years of their existence (1869 to 1892 
with the exception of 3 years) а day was Icf vacant in the Darjecling Durga 
Puja Programme for the Tukvar sports. 

সে আমলেও চা গাছে নানান পোকা লাগার সংবাদ আমরা পাই। তার অন্যতম ছিল রেড 
স্পাইডার। এটা সহজে নজরে আসতো কারণ গাছ লাল হয়ে যায়। ১৮৯০ খৃঃ উপরোক্ত 
Christison সাহেব এ বিষয়ে লেখেন £ 

In regard to Red. Spider | have had at least fifteen years sad experience in 
battling against it. The soil of the gardens 1 managed seemed predisposed to this 
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blight and favourable to its propagation, and | could not imagine any gardens 
to bc worse with il than they were for years 

১৮৭৮ ч: এই চা-কর স্কটল্যাণ্ডে আঙ্গুরের ক্ষেতে রেড স্পাইডারের বিরুদ্ধে স্যালফার 
ব্যবহার দেখে চা গাছে তা বাবহার করা শুরু করে দেন। নিজে তার ফলাফল বিষয়ে 
লিখলেন : 

After having applied Sulphur in quantities of 3 to 20 Tons annually since 
1880 the effectual cure of Red Spider, at modcrate cost per acre, is with me 
no longer a matter of opinion but something that has in my own experience been 
successfully achieved. 

এই চা-করের চোখ ছিল খোলা। সে আনলে গাছ কালো করে পাতা তোলার নিয়ন ছিল 
যাকে বলা হয় Hard plucking | এটা চেনিক পদ্ধতি। অসনে ১৮৫০ দশকে জর্জ উইলিয়ামস 
চা গাছের পাতি টেপাই বিষয়ে TY করেন_The first principle...was recognition of 

"the fact that if leaf is to be plucked, the tea bush must first be allowed to grow. 

দার্জিলিং বিষয়ে এসব বক্তব্য তখনও তেননভাবে পরীক্ষা করা হয়নি। Christison সাহেব 
পূর্বের Hard Plucking বদ্ধ করে পাতা ছেড়ে আরো ঘনঘন পাতি তোলার পদ্ধতি ব্যবহার 
করে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। 

পূর্বের পদ্ধতিতে চা এলাকায় শেড ট্রি লাগাবার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়নি। দার্জিলিং এ সূর্যতাপ 
অনেক কম বলে তা বর্জন করা হয়েছিল। ১৮৯০ খৃঃ চা-বাগানে শেড ব্যবহার পুনরায় 
চালু করা হলেও দার্জিলিং এর বেশির ভাগ এলাকায় তা হয়নি। অতি সম্প্রতি এ বিষয়ে নতুন 
করে ভাবন৷ শুরু হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে পাহাড়ী এলাকায় ওক গাছ লাগান হয় এবং দমকা 
বা প্রবল বাতাস ঠেকাবার জন্য উইণ্ড বেস্ট চোখে পড়ে। এই পদ্ধতি দার্জিলিং এলাকায় প্রয়োজন 
কিনা বা কতটা প্রয়োজন তা দেখা দরকার। ভূমিক্ষয় ঠেকাবার জন্য দক্ষিণ ভারতে নানান 
পরীক্ষা চলছে। দার্জিলিং পাহাড়ে ভূমিক্ষয় অত্যন্ত বেশি এবং বহু বাগানে ধ্বস নেনে বাগান 
সহ শ্রমিকদের শেষ করে দিচ্ছে। এ বিষয়েও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন দেখা 
fiam 

এবার বাগান খোলার জন্য জমিজমা লেনদেন সম্বন্ধে কিছু কথা বলা দরকার। সিপাই- 
ধুরা গ্রান্ট ১৮৭৩ সালে চা আবাদ হবার পূর্বে বিক্রি হয়েছিল মাত্র ১১১৬৫ টাকায়। পরের 
বছর পাত্খাবাড়ি চা-বাগান (বর্তমানের লংভিউ) বিক্রি হয় ১.১০ লাখ টাকায়। ১৮৬০ থেকে 
১৮৭০ খৃঃ মধ্যে বহু ছোট ছোট চা-বাগান ছেড়ে চা-করেরা হয় চলে যান নয়তো কোন কারণে 
এ সব জমি সরকারের হাতে এসে পরে। প্রতি একর জমির মূল্য ছিল ৬ আনা যেখানে আলু 
বা অন্য কিছু সবজী হ'ত। কমলা, এলাচের এলাকা প্রতি একরে ছিল ১০ টাকা। Lingia চা 
বাগান প্রায় ৫৫০ একরের কিনতে লেগেছিল সে আমলে ৪০ পাউণ্ড বা ভারতীয় মুদ্রায় ৬০০, 
ঢাকা। কেনেন দু ভাই Andrew and Fred Wemicke ঘটনাটি ঘটে ১৮৬৭ ч: এর মধ্যে! 
এই প্রথম দিকেই শুরু হয় ছোটখাট পাহাড়ী রাস্তাঘাট বানাবার কাজ। হুকার পান পাখাবাডি 
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থেকে একটি রাস্তা । তার নজরে এসেছিল পাশাপাশি বন্য হাতিদের চলাচলের রাস্তাও। স্বপ্ননগর 
একদিনে হয়নি। 

চা-বাগান ১৮৫৬ খৃঃ এর পর একটার পর একটা খুলতে লাগল। ১৮৫৯ খৃঃ Dr 
BROUGHAM খোলেন Dhutaria, À সময় Mr James White singell খোলেন। ইনিই 
পাহাড়ের নীচে তরাই এলাকায় খাপরাইলের কাছে ১৮৬২ বৃঃ খোলেন CHAMPTA | ১৮৬০- 
১৮৬৪ খৃঃ ঝোলা হয় Ging, Takdlah. Phubsering ইত্যাদি। Lebong Tea Со. তৈরী zu 
৫/১২/১৮৬২ তারিবে। Darjeeling Company ৩১শে ডিসেম্বর ১৮৬৪ 4:1 The Balasun 
Tea Co., Murmalh Singbulli Tea Co., Tingling Tea Co. এবং Gayabari Tea Co. 
গুলি তৈরী হয় ১৮৬০-১৮৭০ а এর মধ্যে। 

দার্জিলিং-এর চা আবাদ ঠিক কোন বছরে হয়েছিল? কারো কারো নতে_া was 
introduced into Darjeeling in 1860, some have given the date as 1856 or 1858. 
"A. J. Dash এর Gazetteer of the Darjeeling District এ লেখা হয়েছে £ . 

“By 1856 development had advanced from the experimental to a more extensive 
and commercial 548০-এদিকে Dr. Сотрьсі রা ১৮৪৬ খৃঃ তাদের ছোট্ট বাগানে চা গাছ 
লাগিয়েছিলেন।” 

তবে উপরোক্ত গেজেটিয়ার অনুযায়ী “By the end of 1866 there were 39 gardens 
in production with 10,000 acres under cultivation and an annual outtun of over 
433,000 Lb of tea.” ১৮৭০-এর গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে There were 56 gardens 
with 11,000 acres under cultivation, an increase of 17 gardens to talling 1,00 
acres 

এ প্রবন্ধে একজন চা-করের কথা না বললে চলে না। তিনি" হচ্ছেন Louis Mandelli | 
পাহাড়ের সমস্ত পাখির সংবাদে ব্যস্ত ছিলেন এই চা-কর। তাকে বলা হয়েছিল The ornithologisti— 
পক্ষী বিশেষজ্ঞ । আজো তার ятса কম করে পাঁচ জাতীয় পাখিদের বলা হয় "mandelli" পাখি। 
তার বিষয়ে বলা হয়েছে ঃ 

“His generous consignments to other ornithologists and a variety of institutions 
enabled scientists to map omithologically the Darjecling region of the Himalayas, 
including morcover the much larger area of Sikkim and the adjacent parts Tibet, 
Bhutan and Nepal. From our meagre records we know that his beneficiarics 
included at least fouruseums (Darjecling, Calcutta, the British Museum and the 
Milan Museum.) 

নিজের অপূর্ব মেধায় এই চা-কর লুইস ম্যানডেলি ১৮৭৭ খৃঃ ৫ ডিসেম্বর এশিয়াটিক 
স্যোসাইটি অব বেঙ্গলের সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। চার বছর তিনি সদস্য ছিলেন। ১৮৮১-তে 
তিনি আত্মহত্যা করলে তার সদস্যপদ শেষ হয়। 

এই ম্যানডেলির সাথে А. О. Hume যিনি ভারতীয় কংগ্রেস দলের প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিচিত- 


১৯৮ O agai 


এর সম্বন্ধ শেষতক্‌ হয়েছিল বেশ খারাপ। fita ছিলেন Commissioner of customs এবং 
Secretary to Government in Caleutta-tra ছিল পাখির নেশা ও প্রচুর পয়সা। feta 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্াতকদের আহান করেন “To organise an association for the 
mental, moral social and political regeneration of the people of India” — 1 ভারতীয় 
কংগ্রেসের সাথে ইংরেজ সরকার প্রথমদিকে সহৃদয় ব্যবহার করলেও হিউম বক্তব্য রাখেন 
The National Congress had endearoured to instrufi the Government, but the 
Government had refused to be instracted. এই ইংরেজ কর্মচারীর বিষয়ে লুইস ন্যানডেলি 
২৮-১-১৮৭৬ খৃঃ লেখেন 

“Yes, Hume is a brute, infact, 1 call him a sweindler as far as birds атс 
сопссгпей. 

I should say that snwindler is too mild a term for such a тап айет having 
got out from me about 5000 birds and given only returm about 800, the commonsest 
birds in India, ইত্যাদি ` 

কপালের লিখন-১৮৮০ খৃঃ লুইসের আত্মহত্যার পর তার সনস্ত সংগ্রহ কিনে নেন এই হিউন 
এবং সেগুলি পাঠান ব্রিটিশ নিউজিয়ানে। ব্রিটিশ নিউজিয়ানের কর্তৃপক্ষ তারিফ করেছিলেন 3 
অসাধারণ পক্ষী সংগ্রাহক ও বিশারদকে। সুইস বেঁচেছিলেন নাত্র ৪৮ বছর (1833-1881) তার 
বিষয়ে লেখা হয় : 

Mandelli employed a number of native collectors and amassed a fine series 
of birds from Sikkim, Native Sikkim, the adjacent porition of Tibet and the Bhutan 
Doars. So particular was he as to the condilion of his skins that he made a point 
of throwing away any which were not well preserved. The unfortunate man 
ultimately took his own life and his collection was purchased by Mr Allan Hume 
and came to the Brithish Museum with the rest of the Hume collection in 1885 
It was one of the features of this wonderful collections.* 

ম্যানডেলির নানে যে সব পাখি পরিচিত তার নান দেওয়া যাক : 

(1) Pellomeum Mandelli (2) Arboricola Mandelli (3) Manla Mandelli (4) 
Mandelli’s Yellow Browned leaf warbler (5) Certhia Mandelli. 

একজন চা-কর চারিপাশের চঘংকার পরিবেশে আকৃষ্ট হলেন পাখিতে। ফলে বিস্তর 
পাখিকে ধরা এবং মারা হয়। শোনা যায় এক ম্যানডেলিই নাকি ২০০০০ পাখির সংগ্রাহক বা 
দাতা ছিলেন। 

পূর্বেই উল্লেখ করেছি প্রায় জনহীন দার্জিলিং জেলার উন্নতির FA কারণ চা। সাথে ট্রারিজম 
পরে অবশা যুক্ত হয়েছে। এই চা শিল্পের প্রভাব আমরা পাই জনবসতির প্রসারে। নিন্নের 
পরিসংখ্যানে আনরা তা দেখতে পাব। 
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(১৮৭২) 
২৩,৪০,৭১৯ ১৫৫১৭৯ 
৪৯,৪৮,১৯৭ ১৫৫২৩৭ 
৬১,৩৯,৭২০ ৪০৪৫১ | ১৫৫২৩৫ 
৬৪,৬৪,০৭৯ ৩৯,৫৬১ | ১৫১৬০৪ 
৬৩,৮৭,১১৭ ৪৮৭১০ | ১৭৪১৬৭ 
৯২,৯৭,২০৪ ৬৩,৬৬৫ | ১২2০৭০ 
ERE sey ৬৯,৬৯৯ | ১৩৩৩০৬ 
১৩২৮২৯৯৫ ৬৯৫২০ | ১৩৭৫৪১ 
১৮০৫০২৭১ ৫৯৮৪৪ | ২৬৬১০৫ 
১৭৩৯৮০০০ — = 


১৮৯১-এর জেলার মোট জনসংখ্যা ছিল ২২৩৩১৪। এর WY ৮৮০০০ জনের জন্মস্থান 
ছিল নেপাল। দার্জিলিং জেলায় কৃষকের সংখ্যা জনসংখ্যার আনুমানিক প্রায় Boh | 

১৯৯১ সনে নোট জনসংব্যা ছিল ৬,৩৬,৫৩৭। 

ব্যবসা অর্থই টাকার লেনদেন বা ব্যাচ্কিং। mft প্রথা প্রথনে ব্যবসায়ীরা শুরু করেন। তারা 
মূলতঃ রাজস্থানের বাসিন্দা। এক সময় তিব্বতের সাথে চমৎকার লেনদেন ছিল। তা হ'ত 
জেলেপ্লা নামক স্থানের ভিতর দিয়ে। এই লা-ব৷ পাশ যুক্ত দ্রে-লে-প্‌ শব্দের অর্থ এ গরম 
বস্তু। কম্বল বিনিনয় কেন্দ্র। 

ষ্টেট BUS তার শাখা খোলে ২ 

দার্জিলিং ১৮1৮1১৯২৩ 

শিলিগুড়ি ২৪1১০।১৯৫৭ 

কার্শিয়াং ২৫।২।১৯৫৮ 

কালিম্পন্ড ৭1৫1১৯৬২ 

যুরোপীয় সম্প্রদায় ও পরে চা-করেরা নিজেদের প্রয়োজনে বসতির সাথে সাথে স্কূল কলেজেও 
খুলতে থাকেন। আনরা সে বিষয়ে কিছু পরিসংখ্যান দিতে পারি : 

(১) লরেটো কলেজ (বালিকা) ১৮৪৬ খৃঃ 

(২) সেন্ট পলস্‌ (১৮৪৬ খৃঃ প্রথম পরে দার্জিলিয়ে) ১৮৬৪ খৃ. (প্রায় ৪০ একরের উপর) 

(৩) ভিক্টোরিয়া বয়েস ১৮৭১-৭২ 


২০০ О aya 





(в) সেন্ট জোশেফ স্থূল ১৮৮১/১৮৮৮ 

(e) @ qum, কার্শিয়াং ১৮৯০ 

(৬) মাউন্ট হেরমন ১৮৯৫ 

(3) ডাউহিল (বালিকা) ইত্যাদি ১৮৯৭/৯৮ 

সেন্সার রিপোর্টে পাই ১৯৬১ খৃঃ আর একটি Бачата উদ্যোগ নেওয়া হয়। In 1961 a 
folk entertainment unit was placed at the disposal of the District Social Education OlTicer 
to provide educative entertainment (о rural people and it has helped in the revival of 
falklore, folk songs folk dance and folk drama of the Nepali, Bhutia, and Lepcha people 
which were on the verge of extintion. It also collects Napali Bhutia and Lepcha folk 
songs. 

এবার প্রবন্ধ শেষ করার ঘুখে এসে গেছি। দার্জিলিং সহরটি কার উদ্যোগে হয়েছিল? ডাঃ 
ক্যাম্পবেল আসার পর লেপ্টন্যান্ট নেপিয়ার (পরে লর্ড নেপিয়ার, মগডালা) এ ছোট্ট এলাকার 
বন পরিষ্কার করে দার্জিলিং শহরের সূচনা করেন। 

এই প্রবন্ধে কোন উদ্ধৃতির অনুবাদে যাইনি। বিশ্বাস, মূল বক্তব্যের স্বাদ কিছু feu | অসংখ্য 
কিতাব থেকে সাহায্য নিয়েছি। বহু প্রবীন চা-কর বন্ধু সাহায্য করেছেন। এখণ তো অপরিশোধ্য। 
wb একান্তই লেখকের। 
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মানস দাশগুপ্ত 


দার্জিলিং জেল! পশ্চিমবংগের অন্যান্য জেলা থেকে স্বতন্ত্র ফলে এই জেলার অর্থনৈতিক 
সমস্যাও পঃবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে পৃথক। দার্জিলিং জেলার বৈশিষ্ট্য অনেক ধরণের। এই 
বৈশিষ্ট্যকে তিক মতো বুঝতে না পারলে এই জেলার সমস্যার কথাও ঠিক বোঝা যাবে AM 

(১) এই জেলার এক অংশ পার্বত্য-_আর অন্যান্য অঞ্চল সমতল | এই পার্বত্য অঞ্চলের 
কৃষি বা শিল্প সমস্যা সমতলের কৃষি বা শিল্প সমস্যা থেকে আলাদা। যেমন দার্জিলিং পার্বত্য 
অঞ্চলে যে কৃষি তাকে আমরা বলি (Terrau Cultivation) অথা পাহাড় কেটে তার মধ্যে ‘বাধা’ 
তৈরী করে যে কৃষিকাঘ্য তা অন্যান্য অঞ্চলে দেখা যায় না। আর এছাড়া কৃষিতে সমতলে 
অধিকাংশ কৃষকই ‘লাঙ্গল’ ব্যবহার করে। কিন্তু পাহাড়ের উপরের খাঁজে লাঙ্গল ব্যবহার প্রায় 
অসম্ভব-অদ্ততঃ প্রচলিত নয়। 

(3) ভূনির প্রয়োগণ্ড (Land-usc) এই জেলায় অন্যান্য জেলা থেকে পৃথক। হিমালয়ের এই 
জেলা বহু নদীর উৎস। অরণ্য এই অঞ্চলে অনেকাংশেই গভীর। প্রায় ৪০ শতাংশ EAT 
জঙ্গল অথবা FRA ব্যবহারে অনুপযুক্ত। যদিও জঙ্গলের শতাংশ ক্রমাগতঃ কনেছে তবুও 
এই অঞ্চলের উন্নতি সমস্যা অনেকাংশেই ভারসামার সমন্যা। Economic Vs Ecology সমস্যা 
অন্যান্য অঞ্চলে থাকতে পারে, তবে এই জেলায় তার সমস্যা প্রকট। ভূমির উর্বরতা ভূমিক্ষয়, 
নদীর নাব্যতা, ভুমি RA নদীর প্লাবন, বন্যা, বৃষ্টিপাত অনেকটাই এই জেলার Ecology-: 
উপর নির্ভরশীল। বলা হয় পঃবঙ্গে তথা ভারতে মৌসুনী বায়ুর গতি প্রকৃতি এই জেলার অরণ্য, 
নদী, বৃষ্টিপাত ভূমিক্ষয়ের উপর নির্ভরশীল। 

(®) অরণ্য অঞ্চল বেশী থাকায় কৃষির জন্য জমি এখানে কম পাওয়া যায়। যেহেতু অরণ্য 
সুমির এক বিরাট অংশ দখল করে আছে, তাই কৃষি ও বসতির জন্য জনি পাওয়া অসম্ভব। 
কৃষির জন্য জনি পাওয়া যেতে পাওয়া সম্ভব যদি অরণ্য RA করতে আমরা রাজী থাকি! তাই 
কৃষিভমি পার্বত্য অঞ্চলে সমস্ত জমির মাত্র ১৪.২ শতাংশ। এই ১৪.২ শতাংশ জমিতে আবার 
কৃষি ও চা-বাগানের মধ্যে প্রতিযোগিতা | পঃবঙ্গের অন্যান্য জেলায় সমস্যাটা ঠিক এই ধরনের 
নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে নদীয়া জেলায় সানগ্রিক জমির ৮০ শতাংশই কৃষির জন্য 
ব্যবহৃত। দিনাজপুর জেলায় ৮৮.৬৯ শতাংশ কৃষির জন্য ব্যবহৃত। মালদহে ৭৭.২৭ শতাংশ । 
কুচবিহার জেলায় ৭৫.৬৭ শতাংশ আর সামগ্রিকভাবে পার্বত্য-অঞ্চল ও সনতল-অঞ্চলে যোগ 
করে দার্জিলিং জেলার ав শতাংশ কৃষির জন্য ব্যবহৃত। অর্থাং লোকসংখ্যার অনুপাতে কৃষি 
= পাওয়া এখানে yea! 

(в) এই জেলার wee নিশ্র। ১৯৮১ সালের সেনসাস্‌ অনুযায়ী ৫৩.৮৩ শতাংশ 
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জনাগোষ্ঠিকে বলা যায়, পার্বতা অঞ্চলের “নেপালীভাবী' অধিবাসী | আর সমতল অঞ্চলে ৪৬.১৭ 
শতাংশ লোকের বাস। এই সমতলবাসীদের чай বিরাট এক অংশ বঙ্গভাষী। অবশ] সমতল 
অস্ধলে হিন্দীভাষী ও অন্যান্য ভাবার অধিবাসীও আছে। তবে বিভিন্ন সেনসাস্‌ অনুযায়ী মোটামুটি 
বলা যায় ৫০ শতাংশ লোক পাহাড়ের অধিবাসী এবং তারা মুখ্যতঃ নেপালী ভাবায় কথা বলে 
আর ৫০ শতাংশ লোক সমতলবাসী তারা প্রধানত; বাংলা ভাষায় কথা বলে। আবার সামগ্রিক 
ভাবে তপশীল জাতি দার্জিলিং-এর বিভিন্ন ব্লকে ৭ থেকে ১০ শতাংশের মধ্যে কিন্তু খড়িবাড়ী 
ফাঁসিদেওয়া অঞ্চলে তপনীল জাতি (5С ও ST) প্রায় ৩৪ শতাংশ অর্থাং দার্জিলিং জেলা কোন 
মতেই “এক রূপ সনরূপ” জাতীয় জেলা নয়। এখানে বিভিন্ন ভাষায় লোকে কথা বলে, ধর্মও 
এখানে বিভিন্ন। তিনটি que, ধর্মের মিলন বোধহয় এই জেলায় একমাত্র দেখা যায়__অর্থাং হিন্দু, 
বৌদ্ধ ও মুসলীম। এই ধরণের Non-Homogenous জেলা অন্য কোথাও আছে কিনা বলা সত্যিই 
কঠিন। যেহেতু জেলটি মিশ্র আর snide বিভিন্ন, আচার ব্যবহার বিভিন্ন তাই “এক” 
অর্থনীতিতে এই জেলায় উন্নতি প্রায় অসম্ভব। 

(৫) এই জেলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধিও অন্যান্য ভেলা থেকে আঙ্গাদা। এট! সবসনয় ননে রাখা 
দরকার যে এই জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার চিরকালই রাজ্যের গড় বৃদ্ধি পেকে অনেক বেশী। 
এই জেলায় জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এতই বেশী যে গত ১০০ বছরে বেশ কয়েকবার জনসংখ্যা 
দ্বিগুণ হয়েছে। যেমন ১৯৩১ সালের তুলনায় ১৯৭১ সালে দ্বিগুণ হয়, আবার ১৯৭১ থেকে 
১৯৯১ সালে আবার প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৫১-৬১ সালেই শুধু এই জেলায় যে জনসংখ্যা প্রায় ৩৬ 
শতাংশ বেড়েছে। এই শতাব্দীতে এই জেলায় যে ভনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তা অর্থনীতির ভাবায় 
অনেকটাই Exogenous” অর্থাং বাইরের কোন কারণের SY! অর্থাৎ এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ~ 
“endogenous” নয়। এর মানে এই জেলার মৃত্যুহার বা জন্মহারের পরিবর্তনে এই জনসংখ্যা 
বাড়েনি। এই জেলার বৈশিষ্টাই হচ্ছে যে এখানে ‘Migration’ অর্থাৎ স্বদেশ পরিত্যাগ করে এই 
জেলায় রুজিরোভগারের জন্য আস! প্রায় নিত্য-নৈনিত্তিক ঘটনা। 

যেহেতু বাইরে থেকে আগত জনসংখ্যা এই জেলায় অন্যান্য জেলার তুলনায় বেশী তাই 
এই জেলার সবস্যাও একটু অন্য ধরণের । তবে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রাক্‌ স্বাধীনতা 
যুগে পার্বত্য অঞ্চলে লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার সনতল তরাই অঞ্চল থেকে বেশী ছিল। কিন্ত 
স্বাধীনতার পরের যুগে সমতল অঞ্চলে বিশেষত: শিলিগুড়ি শহরে লোকসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি - 
পেয়েছে তা অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলে হয় নি। শিলিগুড়ির দ্রুত উন্নতির মূলে আছে বঙ্গবিভাগ 
আর শিলিগুড়ির ভৌগোলিক অবস্থান। প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে জেলা শহর দার্জিলিং ছিল সবচেয়ে বড় 
শহর। স্বাধীনতার পরের যুগে শিলিগুড়ি এখন সবচেয়ে বড় শহর। শিলিগুড়ির লোকসংখ্যা ১৯০১ 
সালে মাত্র একহাজার ছিল। ১৯৯১ সালে লোকসংখ্যা প্রায় তিনলাখের কাছাকাছি। ১৯৯৩ সালে 
শিলিগুড়িকে ‘কপোরেশন’ বলে সরকার অভিহিত করেছে। বর্তমানে ১৯৯১ সালের সেনসাস্‌ 
অনুযায়ী সনতল অঞ্চলের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হার পার্বত্য অঞ্চলের লোকসংখ্যার বৃদ্ধির হারের 
থেকে অনেক বেশী। 

(৬) যদিও জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার পঃবঙ্গের গড়ের থেকে প্রায় সবসনয় বেশী তবুও 
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জনসংখ্যার VAS (Densiy) পঃ বঙ্গের গড়ের থেকে অনেক Xu] ১৯৮১ সালের CHAP 
অনুযায়ী পঃবঙ্গে প্রতি কিলোমিটারে লোক থাকে ৬১৪ জন সেই সময় দার্জিলিং জেলায় ঘনত্ব 
প্রতি কিলোমিটারে ৩২৭ জন। এর কারণ দার্জিলিং জেলায় পূর্ব হিমালয় ও পার্বত্য অঞ্চল। 
যেহেতু এই সব অঞ্চল জনবসতীর অযোগ্য তাই প্রতিকিলোমিটারে লোকসংখ্যার ঘনত্ব WI 
কিন্তু যদি কৃষির জমির আবাদকে আমরা একটা ইউনিট ধরি তবে দাজির্লিং জেলায় ঘনত্ব পঃবঙ্গে 
সবচেয়ে বেশী। 

(৭) দার্জিলিং জেলায় জনসনট্টির আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো স্ত্রীলোক প্রতি হাজার পুরুষ 
অনেক FA] একে বলা হয় Sex Ratio পঃবঙ্গে FA সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় সবসময় প্রায় 
কম। যেমন পঃবঙ্গে ১৯০১ সালে Sex Ratio ছিল ৯৪৫; ১৯৩১ সালে MAA তা ক্রমশঃ 
কমেছে। ১৯৬১ সালে তা ছিল ৮৯১; ১৯৮১ সালে ৯১৪-অর্থাং Sex Ratio ওঠানামা করেছে। 
দার্জিলিং জেলায় Sex Ratio পঃবঙ্গের তুলনায় প্রত্যেক সেনসাসে FAI Sex Ratio ১৯৮১ 
সালে দার্জিলিং জেলায় ছিল ৮৮৮, আর ১৯৯১ সালে তা ৮৯৬। পঃবঙ্গে থেকে প্রতি হাজার 
পুরুষে স্ত্রী-লোকের সংখ্যা কম হওয়ার প্রধান কারণ এই জেলায় লোকসংখ্য Migratory অর্থাং 
সুযোগ সন্ধানে এই জেলায় এসেছে কিন্তু পরিবারকে আনে নি। 

(৮) দার্জিলিং জেলায় পাহাড় ও নদীর আধিক্য থাকায় উন্তির জন্য যে পরিকাঠামো দরকার 
অই প্রায় নেই বললেই হয়। রেললাইন এখানে মাত্র аат যদিও দার্ভিলিং-শিলিগুড়ি ToyTrain 
প্রায়ই দিন চলে না। রাস্তা এই জেলায় জনসংখ্যা অনুযায়ী অনেক কম মান ৪৯১৮) যা পঃ- 
বঙ্গের হাজার প্রতি জনসংখ্যার তুলনায় প্রায় ২০-৩০গুণ কম। বিদুৎ এখানে পাওয়া যায় মাত্র 
২৪৪ টি গ্রামে-যা সমগ্র গ্রানের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। UTOR শাখা মাত্র ৫৪টি-তাও অধিকাংশ 
শহরে অবস্থিত। তবে দার্জিলিং জেলায় নগরায়ন পঃবঙ্গের গড় নগরায়ন থেকে বেশী। পঃবঙ্গে 
১৯৮১ সালের সেনসাস অনুযায়ী নগরের লোকসংখ্যা ২৬.৪৯ শতাংশ ছিল। সেইখানে দার্জিলিং 
জেলায় শহরের লোকসংখ্যা ২৭.৮৬%। এই বিষয়ে দার্জিলিং জেলা উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলা 
থেকে পৃথক। | কুচবিহারে নগরায়ন মাত্র ৬.৮৩ শতাংশ, জলপাইগুড়িতে ১৪.৯৪ দিনাজপুরে (উঃ 
ও দঃ) ১১.১৭ শতাংশ এবং মালদহে ৪.৭৮ শতাংশ। এই জেলায় নগরায়ন পঃবঙ্গের গড়ের 
তুলনায় বেশী তার কারণ কিছুটা এতিহাসিক। দার্জিলিং জেলায় চারটি বড় বড় শহর আছে- 
যেমন শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং। বাগডোগরা দ্রুত বৃহৎ শহরে পরিণত হচ্ছে। 
১৯৫১ সাল পৰ্য্যন্ত এই জেলায় দার্জিলিং সবচেয়ে বড় শহর ছিল কিন্তু ১৯৬১ সাল থেকে 
শিলিগুড়ি সবচেয়ে বড় শহর। ইদানীং শিলিগুড়িতে কপোরেশন হয়ে গেছে। নগরায়ন পঃ- 
বঙ্গের গড়ের তুলনায় বেশী হওয়ার ফলে এখানে শিক্ষার হারও পঃবঙ্গের গড় শিক্ষার হারের 
থেকে কিছু বেশী। প্রায় প্রত্যেক সেনসাসে দার্জিলিং জেলার শিক্ষার হার পঃবঙ্গের শিক্ষার হারের 
তুলনায় বেশী-অস্ততঃ ২ থেকে ৪ শতাংশ। যেমন ১৯৮১ সালে পঃ বঙ্গে গড় শিক্ষার হার ছিল 
৪০.৮৮ শতাংশ, তখন দার্জিলিং জেলায় ছিল সামগ্রিকভাবে ৪২.৫২ শতাংশ। ১৯৯১ সালের 
সেনসাদও দার্জিলিং-এর শিক্ষার হার পঃবঙ্গের গড়ের তুলনায় বেশী। স্ত্রী শিক্ষার হারও en- 
বঙ্গের গড়ের তুলনায় বেশী। মোটানুটি ২-থেকে ৪ শতাংশে বেশী হার এই জেলা বজায় রেখেছে। 
২০৪ D) অধুপলী 


অর্থনীতির বর্তমান ভিত্তি 

দার্জিলিং জেলায় শিল্প প্রায় গড়ে ওঠে নি। কারণ যে পরিকাঠামো থাকলে শিল্পায়ন হওয়া 
সম্ভব তা এখানে GR তবে মানুষের রুজি-রোজগারের জন্য এখানে আছে চা-শিল্প, আর 
শিলিগুড়ি শহরে বাণিজ্য, পার্বত্য অঞ্চলে ট্যুরিজন। আর অবশ্যই গ্রামে আছে কৃষি। কিন্তু চা- 
বাগান বর্তনালে নানান সমস্যায় জর্জরিত। প্রথনে বর্তমান অর্থনৈতিক বনিয়াদ চা সম্বদ্ধে বিশেষতঃ 
সনস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্‌। 

i) চা-শিল্প 2— চা-শিল্প দার্জিলিং জেলায় গড়ে উঠেছিল উনবিশশে শতাব্দীর নাঝানাঝি সনয়ে। 
তখন ছিল বৃটিশ সান্রাজ্যবাদ। জনি ছিল অনাবাদী। সস্তায় জমি কিনে বা লিজ নিয়ে একটার 
পর একটা চা-বাগান আরম্ত হয়। নালিকানা দার্জিলিং অঞ্চলে মুখ্যতঃ ইংরেজদের তরাই অস্ধলে 
অবশ্য ভারতীয়রা প্রথম থেকেই ছিল। সেই সময় চা-বাগান গড়ে উঠেছিল যার অপর নাম 
“Enclav Economy ”-অর্থাৎ বাইরের কোন ঘটনাই চা-বাগানকে খুব একটা ভাবিয়ে তোলে নি 

স্বাধীন ARATE | চা-বাগানে নেয়ে-পুরুষ ও ছেলে-মেয়েরা কাভ পেত। অর্থাৎ এখানে 
শ্রমিকের প্রয়োগ ছিল পরিবার ভিত্তিক। পরিবার ভিত্তিক প্রথায় চা-শ্রমিকের ব্যবহার হতো বলে 
মজুরি ছিল অত্যন্ত কম। 

কিন্তু স্বাধীনতার পরের যুগ থেকে দার্জিলিং ও তরাই অঞ্চলে চা-বাগানে নতুন নানান সমস্যা। 
স্বাধীনতার পরের যুগে সরকার শ্রমিক কল্যাণে নানান আইন প্রণয়ন করলেন। বঙ্গা হলো এই 
আইনের মারফত শ্রমিকদের মজুরী ভাতা, বৌনাস, রেশন, মাতার সুযোগ, ঘরবাড়ী করা ইত্যাদি 
দিতে হবে। 

এর ফলে শ্রমিক ব্যয় স্বাধীনতার আগে যা ছিল কম তা অনেকাংশে বেড়ে গেল। আগে 
শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন গড়বার অনুমতি পায় নি। এখন শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সরব। এক 
একটা বাগানে ৩২টা পর্যাস্ত ট্রেড ইউনিয়ন। যদিও 999: CITU, INTUC বা রাজনৈতিক পার্টির 
বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা এখানে দেখতে পাওয়া যায়। 

এর ফলে দার্জিলিং চা-বাগানে ও তরাই চা বাগানে এক (রনের অস্থিরতা । বিভিন্ন বাগানে 
аге লকআউট নিত্য নৈমন্ডিক ঘটনা । যদিও ১৯৬৯ সাল থেকে শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সংস্থা 
মজুরী ও ভাতা ও বোনাস ঠিক করত-_তবুও পুরনো ধরনের Management স্বাধীনতার পরের 
যুগে অচল হয়ে গেল। চা উৎপাদন ব্যয় ক্রনাগতঃ বাড়তে was করল। 

এ ছাড়াও আরও অনেক সনস্যা। চা-বাগান নতুন করে আর নতুন গাছ লাগান বন্ধ হয়ে 
গেল। চা গাছের বয়েস ক্রমাগতঃ ক্রমাগতঃ বেড়ে গেল। ফলে উংপাদিকা শক্তি ও গুণগত 
মান অনেকাংশে কনে গেল। 

এই অস্থিরতার উপর আরেক অস্থিরতা যোগ হলো। স্বাধীনতার পরের যুগে পুরোন চা- 
মালিকরা নতুন অবস্থার সংগে খাপ খাওয়াতে পারল না। তারা চা-বাগান বেচে দিয়ে অনয 
চলে CPI) যে “নতুন মালিকরা” এল তার অধিকাংশই চা সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। তারা 
মুখ্যতঃ ফাট্কাবাজারী। এরা ক্যাপিটাল পেয়েছে ইধারকা মাল উধার আর উধারকা মাল ইধার 
করে ফেলে চা-বাগানের উৎপাদিকা শক্তি গেল কমে-অনেক বাগান হয়ে গড়ল রুগ্_অসুস্থ। 

বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা--১৯৯৬ D ২০৫ 


অধিকাংশ নতুন চা-বাগানের মালিকদের * তাড়াতাড়ি নুনাফাটাই” প্রথম হয়ে দীড়াল। ফলে চা- 
বাগান হলো শ্রীহীন, অনেক চা-বাগান চিরকালের জন্য বন্ধ। দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে ১৯৫৩ 
সালে ১০১টা বাগান ছিল। ১৯৯১সালে কমে সেটা দাঁড়িয়েছে ৯২টি। কিছু বাগান AB) 

এই অস্থিরতার আরেক কারণ হলো সরকারী-ট্যাক্স নীতি। সরকার দুই রকম Direct Tax 
অর্থাহ Agrimltaral Income Tax € Corporation Tax চা বাগানে বসাল । এছাড়া অসংখ্য Indirect 
Tax. Less, Levy ইত্যাদি। সরকার চা-বাগানকে মনে করতে আরস্ত করল এক নতুন “কামধেনু”। 
ফলে চা-বাগানে এক ধরনের ক্যাপিটালের ঘাট্তি। 

প্রাক্‌-স্বাধীনতার যুগে Managing Agency প্রথায় চা-বাগানের বিনিয়োগ করার অর্থ পাওয়া 
যেত 1 Managing Agency উঠে যাওয়ায় অনেক বাগিচায় অর্থ নষ্ট। ব্যাঙ্ক থেকে ঝণ নিয়ে অবশ্য 
দৈনিক খরচ চালান যায়। কিন্তু Long period Loan পাওয়ার কোন সংস্থা নেই। তাই Shon 
period Loan ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া গেলেও Long period Devolopmental Loan পাওয়া YEA | 
সরকারী নীতি এই বিষয়ে স্পষ্ট কখনই ছিল না__ আজকেও নেই। ফলে চা-বাগানের স্বাস্থা ক্রমশঃ 
খারাপ হতে লাগল। স্বাস্থ্যের এই অবস্থা হতে থাকলে একটি রিপোর্ট জানাচ্ছে আগামী শতাব্দীর 
মধ্যেই চা-বাগান বিশেষ থাকবে না। চা-গাছ বর্তমানকালে বৃদ্ধ। নতুন চা গাছ লাগান অনেক 
বাগানে THI Rate of Replantation বড়জোর এক শতাংশ থেকে দুই শতাংশ। এই হারে গাছ 
লাগান হলে আগামী ৩০-৪০ বছরের মধো উৎপাদিকা শক্তি ত্রাস পেতে পেতে এমন অবস্থায় 
татса যে চা-বাগিচা আছে কি না তাই নিয়ে প্রশ্ন দীড়াবে। 

এ ছাড়া বন ধ্বংস হবার জন্য নানান ধরনের Ecological সনস্যা। স্বাধীনতার পরে দার্জিলিং 
অঞ্চলে অন্ততঃ ২৯টি চা-বাগানের হদিশ আর পাওয়া যাচ্ছে না। Techno-Economic Servay 
of Darjeeling Tea Industry অন্ততঃ ২৯টি বাগানের নাম দিয়ে জানাচ্ছে স্বাধীনতার পরে 
ভুমিক্ষয়ের ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক চা-বাগান আজ আর নেই। অর্থাং চা-বাগানের 
সংখ্যা স্বাধীনতার পরে ছিল দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে ১০১ টি আজকে তার সংখ্যা কমতে কমতে 
৭২টি। বন ধ্বংসের ফলে চা-বাগানের যে কি ক্ষতি হয়েছে তা অনেকেই বোঝে নি। অবশ্য 
ভূনিক্ষয়ে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে চা-বাগানের খা ক্ষতি হয়েছে তরাই অঞ্চলে সেই অবস্থা দাড়ায় 
নি। তবুও পরোক্ষভাবে তরাই অঞ্চলে ৫০টি মতো চা-বাগানে আজ উৎপাদনের নানান সমস্যা। 

দার্জিলিং-এর চা বিশেষতঃ রপ্তানী করা হয়। আজও পৃথিবীর সর্বত্র দার্জিলিং চা-এর কদর। 
কিন্ত প্রায় গত কুড়ি বছর ধরে দার্জিলিং থেকে চা-রপ্তানী মোটামুটি একভাবেই দীড়িয়ে আছে। 
খুব একটা বাড়ে নি, তার কারণ অনেক। প্রথনতঃ ভারতীয় বাজারে চা বেশী বিক্রী হচ্ছে বিদেশে 
রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিনাণ ক্রমশঃ কমছে। দ্বিতীয়তঃ চীন ও শ্রীলংকা রপ্তানী বাজারে অনেক 
চা বিক্রী করছে তাকে তারা দার্জিলিং চা বলে চালাচ্ছে তৃতীয়ত: চীন দেশে শ্রমিক উৎপাদন 
খরচ দার্জিলিং থেকে কন। শ্রীলংকাও তাই। তাই তারা চা বিদেশী বাজারে কম দরে বিক্রী করতে 
পারে। তাদের ট্যাক্সের চাপ কম, শ্রমিক ব্যয় কম আর সরকার অনেক সাহায্য করে- যা দার্জিলিং 
জেলার চা-বাগানে প্রায়ই নেই বললেই হয়। এর উপর আছে জার্মানী ইত্যাদির এক প্রচার। 
জার্মানী বিদেশে প্রচার করছে যে দার্জিলিং চা-এর যে pestilide বা কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার 
২০৬ D aya 


স্করা হয় তার পরিনাণ এত বেশী যে ঢা-পান আর বিব-পান প্রায় সনান। তারা দার্জিলিং জেলার 
উৎপাদিত চা নিতে অস্বীকার করছে। ফলে অনেক বাজারে আজ দার্জিলিং চায়ের উপর অনেক 
সান্দেহ। 

তা ছাড়া রপ্তানী ক্ষেত্রে দার্জিলিং গত দশ বছর ধরে রাশিয়ার উপর বড্ড নির্ভরশীল হয়ে 
পরেছিল । রাশিয়াই দার্জিলিং চায়ের সবচেয়ে বড় বাজার কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া আর সেই 
রাশিয়া নয়। খন্ড-বিখন্ড হয়ে আজ ১৫টি বিভিন্ন রাজ্য । এ ছাড়া “কমুনিভন্‌' awe: সেইভাবে 
আর রাশিয়ায় নেই। ফলে নানান গোলমালে রাশিয়া আর দার্জিলিং-চা কিনতে আগ্রহ প্রকাশ 
করছে না। ফলে দার্ডিলিং-চায়ের বাজার খোঁজা এক সমস্যা দাঁড়িয়েছে! 

এর উপর আরেক সমস্যা। রাশিয়ার কাছে ভারত খণ নিয়েছে প্রায় ৩০০০-৪০০০ কোটি 
টাকা। এর অনেকটাই ‘রুপিতে’ (Кирсе) দেওয়া হয়েছিল। একে বলা হয় Кирсе Account, 
রাশিয়া এই ঝণের পরিবর্তে এখন আবার নতুন করে БГ কিনতে চাচ্ছে। ভারতসরকার খণ 
পরিশোধ এই চা রপ্তানী করে দিতে চায়। কিন্তু এর এক বিরাট সনস্যা। রাশিয়া রুপিতে চায়ের 
যা দান দিতে চায় তা অনেক কম। অর্থাং রাশিয়াতে চা বিক্রী করলে উপযুক্ত দাম পাওয়া অসম্ভব। 
чё বাণিজ্যর' এটাই সারাংশ। ফলে চায়ের দাম ক্রমশঃ নিঙ্রাভিনুবী। 

অর্থাং চা-বাগানের স্বাস্থ্য আটের দশকে যত ভাল ভাবা হয়েছিল আসলে তা নয়। বিদেশী 
বাজারে সামান্য হেরফেরে দার্জিলিং জেলার উৎপাদিত চায়ের নানান সমস্যা। কারণ দার্জিলিং 
চাই বিদেশে রপ্তানী বেশী হয়-_আসান বা দক্ষিণ-ভারতের চা নয়। 

আটের দশকে তথাকথিত "Boom" থাকলেও চাকরীর সুযোগ বিশেষ বাড়ে নি। ১৯৬১ সালে 
চা-বাগানে শ্রমিক সংখ্যা ছিল ৪৩,১৫৪ তা সামান্য বেড়ে ১৯৮৫ সালে হয় ৪৬,২৭৫ Gale 
প্রায় ২৫ বছরে শ্রমিক সংখ্যা বেড়েছে ৭.২২ শতাংশ। শিলিগুড়ি তরাই অঞ্চলে অবশ্য বেড়েছে; 
১৯৬১ সালে তরাই চা-শ্রনিক সংখ্যা ছিল ১৭১১২ তা ১৯৮৫ সালে হয়েছে ২৪,৮৯৩। আবার 
১৯৮৫ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পান্ত শ্রমিক সংখ্যা বিশেষ বাড়ে নি। 

অর্থাৎ প্রায় ১০০ বছর বা তার বেশী বছর চা-বাগান ছিল দার্জিলিং জেলার “Engine of 
Growih"-Gi ইপ্রিন আজ বেশ আদতে চলছে-- জোরে চল্‌ছে না। চা-বাগানে সর্দি হলে RTE 
জেলায় ইউমোনিয়া হবার সম্ভাবনা । চা-বাগান নানান অবস্থার পরিবর্তনে আজ আর চাকরীর 
সুযোগ তৈরী করতে পারছে না। মালিকানার ঘনঘন পরিবর্তন, ইউনিয়নের দাবী-দাওয়া, সরকারী 
দীর্ঘসূত্রতা, বৃদ্ধ গাছ, ব্যান্কের হুংকার, বিদেশের বাজারে নানান পরিবর্তন, চীন দেশের চা-রপ্তানী 
ক্ষেত্রে গা-জোয়ারী নীতি, ট্যাক্সের ভারে আজ শিল্প নুক্ধ এবং অথর্ব। জোর করে চালান হচ্ছে। 
কিন্তু জেলার অর্থনীতিতে এটা আজ আর বিশেষ কোন বিশল্যকরণী নয়। 

(ш) অরণ্য সম্পদ 2— দার্জিলিং জেলার অপর নান নাকি Three 75-অর্থাৎ Tea, Timber 
and Tourism. টিদ্বার বা অরণ্য সম্পদ পাওয়া যেতে পারে যদি অরণ্য থাকে। অরণ্য ক্রমশঃ 
নুস্তপ্রায়। তরাই বা শিলিগুড়ি অঞ্চলে জমির যা ита তাতে অরণ্য আর বিশেষ কোথাও Gi 
নজালবাড়ী অঞ্চলের “‘টুকুরিয়া” বন আজকে 'ইতিহাস। দার্জিলিং পাহাড় অঞ্চলে গাছ থাকা 
জরুরী বৃষ্টি, নদী, জল আবহাওয়া, কৃষি সবই নির্ভর করে জেলার অরণ্য সম্পদের উপর । ১৯১১ 
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সালে দার্জিলিং ভেলায় ৪৫ শতাংশ ছিল অরণ্যে ঢাকা; ১৯৪১ সালে তা হয় ৩৫ শতাংশ; আর 
১৯৮১ সালে তা কমতে কমতে এখন ২০ শতাংশের নীচে। ১৯৯৪ সালে স্যাটালাইটের ম্যাপ 
অনুযায়ী বড়জোর ১৩ শতাংশ। 

অরণ্য সম্পদ যত কমছে তত আবহাওয়ার পরিবর্তন। ১৯১১-২০ সালে গড় বৃষ্টিপাত ছিল 
বছরে ৩৪২২ মিলিমিটার আজ আর সেই অবস্থা নেই; ১৯৭১-৮১ সালে তা ২১৩৫ মিলিমিটার। 
অর্থাৎ সত্তর বছরে প্রায় হাজার মিলিমিটার বৃষ্টি কন। 

এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে নানান পরিবর্তন। কখনও খরা, কখনও বন্যা। আর তা 
ছাড়া Landslide ক্রনাগতঃ বাড়ছে। রংলী-রংলিয়তে, মিরিক দার্জিলিং ফুলবাজার, কার সিং, 
গরুবাথান ইত্যাদি নানান অঞ্চলে ৫০ থেকে ৭৪ শতাংশ গ্রামে যখন তখন Landslide হতে পারে। 
একটা ছোট Landslide- ক্ষতির পরিমাণ ৬ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকার পরিমাণ। 

মোটকথা বন ছোট হয়ে এসেছে। এর ফলে নানান প্রাকৃতিক দুযোগ। রাজনীতিতে সব 
নীতিই চলে। ফলে দার্জিলিং আন্দোলনে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে “বন সংরক্ষণ নীতি" । সরকারী 
কোন নীতিই এখানে তখন প্রযোজা হয়নি। 

বন ধ্বংস হয়েছে নানান কারণে! প্রথনে দার্জিলিং জেলায় বিশেষতঃ চা-বাগানে জ্বালানী 
নীতি মানে লোকেরা ইচ্ছা করলেই গাছ কাটতে পারে। চা-বাগানে ১০০ বছর ধরে জ্বালানী 
নীতি বিশেষ নেই। ঘরবাড়ী তৈরী করতেও গাছ লাগে। বন কাটা কোন সমস্যাই নয়। রেলওয়ে 
ета দরকার-অতএব বন কাটো। এই রেলওয়ের প্রয়োজনে দার্জিলিং জেলার গাছ কাটা হয়েছে 
তার হিসেব পাওয়া দৃদ্ধর। তবে এক হিসেবে TA হয় ১৮৭৪ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল AME 
রেলওয়ের দরকারে বছরে ২০০০ থেকে ৪০০০ টন পাঠান হয়েছে। ১০০ বছরে রেলের 
দরকারেই গাছ কাটা হয়েছে মাঝামাঝি ধরলে প্রায় ৩০০০৯১০০ টন অর্থাৎ ৩,০০,০০০টন। 
- আর দার্জিলিং বন খ্যানেজন্যান্টের একটা বিশেষ গুণ লক্ষ্য করা যায়। যা বন কাটা হয় 
তার ৫ থেকে ১০ শতাংশ পূর্ণ হয় না। অর্থাৎ ৯০ শতাংশর বেশী গাছ চিরকালের জন্য বিনষ্ট। 
সরকারী বননীতি মানে “গাছ কাটো’ কিন্তু গাছ লাগান নয়। যার ফলে ‘vacancy Ratio’ যে 
পর্যায়ে চলে গেছে তার থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব। 
" মাঝখানে অর্থাৎ ১৯৭০ সাল থেকে বনকর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি কিছু করার আশায় ইউকেলিপটাশ 
গাছ লাগাতে আরম্ভ করল। অর্থাৎ এই অঞ্চলের শাল, সেগুন বড় হতে সময় নেয় অতএব 
তাড়াতাড়ি যা বাড়ে এমন সব গাছ। ফলে দার্জিলিং জেলার বনের গুণগত পরিবর্তন করার 
চেষ্টা-থাকে বলে Bio-diroity তার উপর এক বিরাট আঘাত। 

অর্থাং বননীতি আমাদের বিশেষ কিছু নেই। যখন যা মনে হয় তখন তা চালান হয়। মানুষের 
লোভ অপরিসীন-তা বনের করুণ দৃশ্য দেখলেই মালুম হবার সম্ভাবনা | গাছের দাম নাকি সোনার 
মতো। তাই গাছ কাটা, WAS আর লোভ যে পর্য্যায়ে চলে গেছে তার থেকে মুক্তি পাওয়া 
সম্ভব নয়। 

ফলে দার্জিলিং জেলার ““বন-সম্পদ” যা আছে তা দিয়ে শিল্পের প্রসার ইত্যাদি বলা আব্রকের 
দিনে অসার। দার্জিলিং জেলায় বনের উপর শিল্প গড়লে-যা অত্যল্প আছে তাও শেষ হবে। 
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কিন্তু প্রকৃতি সুযোগ! বুঝে ঠিকই প্রতিশোধ নেয়। সমস্ত জেলায় আবহাওয়ার এক অন্তত 
পরিবর্তন। বৌসুহী-বায়ু কখন আসবে বা যাবে কেউ জানে না। গড় বৃষ্টিপাত অনেক কন। ভূনিক্ষয় 
অনেক বেশী। বন্যা ও খরা দুইই যখন-তখন হতে পারে। ফলে চা-শিল্লের গুণগত নান আজ 
আছে কি না ভা গবেষণার বিষয়। অস্ততঃ প্রাকৃতিক বিপর্যায়ে ২৯টি চা-বাগান ধ্বংস) 

তাই শিল্পনীতি আজ আর অরণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে না। সম্ভব mui 
অর্থাৎ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কীচামাল কি দার্জিলিং জেলায় পাওয়া awa! 

i ক তবে বনের অবস্থা ভয়ংকর। গাছ কাটা আজ আর 
দোষের নয়। কারোর কোন ক্ষমতা নেই এই ““নাফিয়া”-দের নিয়ন্ত্রণ করা। ইচ্ছাও নেই, উপায়ও 
еб! 

(ш) পর্যাটন শিল্প s— দার্জিলিং জেলায় পর্যটন শিল্পের ভবিষ্যৎ অপরিসীম। কিন্ত বর্তমানে 
যে পর্যাটন শিল্প গড়ে উঠেছে তা মূলতঃ দার্জিলিং ও নিরিককে ঘিরে। অন্যান্য অঞ্চসে 
পরিকাঠামোর অভাব। তাই পর্যটন শিল্প অনেকটাই “'পকেই” হয়ে আছে-_বিভিন্ন জায়গায় তা 
ছড়িয়ে পড়তে পারে নি। দার্জিলিং-নিরিক অঞ্চলে পযার্টন শিল্পের উন্নতির পুধান অগ্রায় 
জলাভাব। ১৯৪০ সালে দার্জিলিং শহরে যা জল পাওয়া যেত-সে পরিমাণে-১৯৯৪ সালে একই 
পরিমাণ জল পাওয়া যায়। সিঞ্চল হুদ থেকে যে পরিনাণ জল ১৯৪০ সালে আসত বা পাওয়া 
যেত-আজও তাই। ফলে স্থানীয় লোকদের জলাভাব। এই জঙ্গভাবের দরুণ পর্যটন শিল্পের বিরাট 
সম্ভাবনা অনেকটাই অংকুরেই বিনষ্ট। 

তবুও MBN এখনও Queen ০1115-পাহাড়ের রানী। পর্যাটকরা গরনের সময় ও পূজোর 
সময় এখানে আসে। কোন কোন বছরে প্রায় ৬০,০০০ বা তারও বেশী। যেসব পযার্টক আসে 
তারা কারা? বিভিন্ন সমীক্ষায় জানা যা তথ্য তা দেওয়া হলো £ 

(а) দার্জিলিং জেলায় মূলতঃ বাঙালীই বেশী আসে কোলকাতা বা তার কাছাকাছি অঞ্চল 
থেকে। তারাই পয্যটিকদের শতকরা ৬০ শতাংশ। এরা মূলতঃ অল্প বয়েসের গড় বয়েস অস্ততঃ 
৭৫ শতাংশের ক্ষেত্রে ২৫ থেকে ৪৫র TUGI আপেক্ষিকভাবে বৃদ্ধের সংখ্যা কম। 

(b) বঙ্গভাবী ছাড়া যারা আসে তারা নৃখ্যতঃ হিন্দীভাবী। ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকেই বেশী 
আসে। বিদেশী safes শতকরা তিনভাগ। অবশ্য বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা খুবই ওঠানামা করে। 
১৯৭৪ সালে বিদেশী পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৩২৯৯ আর ১৯৯০ সালে ১০,৯৭৭। 

(с) পর্যটকরা অল্পদিনের জন্য আসে। তিন থেকে ছয়দিনের নধ্যে থেকে তারা চলে যায়। 
শুধু ৫ শতাংশ পথ্যটিক একমাস বা দুইমাসের বেশী থাকে। 

(4) ২৫ শতাংশ পৰ্য্যটক দার্জিলিং শহর ছাড়াও অন্যান্য অঞ্চলে যায়। তারা নুখাতঃ হোটেলেই 
থাকে। হোটেলের সংখ্যা এখানে কন। অনেক সময় বাড়ী ভাড়াও করা হয়! বড় বড় কোম্পানী 
তাদের নিজেদের কর্মচারীদের জন্য কিছু Home” তৈরী করে রেখেছে। সামান্য পয়সায় এখানে 
থাকা যায়। 

(e) যারা 9б তাদের মধ্যে “চাকুরীজীবী”-র সংখ্যাই বেশী। ব্যবসায়ে নিযুক্ত বা অন্যান্য 
লোকেরা যারা আসে তার পর্যটকদের সংখ্যার মাত্র ২০ শতাংশ। 

F-14 বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-__-১৯৯৬ D ২০৯ 


পর্যটন শিল্পের প্রসারের সবচেয়ে অস্বিবা জল ছাড়াও থাকবার FANI ১৯৬২ সালে সমস্ত 
হোটেলে থাকবার জায়গা ছিল নাত্র ১৭১১। ১৯৭৫ সালে তা হয় ৩০০০-র কিছু বেশী। ১৯৯০ 
সালে তা বড়জোর вооо- কাছাকাছি। এর মধ্যে ৫০ শতাংশ হোটেলই সাধারণ পযটিকদের 
নাগালের বাইরে। ফলে যে বিরাট সংখ্যায় প্যটিক গ্রীষ্মের অবকাশে আসে তারা থাকবার জায়গা 
al যাবার জায়গা ঠিকমতো অনেক সময়েই পায় না। 

Re- 
97060”-_এখন অবশ্য এই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। তবুও বিদেশী পর্যটকদের এখানে আসার 
নানান বাধা নিষেধ আগেও ছিল-__এখনও আছে। 

তবুও বলা যায় যে এই পয্টিন শিল্পের ভবিষ্যং এখানে আকাশছোঁয়া। যদি অন্যান্য 
পরিকাঠানো ঠিক মতো গড়ে ওঠে। এক হিসেবে (১৯৭৫) জানা যায় যে প্য/টিকরা এসে দার্জিলিং 
শহরে প্রায় ৭.৬৫ কোটি টাকা খরচ করে। ১৯৯৪ সালে তা নিশ্চয় অনেক বেশী। হোটেল 
ইত্যাদিতে ২০০০ লোক প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। পরোক্ষভাবে নিশ্চয় আরও বেশী। ট্রাসপোর্ট বা 
যাতায়াত শিল্পে প্রায় ৭০০০ লোক fepe! পার্বত্য অঞ্চলে ট্রান্সপোর্ট খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 

তবুও বলা যায় উপযুক্ত হোটেলের অভাব, জলের অভাব, রাস্তার অভাব ইত্যাদি থাকায় 
প্যটিন-শিল্প যতখানি গড়ে উঠতে পারত তা হয় নি। উপরস্ত Darjeeling Toy Train 
বিদেশীদের কাছে এক আশ্চর্য্য তা গত একশ বছরে কোন উন্নতি হয় নি-বরং অবনতি হয়েছে। 

রাজনৈতিক ঝানেলা, স্ট্রাইক, বন্ধ ইত্যাদি এই অঞ্চলে লেগেই আছে। এই অবস্থায় габа 
শিল্পের ভবিষ্যং অনেকটাই নিশ্রাভিনুষী। দার্জিলিং যাবার উপযুক্ত ট্রেনের সংখ্যাও কম। একটা 
বা দুটো ট্রেন নিয়ে সম্পূর্ণ পর্যটন শিল্পের কাঠানো গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। নানান সমস্যা 
থাকা সত্বেও এটাই এখানকার একমাত্র Limitless Industry 

(у) দার্জিলিং জেলার কৃষির বর্তমান অবস্থা 2— দার্জিলিং জেলার কৃষি স্বাধীনতার পরে 
নানান সমস্যায় জর্জরিত। তার প্রধান কারণ এখানে লোকসংখ্যার অনুপাতে কৃষি-জমির Г 
পাহাড়ের অঞ্চলের কথাই ধরা যাক। পাহাড়ে কৃষি-ভমি পাওয়া যায় মোট জনির মাত্র ১৩ শতাংশ । 
অর্থাৎ পাহাড়ের খাঁজে বাঁধ সৃষ্টি করে যে জমি তার উর্বরতা অনেক কন হতে বাধ্য । আবার 
পাহাড়ের জমিতে ‘লাঙ্গল’ ইত্যাদি চলে না। সৃতরাং এখানে কৃষি প্রধানতঃ Terrace cuhivatim 
যার অর্থ সমতল ভূমির তুলনায় এখানে চাষ করা খুবই অর্থসাধ্য ও কষ্টকর। পাহাড়ের জমিতে 
যে ভূনি আইন বৃটিশরা চালু করেছিল তা অন্যত্র বাংলাদেশে দেখা যায় না। একে বলা যায় 
ANTS" প্রথা। অর্থাৎ পঃবঙ্গে অন্যত্র ভোতদারী বা জমিদারী প্রথা চালু থাকলেও পার্বত্য অঞ্চলে 
“anne” প্রথাই চালু ছিল। যদিও ““রায়ত প্রথার” সঙ্গে “গুল প্রসার” এক অদ্ভুত মিশ্রণ এই 
পার্বত্য অঞ্চলে দেখা যায়। 

এই পাহাড়ে “রায়ত প্রথার” অন্যতন বৈশিষ্ট্য ছিল যে, জমি যেন রায়তের বা কৃষকের 
কাছেই থাকে হস্তান্তর প্রায় অসম্ভব ছিল। জনিতে নিজেরাই কৃষিকার্য্য করবে__এটাই füm 
পার্বত্য অঞ্চলের কৃষির মূলকথা। অর্থাৎ এই প্রথায় ভূমিহীন কৃষক থাকার কথা৷ নয়। কিন্তু নানান 
২১০ D অধুপণী 


পরিবর্তনে এবং sub-Ieting-4 দেখা যায় পার্বত্য অঞ্চলে এই প্রথা ঠিক নতো চলে নি। অর্থাৎ 
“পুথুরিয়া”” “আধিয়ার" এবং “কুট্দার” কৃষকও এখানে দেখা যায়। ““পুুরিয়া” অন্যের জনি 
“ধার” নিয়ে কৃষিকার্য্য করত। “আধিয়ারা” অন্যের জনি চাষ করে এবং অর্ধেক উৎপাদিত 
ফসল জমির নালিককে দেয় আর ““কুট্দাররা” অন্যের জনি চাষ করে এবং নির্দিষ্ট হারে মালিককে 
ফসল দিতে হতো। 

স্বাধীনতার পরে “ANS” প্রথা পরিবর্তন হতে হতে এমন অবস্থায় দাঁড়াল যে ভূমিহীন কৃষকের 
সংখ্যা হু হু করে বেড়ে গেল। মাথাপিছু ভমির আয়তন কনে গেল। যেমন ১৯৩১ সালে মাথাপিছু 
জনি পাওয়া যেত ৭.২১ একর তা ১৯৮১ সালে দাড়াল ১.০১ একর প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা 
4 হু করে বেড়ে গেল। পার্বত্য অঞ্চলের জমি খণ্ডিত দ্বিখণ্ডিত হতে হতে প্রান্তিক কৃষকের সংখ্যা 
১৯৬১-৮১ সালে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে বাড়ল প্রায় ৮০ শতাংশ। অর্থাৎ ভূমি হয়ে দাঁড়াল 
খণ্ডিত। ১৯৫১ সাল পৰ্য্যন্ত দার্জিলিং জেলায় “ভুনিহীন কৃষকের” সংখ্যা ছিল নগণা। তা বাড়তে 
বাড়তে প্রায় সমগ্র কৃষকের প্রায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশে দাঁড়াল। অর্থাং চা-বাগানে নতুন কাজ 
নেই, শিল্প গড়ে ওঠেনি তাই কৃষিতে ভীড় ক্রমশঃ বাড়তে আরম্ত করল। এই অবস্থায় জনির 
উৎপাদিকা শক্তি ক্রমাগতঃ কন্তে আরম্ভ করল। 

আর তা ছাড়া পাবর্ত্য অঞ্চলে জনি দুই ধরণের ““পানিক্ষেত” আর “শুধাক্ষেত'" | “শুথাক্ষেতে” 
জমির উর্বরতা га ফলে কৃষকরা খুব বেশী আয় করতে পারে না। ভুট্টা বা সেই জাতীয় 
শস্য এখানে বেশী উৎপন্ন হয়। নাত্র ১৪ শতাংশ কৃষি জনি এখানে “тота” উৎপাদনে ব্যবহৃত 
=! 

“পানিক্ষেত” ও “শুথাক্ষেতের'” সমস্যা ছাড়াও আরেক সমস্যাও আছে তা হচ্ছে “উচ্চতা” | 
পাহাড়ের বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন ধরণের ফসল হয়। খুব উঁচু জায়গায় বর্তমানে “আলু” তৈরীর 
চেষ্টা হচ্ছে। যত উঁচুতে যাওয়া যাবে তত কৃষিকার্ধ am কঠিন-__আর ভূমির উংপাদিকা শক্তিও 
কম। 

তবে পার্বত্য অঞ্চলে তিনটি বিশেষ পণ্য পাওয়া যায় | এলাচী (Cardamom ), লেবু বিশেবতঃ 
কমলালেবু (Orange) আর আদা (Ginger) তবে এই তিন পণ্য দ্রব্যের একটি বিশেষ অসুবিধা 
আহে। “এলাচী”র বাজার নোটানুটিভাবে monopoly RARS, কমলালেবু তাই। ফলে কমলালেবুর 
বাজারে যা দাম, কৃষকরা তা পায় না। ফলে প্রায় ১৫ বছর ধরে কমলালেবুর উৎপাদন স্থিতিশ্বীল। 
তাছাড়া ঘন ঘন ভূনিক্ষয়ের ফলে কমলালেবুর উৎপাদন বাজারে দাম থাকা সত্তেও চেষ্টা করেও 
বিশেষ বাড়ান যাচ্ছে না। “এলাচী” উৎপাদনে একই সনস্যা। “жип” বা মহাজনদের কবলেই 
কৃষক। মহাজনরাই 'এলাচী' উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে আর атата সিংহভাগ পায়। ফলে কৃষকের 
‘Incentive’ এই পণ্যে প্রায় নেই বললেই mui গতানুগতিক যা উৎপাদন তাই বজায় আছে। 

সব কৃষি উৎপাদনের উংপাদিকা শক্তি Ta কারণ সেচের অভাব। সেচের ব্যবস্থা পাহাড়ে 
অঞ্চলে করা অসন্ভব। বাঁশের পাইপ দিয়ে (алап থেকে জল নিয়ে কৃষিকার্য্য করা কষ্টসাধ্য ও 
বায়সাধ্য। ফলে সেচের ব্যবস্থার কোন উন্নতি নেই। সেচের ব্যবস্থা সেকেলে থাকায়, ভূমিক্ষয়ে 
জমি অনেকটাই অনুর্বর। ফলে কৃবিকার্ধা এখানে আছে তবে পার্বত্য অঞ্চলে তার প্রাণের অভাব। 
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তরাই বা দার্জিলিং জেলার সনতলের অবস্থা পার্বতা অঞ্চল থেকে খুব একটা ভাল নয়। তবে 
তফাং কিছু আছে--(ক) তরাই অঞ্চলে এ্তিহাসিকভাবে যে ভূমিআইন প্রযোজ্য ছিল তার নান 
দজোতদারী-আধিয়ারী,' প্রথা; erras; অঞ্চলের মতো রায়ত-প্রধান স্বত্ব ছিল ন! এবং খে) তরাই 
অঞ্চলে জমি যদিও চা-বাগানের জঘির সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক তবুণ্ড এখানে বেশী জমি পাওয়া 
যায়। 

বেশী জমি থাকা সত্তেও এই জেলায় চাল উৎপাদন এখনও ঘাট্তি। চাল যেখানে উৎপাদন 
হয় সেইখানে ২৫ শতাংশ জমিতে মাত্র দুবার ফসল হয়-__আর ৭৫ শতাংশ জমিতে হয় না 
কারণ সেচের অভাব। কিছু পাট হয়__সামান্য হলেও তা জমিতে প্রয়োজনীয় | কিন্তু পাট উৎপাদন 
কোন সময় ҷа একটা স্থিতিশীল নয়। বাজারে পাটের দান ওঠানামা করলে পাটের চাবের দামও 
ওঠানামা করে । এখানে আনারস-চাষ ক্রমশঃ বাড়ছে। তবে সংরক্ষণের অভাব | আনারস উৎপাদন 
বাড়লে আবার চালের উৎপাদন কনে। কারণ অনেক জমি এখন আনারস চাষে রূপাস্তরিত। 
মোটামুটিভাবে বলা যায় কৃবিকার্যা বৃষ্টি নির্ভরশীল-সেচের জলের অভাব। 

এখানে ১৯৬৭ সাল থেকে কৃষিতে একধরণের অস্থিরতা । এই অস্থিরতার অপর নাম 
“নজ্সালবাড়ী আন্দোলন" । এই আন্দোলনে নুখ্যতঃ জোতদার-__আধিয়ার সংক্রান্ত বিবাদ। আধিয়ার 
যা চায় জোতদাররা তা দেয় না। আদিবাপী কৃষক চা-বাগিচায় স্থান না পেয়ে কৃষিজমি চায়- 
তা পায় না। বাংলাদেশ থেকে উদ্ধান্ত চাষের জমিতে স্বত্ত পেতে চায়-জোতদারী প্রথায় তা সম্ভব 
হয় না। ফলে যে রক্তাক্ত আন্দোলন তার নাম ““নক্সালবাড়ী আন্দোলন” -__“জোতদার খতম” 
এর মূল লক্ষ্য। 

১৯৭৯ সালে অপারেশন বর্গা মারফৎ এই সমস্যার কিছু সমাধান চেষ্টা হয়। তবে আচ্চর্যের 
কথা অপারেশন বর্গায় মাত্র ১৭ শতাংশ জমি আসে | বাকী ৮৩ শতাংশ জমিতে আসে নি। দার্জিলিং 
জেলায় সামগ্রিকভাবে জমির আয়তন ১০৩৯১৭ একর-_তার WY মাত্র ১৪,০৫৪ জমি 
অপারেশন বর্গায় রেভিস্ত্রিকৃত। অর্থাৎ বর্গা আইনের বাইরে প্রচুর জমি আছে। হয়তো এর কারণ 
এই যে জোতদারী-আধিয়ার সম্পর্ক যতদূর দ্বদ্বনূলক ভাবা গেছিল ঠিক ততখানি নয়__বরং 
Ethnic Relationship বা একধরণের আত্মীয়তা এখানে আছে যার জন্য সব বর্গাই রেজিস্ট্রার 
করে নি নাম। তবে তরাই অঞ্চলে যে বিশেষ অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হলো FS হারে 
ভূমিহীন কৃষকের বৃদ্ধি। প্রায় প্রত্যেক সেনসাসে এটা ক্রমশঃ বাড়ছে সেটা প্রথম লক্ষ্য করা হয় 
১৯৭১ সাল দেনসাসে। ১৯৬১-৭১ সালে সমগ্র পশ্চিনবংগে ভূমিহীন কৃষক বেড়েছিল ৮১.৮৪ 
শতাংশ সেইখানে দার্জিলিং জেলায় বেডেছিল ২৪৮.৮১ শতাংশ-__অর্থাৎ পঃবঙ্গে যে হারে বাড়ছে 
দার্জিলিং জেলায় বাড়ছে তার তিনগুণ প্রত্যেক সেনসাসে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা লাফিয়ে 
লাফিয়ে বাড়ছে। 

এই অবস্থায় দার্জিলিং জেলার কৃষিতে গতির হার কম। বলা হয় বর্গা আইনে পঃবঙ্গে কৃষির 
VERS হয়েছে-তা পঃবঙ্গে অন্যান্য জেলার পক্ষে যতটা সত্যি দার্জিলিং; জেলার পক্ষে সত্য নয়। 
১৯৮১-৮২ থেকে ১৯৯১-৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে ৬.৫ শতাংশ। ঠিক 
সেই সময়ে দার্জিলিং জেলায় বেড়েছে মাত্র ৩ শতাংশ । আরও আশ্চর্যের কথা জমির উংপাদিকা 
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শক্তি সনগ্র পশ্চিমবঙ্গে বেড়েছে ৫.২ শতাংশ হারে সেই етапа দার্জিলিং জেলায় বেড়েছে 
মাত্র ০৮ শতাংশ_ এক শতাংশর নীচে । জনির উৎপাদিকা শক্তি সবচেয়ে কন বেড়েছে দার্জিলিং 
জেলায়। 

এর কারণ নোটানুটিভাবে এই যে দার্জিলিং জেলায় সেচের ব্যবস্থা প্রায় নেই। তিস্তা ব্যারেজ 
হলে পরে এই অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই হতো-_ কিন্তু তা হয় নি। তিস্তা বাঁধ হবার কথা ছিল 
১৯৮৮ সালে ১৯৯৪ সালে বিন্দুমাত্র জলও সেচের থেকে পাওয়া যায়নি। অথচ দার্জিলিং জেলায় 
аба উপর যা চাপ, যে ভাবে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বাড়ছে, সে হারে ছন্ বাড়ছে, সেই 
হারে কৃষি বাড়ছে না। কৃষি বৃদ্ধির হারের দিক থেকে পঃবঙ্গে পনেরটি জেলার মধ্যে দার্জিলিং 
(এবং জলপাইগুড়ি) সবচেয়ে নীচে। অর্থাৎ কৃষি উন্নতি দার্জিলিং জেলাকে পাশ কাটিয়ে গেল। 
তিস্তা বাধ-না হলে এই সমস্যার সমাধান নেই। 

পঃবঙ্গে কৃষির উন্নতি ১৯৮০-৯১ সালে যা হয়েছে তা প্রধানত সেচের FA পাওয়া ও 
f আইনের সদ ব্যবহারে। বোধহয় বর্গা এবং পঞ্চায়েত অস্ততঃ দার্জিলিং জেলায় ঠিকমতো 
কাজ. করছে না। ফলে কৃষির কোন Tals চোখে পড়ছে না। 

দার্জিলিং জেলায় শিল্প 

দার্জিলিং জেলায় শিল্প বিশেষ কিছু নেই। বস্তুতঃ এই জেলাকে বলা হয় “শিল্পহীন cem 
বা "No Industry District" | কোন ভারী শিল্প বা বড় শিল্প নেই-যা আছে তা ক্ষুদ্র। পার্বত্য 
SHUT HMT-3 আনুকূল্যে যে ঘড়ির কারখানা আর্ত করা হয়েছিল-_তা কোন অন্ঞাত কারণে 
я! 

বলা হয় এই জেলায় শিল্পের পরিকাঠামো নেই। পাকারাস্তা জেলায় মাত্র ৪৯১ কি নিঃ। 
রেলওয়ে লাইন ১৭৭ কি মি। বিদ্যুৎ এসেছে মাত্র ১৪৪টি গ্রানে। বিদ্যুৎ সব সময় বাড়স্ত। 
ята বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রায় দশবছর পেছিয়ে আছে। তিস্তা থেকে কবে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে তা 
কেউ জানে না। বর্তমানে শিল্পহীন অবস্থায় দার্জিলিং-এ বিদ্যুতের চাহিদা মাত্র ৩৩ থেকে ৪০ 
মেগাওয়েট। কিন্ত তাও পাওয়া সম্ভব নয়। অর্ধেক চা-বাগানে বিদ্যুৎ এখনও যায় নি। বলা হয় 
এই অঞ্চলে লাইন পাতা খুবই কঠিন। যা বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তাতে অবশ্য শিল্পায়ন সম্ভব নয়। 

যা ছোট শিল্প আছে (SSI Units) তা প্রধানত; অরণ্য সম্পদকে ভিত্তি করে। দার্জিলিং 
জেলায় ছোটশিল্পের সংখ্যা (১৯৯২) সালে মাত্র ৩৫৫ তাতে চাকরীজীবীর সংখ্যা নান ২৭২৬ 
জন। অর্থাৎ সামগ্রিক জনসংখ্যার ০.২৬৬ শতাংশ অর্থাৎ ১ শতাংশের নীচে। অর্থাং যা আছে 
তাকে শিল্পায়ন বলা যায় না। আবার Unit গুলো এতই ছোট যে গড়ে ৯ (নয়) জন বেশী 
শ্রমিক নেই। তার মানে SSI Units যাকে বলা হচ্ছে তার গুণগত মান ঠিক “শিল্পের” পর্যায়ে 
পরে না। অর্থাৎ কাঠচেড়াই, ছাতা সেলাই, রুটি তৈরী, মোটরগাড়ী সারাই অথবা বাসের চাসিস্‌ 
তৈরী ইত্যাদি। কিছু কিছু কেনিক্যাঙ্গ ও ইলেকট্রিক সরঞ্জাম তৈরীর “'কারখানা* আছে_তবে 
তা নিতান্তই স্থানীয় চাহিদা মেটাবার জন্য। প্লাইউড, কারখানা জাতীয় 551 Units মানে স্থানীয় 
SRNA করবার জন্য দরকারী য্যাক্টারী। 

adie দার্জিলিং জেলায় শিল্প নেই। কিছু ক্ষুদ্র শিল্প আছে। তবে এই ক্ষুদ্র শিল্পের মান বিশেষ 
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উঁচুর দিকে নয়। স্থানীয় চাহিদা নেটাবার জন্য কিছু কারখানা গড়ে উঠেছে। সামগ্রিক লোকসংখ্যার 
Uf ৩০০০ (তিন হাজার) নীচে এই শিল্পে কাজ করে। অর্থাৎ যা আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় 
নগণ্য। 

শিল্পায়ন কেন হয় নি তার কারণ অনেক বলা হয়। WU এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন 
আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেভাবে কাজ করে ও AR দেয় তাতে আর যাই হোক শিল্পায়ন সম্ভব ATI 
এছাড়া আছে পরিষেবার অভাব। 

আরও একটি কারণও বলা হয়। বাংলাদেশ, নেপাল, ভূটান সীমান্ডে অবস্থিত এই দার্জিলিং 
জেলায় স্মাগলিং প্রায় নিত্য নৈনত্ডিক wan স্মাগলিং-র বাজার বিভিন্ন শহরে গড়ে ওঠেছে- 
“হংকং মার্কেট” শিলিগুড়ির অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। বলা হয় Rate of Return স্বাগলিং যতখানি 
শিল্পে ততখানি নয়। সুতরাং "Entreprenenr! যে গড়ে উঠছে না তার অন্যতম কারণ স্রাগলিং- 
এ বিনিয়োগ করলে যদি আয় বেশী হয়, তবে অন্যত্র বিনিয়োগের দরকার নেই। 

আবার বড় বড় শিল্পপতিরা অনেক সময় চায় না যে এই অঞ্চলে শিল্প গড়ে ওঠুক। তার 
. কারণ এখানে শিল্প গড়ে উঠলে তা উঃ-পূর্ব ভারতের বাজার দখল করবে। ফলে বাজার ঠিক 
রাখার জন্য তারা এই অঞ্চলে শিল্পায়ন চায় না। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এখানে 
জনৈক ব্যবসারী বহু চেষ্টা করে দেশলাই ফ্যাক্টরী শুরু করে। দেশলাই ফ্যাক্টরী শুরু হবার পরেই 
দেখা গেল অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত দেশলাই ফ্যাক্টরীর মালিকরা এখানে এই শিল্প চায় না। দার্জিলিং 
জেলার ছোট দেশলাই ফ্যাক্টরীর বিরুদ্ধে quz ফ্যাক্টরীর নানান বিধিনিষেধ । অর্থাৎ Unfair 
Competion-4 এই দেশলাই ফ্যাক্টরী আর চলে নি। এই রকন আরও কিছু ঘটনার উল্লেখ অবশ্যই 
করা যায়। 

আর তা ছাড়া সমস্ত নিয়ন্ত্রণ কোলকাতা থেকে হবার ফলে এখানে শিল্পায়ন করার যা কালচার 
তা গড়ে ওঠে নি। কালচার গড়ে উঠলেও প্রতিযোগিতা অসম হতে বাধ্য। 

যা SSI Units এখানে আছে তা মুখ্যতঃ ‘Resource Based” বড় শিল্পের যা গুণ অর্থাং 
সর্বভারতীয় Demand based তা এখানে নেই। সরকারী আনুকুল্যও আছে কি না সন্দেহ। ফলে 
কোন শিল্প এখানে গড়ে ওঠে নি। অদূর ভবিষ্যতে কিছু হবে এনন আশা নিরাশা। হলে অবশ্যই 
ভাল, তবে তার কোন লক্ষণ আপাততঃ নেই। যদিও শিল্পায়ন নিয়ে অনেক মিটিং সেমিনার 
ঘনঘন হয়। 


দার্জিলিং জেলার ব্যবসা ও বাণিজ্য 

দার্জিলিং জেলার চা-বাগান আর তেমন গতিশীল নয়। নতুন করে চা-বাগানে কাজও বেনী 
বাড়ার সম্ভাবনা কম। অথচ দার্জিলিং জেলায় লোকসংখ্যা এই শতাব্দীতে অন্ততঃ দুবার দ্বিগুণ 
হয়েছে। তার প্রধান কারণ এখানে ব্যবসা ও বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসার। 

দার্জিলিং শহরকে যদি 'আমরা “পর্যটক নগরী” বলি, তবে শিলিগুড়ি বাবসা-বাণিজ্যের শহর। 
বস্তুতঃ শিলিগুড়ি শহরের আকার, পরিধি ও লোকসংখ্যা দার্জিলিং শহর থেকে অনেক বেশী 
বা অনেকণুণ বেশী। শিলিগুড়ি শহর বর্তমানে “কপোর্রেশান”। বাকী শহর নিউনিসিপ্যাল টাউন। 
শিলিগুড়ি শহরই ব্যবসা-বাণিজ্যের cara শিলিগুড়ির লোকসংখ্যা বর্তনালে (১৯৯৪) সালে 
а "HEAD তার কিছু কম-বেশী। 
২১৪ O aya 


উত্তরবঙ্গের দুটো শহরে ১৯৮১ সালের সেনসাস থেকে ১৯৯১ সালে লোকসংখ্যা ১০০ 
শতাংশের বেশী বেড়েছে আর নে দুটি হলো দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ ও শিলিগুড়ির সংলগ্ন 
(বর্তমান শিলিগুড়ির অন্তর্গত) cram এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতে খুব কন শহরেই 
হয়েছে। 

শিলিগুড়ি শহরের উন্লতির কারণ মূখ্যতঃ ভৌগোলিক। বাংলা বা ভারত বিভাগের পর 
ভারতের দুই খণ্ড বৃূলভূনি আর উত্তরপূর্ব sere যোগ করছে শিলিগুড়ির করিডর। অর্থাং উত্তর- 
পূর্ব ভারতে যেতে গেলে শিলিগুড়ির উপর দিয়েই যেতে হবে। 

এই ভৌগোলিক অবস্থার সুবিধার জন্য শিলিগুড়ি হয়ে দাঁড়ায় ব্যবসাও বাণিজ্যের কেন্দ্রভূনি। 
পাইকারী বাজার ও খুচরো! বাজার (Wholesale and Retail) কেন্দ্রবিন্দু হয় শিলিগুড়ি শহর। 
শিলিগুড়ি শহর থেকে নানান ভোগ্য জিনিসপত্র উত্তর-পূর্ব ভারত, পূর্ব নেপাল, ভূটান, সিকিন 
ইত্যাদি অঞ্চলে পাঠান হয়। ফলে শিলিগুড়ি হয়ে দাঁড়ায় Transport শহর। কাছের বাগডোগরা 
এয়ারপোর্ট, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন, অসংখ্য ট্রাক, তেনজিং নোরকে বান টার্িনাস সবই প্রায় 
শিলিগুড়ির ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে ও সৌজন্যে গড়ে উঠেছে। 

১৯৬০ লাল থেকেই শিলিগুড়ির ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। সনয়ের পরিবর্তনে এর প্রসার 
আর ত্রুত হয়েছে। 

যেহেতু শিলিগুড়ি শহরে ব্যবসা-বাণিজ্য অতি দ্রুত প্রসার লাভ করছে, তাই হয়তো কিছুটা 
বলা যায় যে এই জেলার অর্থনৈতিক ভিত্তি আগে ছিল চা-শিল্প এখন Trade and. commerce 
and Transport. এই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যানবাহনের শিল্পেই শহরের লোক নিযুক্ত। 

পাইকারী বাজার অবশ্য কিছুটা 'monpoly" লক্ষণ আছে। অর্থাৎ চেষ্টা করলেই এই পাইকারী 
বাজারে ঢোকা সম্ভব নয়। তবে অসংখ্য খুচরো দোকান-_ শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে। 

তবে দ্রুত উন্নতি এক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। প্রতি হাজারের লোকসংখ্যা অনুযায়ী যা দোকান- 
পাট অন্যত্র দেখা যায়, সেই অনুপাতে দোকানের সংখ্যা অনেক বেশী। তাই বলা যায় শিলিগুড়ি 
এখন ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছুটা Saturated -“পূর্ণ” বেশী নাত্রায় হয়েছে৷ আরও বেশী লাভবান 
দোকান খোলা যাবে কিনা তা সন্দেহ। অর্থনীতির ভাষায় বলা যায় শিলিগুড়ি দ্রুত উন্নতি করলেও 
একটি “surpins” শহর- মানে পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতের হাজার লোকসংখ্যা প্রতি যে দোকান 
আছে (norm) তার তুলনায় অনেক বেশী। 

এর একটা মানে আছে। চাকরী নেই, শিল্প গড়ে ওঠে নি তাই লোকের বিশেব কোন বিকল্প 
নেই। কোন রকনে একটা দোকান খুলে বসলেই হয়। এই দোকান আবার সব সময়ে খুব একটা 
মুনাফা দেয় না। কিন্তু কিছুটা অ-লাভভনক হলেও দোকান না চালিয়ে উপায়ও নেই। অনাথা 
বেকারী। 

তাই শিলিগুড়িতে এবং শিলিগুড়ির অন্যত্র ব্যাবসা-বণিজ্ঞের বৃদ্ধির সংগে যেটা বৃদ্ধি পাচ্ছে 
তার নাম “Informal Sector” অসংগঠিত ABA অসংখ্য দোকান, অসংখ্য রিক্সা, নানান ধরণের 
aod বিক্রী, ছোটছোট নেরানতি কারখানা, তথাকথিত হোটেল ইত্যাদি ক্রমাগতঃ বাড়ছে। তাই 
উন্নতির সংগে সংগে সমগ্র জেলায় এখন দুটো সেক্টর পাশাপাশি। একটাকে বলা হয় "Formal 
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Sector" আরেকটা “Informal Sector” Formal Sector-4 ব্যাঙ্ক সাহায্য করে। সরকার সাহাযা 
করে, কিন্তু Informal Sector RASS 1 অথচ রুজি রোজগারের বিকল্প না থাকায় এই সেক্টর 
ক্রমশঃ বাড়ছে। বলা হচ্ছে শহরে এই Informal 5০০101-এ প্রবেশ যতখানি সোজা! অন্যত্র এত 
সোজা নয়। এই সমস্যা শুধু শিলিগুড়ি শহরে নয় সর্বত্র দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং। 
তবে ব্যবসা-বাণিজ্যের বৃদ্ধির সংগে এই Informal Sector বৃদ্ধির অন্য এক APT আছে। 
১৯৭১ সালের সেনসাসে শিলিগুড়ি শহরে মাত্র ২টি বস্তি (slum) ছিল, আজকে (১৯৯৪) সালে 
তার সংখ্যা ৪৭টি এবং প্রায় ৫০,০০০ লোক এই বস্তিতে বাস করে। বস্তি মানেই নানান সমস্যা 
WEA সমস্যা আরও বিকট। তবুও বস্তি আছে বলেই শহরে ঝি, কুলি, ফেরিয়াঙ্গা, রিস্সায়ালারা 
BIR মাথাগুজবার স্থান পায়। শিলিগুড়ির ব্যবসার উন্নতির মানে আবার বস্তির প্রসার। 


উপসংহার 

জেলার অর্থনৈতিক সমস্যা কি? 

(১) এই জেলার Engine of Growth ছিল চা-বাগিচা। এই ইঞ্জিন এখনও চলছে তবে খুব 
CIA নয়, অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত। 

(২) এই ই জেলার কৃষির উন্নতির হার পঃবঙ্গের অন্যান্য জেলা থেকে সবচেয়ে কম। সেচের 
ব্যবস্থা না থাকায় এই দুরবস্থা। 

(৩) we জনসংখ্যাকে আর চা-বাগানে পাঠান সম্ভব নয়। কৃষিতে পাঠালে জমির উপর 
চাপ আরও বাড়বে। অথচ কৃষিতেই এরা ভীড় করছে। ফলে কৃষিতে বিবাদ ও দ্বদ্ব ও উত্তেজনা 
FIR বাড়ছে। 4% আইনও এখানে তেমন ফলপ্রসূ হয় নি। 

(в) কৃষির উপর চাপ কনাবার জন্য দরকার Bam তবে শিল্প বাড়ান কি সস্তব। এই জেলার 
সেই ক্লাসিক তর্ক খুবই প্রাসঙ্গিক__£০07071৩ Vs Ecology ; বন কতখানি আর ধ্বংস করা যায়। 
আর যদি ধ্বসে হয় তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই জেলার ভবিব্যৎ কি? অবশ্য সমতল অঞ্চলেও 
শিল্প বাড়ে নি। সরকার, ব্যাঙ্ক বা চা-বাগিচার মালিকের খুব বেশী একটা ইচ্ছে নেই। তাই 
দার্জিলিং এখনও “শিল্পহীন জেলা” і 

(৫) লোকের করার কিছু নেই। তাই একটা দোকান খুলে কিছু একটা বিক্রী করার চেষ্টা 
করে বা রিক্সা টানে বা কুলি হিসেবে বাড়ীঘর তৈরী FA | Formal 56010-এর অনেকগুণ Informal 
Sector বাড়ছে। ফলে উৎপাদিকা শক্তি দেশের, জাতির বা জেলায় খুব একটা বাড়ার কথা নয়। 

(৬) эа শিল্প অবশ্য আছে। তবে দার্জিলিং শহরে জলের যে অবস্থা, হোটেলের যে 
অশ্রতুলতা তাতে পর্যটন শিল্প আর বিশেষ বাড়বে না। 

(а) তাই ঘুরে ফিরে আবার নেই ব্যবসা-বাণিজ্য 1 এই ব্যবসা-বাণিজ্যর প্রসারের উপর সমস্ত 
অর্থনীতি দীড়িয়ে আছে। এরও একটা “লীনা” আছে। “লীনা” বোধহয় পার হয়ে গিয়েছে ভাই 
সদস্যা আগামী দিনে আরও প্রবল হতে বাধ্য। 
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দার্জিলিং জেলার পুরপরিষেবা 
_ বীরেন চন্দ 


দার্জিলিং নামটা মনে এলেই ভ্রমণ-বিলানী মানুষের নন রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেই টয়- 
ট্রেন, сач ও কুয়াশার লুকোচুরি খেলা দার্জিলিং জেলা পাহাড়-অরণ্যে ঘেরা ননোরন প্রাকৃতিক 
লৌন্দর্যাসণ্ডিত। প্রতিদিন সৌন্দর্যা-পিপাসু মানুষদের কাছে এই জেলার আকর্ষণ বেড়েই চলেছে। 
এই багт আয়তনে ও জনসংখ্যায় তুলনানূলকভাবে খুবই ছোট। আধুনিক দার্ডিলিং-এর গোড়াপত্তন 
হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথনভাগে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সিকিন রাজ্যের পক্ষে নেপালের সঙ্গে 
সংঘর্ষের ফলস্বরূপ ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে সনগ্র САБ ও তিস্তা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল সিকিনের অধীনে 
পুনরুদ্ধার করা হয়! এবং ১৮১৭ সালে তিতালিয়া চুক্তির দ্বারা সিকিনের রাজা প্রতিশ্রুতি দেন 
যে, প্রতিবেশী রাজা নেপালের সাথে কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত হলে তা কোম্পানীর গোচরে 
আনতে হবে। ১৮২৮ সালে সিকিম -নেপাল সম্পর্ক чун হয়। সেইসময় Ә এলাকাকে কেন্দ্র 
করে কোম্পানী তার দু'জন অফিসার ক্যাপ্টেন লয়েড এবং মিস্টার গ্রাণ্ট দার্জিলিং-এ আসেন 
এবং সেখানকার মনোরন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে তারা সেখানে একটি কোম্পানীর কর্মচারীদের 
জনা স্বাস্থা-নিবাস গড়ে তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করে তখনকার গভর্নর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক 
-এর কাছে চিঠি দিয়ে আবেদন করেন। লর্ড (айй ক্যাপ্টেন লয়েডকে এ বিষয়ে সিকিনের 
রাজার সঙ্গে এ অঞ্চলটি চুক্তির ভিভিতে অধিগ্রহণ করার ব্যবস্থা করার আদেশ দেন। এবং 
তা অধিগৃহীত হয় ১৮৩৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী। এই চুক্তিতে উল্লেখ আছে যে, রঙ্গিত নদীর 
দক্ষিণ এবং AA এবং TIAN নদীর সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করা 
ll 
এরপর দার্জিলিং গ্রানটিকে ঘিরে ক্রমশ arg নিবাস, পথঘাটের উন্নতি বিধান, বাংলো তৈরী, 
হোটেল নির্মাণ, এবং বহিরাগত ব্যক্তিদের মধ্যে জনি বন্টন। এছাড়া চা ও কফির চাষ এবং 
ইউরোপ থেকে আনা কিছু ফলের চাব শুরু করা হয়। দার্জিিলিং-এর গভীর অরণ্য কেটে ক্রমশই 
আরো পথঘাটের Cats এবং বিভিন্র জনবসতিপূর্ণ এলাকা গড়ে উঠতে থাকে৷ 
১৮৬০ সালে সিকিনের রাজার সঙ্গে কোম্পানীর বিবাদ শুরু হলে সিকিনের aren চুক্তির 
ভিত্তিতে সমগ্র কালিম্পং অঞ্চল কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যা বর্তমানে কালিম্পং মহকুনা 
নানে পরিচিতি। তখন থেকেই দার্জিলিং ভ্রেলা যে ভৌগোলিকরূপটি লাভ করে তা এখন পর্যন্ত 
অটুট আছে। ১৮৯১ সালে কার্শিয়াং এবং ১৯০৭ সালে শিলিগুড়ি মহকুমা হিসাবে চিহ্নিত হয়। 
১৯০৫ সাল পর্যন্ত দার্জিলিং জেলা রাজসাহী বিভাগের awge ছিল। এই জেলায় স্থানীয় 
মানুহজন ছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে আগত নানুব ও জনবসতি গড়ে তোলেন এবং তারা স্থায়ীভাবে 
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বসবাস করছেন উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই। চা-বাগানগুলিকে কেন্দ্র করে নেপাল ও 
ছোটনাগপুর থেকে যে সব শ্রমিকদের আনা হয় তারা অচিরেই এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস 
করতে থাকেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ফলে এবং তারপর বাংলাদেশ যুদ্ধের অব্যবহিত 
পরেই এক বিশাল জনসংখ্যা শিলিগুড়ি মহকুলার নানা স্থানে বসবাস শুরু করে। এরা সকলেই 
বাংলাভাষী মানুষ৷ অনাদিকে ছোটনাগপুর থেকে আগত চা-শ্রঘিকদের ভাষা নূলত উপজাতিদের 


নিজের ভাষা। এইভাবে Rie জাতি ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ আধুনিক দার্জিলিং জেলার স্থায়ী 
বানিন্দা। 


শৈলাবাস দার্জিলিং শহরে জনসংখ্যা বেডে ওঠার যলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌর 
পরিষেবার দাবি ওঠে । তা বিষয়ে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও চা-বাগিচার মালিকগণ উদ্যোগ 
গ্রহণ করেন। ১৮৫০ সালে কোম্পানী [Act xxvi 1850] অনুযায়ী দার্জিলিং পৌরসভা গঠন করেন। 
এই দার্জিলিং পৌরসভার দায়িত্ব মূলত ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর হাতেই ন্যস্ত ছিল প্রায় একশ বছর। 
দার্জিলিং পৌরসভা গড়ে ওঠার পর এই জেলার শহর সংলগ্ন স্থানে জনপদ বেড়ে উঠতে থাকে। 
ফলে আরো দুটি জনপদ পৌরসভা গড়ে ওঠে। সে দুটি হল বার্শিয়াং ও কালিম্পং। এই জেলার 
পার্বতা এলাকার দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং পৌরসভাগুলি গড়ে উঠে ব্রিটিশ আমলে। দেশ 
স্বাধীন হওয়ার পর এই জেলায় শিলিগুড়ি নহকুনা শহরকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি পৌরসভা গড়ে 


উঠে। এবং সাম্প্রতিককালে নিরিক পৌরসভা ও গঠিত হয়েছে। 
শা হা তা এশা 
১৯৯৫ 
দার্জিলিং জেলার তিনটি পার্বত্য পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল erga ইউরোপীয় 


১৮৫০ ১৮৭৯ ১৯৪৫ ১৯৪৯ 
Qa জুলাই) | (১লা নে) (20% জুলাই) | (২৪শে মে) 
রাজকর্মচারীদের শৈলাবাসকালীন নাগরিক সুযোগ-সুবিধা দান। এছাড়া ও পর্যটকদের আকৃষ্ট করা 


€ পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল। যা অচিরেই এই দার্জিলিং শহরকে ঘিরে পর্যটন শিল্প, বর্তনানে প্রাদেশিক 
ও জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। 

দার্জিলিং পুরসভা_-পশ্চিনবঙ্গের জেলাশুলির মধ্যে অন্যতম একটি প্রাচীন পুরসভা হলো 
দার্জিলিং পুরসভা । ১৮৫০ সালের ১লা জুলাই এই পুরসভা গঠিত হয়। দার্জিলিং শহরে নানা 
জাতির মানুষ বসবাস করেন। আদিন অধিবালী লেপচাগণ পূর্বে সিকিনের অধিবাসী ছিল। বর্তমানে 
এই শহরে নেপালীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ | এঁদের মধ্যে গুর্থা, গুরুং, নেওয়ার ও রাই প্রভৃতি জাতি আছে। 
তা ছাড়া বাঙালী ভুটিয়া ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মানুষ আছে। এই শহর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের গ্রীষ্মাবাস। মূল শহর জলাপাহাড় ও লেবঙ-_এর সেনানিবাস নিয়ে এই শহরের আয়তন 
দশ বর্গকিলোহিটার। দার্জিলিং বোটানিক্যাল গার্ডেন, বার্চ ছিল, ম্যাল, বাতাসিয়া লুপ, ভিক্টোরিয়া 
জলপ্রপাত, তিব্বতি ও বৌদ্ধদের বহু মন্দির ও মঠ দর্শনীয় স্থান আছে হিনালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং 
ইনষ্টিটিউট নামে একটি পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়। এই শহরে অনেক হোটেল ও স্বাস্থ্য- 
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নিবাস আছে। দার্জিলিং শহর থেকে তিন কিলোনিটার দূরে সিঞ্চল লেক থেকে শহরে পানীয় 
জল সরবরাহ করা হয়। দার্জিলিং পুরসভার বর্তমানে নির্বাচিত পুরবোর্ড নাগরিক পরিষেবার 
দায়িত্ব পালন করছেন। এই পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্য। ২৬টি। ১৯৮৬ সালে দার্জিলিং comi 
হিল কাউন্সিল গঠন করা xx জেলার পার্বত্য এলাকার সঙ্গে পুর-উন্নয়নেও এই পার্বত্য 
পর্যদের ভুনিকা আছে। দার্জিলিং পুর-এলাকার জনসংখ্যা 99,9801 ১৯৯১ সালের জনগণনা 
অনুযারী। 

কার্সিয়াং পুরসভা- দার্জিলিং জেলার আর একটি-প্রাচীন পুরনভার নান কার্সিয়াং পুরসভা । 
এই পুরসভা গঠন কর! হয় ১৮৭৯ সালের ১লা নে। জেলার অন্যতন একটি পার্বত্য মহকুনা 
শহর। নিরিক ও কার্সিয়াং এই দুইটি থানা নিয়ে এই নহকুমা গঠিত। AWE পৃষ্ঠ থেকে ১৪৭৫ 
Abra (৪৮৬০ফুট) উঁচুতে অবস্থিত কার্সিয়াং শহর। শৈলাবাস হিসেবে কার্সিয়।ং শহর বিশেষ 
জনপ্রিয় এখানে বৃষ্টিপাত কিছু বেশি হলেও মেঘ ও কুয়াশার প্রকোপ দার্জিলিং থেকে অপেক্ষাকৃত 
яа অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ othe কার্সিয়াং সিকিন রাজ্যের অস্তভুর্ত ছিল। তারপর নেপাল 
রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮১৭ সালে ইংরেজরা গুর্ধাদের পরাজিত করে আবার সিকিনের 
রাজাকে ফিরিয়ে দেয়। ১৮৩৫ সালে সিকিমের রাজা এইস্ানটি ইংরেজ সরকারকে ফিরিয়ে 
দেয়। কার্সিয়াং শহরটি বর্তমানে আয়তন а বর্গকিলোমিটার। ১২টি-ওয়ার্ড নিয়ে কার্সিয়াং পুরসভা 
গঠন করা হয়েছে। নির্বাচিত পুরবোর্ড শহর উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করছে। 

কালিম্পং পুরসভা__জেলার অন্যতম একটি পার্বত্য পুরসভা কালিম্পং। এই শহরের 
পশ্চিনে তিস্তা নদী, পূর্বে জলঢাকা নদী, উত্তরে সিকিন রাজা । একদা এই অঞ্চলটি ভুটানের 
অন্তর্গত ছিল। তখন এই এলাকার নাম ছিল ডালিংকোট। ১৮৬৫ সালের নভেম্বর মাসে ইংরেজ 
সরকার সৈন্য পাঠিয়ে অঞ্চলটি অধিকার করেন এবং কালিম্পং নানে অভিহিত করেন। দার্জিলিং 
শহর থেকে ৫২৮ কিলোবিটার পূর্বে অবস্থিত কালিম্পং। এই শহরে নেপালী, লেপচা, সিকিমি, 
ভূটানি, ডুক্পা, তিব্বতি ও বাঙালীরা বসবাস করেন। কালিম্পং অন্যতম একটি শৈলশহর। এই 
শহর উন্নয়নে নির্বাচিত পুরবোর্ড দায়িত্ব পালন করছে কালিম্পং পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা 
১২ টি। 

মিরিক পূরসভা- বয়সের দিক থেকে মিরিক পুরসভা নবীন। ১৯৯৫ সালে মিরিক পুরসভা 
গঠন করা হয়। পটে-আঁকা ছবির মতো শহর সিরিক। পাহাড় ও শ্যানল বনানী ঘেরা মিরিব 
পর্যটকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান। মিরিক শহরের উপকণ্ঠে হ্রদের জলে নৌকা-বিহার 
ছোট-বড় সকলেরই রোমাঞ্চকর অভিভ্ঞতা। ৯টি ওয়ার্ডে নিবচিত পুর-প্রতিনিধিরা ১৯৯৫ সাল 
থেকে শহরের পয়ঃ STA, রাস্তাঘাট সংস্কার ও নতুনরাস্তা তৈরী এবং সীমাবদ্ধভাবে পানীয় জল 
সরবরাহের ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি অব্যাহত রেখেছেন। 

ইউনিয়ন বোর্ড থেকে শিলিগুড়ি পুরসভা-_পুরকর্পোরেশনে উত্তরণ-_শিলিগুড়ি শহর একদা 
ইউনিয়ন বোর্ডের чту е ছিল। ১৯৩৮ সালে এই ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। ছয় সদস্য 
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বিশিষ্ট এই বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জর্জ মোবার্ট। ১৯৪৫ সালে এই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রথম 
নির্বাচন হয়। 

ভনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অনান্য গুরুত্বের প্রশ্নে শিলিগুড়ি শহর ক্রমশঃ পশ্চিনবঙ্গের নানচিত্রে 
Меч স্থান করে নেয়। ১৯৩১ সালে এই শহরের জনসংখ্যা ছিল ৫ হাজার। কুড়ি বছর পর 
১৯৫১ সালে এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩২,৪৮০। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী 
শিলিগুড়ির লোক সংখ্যা ৩,৭০.৪২১ জন। কিন্তু সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলার শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের 
আওতাভুক্ত এলাকার মানুষ ও এই শহরের স্রান্যনান লোকজনের হিসেবে শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের 
লোকসংখ্যা ৫ লক্ষাধিক। 

১৯৪৯ সালের ২৪ শে মে শিলিগুড়ি পুরসভা গঠিত হলেও প্রশাসনিক কারণে এই পুরসভার 
কাজ শুরু হয় এ বছরের ১৭ ই জুলাই থেকে। ১৯৪৭ সালে দেশ-বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে 
হাজার হাজার атаве মানুষ এই শহরে এসে বসতি গড়ে তোলেন। পরবর্তী সনয়ে ১৯৭১ 
সালে বাংলাদেশের নুক্তিযুদ্ধের সময় বহু মানুষ এই শহরে চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস 
শুরু করেন। 

১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে শিলিগুড়ি পুরভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন 
পশ্চিনবঙ্গের রাজ্যপাল হরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। আট বছর পর এই পুরভবনের দ্বারোদ্ঘাটন 
করেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বীরেম্বর মজুনদার। বস্তুত এই শহরের অবহ্যানগত করেন এবং 
যোগাযোগের tas সুযোগ থাকায় উত্তর পূর্ব-ভারতের waren হিসেবে গড়ে ওঠে ও বাবসা- 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এই শহর ধীরে ধীরে মহানগরীর রূপ ধারণ করে। 
কিন্তু অতীতে এই শহরের দ্রুত প্রসার লাভের সঙ্গে সমতা রেখে শহর উন্নয়নের পরিকাঠামো 
গড়ে তোলা হয়নি। যার ফলে এই শহর প্রায় পরিকল্পনাবিহীন ভাবেই গড়ে ওঠেছে। 

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন শিলিগুড়ি পুরসভার উল্লেখযোগ্য একটি 
SARS প্রয়াস। স্থানীয় বাঘাযতীন পার্ক ময়দানে প্রায় এক মাসব্যাপী আলোচনা সভা, 
রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রগীতিনা্য, নাটক পরিবেশন করেন কলকাতার বিশিষ্ট শিল্পীগণ ও স্থানীয় 
শিল্পীরা। শিলিগুড়ির নানুষ সাস্কৃতিক জীবনে এই প্রথম বর্ণনয়, এতিহ্য সচেতন сүйт 
অনুষ্ঠানের স্বাদ পেলেন। 

১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বানফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পুরউন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের 
নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বলা হয়, রাজ্য বাজেটের ৫০ শতাংশ অর্থ 
পুরসভা ও পধ্যায়েতগুলির নাধ্যমে ব্যয় করা হবে। অর প্রশাসনিক প্রক্রিয়াকে সমাজের 
তৃণমূলে সম্প্রসারিত করার সরকারী নীতি ঘোবিত হল। ১৯৮১ সালে প্রথন বামফ্রন্ট নির্বাচিত 
পুরবোর্ড সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রথন শিলিগুড়ি পুরউস্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই яча 
শিলিগুড়ি পুরসভার দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে সমস্ত স্তরের ভ্রনগণকে যুক্ত করেন। এই AIA 
শিলিগুড়িতে পুরসভাকে কেন্দ্র করে একটি 'পুর-অন্দোলন'-এর রূপ নিয়েছিল। আর্থিক সীমাবদ্ধতা 
хоре পুরকর্ীদের আন্তরিক চেষ্টা এবং পুর প্রতিনিধিদের “টিন-ওয়ার্ক' এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত 
২২০ D মধূপণী 


অংশগ্রহণ যথার্থই পুর আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। এই পুর বোর্ড রাস্তাঘাট, আলো, পয়ঃপ্রণালী, 
жат স্যানিটারী পায়খানা, বস্তি উন্নয়ন, পানীয়, উদ্যান নির্মাণের পাশাপাশি সাক্ষরতা 
কর্মসূচী, বিদ্যালয় স্থাপন ও বিদ্যালয় গৃহ সংস্কারের জন্য আর্থিক অনুদান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
* ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উদ্যাপন, শিলিগুড়িতে অতিরিক্ত ভেলা গ্রন্থাগার স্থাপনের ভন্য রাজ্য 
সরকারকে নয়__কাঠা জনি দান এবং 'পুরবার্তা' নানে শিলিগুড়ি পুরসভার একটি মুখপত্র প্রকাশ 
করা হয়। যো বর্তমানে বন্ধ)। শিলিগুড়ি শহরের ক্রমবর্থনান জনসংখ্যা ও অন্যান্য গুরুত্বের 
প্রশ্নে দীর্ঘদিন এই পুরসভাকে কাপোরেশনে tits করার দাবী ওঠে। ১৯৯৪ সালের জানুয়ারী 
মাসে শিলিগুড়ি পূরসভাকে রাজ্য সরকার কর্পোরেশনে উন্নীত করেন এই কর্পোরেশনের সীমানার 
মধ্যে পড়েছে দার্জিলিং জেল! ও পার্শ্ববর্তী জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশ। এই পুর-কর্পোরেশনের 
আয়তন ৪১.৯০ বর্গ কিলোনিটার জুড়ে। এর মধ্যে ২১.৮০ বর্গ কিমি এলাকা জলপাইগুড়ি 
জেলার মধ্যে পড়েছে। মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ৪৭টি। ১৪টি ওয়ার্ড সংলগ্র জলপাইগুড়ি জেলায়। 
৩৩টি শিলিগুড়িতে। এই কর্পোরেশনের এলাকার মধ্যে ১০৯ টি বস্তি অঞ্চল আছে, যার 
লোকসংব্যা ১,২৫,৭৭৭ডন। 

শিলিগুড়ি পুর কর্পোরেশনের আওতায় যে সব নতুন এলাকা যুক্ত হয়েছে তার উন্নয়নের 
জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর আগেই গঠন করা হয়েছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি 
উন্নয়ন পর্যং (এস.জে.ডি.এ)। যার সহায়তায় কর্পোরেশন একটি আপ্রোচ পেপার তৈরী করেছে। 
এই আপ্রোচ পেপারে উন্নয়ন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই রয়েছে এবং তার শ্রেনীবিন্যাসও করা হয়েছে। 
এই উন্নয়ন পরিকল্পনাকে দশটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-যান চলাচল ও পরিবহন, হাউসিং 
ও এলাকা উন্নয়ন, বাণিজ্য ও শিল্প উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ, কঠিন quf নির্গমন ব্যবস্থা, 
জল-নিকাশী ব্যবস্থা ও জনস্বাস্থা, বস্তি উন্নয়ন, আয়ের সুযোগ সৃষ্টি, পর্যটন ও বিনোদন (লক্ষ্যণীয়, 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ উপেক্ষিত)। এই সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য 
৫৫৬.৭৬ কোটি টাকার প্রয়োজন। যা রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের যোজনা কমিশনের 
কাছে চাওয়া হয়েছে। T 

বর্তমানে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প শিলিগুড়ি কর্পোরেশন হাতে নিয়েছে তা A 

সুসংহত জল সরবরাহ প্রকল্প $__এই প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দ হল ৪৬.১৬ কোটি টাকা। রাজ্য 
সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং হাডকো থেকে wel নিয়ে এই জলপ্রকল্পের কাজ শুরু করা 
হয়েছে। রাজ্য সরকারের পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইরেকটরেটের ওপর এই প্রকল্প রূপায়নের 
ভার দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৭ সালের মার্চ নাসের মধ্যে এই জল-প্রকল্লের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে 
বলে আশ করা যাচ্ছে। 

উদ্যান নির্মান 8__ নিক্কো পার্কের আদলে শিলিগুড়িতে একটি বিনোদন পার্ক গড়ে তোলার 
পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। CST রোডে ডন-বস্কো স্কুলের কাছে ২৮.২৮ একর জমি সংগ্রহ 
করা হয়েছে। এই পার্ক তৈরীতে সহায়তা করবে রাজ্য সরকারের পর্যটন উন্নয়ন নিগন। 

ইনডোর-স্টেডিয়াম নিম্ন £_১.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে শিলিগুড়িতে একটি ইনডোর 


বিশেষ দার্জিলিং জেল! সংখ্যা-_১৯৯৬ O ২২১ 


স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে। রাজ্য সরকারের পূর্ত-দশ্তরের মাধ্যনে এই নির্মাণ কাজের দায়িত্ব 
দেওয়া হয়েছে। 

শিলিগুড়ি পুর-কপোর্রেশনের উল্লেখযোগ্য একটি সাস্কৃতিক কর্মকান্ড ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর 
মাসে সাতদিনব্যাপী ‘শিলিগুড়ি উৎসব-এর আয়োজন। কলকাতার খ্যাতনামা ব্যক্তি ও শিল্পীদের 
দ্বারা সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, আলোচনার আয়োজন একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক প্রয়াস। 

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ির এলাকার মোট ৪৭টি ওয়ার্ড নিয়ে এই পুর-কপোর্রেশন। তিনজন 
অল্ভারম্যান। শিলিগুড়ি পুর-কর্পোরেশনের প্রথম মনোনীত ও নির্বাচিত মেয়র অধ্যাপক বিকাশ 
ঘোষ। ইউনিয়ন বোর্ড থেকে শিলিগুড়ি পুর-কপোররেশনে উত্তরণ পশ্চিমবঙ্গের নগরায়নের 
ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। 


a1 স্বীকার_ 

>. West Bengal District Gazetters, Darjeeling. 

২. দৈনিক বসুমতী পত্রিকা। 

. গণশক্তি পত্রিকা 

. শিলিগুড়ি পুরবার্তা (রবীন্দ্রনাথের ১২৫তন тент সংখ্যা)। 
. উত্তরধ্বনি পত্রিকা। 

. ড. চতুৰ্ভুজ কুু। 
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দার্জিলিং জেলার গ্রামোন্নয়ন ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থা 
_-পল্লবকাস্তি রাজগুরু 





চারিদিকে ধ্যানগত্তীর সবুজ পাহাড়ের ডানা ছড়ানো দার্জিলিঙ পর্যটন মানচিত্রে গর্বিত নাম। 
সবুজ পাহাড়ের অদূরবর্তী বরফ ঢাকা হিনালয় এবং কাঞ্চণজংঘা এই জেলাকে স্বর্গ শোভার 
কৌলিন্য দিয়েছে। এই অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যকে আরো সমৃদ্ধ ও আকর্ষণীয় করেছে পাহাড়ের গায়ে 
Ref অঞ্চল জোড়া চা বাগান, পাগলাঝোরার লাস্যময় হাসির নির্বর, বেয়ালি আবহাওয়ার 
কৌতুক, সিনচল লেক কিংবা মিরিকের জলজ চালচিত্র, মন CEP পাহাড়ী টয়ট্রেন। এসব 
কিছু নিয়েই দার্জিলিঙ পাহাড়ের রাণী। পর্যটনের আকর্ষণে বছরে প্রায় ছয় লক্ষ পর্যটক এখানে 
আসেন। তাই দার্জিলিঙ জেলা মানেই ভ্রমণ, পর্যটন 1 আর এই পর্যটনকে কেন্দ্র করেই এই জেলার 
অর্থনীতির আবর্তন। এছাড়া রয়েছে চা আর কাঠ শিল্প। জেলার অর্থনীতিকে যা আরো দৃঢ় করেছে। 
পাহাড়-সনতল নিয়ে গড়ে উঠেছে এই CHA! চড়াই-উৎরাই-এর দ্বন্ব জেলাকে অন্যরকম ছন্দ 
মাধূর্যা এনে দিয়েছে লোকজীবনের সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং নৃতাত্বিক 
সব ক্ষেত্রে। বৈচিত্র্য বাছন্যে এখানকার নজরকাড়া মানবিক ও প্রাকৃতিক ছবি অনেককে বিস্মিত 
করবে। ব্রিটিশরা নিজ প্রয়োজনে দার্জিলিঙ পার্বত্য অঞ্চলের সৌন্দর্যকে অবসর বিনোদনের স্থান 
হিসাবে গড়ে তুঙ্গেছিল। স্বাধীন দেশের মানচিত্রেও এই বিনোদন, পর্যটন স্থল হিনাবেই এই পাহাড়ি 
জেলাকে দেখা হলেও এক্ষেত্রে পর্যটন বিকাশে es দেওয়া হয়নি। অন্যান্য পাহাড়ি অঞ্চলের 
তুলনায় দার্ডিলিঙ সব অর্থেই “দুয়োরাণী' থেকে গেছে। সুতরাং পর্যটন ও চা-শিল্পে গতানুগতিকতা 
থাকার ফলে এবং দেশের অন্যান্য পাহাড়ি অঞ্চলের কাম্য বিকাশ ঘটায় দার্জিলিঙ পাহাড় আরো 
বেশী করে পর্যটক আকর্ষণ করতে পারছে না। ফলে জেলার অর্থনীতিও গতিরুদ্ধ হচ্ছে। বাড়ন্ত 
জনসংখ্যার সমস্যা বাড়ছে জীবনের সব ক্ষেত্রে। এবং জেলার বাহ্যিক সৌন্দর্যের অন্তরালে 
লোকজীবনের বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা দিন দিন আরও কঠিন হচ্ছে। 
ভারতের আরও অন্যান্য জায়গার মতোই দার্জিলিঙ জেলাও গ্রান প্রধান। কৃষিই এখানেও 
জীবন ধারণের মূল Re 1 কিন্তু পাহাড়ে কৃষি কাজ করা খুব সহজ নয়। উর পাহাড়ের উপযোগি 
কৃষিকাজের ব্যবস্থাও কেউ করেনি। তবুও পাহাড়ি গ্রানের কৃষক নিজ উদ্যোগে এই পাহাড়ি 
প্রতিকৃলতাকে জয় করে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ধান, ভুট্টা, আলু, কোয়াশ, টনাটো, আদা, লঙ্কা, 
কমলালেবু সহ নানা শব্য ও GRÉ] উৎপন্ন করছেন। পাহাড়ি ঝোরার জল ধরে মাছের চাষও 
হচ্ছে অনেক জায়গায়। পশুপালন, wu উৎপাদনেও নজর কাড়া সাফল্য পাওয়া যাচ্ছে। 
পাহাড়ি মানুবের শোষণ ও বঞ্চনার ইতিহাস অতিদীর্ঘ। কৃষকদের সীমাহীন দারিদ্র ও দুর্গতির 
সংবাদ ১৯৭৭ সালের আগে কেউ রাখতেন না। IÀ আমলা দার্জিলিঙের প্রাকৃতিক বাতানুকুল 
পরিবেশে কয়েকদিন আনন্দ ও ফুর্তি করে কাটিয়ে চলে যেতেন কলকাতা । এখানকার সমস্যাগুলি 
Ra শিতল বরফের মতো আরো দৃঢ় হয়েছে এভাবে। ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-_-১৯৯৬ 0] ২২৩ 


ক্ষমতায় আসার পর দার্জিলিঙ জেলাতেও উত্নয়ণ ও বিকাশের নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। ভূমি 
ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। ভূমিহীন কৃষকরা জমি পেয়েছেন। ফলে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি, 
আদিবাসী, তফসিলি জাতিসহ দুস্থ ভূনিহীন কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন। উপকৃত হয়েছেন বনবন্তির 
মানুষরাও। বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত লক্ষ্য অনুযায়ী এই জেলাতেও তৃণমূলে গণতন্ত্র বিস্তার 
এবং ক্ষমতার বিকেম্রীকরণের কাজ শুরু হলো ।পঞ্ষায়েত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে পরিকল্পিত 
কৃষি ও গ্রমোন্নয়ণে আন্তরিক উদ্যোগ নেওয়া হলো। এ জেলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পাহাড় ও 
সনতলের কৃষকদের মধ্য ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করলো৷। জেলার আর্থ-সামাজিক 
ব্যবস্থায় সুনির্দিষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন সুচিত হলো। পাশাপাশি বাদক্রন্টের শ্রনিক-কৃষক মেহনতি 
মানুষের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার ফলে পাহাড়-সমতলে বিকশিত হলো কৃষক আন্দোলন। এই 
প্রেক্ষাপটে প্রসারিত শ্রেণী চেতনাকে ভয় পেল কায়েমি স্বার্থের দালালরা। শুরু হলো বিনষ্টকারী 
বন প্রক্রিয়া। তীব্র টানাপোড়েনে এই জেলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তার শৈশব অবস্থা থেকেই এক 
জটিল гч faga পথের পথিক। 

১৯৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন হলো। পাহাড় সমতল নানা সমস্যার চড়াই-উংরাই। 
কংগ্রেস, গোর্ষালীগ ও নির্দলরা মিলে বোর্ড গঠন করলেন। ата ат তখন দায়িত্বশীল বিরোধী 
দলের ভূমিকায় সি পি আই (এন) নেতা অনিল সাহার নেতৃত্বে। পদ্চরত্র প্রধান (গোর্থালীগ) 
সভাধিপতি। পি পি রাই (কংগ্রেস) সহ সভাধিপতি। ভ্রেলার এই প্রথম পঞ্চায়েত সদ্বন্ধে তাদের 
ধ্যান-ধারণা তেমন স্পষ্ট ছিল না। সরকারী ও বিরোধী পক্ষের সমর্থনে তবু কিছু গ্রামোন্নয়ণ 
কর্মসূচী গৃহিত হয়। কাজের বিনিময়ে খাদ্য-প্রকল্প খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। পদ্মায়েত ব্যবস্থা গ্রামীণ 
মানুষকে একরকন নবীন আশ্বাস এনে দিল। কৃষক সংগঠনগুলি সতেজ হলো। ১৯৮৩ সালে 
দ্বিতীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির শক্তিবিন্যাস প্রায় একই রকম থাকলো। গোর্খালীগ, 
কগ্রেসও নির্দলরাই বোর্ড গঠন করলো। গোর্খালীগের পঞ্চরত্র প্রধান এবং কংগ্রেসের তপন 
সিন্হা যথাক্রমে সভাধিপতি ও সহ সভাধিপতি হলেন। কৃষক নেতা অনিল সাহার নেতৃত্বে প্রধান 
বিরোধী দল সি পি আই (এন) নানাবিধ স্বার্থ সংঘাতে এই বোর্ড বেশী দিন স্থায়ী হয়নি! পরে 
গোখলীগ ও সি পি আই (এম) সমঝোতা করে বোর্ড গঠন করলো। পুরানো সভাধিপতি পি 
আর প্রধান নিজ পদেই থাকলেন। সহ সভাধিপতি হলেন সি পি আই (এন) নেতা অনিল সাহা। 
প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকেই ত্রি-ভরীই পঞ্চায়েত যথার্থতাবে কাজ শুরু করলো। জেলা ও ব্লক 
স্তরে গঠিত হলো পরিকল্পনা কমিটি, গঠিত হলো স্থায়ী সনিতিগুলি। পূর্ত স্থায়ী সমিতির কাজেও 
যথেষ্ট সাফল্য এলো। এই সময়ই রাজ্য পরিকল্পনা পর্যদ ও দিল্লীতে পরিকল্পনা কমিশন পূর্ণগঠিত 
ও সক্রিয় হলো। যাদের সঙ্গে পঞ্চায়েতের কাজের সাফল্য ও ব্যবস্থাপনা অনেকটাই যুক্ত। পার্বত্য 
এলাকায় তখন হিল কাউন্সিল ছিল। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কাউজিলকে যে অর্থ দিত তা জেলা 
ও পদ্ধায়েত সমিতির মাধ্যনে গ্রাম উ্রয়ণে খরচ করা হতো। ফলে কাজে গতি এলো। গ্রাম 
উন্নয়ণের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের এত সচেতন উদ্যোগ এর আগে এই জেলায় তেমন হয়নি। 

ঠিক এই সময় দার্জিলিং পার্বত্য এলাকায় শুরু হলো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। অরাজনৈতিক 
তুচ্ছ ভাবাবেগ কেন্দ্রীক এই আন্দোলন পার্বত্য এলাকার আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির প্রচেষ্টাকে 
অস্ততঃ পাঁচশ বছর পিছিয়ে দিল। ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাসে গোর্ধা ন্যাশনাল লিবারেশন ফোস 


২২৪ D ч 


(জি এন এল এফ)-এর নেতৃত্বে এই SIGIR) আন্দোলন শুরু হয়। তারপর আক্রনণ, খুন, হুমকি 
ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জোরপূর্বক পদত্যাগ করানোর মধ্য দিয়ে শ্াস্তপাহাড় অশান্ত হয়ে 
উঠলো। সবুজ পাহাড়ের আনাচে-কানাচে তখন জাতীর অখশুতা রক্ষার নস্বেদীশ্ষিত সৈনিকদের 
রক্তের ছাপ। ভয়ংকর অন্ধকার চারিদিকে। সমস্ত পাহাড় জুড়ে ভয় ও সন্ত্রাসের দাপাদাপি। 
পাহাড়ের অমিমাংসিত পাহাড় প্রমাণ সমস্যা সমাধানে কাজের পরিবর্তে মাসের পর মাস 
ধারাবাহিক ধর্মঘটে সব কিছু বিপর্যস্ত। আন্দোলনকারীদের চাপে জেলা সভাধিপতি পি আর প্রধান 
পদত্যাগ করলেন। সেই দুঃসময়ে অচল জেলা পরিষদকে সচল করার দায়িত্ব নিলেন দি পি 
আই (এম) নেতৃবৃন্দ। দলের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত মতো এই সময়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি 
হলেন сатта pas নেতা অনিল সাহা। নানা বাধা-বিপত্তি, হনকিকে উপেক্ষা করে তার নেতৃত্বে 
জেলা পরিষদ নুন্যতম গ্রাম-উন্নয়ণের কাজকে অব্যাহত রাখে। ১৯৮৮ সালের নে মাস পর্যন্ত 
এই পরিষদের মেয়াদ ছিল। এখানে উল্লেখ্য, জি এন এল এফ-এর এই আন্দোলন মূলতঃ ছিল 
শহর ভিত্তিক। গ্রামের মানুষ তেমনভাবে এই আন্দোলনে যুক্ত হননি। পাহাড়ের কঠোর কঠিন 
জীবননির্বাহেই তাদের সময় চলে যায়। ভীবনধারণের জন্য গ্রামীণ মানুষের প্রাণাস্তকর পরিশ্রম 
করতে হয়। তাই সৌখিন এই আন্দোলনে তারা যুক্ত হননি। কিন্তু পরবর্তীকালে আন্দোলনের 
শহুরে কর্তারা জোরকরে পাহাড়ি গ্রামেও এই আন্দোলনকে চাপিয়ে দেয় নিজ স্থার্থসিদ্ধির কৌশলে। 

১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারী নাসে সারা রাজ্যে ত্রি-স্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো শুধু 
দাৰ্জিলিঙ জেলা বাদে। আন্দোলন বিধ্বস্ত এই জেলায় তখন নির্বাচনের পরিবেশ ছিল না। তবে 
নির্বাচন না হলেও রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এই জেলায় শাস্তি, স্থিতি ও প্রগতি ফিরিয়ে আনতে 
বরাবর-ই থুব সক্রিয় ছিলেন। জাতীয় অখণ্ুতার প্রশ্নে কোনরকম আপোষ না করে আন্দোলনের 
যথার্থ কারণ অনুসন্ধান ও অগ্রাধিকারের fefecs পাহাড়বাসীর ক্ষোভ দূর করার জন্য রাজ্য 
সরকার একাধিক ইতিবাচক পদক্ষেপ নেন। দার্ডিলিঙ পাহাড়ে স্থায়ী শাড়ির লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের 
এই রাজনৈতিক মনোভাবের কারণে ১৯৮৮ সালে কেন্দ্র, রাজ্য এবং আন্দোলনকারীদের মধ্যে 
ত্রি-পাক্ষিক চুক্তি হলো। জেলার রাজনৈতিক প্রশাসন সহমতের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পার্বত্য 
এলাকার জন্য অধিক স্বায়ত্বশাসনসহ We গোর্ধা পার্বত্য পরিষদ' গঠিত হলো সুবাস 
ঘিসিঙকে চেয়ারম্যান করে। সনতল ভাগে তৈরী হলো শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ অনিল সাহাকে 
সভাধিপতি করে। পাহাড়-সমতলের এই দুটি পরিষদই জেলা পরিষদের নর্যাদা cp! তবে, 
পার্বত্য পরিষদকে অধিক প্রশাসনিক, আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এটি স্বায়ত্বশাসনের 
অনন্য নজীর বিশেষ, যা ইতিমধ্যেই সমজাতীয় সমস্যা সমাধানে দেশের অন্যান্য স্থানেও মডেল 
হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু এত অর্থ ও ক্ষমতা পাওয়ার সত্তেও পার্বত্য পরিষদ পাহাড়ের 
মানুষের আশা-আকাহা পূরণ করতে পারছে না বলে পাহাড়বাসী অভিযোগ তুলেছেন। মানুষের 
অভিযোগের অন্যতম কারণ পাহাড়ে পার্বত্য পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতা আকড়ে থাকার প্রবণতা। 
অহ্বীকার করা। ফলে, গ্রামীণ বিকাশ অবরুদ্ধ হচ্ছে। গ্রামের মানুষ কাখিত সুযোগ-সুবিধা থেকে 
বঞ্চিত হচ্ছেন। পাহাড়ের মানুষের কঠিন জীবন সংগ্রামের প্রশাসন সাথী হয় নি। গণ-উদ্যোগকে 
উন্নয়ণের চাবিকাঠি হিসাবে মেনে নেওয়া হয়নি। পাহাড়ের বানুষের স্বার্থে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার 
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ডি এন এল এফ-এর একপ্রকার অনীহা সত্বেও পাহাড়ে একস্তরীয় MI পঞ্চায়েত নির্বাচন করলেও, 
জি এন এল এফ এই পঞ্চায়েতগুলিকে এখনো নেনে নেয়নি। ইতিনয্যে সুবাস ঘিসিঙের সঙ্গে 
রাজনৈতিক বোঝাপড়ার চেষ্টা চলছে পাহাড়ে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচনের জনা। পঞ্চায়েত 
ব্যবস্থার অপরিহার্যাতা যতক্ষণ না পর্যন্ত জি এন এল এফ, উপঙ্গন্ধি করছেন ততক্ষণ পাহাড়ের 
উন্নয়ণ অধরা থেকে যাবে। তাছাড়া, চা-বাগান ও বনবস্তিশুলিকেও পঞ্চায়েতের অধীনে আনা 
প্রয়োজন। 

অন্যদিকে ১৯৮৯ সালের জুন মাস থেকে CUTS সমতল ভাগে কাজ OF করে কৃষক 
নেতা অনিল সাহার নেতৃত্বে শিলিগুড়ি নহকুনা পরিবদ ইতিমধোই গ্রামীণ উল্লয়ণে বিশেষ সাফলা 
অর্জন করেছে। | ভূষি সংস্কার, গ্রামীণ ক্ষেতমভুরদের কর্ম সংস্থানে, বর্ধিত কৃষি উৎপাদনে, বনসৃজন, 
এক ফসলি ক্রমিকে বহু ফসলি জমিতে পরিণত করা, ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার প্রসার, গ্রামীণ 
বৈদ্যুতিকরণে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। নংস্য চাব, সেরি ও ফ্লোরিকালচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
যথার্থ বিকাশ হয়েছে। মহকুমা পরিষদের বদন্যতায় quiste, হাতিঘিবা অঞ্চলে ধান ছাড়াও গন 
উৎপাদন হচ্ছে। চম্পাসারি, নাটিগাড়া, শিবমন্দির, বাগডোগরা, নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, বিধাননগর, 
ফাসিদেওয়া, কালিকোরাতে পানীয় জল সরবরাহে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব অর্জিত হয়েছে। ক্ষুদ্র সেচে 
এখন বিশ্বব্যান্ক সাহায্য করছে বলে জানিয়েছেন পরিষদের সচিব পরিতোষ চক্রবর্তী | তিনি জানান, 
পরিষদের এলাকায় ৮০০ পুকুরে এখন মাছ চাষ হচ্ছে! ৮৩৭.৪৫ স্কোয়ার কিলোমিটার ভৌগোলিক 
আয়তন সমৃদ্ধ পরিষদ অঞ্চলে ৬, ৩১, ৮৬৫ জন মানুষের নধ্যে সার্বিক স্বথাক্ষরতার কাজও 
দ্রুত এগিয়ে চলেছে ২১ টি গ্রাম-পদ্চায়েত ও চারটি পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায়। অপারেশন 
ব্যাক বোর্ডের কাজ চলছে। সম্প্রতি এই পরিবদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পাহাড়খণ্ডের কালিঝোরা, 
সেবক এবং এম এম তরাই অঞ্চল। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যাঙ্গয়ের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সাহায্যে মহকুনা পরিষদ সেখানে মৎস্য চাব, প্রশিক্ষণ ও পালন বিষয়ে 
কাজ ও গবেষণার ব্যাবস্থা করেছে। আদিবাসী পড়ুয়া মেয়েদের জন্য দুটি ছাত্রী নিবাস তৈরী 
হয়েছে। 

রানে শিল্পায়নের যে জোয়ার এসেছে তাতেও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ যুক্ত হয়েছে বলে 
সভাধিপতি অনিল সাহা জানিয়েছেন। এক্ষেত্রে গ্রামীণ-শিল্পে জোর দেওয়া হয়েছে। গোঁসাইপুরে 
মশলা থেকে তেল তৈরী করার জন্য চালু হচ্ছে এন এম সি suom ЖӨ е! এই AA 
বিধাননগরে আনারস ভিত্তিক শিল্প স্থাপনেও আগ্রহী হয়েছে। এছাড়া, ফাসিদেওয়া ব্লকে ৬০০ 
কোটি টাকা ব্যয়ে চার হাজার একর জমির উপর জেটিয়া কোম্পানী তৈরী করবে জুট Гл! 
কৃষি ও শিল্প উন্নয়ণে শিলিগুড়ি নহকুনা পরিষদ অনন্য নজির গড়তে চলেছে। এক্ষেত্রে গণ-_ 
উদ্যোগকেই প্রধান চালিকা শক্তি হিসাবে রাখা হয়েছে। এই ভাবে জেলার সনতল অংশে গ্রাম 
ও গ্রামীণ মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ণে এক এতিহাসিক দায়িত্ব পালন . 
করে চলেছে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ । এটা আনন্দ, আশ্বাস ও ভরসার কথা। সঠিক, সচেতন 
ও যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারলে পাহাড়েও এই বিপুল কর্মকাণ্ড সফল হবে সন্দেহ নেই। সেই 
জন্য বাস্তবিক উদ্যোগ চলছে যা খুব শীঘ্রই রূপলাভ করবে বলে বিশ্বাস করা যায়। 


২২৬ O মধুপলী 


অপারেশন ফ্লাড__হিমুল W*h প্রকল্প 
__মানবকাস্তি বন্দ্যোপাধ্যায় 


জনবহুল দেশ এই ভারতবর্ষ মূলত গ্রামনির্ভর। গ্রানগুলো কৃষি-অর্থনীতিকে fete করে গড়ে 
উঠেছে। গ্রানের কৃিভিভ্ডিক অর্থ-কাঠানোয় স্বভাবতই মানুষের ভীবনযাত্রার পদ্ধতি সরল-সহজ। 
তাদের কাজের সঙ্গে অবকাশেরও রয়েছে নিবিড় যোগ। কৃষির সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন 
অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে যুক্ত | গ্রাবীণ অর্থনীতিকে সভীব করে তোলার উদ্যোগ শুরু হয়েছে বিভিন্ন পঞ্চ বার্ষিক 
পরিকল্পনার নাধ্যনে। স্বাধীনোন্তর ভারতে গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুষ্ট ও AAA করে তুলতে সনবায় 
আন্দোলনকেও এর সঙ্গে যুক্ত করার বিশেষ উদ্যোগ শুরু হয়েছে। প্রথমদিকে ঝণদান লনিতিগুলোর 
মধ্যেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। পরে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে মানুষের আর্থানাছিক 
জীবনের চাহিদাগুলো৷ পূরণের ACH | ফলত গো-পালন, শুয়োর-পালন, নংস্য-পালন, বিপণন, 
গৃহনির্মাণ ইত্যাদির ভেতর দিয়ে সমবায় আন্দোঙ্গন গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুত্হীবিত করতে চেয়েছে। 
ভারতে পশুপালনের একটা এ্রতিহ্য আছে। প্রায় চার হাজার বছর আগে আমাদের দেশে গরু 
মহিব পোষার কথা পাই। 'গো-ধন' শব্দের ভেতর দিয়ে সম্পদ ও GA কথা বলা হয়েছে। 
বিশ্বের মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশী গরু ও মহিষের সংখ্য! (বিশ্বের প্রায় অর্ধেক নহিষ এবং 
একপঞ্চমাংশ গরু)। ১৯৭২ সালের Live-Stock Census রিপোর্ট অনুযায়ী এই দেশে প্রজনন 
১।কিন্ত সারা পৃথিবীর 
নোট দুধ উৎপাদনের মাত্র ৫ শতাংশ দুধ উৎপন্ন হয় এই দেশে (সারণী-১)। এখানে মানুষ ও দুদ্ধবতী 
পশুর আগুপাতিক হার ১০০০ : ১৩৪২।আর এই উৎপাদন মানুষের চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। 
বর্তনানে মাথাপিছু দুধের উংপাদন নাত্র ১৪৪ MT অথচ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব্‌ নেডিক্যাল রিসার্চ- 

এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি মানুষের প্রতিদিন ২১০ গ্রাম দুধের প্রয়োজন | 

সারণী _-১ 
ES uis ও ভারতে দুধের উৎপাদন mM (১৯৭০ সাল পৰ্যন্ত) 
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উৎস t+ M S. Bedi, Dairy Development Marketing and Economic Growth 
New Delhi : Deep & Deep Publication 1987. P.11 


ভারতের গবাদি পশু বেশি হওয়া সেও দুধের উৎপাদন 94 1 তার কারণ এখানকার গরু 
বা মহিষের দুধের উৎপাদন ক্ষমতা অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। বিশেষত ডেনমার্ক, নিউজিল্যাণ্ড, 
ait ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরান্ট্র-_-এই দেশশুলিতে গরু ও মহিষের উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রমে 
২এগুণ ও ৭ গুণ বেশি! এই দেশগুলিতে মাত্র ১৪.৫ Бая গরু, বছরে ৫৩ বিলিয়ন টন 
দুব উৎপাদন করে'। আনাদের দেশে গবাদি পশু পালনের ইতিহাস অনেক কাল আগের, অথচ 
অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের দোহ-শিল্পের (Dairy Industry) আধুনিকীরণ শুরু 
হয়েছে হাল__আমলে। 

অপারেশন BIS : দোহ-শিল্পের উন্নতির জন্যে ১৯৬৫ সালে তংকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল 
বাহাদুর «19 প্রচেষ্টায় গঠিত হয় ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (NDDB)! এই 
সংস্থার চেয়ারম্যান করা হয় ভি. কুরিয়েনঙ্কে | পরবর্তী পর্যায়ে “ন্যাশনাল কমিশন অন্‌ এগ্রিকালচার" 
তার অস্তর্বতী রিপোর্টে উল্লেখ করে যে শহরগুলিতে বিশেষ করে দিল্লি, মাদ্রাজ, বোম্বে 
প্রভৃতি মহানগরে দুধের যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা তার লভ্যাংশ গ্রামীণ ভারতের ক্ষুদ্র ও 
প্রান্তিক চাষীদের ঘরে পৌঁছে দেওয়া উচিত। এবং সেজন্যে প্রয়োজন দেশের বিভিন্ন um 
(Milkshed) অঞ্চলে গুজরাটের ‘Kaira District Co-operative Milk Producers’ Union 
Limited (AMUL) এর আদর্শে v সমবায় সমিতি গঠন aar এটি “ANAND MODEL" 
বলে খ্যাত। 

এই রিপোর্টের ভিভিতে N. D. D. B. ১৯৭০ সালে বিশ্বের সবচেয়ে বড় TENA উন্নত 
পরিকল্পনা। অপারেশন RTS (Operation Flood-1) প্রকল্প গ্রহণ করে। এই প্রকল্পের প্রধান 
উদ্দেশ্য ছিল এইরকন :— 

(>) গুজরাটের “আনন্দে অবস্থিত AMUL -4A আদর্শে ভারতের ১৫০টি чып অঞ্চলে 
দুদ্ধ সমবায় সনিতি গড়ে তোলা। 

(২) এই সমবায় সমিতিগুলির সমন্বয়ে গঠিত ইউনিয়নগুলিতে একটি করে আধুনিক ডেয়ারি- 
প্ল্যান্ট (Dairy Plant) তৈরি করে yar ভবিষ্যং সংরক্ষণ করা। 

(৩) মাথাপিছু ww ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি। 

(в) উৎপাদকদের কাছে উচিতমূল্যে পোঁছে দেওয়া। 

(৫) দুদ্ধের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে গরুও মহিষের উৎপাদন FAS বাড়াতে চেষ্টা করা. 

অপারেশন ফ্লাড-১ প্রকল্প গ্রহণ করার ঠিক চার বছর আগে ইউরোপীয় ইকনমিক কনিউনিটি 
(Europian Economic, Community বা সংক্ষেপে EEC)-এর দুষ্ধউৎপাদনকারী দেশগুলি 
তাদের বহুদিন যাবং সঞ্চিত Milk Powder ভারতের মত নানাদেশে দান করার সিদ্ধান্ত নেয়। 
এই firs পাউডার দিয়ে দুধ তৈরি করে ভারতের চারটি মহানগরীর দুধের চাহিদা মেটানোর 
কথা N. D. D. B -এর চেয়ারম্যান ভি. কুরিয়েন ভাবেন। অপারেশন ফ্লাড-১ প্রকল্প গ্রহণের 
২২৮ D) шр 


পর এই Grave কার্যকারী কর! হয়। এবং এই দুধ বিক্রির অর্থ এই প্রকল্পের আর্থিক যোগানের 
পণ প্রশস্ত করে। 

আমূল মডেল 2— আনুল নডেলের আছে তিনটি ধাপ। সবচেয়ে নিচে অর্থাৎ fefecs 
আছে গ্রামীণ প্রাথমিক ae সনিতি। মাঝে আছে জেলা ভিত্তিক fru ইউনিয়ন, এছাড়া 
সবচেয়ে উপরে আছে রাজ্য fefem fie ফেডারেশন। গ্রামীণ প্রাথমিক দুগ্ধসমিতি পরিচালিত 
হয় সমিতির সদস্যদের নির্বাচিত পরিচালন সমিতি ছারা। fre ইউনিয়ন পরিচালিত হয় প্রতিটি 
গ্রানীন প্রাথমিক সমিতির প্রতিনিধিদের নির্বাচিত পরিচালন সমিতি দ্বারা। আর ষ্টেট fau 
ফেডারেশন গঠিত হয়, রাজ্য সরকার ও ন্যাশনাল ডেয়ারী ডেভলপমেন্ট বোর্ডের মনোনীত 
প্রতিনিধিদের দ্বারা। 

দুধের qum নির্ধারিত হয় দুধের মানের উপর। আর নান নির্ভর করে দুধে কত 
পরিমাণ ফ্যাট আছে তার উপর। fre ইউনিয়ন তার প্রাথনিক দুক্ধসমিতির নাধ্যনে সদস্য 
উৎপাদকদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। যথা :— বিনামুল্যে প্রাথমিক পশু 
চিকিৎসা, বিনানূল্যে উন্নত জাতের কৃত্রিম গো-প্রজনন্‌, সুবিধাজনক মূল্যে গো-খাদা প্রদান, প্রতিটি 
প্রাথমিক тє সনিতি নিয়নিত পরিদর্শক দিয়ে পরিদর্শন করা, নিয়বিত হিসাব রক্ষণের কাজে 
সহায়তা করা, প্রতিটি প্রাথনিক দুদ্ধসনিতির প্রতিনিধিদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গো-প্রদনন্‌ ইত্যাদি 
বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা, উন্নতমানের ঘাস চাবে সহায়তা করা, সমবায় আন্দোলন এবং গো- 
পালন সম্পর্কে সদস্য উৎপাদকদের নিয়ে সভা, সমিতি, বিতর্কসভা, আলোচনা সভা ইত্যাদি 
সংগঠিত করা। 

নিক্ষ ইউনিয়ন প্রতিদিন (প্রয়োজনে দুই বেলা) তার প্রাথমিক দুদ্ধসমিতির মাধ্যমে সদস্য 
উৎপাদকদের দুধ ন্যায্য মূল্যে সংগ্রহ করে। সেই দুধ ডেয়ারী AICS Pesturised করে স্থানীয় 
ভোগকারীকে এবং দেশের বিভিন্ন নগরে রেল অথবা রোড ট্যাঙ্কারে করে পৌঁছে দেয়। অতিরিক্র 
দুধ দিয়ে ঘি, মাখন বেবীফুড, চকলেট, চিজ ইত্যাদি তৈরী করে দেশের বিভিন্ন অংশের ভোগকারীর 
নিকট পাঠিয়ে দেয়, এমনকি বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। 

হিযুল £_- অপারেশন ফ্লাড-১ প্রকল্পের আকশন নম্বর ৭-এর আওতায় পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথন 
১৩.১.১৯৭৩-এ গড়ে ওঠে The Himalayan Co-operative Milk Producers’ Union 
Limited __অথা সংক্ষেপে Himul (হিনুল)। ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রান-৬১৮ (W. Е. P. ), ন্যাশনাল 
ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বে, ভারত সরকার, নিউজিল্যাণ্ড সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
যৌথ পরিকল্পনায় প্রতিদিন ৬০-হাজার লিটার 75504755007 ক্ষমতাসম্পন্ন এবং S মেট্রিক 
টন শুকনো দুধ তৈরির ক্ষমতাসম্পন্ন একটি coma are নির্মাণ করা হয়। শিলিগুড়ি শহর 
থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে নাটিগাড়ার কাছে মিরিক রোডে এই হিনুল প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৭৬ সালের 
৫-ই জানুয়ারি হিনুলের কাজকর্ম শুরু un 

হিমুলের কাজকর্মের পরিধি দার্জিলিঙ জেলা, জলপাইগুড়ি জেলার সদর মহকুমা ও উত্তর ' 
দিনাজপুরের ইসলামপুর মহকুমাব্যাপী Reps; হিনুলের পশ্চাদ্ভূমি (Hinter Land) 

বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা--১৯৯৬ D ২২৯ 


পশ্চিমবঙ্গের একেবারে উত্তর্রান্ডে অবস্থিত। এই ই অঞ্চলের দক্ষিণপূর্বে বাঙলাদেশ, উত্তর-পুবে 
ভূটান ও উত্তর পশ্চিমে নেপাল এবং পশ্চিনে পশ্চিনে বিহার ও উত্তরে সিকিন রাজ্য অবস্থিত। এছাড়া 
এই অঞ্চলের পূর্বে জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার মহকুমা এবং উত্তর-পম্চিমে উত্তর 
দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মহকুমা । 

ভৌগোলিক দিক থেকে হিনুলের পম্চাদ্ভূবি দুটো ভাগে Rees) পার্বতা অঞ্চলে, (২) 
সনভূমি। দাৰ্জিলিঙ ভেলায় দার্জিলিও, কার্শিয়াঙ ও কালিম্প মহকুনা পার্বত্য অঞ্চলে এবং 
দাৰ্জিলিঙ জেলার শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি জেলার সদর ও উত্তর দিনাজপুর জেলার ইদলানপুর 
মহকুমা সনতল ভূমিতে অবস্থিত। 

আর্থসামাজিক পটভূমি £-- হিনালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের তিনটি মহকুমা মূলত চা-বাগান, 
মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং কাঠের জন্য-_অর্থাৎ ইংরেজি তিনটি Т (Tea. Tourism and 
Timber) -এর ভন্য খ্যাত। এখানকার জলবায়ু সাধারণ চাষবাসের পক্ষে অনুপযুক্ত। এ-অঞ্চলের 
বাগিচা ফসল, ঘথা-_কমলালেবু, Cms প্রভৃতি উৎপাদন করে। এছাড়া এ অঞ্চলে কিছু 
বনৌষধির চাষ-ও হয়ে থাকে। 

এই পার্বতা অঞ্চলের FA ভূ-ভাগের ৫৪ শতাংশ বনভূমি, ১৪ শতাংশ সাধারণ চাববাসের 
ভনি এবং ৬.৬২ ও ১০.৭৫ শতাংশ যথাক্রমে চা ও стт গাছের বাগান। এই SRA 
মোট জনসংখ্যার ৩৫.৩৩ শতাংশ লোক বিভিন্ন কাজকর্মের সঙ্গে quei এর নধ্যে ১/৩ অংশ 
মানুষ চাষবাস, ১/৩ অংশ মানুষ বাগিচা ফসল, বনসৃজন, গো-পালন ইত্যাদির সঙ্গে TE | ৮ 
শতাংশ মানুষ কৃষি শ্রমিক এবং বাকি অন্যান্যরা বিভিন্ন কাজের সঙ্গে, যথা__গৃহনির্মাণ, কারিগরি, 
খনি, ব্যবসা-বাণিজ্ঞ ইত্যাদির সঙ্গে ре! 

সমতল ভূমির তিনটি মহকুনার মানুষের জীবিকা qno কৃষি। এখানকার বেশিরভাগ 
মানুষ পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাঙুলাদেশ), নেপাল এবং বিহারের ছোট নাগপুরের মালভূমি 
থেকে বিভিন্ন সময় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে এসে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করছে। 
এছাড়াও এ অঞ্চলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস এরা cna, রাজবংশী বা মদেশিয়া 
ইত্যাদি। 

এ অঞ্চলে মূলত ধান, পাট এবং বাগিচা ফসল-_যথা- চা, আনারস ইত্যাদির চাষ হয়ে 
থাকে! এখানকার বেশির ভাগ চাবযোগ্য জমি অল্লসংখ্যক লোকের হাতেই সীমাবদ্ধ । 
তই এখানকার বেশির ভাগ মানুষ হয় প্রান্তিক চাষী, নয় ভূমিহীন কৃবি-শ্রমিক, নতুবা বর্গাদার। 
এছাড়া এ অঞ্চলে রয়েছে চরম দারিদ্য ও ভয়াবহ বেকার সমস্যা। ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকরা 
বছরের প্রায় আট আসই কর্মহীন অবস্থায় থাকে। তাছাড়া এখানে সেচের কোনো ব্যাবস্থা নেই। 
চাষীরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের ন্যায্যসূল্য থেকে বঞ্চিত। এ-অঞ্চলে কৃষিজ পণ্যের বাজারও 
অসংগঠিত। 

সাধারণত হিনুলের পশ্চাদ্ভুমির গ্রামশুলোর প্রতি বাড়িতেই গোরু বা মহিষ পালনের প্রচলন 
২৩০ D মধূপনী 


আছে। তবে গোরু বা নহিষের দুধ উৎপাদনের ক্ষনতা খুব কন। একমাত্র পার্বত্য অঞ্চলের 
বেশিরভাগ গোরুর উৎপাদন ক্ষমতা বেশি । এর একটি এঁতিহাসিক কারণ ETA | ইংরেজ আমলে 
চা-বাগানের ইউরোপীয় মালিক ও নিশনারীরা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরণের উচ্চ 

Ayrshire, British, Triesian, Jersy ইত্যাদি” 
কিন্তু পার্বত্য-অঞ্চলের উচ্চ উংপাদনক্ষন গোরুর দুধ উৎপাদন পুষ্টিকর গো-খাদ্যের অভাবে 
উল্লেখযোগ্য নয়। এছাড়া বিশেষত পার্বত্য অন্ধলে দুধের অসংগঠিত বাজারের জন্য হিনুল গড়ে 
ওঠার আগে গ্রানের লোকের মধ্যস্থ কারবারীদের কাছে во পয়সা লিটার দরে দুধ বিক্রি করতে 
বাধ্য হত।* 

'হিমুলের উদ্দেশ্য :— (>) প্রতিদিন ৬০ হাজার (পরবর্তীতে ১ লক্ষ লিটার) লিটার 
pesturisalion ক্ষনতাসম্পন্ন ও ১০ মেট্রিক টন শুকনো দুধ তৈরির ক্ষমতাসম্পন্্র একটি ডেয়ারি 
প্ল্যান্ট গড়ে তোলা। 

(২) ২ হাজার থেকে ৪ হাজার লিটার দুধকে একসঙ্গে শীতল করার জন্য ৬টি চিলিং প্ল্যান্ট 
গড়ে তোলা। 

(৩) শিলিগুড়িতে প্রতিদিন ১০০ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষনতাযুস্ত একটি গো-খাদা তৈরির 
TOTO গড়ে তোলা । 

(в) দুধের যোগানের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে ৫০০টি প্রাথমিক দুগ্ধ সনিতি গড়ে 
orn 

(৫) প্রাথমিক দুগ্ধ সমিতির মাধ্যমে টেকনিক্যাল ইনপুট sem গ্রহণ করা। যার মধ্যে 
আছে পশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, বিনামূল্যে উন্নতজাতের কৃত্রিন গো-প্রজনন, সুবিধাজনক মূল্যে 
গো-খাদ্য প্রদান, বিনানূল্যে উন্নতজাতের ঘাসের বীজ বিতরণ, তাছাড়া প্রতিটি প্রাথনিক 
দুগ্ধ সমিতির অন্তত একজনকে গো-পালন এবং গো-প্রজনন সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলা, বিভিন্ন 
স্থানে আলোচনা সভা, বিতর্ক সভা, ছবি প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে সকল সদস্যদের বৈজ্ঞানিক 
গো-পালন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করানো। এবং এই fire ইউনিয়ন-এর আওতায় প্রাথনিক va 
সমিতিগুলোর মধ্যে অস্তত ১,৫০,০০০ উন্নতজাতের অধিক উৎপাদনক্ষন দুক্ধবর্তী পশুর সৃষ্টির 
করা। 

(৬) একটি সুসংহত দুগ্ধ বাজারের আর্থ-সানাজিক কাঠামো গড়ে তোলা, যা গ্রামীণ অর্থনীতিতে 
প্রভাব ফেলতে সাহায্য করে। 

(а) প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। 

(৮) মোট ৪৬,৭০০ কৃষিজীবী মানুষকে এই Fre ইউনিয়নের আওতায় সনিতিগুলির সদস্য 
তৈরি করা। আর দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যে উদৃত্ত হবে তা তাদের সহকারী আয় হিসেবে 
সদস্যদের “ঘরে পৌঁছে দেওয়া।' i 

উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতিটিই পাঁচ বছরের মধ্যে রূপায়ন করার কথা। 

হিমুলের কার্ষধারা :— হিমুল গড়ে ওঠার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডেয়ারি ও পোল্ট্রি 
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উন্নয়ন পর্যদের পরিচালনায় প্রতিদিন ২,০০০ লিটার দুধ শীতল করার ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি 
চিলিং প্ল্যান্ট ছিল। এছাড়াও নিরিকে একটি us সংগ্রহ কেন্দ্র ছিল। তদুপরি দার্জিলিঙ 
জেলার মাল্লাগুড়িতে প্রতিদিন পাঁচ হাজার লিটার দুধ শীতল করার ক্ষমতাযুক্ত একটি ডেয়ারি 
প্ল্যান্ট ছিল। এই প্যান্টের দুধ সংগ্রহ করা হত ৬টি প্রাথমিক দুগ্ধ সমিতির নাধ্যনে। আমূলের 
প্রাথমিক দুগ্ধ সমিতির মত গঠন ছিল না এ-গুলির। এই দুধ বিক্রি করা হত শিলিগুড়ি 
বাজারে। কালিম্পঞ্ডে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ero দপ্তরের অধীনে ৬টি জার্সি airo এবং পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের “প্রোজেক্ট-সেলের অধীনে ১২টি জার্সি are নিয়ে গঠিত হয়েছিল প্রজনন-বীজ সংগ্রহ 
কেন্দ্র (Stud farm) ^ 

হিদুলের কাজকর্ম শুরু হওয়ার পর ১৯৭৬ সালে এই এলাকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের cona 
ও পোলট্রি উন্নয়ন পর্যদের সমস্ত কাজকর্ম হিনুলের আওতাভুক্ত হয়ে যায়। ১৯৮০ সালের ডিসেম্বর 
মাসে শিলিগুড়ির কাছে মাল্লাগুড়িতে প্রতিদিন ১০০ মেট্রিক টন (গো-খাদ্য) উৎপাদনক্ষম একটি 
ক্যাটল-ফিড-প্ল্যান্ট গড়ে তোলা xx) এছাড়াও ডেয়ারি প্ল্যান্ট তৈরির পাশাপাশি ২.৫ মেট্রিক 
টন (প্রতিদিন) উৎপাদনক্ষন মাখন এবং দৈনিক ০.৬ মেট্রিক টন ঘি উৎপাদনেরও ব্যবস্থা 
করা হয়। হিনুল বর্তনানে ৭টি দুক্ধ শীতল কেন্দ্র (chilling Plant) গড়ে তুলেছে। এগুলি হল 
-_খুখিয়াপোখরি, কালিম্পঙ, ate, va, কার্শিয়াং, বিজনবাড়ী এবং মালবাজার। ১৮,৫২৯ জন 
(১৯৯২-৯৩) সদস্যকে নিয়ে ৪৯৬ টি প্রাথমিক দুগ্ধসমিতি হিমুল গড়ে তুলেছে। অথচ এর 
মধ্যে মাত্র ২০১টি প্রাথমিক দুক্ধসনিতি বর্তমানে সচল। দৈনিক গড়ে ১৬,৫০০ লিটার দুধ সংগ্রহ 
করছে (১৯৯২-৯৩) এই হিনুল। ১৯৯২-৯৩ সালে প্রতিষ্ঠানটির মোট turnover ছিল ৫ কোটি 
টাকা। 


সারণী__২ 
হিমুলের প্রাথমিক দুগ্ধ সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি 
eS | পয = та" ron 
প্রথম ৫০ ৫০ ১০০ ১৭৬ 
দ্বিতীয় vo 





তৃতীয় ৮০ 
চতুর্থী ১৪০ 
পদ্ধম 






হিমুলের প্রাথমিক ра সমিতি গঠনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রথন পাঁচ বছরে соо টি। সারণী-২ 
থেকে বোঝা যায় যে শুধুমাত্র প্রথন ও তৃতীয় বছর ছাড়া প্রাথমিক эра সমিতি গঠনের হার 
খুবই жа! 
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সারণী_-৩ 
হিমুলের বন্ধ, সচল ইত্যাদির বাৎসরিক প্রাথমিক mu সমিতির সংখ্যা 


মোট সমিতি | মোট সচল | মোট কা | মোট সমিতি | মোট সমিতি | মোট সমিতি | মোট বন্ধ 
গঠন সমিতি | শুরু করা | গঠন, কিন্তু | গঠন করার | বন্ধ হয়েছে | সমিতি 
সমিতির | কাজ শুরু | পর বন্ধ পুনরায় 
সংখ্যা করেনি | হয়েছে жщ শুরু 
করেছে 








১৯৯২-৯৩ সাল পর্যন্ত হিমূল ৪৯৬টি প্রাথমিক দুগ্ধ সনিতি গঠন করলেও মাত্র ৩৫৫টি 
কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তাও বন্ধ হয়ে গিয়ে মাত্র ২০১টি প্রাথনিক দুদ্ধসমিতি 
সচল আছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বেশ কিছু প্রাথমিক EARS শুধুনাত্র কাগজ কলমে 
গঠন করা হয়েছে! অথচ কার্যক্ষেত্রে সেশুলোর কোন অস্তিত্ব নাই। 
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ma-e 
হিমুলের পাহাড়ী ও সমতল অঞ্চলে প্রাথমিক ww সমিতি গঠনের প্রগতি 


শতকরা হার (১৯৭৫-৭৬ - ১০০) 





প্রাথমিক দুক্ধসনিতি গঠন, সচল প্রাথনিক দুগ্ধসনিতি এবং বন্ধ প্রাথমিক দুক্ধসনিতির সংখ্যা 
নিয়ে আলেচনা করলে দেখা যায় যে পার্বত্য অঞ্চল ও সনতলভূনির চিত্র ভিন্ন প্রকারের। পাচ 
বছরের মধ্যে সনতল অঞ্চলে ৩০০টি প্রাথনিক দুক্ধসমিতি গঠন করা এবং পার্বত্য অঞ্চলে ২০০টি 
প্রাথমিক দুন্ধসমিতি গঠন করা হিনুলের লক্ষ্য ছিল। অথচ সমতল অঞ্চলে ১৮ বছরে মাত্র ১৭০টি 
প্রাথমিক দুদ্ধসমিতি গঠন করা হয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ৩০টি সচল। অন্যদিকে পার্বত্য অঞ্চলে 
গঠন করা হয়েছে ৩২৬টি প্রাথমিক দুদ্ধসমিতি। তন্মধ্যে ১৭১টি সচল। 

হিমুল ১৮ বছরের ৭টি ভ্রাম্যমাণ Veterinary Unit গঠন করেছে। হিমূল ১৮ বছরে অর্থাৎ 
১৯৮৯-৯০ পর্যন্ত মোট TE ২৭,০০০টি গবাদি পশুর চিকিংসা করেছে। অথচ এই সংখ্যাটি 
হওয়ার কথা ছিল ১,২৫,০০০!” 

হিনুলে নাত্র ২০১টি প্রাথমিক দুক্ধসবিতি Fodder Development প্রকল্পের আওতার এসেছে 
এবং ২২টি Fodder Demonestration ফার্ন ৯৩ CA জমিতে গড়ে তোলা হয়েছে। 
২৩৪ 0 xui 


সারণী-৫ 
ছিমুলের প্রতিদিনের গড় দুধ সংগ্রহের সাফল্য (লিটারে) 


১৪,৬৩০ 
১৯,৫৬০ 
১০,৭৭৫ 
১৪,৮৯৫ 
১৪,২১৯ 


১৫,০০০ 
২০,৩০৬ 
২০,৭৭২ 
১৭,৯৮৪ 





হিমুলের দুধের সংগ্রহের পরিনাণ ওঠা-নানার কারণ হিনুল বিভিন্ন সময়ে দুধ সংগ্রহের মূল্য 
বৃদ্ধি করেছে অন্যদিকে অনেক সময় স্থানীয়বাভার দর হিনুলের নিদ্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশী 
থাকে। ফলে বেশী পরিনাণ দুধই চলে যায় স্থানীয় ধ্যস্থ কারবারীদের কাছে। হিনুল দুধ সংগ্রহের 
লক্ষ্যমাত্রায় শুধুনাত্র প্রথম তিন বছরই পৌঁছতে পেরেছে। হিনুলের "'Break-Even-Point" 
অর্থাৎ যে পরিমাণ দুধ সংগ্রহ করতে না পারলে হিনুল না-লাভ না-ক্ষতিতে চলতে পারবে, 
সেই পরিনাণ দুধ (৩০,০০০ লিটার প্রতিদিন) বিগত ১৮ বছরে কোনদিনই সংগ্রহ করতে পারেনি। 
হিমুলের দুধ সংগ্রহের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং আসল সংগ্রহের মধ্যে সম্পর্ক খণাত্বক, অর্থাং 

r= 7৩৬ 
অন্যদিকে হিমুলের বেশীর ভাগ দুধই সংগ্রহ করা হয় পার্বত্য অঞ্চল থেকে। পার্বত্য অঞ্চলে 
প্রাথমিক দুক্ধঘসমিতি বেশী। তাছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের গরুর দুধ উৎপাদনের ক্ষমতা অনেক বেশী। 
সমতল অঞ্চলে সাধারণতঃ গরুর উৎপাদন CERVI কন। পাহাড়ী অঞ্চলের উৎপাদকরা কৃত্রিম 
গো-প্রজনন্‌ করতে বিশেষ আগ্রহী। কারণ স্থানীয় ষাঁড় দিয়ে প্রজনন্‌ করানো পাহাড়ী অঞ্চলে 
অসুবিধাজনক। কিন্তু সমতল অঞ্চলে স্থানীয় тө দিয়েই প্রধানতঃ প্রজনন্‌ করা হয়। এই অঞ্চলের 
মানুষ অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কৃত্রিন গো-প্রত্রননের সুযোগ নিতে চায় না। 
Milk Union এর গঠন অনুযায়ী কোন একটা Milk Union দাঁড়াতে গেলে তাকে 
প্রাথবিকভাবে নির্ভর করতে হয় প্রাথমিক দুদ্ধদমিতিগুলোর উপর । একটা Milk Union এর 
অধীনে যত বেশী সচল প্রাথমিক দুগ্ধসনিতি থাকবে ততোবেশী সে দুধ সংগ্রহ করতে পারবে। 
এবং অন্যান্য অসুবিধা না থাকলে কিছুদিনের মধ্যেই সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। তা না 
হলে ক্ষতির পরিমাণ বছরের পর বছর বাড়তেই থাকবে। অদূর ভবিষ্যতে হিমুল যদি তার সচল 
সমিতির সংখ্যা বাড়াতে না! পারে! তাহলে হিনুলের বিপুল ক্ষতির পরিমাণ হিনুলের নিজেরই 
ধংস ডেকে নিয়ে আসবে। ইতিহাসের পাতায় একটি বিফল দুন্ধপ্রকল্প হিসাবে লিখিত থাকবে। 
বিশেষ দার্ছিলিং জেলা সংখ্যা--১৯৯৬ D ২৩৫ 





উত্তরবঙ্গের শিল্প জগতে একটি ব্যর্থতার জন্ম দেবে। হিমুলের সম্পূর্ণ চেহারাটা পাল্টে দিতে পারে 
এই এলাকার সমস্ত মানুষের এক্যতান্ত্িক ইচ্ছা। 
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দার্জিলিং ভোলায় বিদ্যুতৎ্-এর বিকাশ 
afters রায় 





নভেম্বর ১০,১৮৯৭। ভারতীয় উপনহাদেশে একটি (বিদ্যুৎ) উজ্জ্বল দিন। এদিন দার্জিলিং 
পুরসভার উদ্যোগে সংস্থাপিত uae জঙ্গ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র' উৎপাদন eue করে। সিদ্রাবঙ্‌ জল- 
বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰই ভারতবর্ষের প্রথম বাণিজ্যভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্ত্র, যে কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ 
সর্বসাধারণকে সরবরাহের সুযোগ ছিল। 

দার্জিলিং শহরে বিজলী-বাতির ঝলমলানি স্বাভাবিকভাবেই সর্বত্র আলোড়ন তুলেছিল। দেশের 
বিভিন্ন প্রান্তের ছোট-বড় রাজা-মহারাজা থেকে শুরু করে খোদ ভারত সরকারও সেদিন বিদ্যুং- 
এর আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়েছিল। দার্জিলিং-এর দৃষ্টান্ত সামনে রেখে জলপ্রবাহ ব্যবহার করে 
বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণ করার কাজে সর্বত্র ব্যাপক উদ্যোগই শুধু নয়, গড়ে উঠল এক অলিখিত 
প্রতিযোগিতা | 

এহেন উদ্যোগের প্রথন ফসল, _শিবসনুগ্রঘ জল-বিদ্যুৎ প্রকল্প! মহীশূর-এর নৃপতির 
উদ্যোগে কাবেরী নদীর জঙ্গপ্রপাতকে ব্যবহার করে কোলার-এর সোনার খনি ও নহীশূর শহরকে 
আলোকিত করার জনা ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে এই জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি সংস্থাপিত হয়েছিল। 
ভারত সরকার-এর উদ্যোগে নলিগিরি পর্বতমালায় আরুভানকাডু-র কাছে কার্তেরী জলপ্রপাতকে 
ভিত্তি করে ১৯০৪-এ গড়ে ওঠে একটি > মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার জ্গ-বিদ্যুৎ 
কেন্দ্র! কাশ্মীর দরবারের উদ্যোগে শ্রীনগর শহরকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে ১৯০৮-এ গড়ে 
ওঠে ৪ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার ঝিলাম জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র। হতোনধ্যে ১৯০৬-এ 
ত্রিবান্ধুর-এর (বর্তমানে কেরল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত) এক চা-বাগিচায় একটি ১ নেগাওয়াটের জল- 
বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়। মুসৌরী (১৯০৯), সিমলা (১৯১৩) প্রভৃতি শৈল-শহরেও এক দশকের 
মধ্যেই বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা সংস্থাপিত হয়। ১৯১৪-য় বোদ্বাই শহরে ‘টাটা হাইড্রো-ইলেকট্রিক 
কোম্পানী'-র উদ্যোগে একটি ৪৮ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার জল-বিদুুৎ উৎপাদন 
কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়। 

শিলিগুড়ি থেকে হিলকার্ট রোড ধরে দার্জিলিং যাওয়ার পথে শহরে ঢোকার আগে TANE 
কিছু থেকে একটি জীপগাড়ি যাওয়ার মতো ae একটি রাস্তা বম্ফিল্ড চা-বাগান পর্যন্ত নেনে 
গেছে। APS চা-বাগান থেকে আরও ৫০০ মিটার নীচে বারবুটিয়া ঝুলন্ত সেতু ৷ এই সেতুর 
অপর পাড়ে Praag জরিপের হিসেবে দার্জিলিং রেল স্টেশন থেকে ৪ কি মি দূরে এবং প্রায় 
১১০০ নিটার নীচে সিদ্রাবপ্ডের অবস্থান। ১৮৯৫ শ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় সিদ্রাবঙ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র 
সংস্থাপনের কাজ শুরু হয়। ১০ নভেম্বর ১৮৯৭ অর্থাৎ উদ্বোধনের দিনে সিদ্রাবঙ জলবিদ্যুৎ 
কেন্দ্র নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১৩৫ কিলোওয়াট। gee কান এবং মনকে সান্ত্বনা দিয়ে 
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বলা аїй,—о.уеа মেগাওয়াট। বোঝাই যাচ্ছে, ভারতবর্ষের প্রথন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নিহিত 
উৎপাদন ক্ষমতা ছিল কত সাসনান্য। সিদ্রাবঙ জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জনা প্রয়োজনীয় জল তিনটি 
ধারায় আনে। EA, বারবুটিয়া এবং কোতোয়ালী নদীর জল ব্যবহার করে এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 
চালান হয়। সংস্থাপনের সময় тита জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য ব্যয় হয়েছিল ১ লক্ষ ২০ হাজার 
টাকা। সিদ্রাবঙ জল-বিদ্যুৎ ceca আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বাংলার কর্মরত লেফ্ট্যান্যান্ট 
জেনারেল মিঃ সি. সি. স্টিভেঙ্স। পরবর্তীকালে ১৯০৫ এবং ১৯১০-এ একটি করে ১৩৫ 
কিলোওয়াট ও ১৯৩১ এবং ১৯৩৫-এ দুটি ২০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার ইউনিট 
এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সংযোজিত হয়। Pere জল-বিদুৎ কেন্দ্র এখনও চালু আছে। এখানে 
উৎপাদিত বিদ্যুৎ দার্জিলিং শহরে সরবরাহ করা হয়। বর্তমানে সিদ্রাবঙের নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা 
воо কিলোওয়াট। প্রতিটি ২০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার চারটি জেনারেটর এখানে 
কাজ করে। তার মধ্যে леч দুটি আসিয়া নির্বিত) ১৯৩১-এ, এবং বাকি দুটি (жет PRET 
ВЕК) ১৯৩৫-এ সংস্থাপিত। 

১৯৩১, ১০৩৫ এবং ১৯৪৫-এ দার্জিলিং পুরসভার উদ্যোগে দুটি ২০০ কিলোওয়াট এবং 
দুটি evo কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার জেনারেটর সংস্থাপিত হল। জল ছিল এইসব 
জেনারেটরের পরিচালিকা শক্তির উংস। প্রায় একই সময়ে দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে আরও 
তিনটি জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে ec কার্শিয়াং জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৯৩৩-এ সংস্থাপিত হয়। ১৯৩৩ 
খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত মাত্র তিনমাস সময়ে কার্শিয়াং জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 
স্থাপিত হয়। দুটি ২০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার ইউনিট সেই সময়ে সংস্থাপিত 
হয়। ১৯৪৯-এর ৩০ এপ্রিল একই কেন্দ্রে আর একটি воо কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার 
ইউনিট সংস্থাপিত হয়। 'গোয়েক্কা আগ কোম্পানির উদ্যোগে নির্নিত জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 
১৯৫৩-য রাজ্য সরকার অধিগ্রহণ Wa) ১৯৫৭- একটি ৪৪৮ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদন 
ক্ষমতার ইউনিট এই জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সংযোজিত হয়। কার্শিয়াং শহর থেকে প্রায় ৪ কিমি 
দূরে ফাজি রোডের উপর এই জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণের সামগ্রিক দায়িত্বে ছিলেন নেপালের 
প্রথম ইঞ্জিনিয়ার শ্রী পি এন সুন্দর মাল্লা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য শ্রীনাল্লা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
ইঞ্তিনিয়ারিং স্নাতক ছিলেন। দিলারাম চা-বাগানের কাছে বেলতারু নানক জায়গায় রিনটিংটন 
নদীর জলকে ফাজি জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সংগ্রহের ব্যবস্থা আছে। ১৯৮৩-তে ফাজি জল- 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আরও একটি воо কিলোওয়াটের ইউনিট সংস্থাপিত হয়েছে। 

সিংটম জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র ১৯৩৫-এ একটি ২০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষণতার ইউনিট 
সংস্থাপনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে ১৯৪৫-এ আরও দুটি ৪৮০ কিলোওয়াট নিহিত 
উৎপাদন ক্ষমতার ইউনিট এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে সংস্থাপিত হয়। এই জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে 
উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রধানত বিভিন্ন চা-বাগানের চাহিদা মেটাত। অবশিষ্ট বিদ্যুং স্থানীয় শহরাঞ্চলে 
ব্যবহৃত হত। 
জল ব্যবহার করে তৈরী হয়েছে 'লিট্ল্‌ রঙ্গিত জল-বিদ্যুহ প্রকাল্স।' ১ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন 
ক্ষমতার দুটি ইউনিট এখানে সংস্থাপিত হয়েছে। প্রথমটি ১৯৭০-এ ও দ্বিতীয়টি ১৯৭১-এ চালু 
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হয়েছে। মূলত দার্ভিলং শহরাঞ্চলে বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাবার জন্য 1 এই প্রকল্লাট পশ্চিনবঙ্গ রাজ্য 
fags পর্যদের উদ্যোগে সংস্থাপিত হয়। 

দার্জিলিং জেলায় রিন্চিংটনে ১৯৭৯-র ৮ই মার্চ প্রতিটি ১ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন 
ক্ষমতার দুটি ইউনিট সংস্থাপিত হয়েছে। ২ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার এই জল-বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রটির যন্ত্রপাতি ‘Fits রঙ্গিত জল-বিদ্যুংপ্রকল্প'-এর মতে৷ সম্পূর্ণত, ভারতে নির্মিত। এছাড়া, 
দার্জিলিং জেলার বিজনবাড়িতে ৩০০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার একটি জল-বিদ্যুৎ 
প্রকল্প ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে চালু আছে। 

ইদানীং ডিজেল জেনারেটর আমাদের Gere পরিচিত হয়ে উঠছে। ছোটো-বড়ো অফিস 
কারখানা, অবস্থাপন্ন গৃহ__সর্বব্রই লোডশেডিং থেকে “মুক্তির উপায়’ হিসেবে ডিজেল জেনারেটর 
উপস্থিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শহর, আধা-শহর প্রভৃতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার 
জন্য স্বল্প নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপন শুরু হয়েছিল। 

১৯৪৪-এ দার্জিলিং জেলার কালিম্পং শহরে ১৪০ কিলোওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার 
` একটি ডিজেল পরিচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৫৬- (১৭৮ 
কিলোওয়াট) এবং ১৯৭৫-এ (একটি ৫৫ কিলোওয়াট এবং একটি ৪৮ কিলোওয়াট) এই প্রকল্পটি 
সম্প্রসারিত হয়। 

দার্জিলিং শহরের সন্নিকটে লেবং-এ ১৯৩৮, ১৯৫১, ১৯৫৩ € ১৯৬১-তে মোট পাঁচটি 
ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত xni এদের নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা যথাক্রনে, ১৮৭, ২০০, 
২৯৩ এবং ২৫০ (দুটি) কিলোওয়াট। 

উত্তরবাংলার অন্যতম ব্যস্ত শহর শিলিগুড়িতে ১৯৫৭-তে দুটি (একটি ৩১২ এবং অন্যটি 
৩৫২ কিলোওয়াট,) ১৯৬৩-তে একটি (৩৫২ কিলোওয়াট), ১৯৭০-এ দুটি (একটি ava ও 
একটি ৫৬০ কিলোওয়াট৯ ১৯৭১-এ দুটি (৫৬০ কিলোওয়াট) ডিজেল জেনারেটর সংস্থাপিত 
হয়। এছাড়া, ১৯৭৭-এ শিলিগুডিতেই দুটি ৩.৫ মেগাওয়াট নিহিত উৎপাদন ক্ষমতার ডিজেল 
জেনারেটর সংস্থাপিত হয়। 

এখানে বলে রাখা ভাল যে ডিজেল পরিচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট 
বেশী হলেও চাহিদার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে সংস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
মূলত তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ, ডিজেল জেনারেটর কর্তৃক উৎপাদিত বিদ্যুৎ দ্বারা 
পরিষেবিত অঞ্চল-এ পৌঁছানোর ব্যবস্থা সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিজেল পরিচালিত বিদ্যুৎ 
কেন্দ্রুলির উৎপাদন হ্রাস করা হয়েছে। 

বর্তমানে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, জল-বিদ্ুৎ কেন্দ্র এবং হতোপূর্বে উল্লিখিত ডিজেল পরিচালিত 
বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ রাজ) বিদ্যুৎ পর্যদের শীলিকানায় তিনটি 
গ্যাস টারবাইন প্রকল্প আছে। ১৯৭৯-তে কলকাতার কসবায় দুটি, মেদিনীপুর জেলার 
শিল্পাঞ্চল হলদিয়ায় দুটি এবং উত্তরবঙ্গের জনবহুল শহর শিলিগুড়িতে একটি-_সর্বনোট 
৫টি (প্রতিটির নিহিত উৎপাদন ক্ষমতা ২০ মেগাওয়াট) গ্যান টারবাইন সংস্থাপিত হয়েছে। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ১৯৯১-র এপ্রিল মাসে কলকাতার গ্যাস টারবাইন দুটি সি ই এস সি- 
কে ইভারা দেওয়া হয়েছে। 


বিশেষ দার্ডিলিং জেলা সংখ্যা-_-১৯৯৬ D ২৩৯ 


হয়েছিল পৃথিবীর সুপ্রাচীন সেই কাব্যগাথা, কুমার সম্ভবম্‌। প্রথম চলনেই মহাকবি এ পৃথিবীর 
মানুষকে জানিয়েছিলেন, “পূর্ব এবং পশ্চিম সনুদে অবগাহনপূর্বক (অর্থাৎ উভয় সমুদ্র পর্যন্ত 
বিস্তৃত), পৃথিবীর মানদণ্ডেরপ্যায় বিদ্যমান, দেবতাদিগের অধিষ্ঠানভূমি এক বিরাট পর্বত ভূনগুলের 
উত্তরদিক ব্যাপিয়া আছে, তাহার নাম হিমালয় । অতবড় পর্বত আর নাই। এক কথায় সেই ভূধর 
পর্বতকুলের রাজা” প্রাচীনকালে আমাদের ভূমণ্ডল ছোটই feni 

এই কাহিনীকাব্যে হিমালয়ের পারিবেশিক, প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের প্রাচুর্বের বর্ণনা আছে। 

দুহাজার বছরের দূরত্বে, আধুনিকঘন্ত্র নির্ভর শিল্পবিপ্লবোত্তর ভোগনুখী “সভ্যতা'-র পথিকৃৎ 
ব্রিটিশ শাসকগণ এদেশে এসে, এই পর্বতকে তাদের প্রয়োজনের মাত্রায় ও পুনরাবিষ্ধার করেন। 
ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার বাংলার যে প্রথম পরিসংখ্যান-বিবরণী প্রস্তুত করেন তাতে পাওয়া যাচ্ছে, 
Captain J. D. Herbert, Deputy Survey or General of India-র প্রতিবেদন অনুসারে 
“Deputy Commissioner described the scenery of Darjiling and surrounding 
Himalayas as indescribably beautiful.” 

মহাকবির উল্লিখিত কাব্যকথার একাদশ শ্লোক অনুসারে “হিনালয়ে বহু বিল্লর-কিন্নরীদের 
বাস। উহাদের স্ত্ী-পুরুষ সকলেরই অঙ্গসৌন্ঠব অতি সুন্দর, স্বভাব অনুপম। সুন্দর গান করে, 
রসিকতা করে, উহারা চিরনবীন স্থিরযৌবন”' দ্বাদশ ccs, “হিমালয় যারপর নাই শরনাগত- 
বংসল।” ছোট বড় নির্বিশেষে আশ্্রয়প্রার্থীর জন্য তাহার বক্ষ সতত Ue! 

এনন উদার সুন্দর সম্পদশালী ভূবৈচিত্র্ের প্রতি অভিযাত্রী ও পর্যটকদের আকৃষ্ট হওয়াই 
স্বাভাবিক। অথচ আকর্ষণ তৃপ্ত হয় যদি পথ নির্নিত যাকে অথবা নির্মাণ করা হয়। পথ নির্মাণের 
পূর্বশর্ত হল পথের সন্ধান। এই দুরধিগম্য পর্বতবাসী প্রদেশে সেই সন্ধান নির্ভর করে পথের 
প্রেমিক অভিযান দুঃসাহসী না-কুপমণ্ডুক মানুষদের উপর যারা চলাচলে, মননে চিন্তায়, ব্যক্তিগত 
জীবনচযার্য সীমাভাঙ্গা অনুসিদ্ধংসু। আমাদের দেশের পুরোন ইতিহাসে তেমন মানুষের অভাব 
যে ছিল না তার অভ্র প্রমাণ ইতিহাসবেভ্তাদের লেখায় লেখায় ছড়িয়ে আছে। এই দুর্গম 
গিরিকন্দরের মধ্য দিয়েই একদিকে তিব্বত-চীন অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য, গ্রীস, রোম পর্যন্ত আনাদের 
দেশের দূরগামী বাণিজ্যপথ ছিল, ছিল বণিক, পরিব্রাজক শিক্ষার্থীদের যাতায়াত। পরে ইতিহাসেরই 
এক আত্মঘাতী হানাহানির সময়ে আমাদের সমস্ত সমৃদ্ধি হারিয়ে যায়। ইতিহাস নিজেই একটি 
দুবেধি অন্ধকার অরণ্যসংকুলতায় আবৃত হয়ে পড়ে। 

বহুদিন পরে আবার হিনালয়ে বহিবিশ্বের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ব্রিটিশদের এদেশে আধিপত্যের 
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সনয়ে। তারা তখন যন্ত্রে উৎপাদিত বহুল efiam পণ্যসানগ্রীর বাজার ও সম্পদ সংগ্রহের 
উদ্দেশো পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। ক্রমাগত তারা সংক্রানিত হচ্ছিল বাংলার উত্তরে 
অবস্থিত এই পৃথিবীর মানদণ্ডটিকে বণিকের মানদণ্ডের ও রাজদণ্ডের অধিকারে আনবার বাসনা 
তাদেরও জাগল। পাওয়া গেল আগে পাওয়া ডেপুটি কনিশনারের বিবরণ। 

অবশ্য হঠাৎ এমন কোন অনুচ্ছেদ চোখে পড়তে পারে যাতে অকস্মাৎ ত্রিটিশের নানবতাবোধের 
চমংকার খবর পাওয়া যাবে। একটির উল্লেখ করি : “Writing in 1871, the Deputy 
commissioner expressed his opinion that the mcans of transit at the disposal of 
the District were not sufficient to avert a local farnine by inportations from outside, 
and stated that in thc event of a gencral famine throughout Bengal, Darjiling 
would suffer severely......to save tarai from danger of famine by opening up а 
means of communication, which would be available for impertation at the time 
of necessity, the deputy commissioner reported that it must first be connected 
with the southern and metropolitan districts by a railway. [Hunter W. W. Sta- 
tistical Accounts of Bengal : Daniling পৃঃ ১২৬২৭| 

তবে তার নধ্যেই উল্লেখ রয়েছে Hill People, খাদ্যের জন্য অঞ্চলের উপর নির্ভর করত 
না, প্রয়োজনে পার্বত্য জঙ্গলে উৎপন্ন খাবারের খোজে তারা দ্রুত সরে যেতেও পারত প্রনিধান- 
যোগ্য এই যে ১৮৫৬ থেকেই চা এর বাগান তৈরীতে বৃটিশারদের কর্মতৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। 
দার্জিলিং জেলায় এসে পড়ছে অনেক বাইরের ата যাদের সম্তবনত সুষ্ঠু জীবনযাপনের উপর 
নির্ভর করছিল লগীকৃত বিনিয়োগের উপর কত মুনাফা পাওয়া যেতে পারে। উৎপন্ন жетте 
বাজার এ পৌঁছতে পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি উত্তরোত্তর প্রয়োজন হচ্ছিল। এ ছাড়া চা-উংপাদনের 
তত্বাবধানে যে সমস্ত ইংলগুবাসীরা এসে পৌছচ্ছিলেন তাদের যাতায়াতের ব্যবস্থা, ভৌগোলিক- 
প্রাকৃতিক কারণে অঞ্চলের আবহাওয়া পরিবেশ-এ তাদের Home Weather এর সাদৃশ্য, 
অঞ্চল্গটির নেপাল, তিব্বত, চীন, ভূটান, বার্মা-র সাপেক্ষে বিপুল আবস্থানিক-রাজনৈতিক সামরিক 
গুরুত্ব সমস্ত মিলেই দার্জিলিং পর্যন্ত যাতায়াতে রেলপথ নির্নাণে অত্যন্ত আগ্রহী করে তোলে। 
তবে চা-শিল্লের দিক থেকে পথনির্মাণের প্রয়োজন ও অবদান যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার প্রনাণ 
পাব L. S. S. OMALLEY সাহেব কৃত ১৯০৫ এর Bengal District Gazetteer থেকে 
পাওয়া fasse তালিকাটিতেই : 


সাল বা বছর | চা-বাগানের সংখ্যা | চা-চাষে ব্যবহৃত জমি | চা উৎপাদন вө]? 
(একরের মাপে) 


৩৯২৭৯১১ 

৯০৯০২৯৮ 
১১৭১৪৫৫১ 
১২৪৪৭৪৭১ 
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১৮৫৬ তে চা-বাগান নির্বাণ শুরু হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে ১৮৭৪ সালের মধ্যেই বাগানের 

পরিমাণ প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল এবং সেই সময়ে এই অঞ্চলের বাগানগুলির মালিকানা সিংহভাগ 
Darjiling-Himalavan Railway Company-3 

পরিকল্পনা চূড়াভ্ূভাবে ঠিক হয় ১৮৭৯ যখন প্রধানত চা-শিল্প থেকেই পরিবহন প্রয়োজনীয়তা 
প্রচণ্ড বেড়ে গেছে। 

এই রেলপথ গঠনের অন্য কোন প্রয়োজন ছিল কিনা খুঁজতে গিয়ে বিভিন্র উৎস থেকে 
কিছু তাংপর্যপূর্ণ খবর পাওয়া গেল А. J. Dash সম্পাদিত ১৯৪৭ এর Bengal District 
Gazetter. Darjeeling গ্রচ্থে। দেখা যাচ্ছে দার্জিলিং জেলার বেশীর ভাগটাই ছিল সিকিনের 
রাজার। ১৭০৬ সালে, সেটি যখন কালিম্পং মহকুমা, সিকিম রাজার কাছ থেকে ভূটান পায়। 
তবে এই সময়ের কাছ দিয়েই নেপালে গোর্খাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তারা সিকিমে 
আক্রমণ-অনুপ্রবেশ করছে। তারা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি। তিস্তার পূর্বপাড় পর্যন্ত তরাই ও সংলগ্ন 
পার্বত্য অঞ্চল তারা অধিকার করে পরবর্তী তিরিশ বছরের মধ্যে। ঠিক এই সময়ের মধ্যে Fast 
India Сотралу-9 সঙ্গে নেপালের প্রবল যুদ্ধ চলতে থাকে, অবশেষে ১৮১৭ সালে তিতালিয়া 
চুক্তি (Treaty of Titaliya ) অনুসারে, সিকিন থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সমগ্র হিমালয়ব্তী অঞ্চল 
East India Company কে দিয়ে দেওয়া হয়।এই চুক্তির ফলে এই অঞ্চলের sae আঞ্চলিক 
অধিকার সম্পর্কিত বিরোধের নিষ্পত্তির দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের উপর অর্পিত হয়। এই চুক্তি 
স্বাক্ষরিত হবার বছর দশেক বাদে, ক্যাপটেন লয়েড যখন রিনচিনপং-এর মত দূরবর্তী অঞ্চলে 
নেপাল-সিকিম বিরোধ নেটানোর কাজে আসেন তখন তারা, “The old Gorkha Station of 
Darjecling’"~9 ছ-সাত দিন থেকে যান। এবং এই অঞ্চলের নানা গুণের কারণে এই NRTA 
এই শৈল স্বাহ্যাবাস গড়ে তোলার উপযোগিতা অনুধাবন করেন। 

হান্টার সম্পাদিত পরিসংখ্যানের গ্রন্থ আরো খবর দিচ্ছে The establishment of trading 
relation between British India and Thibet and Central Asia is a subject that has 
long received close attention from Government. যে সময়ের কথা একটু আগেই বলেছি 
তার পরের সময়টাও কিছুদিন আধিপত্যের বিষয়ে আঞ্চলিক যুদ্ধবিগ্রহে কাটলেও বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
অধিকর্তারাই অঞ্চলে শেষ কথা বলবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিলেন। এবং অভিযান পর্যবেক্ষণ 
বিশ্লেষণ দিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন Construction of a trade route through Darjiling 
and Sikkim was practicable এবং বলা হল resumption of commercial intercourse 
between India and the countries beyond ils northern frontiers ФС ফেলা লাভজনক। 
ইতিনধ্যে তিব্বত ও চীনের অধিপতিদের কাজ থেকেও এই অঞ্চলের নষ্ট হয়ে যাওয়া বাণিজ্য 
সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করার প্রস্তাব এসেছে। ফলে যে প্রস্তাব চূড়ান্ত হল *.......the best rout to 
encourage will be the route through Sikkim from Darjeeling, in connection with 
the Northern Bengal Railway." বলা হল এই রেলপথ নির্মাণের ফলে গাঙ্গেয় অঞ্চলের 
গুরুত্বপূর্ণ জেলাগুলির কাছে দার্জিলিং-এর গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল গমলাগমনযোগ্য হয়ে পড়বে। 

ফলত নির্মিত হল Darjecling-Himalayan Railway যা ১৮৮২ সালের মধ্যে দার্জিলিং 
স্টেশন পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়! 
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স্থাতহাসের এই জঙ্গম গাতপথে উৎপাদন সম্পদ আহরণ আয়বন্টনের যুক্তি এক সময়ে 
পর্যটন-কেও একটি অর্থনৈতিকভাবে আয় উৎপাদনকারী শিল্পে পরিণত করে দিয়েছে। ঠিক যেমন 
একদিন ‘এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে, এল নানুব ধরার দল গর্বে যারা অন্ধ তোদার সৃধ 
হারা অরণ্যের চেয়ে'-_ঘটনার দ্বারা আফ্রিকার বিস্তীর্ণ সম্পদশালী অরণ্য আধুনিক “সভাতা"র 
দ্বারা অধিকৃত হওয়ার ফলে আজ সে জায়গায় পর্যটন থেকে উৎপন্ন আয়ের পরিমাণ প্রভূত, 
তেমনি এই ইংলগুবাসীদের অভিযান 'আমাদের এই অত্যন্ত সুন্দর অঞ্চলকে মানুষের এখনকার 
পর্যটন বাসনা মেটানোর উপযোগী করে তুলতে সাহায্য করে। আজ দার্জিলিং-বাসী মানুষদের 
আয় ব্যয়ের পরিমাণে পর্যটনের প্রভূত গুরুত্ব রয়ে গেছে। তবে এ কথাও এই সঙ্গে মনে রাখা 
প্রয়োজন যে কয়েক হাজার বছর আগেও এই অঞ্চল দিয়ে পথ ছিল, সম্পদ ও পণ্যের এবং 
অভিযাত্রীদের। শিক্ষার্থীদের আনাগোনা ছিল। অতীশ দীপংকর এই অঞ্চলের মধ্য দিয়েই জ্ঞান 
বিতরণের অভিযানে তিব্বত-টীন পর্যন্ত পৌঁছে ছিলেন। বিভিন্ন বাংলার ইতিহাসে প্রাচীন বাংলার, 
গঙ্গারিডি জাতির সুদূর মধ্যপ্রাচ্য enfe এমন কি পূর্ব-দক্ষিণ ইউরোপে বাণিজা-সংস্কৃতি নিয়ে 
পৌঁছে যাবার প্রনাণ আছে। বর্তমান যন্ত্রভোগ নির্ভর বিজ্ঞাপণের পায়ে মাথা নানানোর সময়ে 
সে কথাটা ননে করে একবার অন্তত যেন নাথাটা উচু করে তুলে ধরি। 

এখানে একটু বলা প্রয়োজন, কেন বাণিজা পথের পটতভূনিকায়, এই রেলপথ নির্মাণকে অন্য 
ধরণের পরিবহনের উপায়ের তুলনায় বেশী গুরুত্ব দেওয়া হল। প্রকৃতই, এই প্রতিকূল উচ্চতায়, 
দুরূহ রেলপথ একবার নির্মিত হলে তা সমস্ত পরিবহণকেই অনেক বেশী সহজ করবে এবং 
অন্য উপায়গুলির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পরিপূরকের কাজ করবে, এটা বোঝা গিয়েছিল। 
এই ধারণা যে ভুল নয় তা পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক পণ্যের পরিবহন পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট 
হয়-_নিচের তালিকাটি প্রনিধান যোগ্য £ 


যাত্রী সংখ্যা পণ্যপরিমাণ 
(агата) (হাজার 59-4) 


১৯০৯-১০ 
১৯১৯-২০ 
১৯২৯-৩০ 
১৯৩৪-৩৫ 
১৯৩৯-৪০ 
১৯৪০-৪১ 
১৯৪১-৪২, 
১৯৪২-৪৩ 





১৯৪৩-৪৪ 


উৎস ? A. J. Dash সম্পাদিত Bengal District Gazener দার্জিলিং জেলা, ১৯৪৭। 
পৃঃ ১৯৪ 
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Darjecling-Himalayan Railway, তার গঠনস্রণালীতে এখনো বিস্ময়ের উদ্রেক করে। 
এই অতিদুর্গন, অরণ্য শ্বাপদ REA, অনিশ্চিত রকমে উদ্ধাবচ এবং সর্বোপরি প্রায় ক্ষুরের ধারের 
উপর দিয়ে চলার মত স্থানে রেলপথ নির্মাণ প্রভূত পরিদাণে সৃজনশীল কারিগরী প্রযুক্তির প্রনাণ 
দেয়। Darjeeling-Himalayan Railway Company, ১৯২১ সালে একটি স্মারকপত্র প্রকাশ 
করে। এই ary বিকৃত আছে এই রেলপথ নির্মাণের সমস্ত জঙ্গম ইতিহাস। এই পথ শিলিগুড়ি 
থেকে প্রথমে তিনধরিয়া পর্যন্ত পরে কার্শিয়াং এবং শেষে দার্জিলিং পর্যন্ত মাত্র ছ-বছরেই সম্পূর্ণ 
নির্মিত হয়েছিল । উল্লিখিত স্মারকপত্রটি এই অঞ্চলে পর্যটনকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যেই প্রকাশ 
করা হয়েছিল। তাতে পর্যটকের জ্ঞাতব্য, এই erar ভৌগোলিক, জন-পারিবেশিক আকর্ষণগুলির 
কথা বিশদেই বলা আছে। প্রযুক্তির দিক থেকে দুটি অসামান্য দক্ষতা-অর্জনের, নৈপুণ্যের খবর 
আছে। সে দুটি হল অতি দুরধিগন্য স্থানে loop এবং reverse | reverse- অনেক সময়ে 
Hairpin ascent ও বলা হয়। শোনা যায়, Gillanders Arbuthrot & Co. যারা এই নির্মাণের 
কাজ সম্পন্ন করে তার ভারপ্রাপ্ত এপ্জিনিয়ার এক দুর্গনস্থানে কাজ এনে ফেলেও শেষপর্যন্ত হতাশ 
হয়ে чта বন্ধ করে ফিরে যেতে হবে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন। এই সময়ে হঠাৎ তার স্ত্রীর 
কেশবিন্যাসে ব্যবহৃত হেয়ারপিন, (বাংলায় যাকে আমরা কিলিপ বলে থাকি) এর বিপরীত মুখিতা 
দেখে হঠাৎ এই নির্মাণ প্রণালী আবিদ্ধার করেন। অতএব এমন দুরূহ প্রযুক্তি-নির্মাণেও ইতিহাস 
নারীকে এক বিশেষ স্থান কিন্তু দিয়ে রাখল। 

এই সমস্ত বিস্ময়কর গঠন প্রণালীকে বুঝে রোমাঞ্চিত হতে হয়, পর্যটকদের কাছে অনুরোধ 
তারা প্রথমবার যখন দার্জিলিং যাবেন, সময়ের কথা না ভেবে অস্তত কার্শিয়াং পর্যন্ত এই পথে 
ভ্রমণ করুন। অভিযাত্রিক ইতিহাসকে আপনি নিজের আত্মায়-অস্তিতে অনুভব করে গর্বিত হবেন। 
কালিদাস যে ভু-সৌন্দর্যের মানব সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছিলেন তা এই অপরূপ সৌন্দর্য থেকেই 
উৎসারিত--তার অনেক কিছুই এখন নেই। তবু এ দেশ আজও সুন্দর, আজও এখানকার বেশীর 
ভাগ মানুষ অতিথি বংসল, সুনধুর ব্যবহারে সম্পন্ন। 

ব্রিটিশ অধিপতিরা যে উদ্দেশ্যে এই পথ তৈরী করেছিল তার সবটা আমাদের পথে সুখকর 
হয় নি, তবে, Karl Marx, or Colonialism বইয়ে, ভারতে ব্রিটিশদের আগননের বিবয়ে যা 
লিখেছিলেন তা এই প্রকাণ্ড কর্মযন্তের বিষয়েও নিঃসন্দেহে বলা যায় : এ দেশে সেই সময় 
সামপ্তপ্রভু নির্ভর এক পীড়িত দরিদ্র মানুষের সমাজই ছিল এবং ছিল অত্যন্ত বিশ্ময়করভাবে 
Ват বিদেশীদের বাণিজ্যনুখী শাসন প্রণাঙ্গী সেই স্থিতিশীলতায় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে 
ইতিহাসকে যেন তার গতি ফিরে পেতে সাহায্য করে। ফলে ব্রিটিশ শাসনের যুগেই এই অঞ্চলে 
জনসংখ্যা, হাসপাতাল -্বাস্থাকেন্দ্, বিদ্যালয়, বিভিদ্রধরনের যোগাযোগের উপায়, ও প্রধানত 
বহির্বিশ্বের প্রচণ্ড গতিশীল ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয়কে বাড়িয়ে তোঙ্গে। এক অর্থে উপকৃত সাধারণ 
মানুষের সংখ্যাও অনেক বেড়ে যায়। 

আজ যখন সমস্ত পৃথিবীর অর্থনৈতিক চিত্র এক প্রবল ঘূর্ণির গতিতে বদলে ফেলছে আমাদের 
অভিত্ব সেখানে পর্যটন একটি পণ্যসামগ্রী হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্ব পাচ্ছে। সেই এতিহাসিক সুবিধাকে 
গ্রহণ করবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এটা পিছনে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলবার সদয় নয়। ইতিহাস 
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যেন দার্জিপিং-এর খেলনা গাড়ির গঠন সময়ের মত, দুর্গন অঞ্চলে ‘পূপ' ও “єт কায়দায় 
নিজেকেই অতিক্রন করছে। বিশেষত, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে সম্প্রতি আনাদের 
ধ্যানধারণায় бт] যেন একটা সানস্তকালের আলস্য আর অগন্যতার স্থিতিনীলতার নাগপাশ 
এসে অক্টোপাসের নত বাঁধতে শুরু করেছিল। সময়ের সমস্ত গতিসব্ধারী উপায়গুলিকে ব্যবহার 
করতে উদ্যোগী না হলে একদিন আনাদের স্বপ্রের সুন্দর অন্যায়হীন সমাজে পৌঁছাতে পারব 
না। অতএব TV খেলনাগাড়ির ইট-কাঠ-লোহা লক্কড় এর সংঘট আমাদের দেশের এই 
অঞ্চলের মানুষের কাছে একটা উৎপ্দন-আয়-কর্মসংস্থানের যে উপায়, পর্যটন ক্ষমতার মধ্যে 
দিয়ে হাজির করেছে তাকে আমাদের স্বপ্ন বাস্তব করবার কাজে লাগাতে হবে। রাতারাতি সব 
কিছু ভালো করে ফেলা সম্ভব নয়, এটা বুঝে ফেলাটা৷ এ চেতনার, সুচেতনার কাজ 1 জীবনানন্দকে 
উদ্ধৃত করে বঙ্গতে পারি, “দেখেছি জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে ফসল নিয়ে উপগত 
হয়, সেই শস্য অগণন ঘানুষের শব, আনাদের পিতা বুদ্ধ কন্ফুসিয়সের নত আমাদের প্রাণ মৃক 
করে রাখে, সুচেতনা তবুয়ো তোমার কাছে আনার হৃদয়_' 

অভিযাত্রিক-পর্যটক ইতিহাস যেন তার ধমনীতে শিরায় প্রবাহিত প্রাণীকুলকে নিয়ে পেরিয়ে 
চলেছে আলোকবর্ষের অগন্যতা-কত ‘লুপ’, কত ert) আবার ভীবনানন্দকে মনে পড়ে। 
এই পথে আলো জেলে এ পথেই আমাদের ক্রমনুক্তি হবে, সে অনেক শতাব্দীর মনীবীর কাজ, 
এ বাতাস কি পরম সুর্যকরোজ্ধুল, প্রায় ততদূর ভালো মানবসনাজ্জ গড়ে দেব, আজ নয়, আরো 
দূর অস্তিম প্রভাতে ।' কোন রাত্রির অদ্ধকারই স্থির নয়। কোথাও না কোথাও প্রতিবুহর্তে সৃযেদিয় 
হতে থাকে, এগিয়ে আসতে থাকে অন্যত্র সৃযোদ্দয়ের সময়। বাতাস সূর্যকরোজ্ফুল একথা অস্বীকার 
করবার যেমন উপায় নেই, উপায় নেই ইতিহাসের অপ্রতিহত গতিকে অনান্য করবার। খেলনা 
গাড়িও ইংরেজরা সেই গতির মধ্যে তৈরী করে। আমরাও পথ ধরে পর্বটন করে যাব। 

টয়ট্রেন এ-অঞ্চালের জন্য প্রতীকিভূত ইতিহাস। সে ইতিহাস эр ভবিষ্যংকেও ধারণ করে 
আছে। 


বিশেষ দার্জিলিং হেলা সংখ্যা_-১৯৯৬ D ২৪৫ 


দার্জিলিং জেলার পর্যটন 
__গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য 


দার্জিলিং নামের মধ্যেই We - .হ আশ্চর্য নোহময়ী মাদকতা; যাদুময় আকর্ষণ | বিশ্বজুড়ে 
দার্জিলিং খ্যাতি। সাধে কি বলাহয় শৈলরাণী! গত পর্যটন মরশুমে প্রায় লক্ষ লক্ষ ভ্রমণপিপাসু 
দাজিলিং বেড়াতে আসে। হোটেল, লজ, হলিডেহোম সর্বত্র স্থানাভাব। দার্জিলিঙের প্রাকৃতিক 
সৌন্দর্য জাগিয়ে তোলে অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ 1 ভারতবর্ষের অগনিত শৈলপুরীর সঙ্গে দার্জিলিঙের 
তুলনা অর্থহীন। একত্রকটি শৈলশহর আপন আপন স্বভাবে, চরিত্রে অনন্য দক্ষিণের উটি, কোদাই, 
тя, উত্তরের নুসৌরী, সিমলা, নৈনীতাল, কিম্বা কুলু-মানালী অথবা PASI সবারই রয়েছে 
সমান আকর্ষণ। পর্যটকদের দৃষ্টিকোণ, ভাললাগার নন, আমূল পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে যে যাই 
বলুন, দার্জিলিং হলো দার্জিলিং__তার তুলনা নেই! 

দার্জিলিং বেড়ানোর অন্যতন আকর্ষণ খেলনাট্ট্রেন। বিশেষতঃ ন্যারো গেজ ভারতের অন্যত্র 
বিরল। দার্জিলিং যেতে রোমাঞ্চ সম্পূর্ণ আলাদা। ঘন বন, কুয়াশা মেঘ-রোদ্দুরের খেলা, লুপের 
গোলক বাঁধন; এবং লুকোচুরি খেলা খেলতে খেলতে ঘুমপাহাড় পেরিয়ে এঁকেবেঁকে দার্জিলিং। 
খেলনা ট্রেন আছে বলেই দার্ভিলিং-এর чагу আকর্ষণ। তবু আজকের ব্যস্ত-বাগীশরা ছোটাছুটির 
যুগে খেলনাট্রেনে ভ্রমণ করতে নাকি বোর ফীল করেন। দার্জিলিং পৌঁছে যদি মাথাগোঁজার আস্তানা 
ঠিক থাকে তো নিশ্চিত, নচেৎ ভীষণ fies, বিশেষ কোরে ভরা .মরশুনে। হোটেল মালিকরা 
ঝোপবুঝে কোপ মারা শুরু করে। অখাদ্য হোটেলগুলিও কুলীন হয়ে ওঠে। এরপর ট্যাক্সি, গাইড, 
দোকানদারদের সাঁড়াশি আক্রমণতো আছেই। সেই কারণে অনেকের জমজমাট শীতে দার্জিলিং 
বেড়াতে পছন্দ। শীতের শৈলশহরের চেহারা MS যায়, হি-হি ee ঠাণ্ডায় শীত কাতুরে সব 
সন্তানরা লেপকম্বল চাপিয়ে দৌড়দেন টাইগার হিলে। 

একালের দার্জিলিং-এ বসে যদি কেউ ১০০ বছর আগের স্মৃতি-চিত্রনে ডুব দেন তো ক্যামন 
হয়? প্রবীণদের কাছে শোনা, এবং পুরাতন ভ্রমণ পঞ্জীতে জানা যায় দার্জিলিং ছিল শাস্ত, (Aen 
চোখজুড়ানো শহর। শহরে বসেই দেখা যেত তুষার মণ্ডিত কাঞ্চনজজ্ঘা। আর হকার, ক্যাম্পবেল, 
গ্রেন্টিজ, ম্যাকেপ্রি সাহেবরা বিদায় নিয়েছেন অনেক আগেই। সেই ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ এখন 
স্মৃতির নণিকোঠায়, ছবির আআলবামে, পুরাতন গেজিটিয়ারে। দার্জিলিং শহরে এখন গগনচুস্বী 
অট্টালিকা, মানুষের মাথা গিজ গিজ করছে। যেদিকে তাকাবেন শুধু দেখতে পাবেন হোটেল 
লজের SRA! পীচতারা থেকে শুরু করে দয়ানয়বাবুর মাথাগৌজার জন্য পায়রার খোপ। 
কালীবাবুর বিখ্যাত সেন্ট্রাল বোডিং, হিন্দুবোডিং-এর চেয়ে কত সুন্দর সুন্দর মনপসন্দ চোখবাঁধানো 
হোটেল। কে যায় Вя ভুবিলীতে? তছাড়া কলকাতা, HN, acs যায় লণ্ডনে বসে আপনি 
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দার্জিলিং-এ যথাসময়ে থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে পারেন। বিভিন্ন ভ্রমণ সংস্থা সতত বিজ্ঞাপন 
দিয়ে যাচ্ছে দার্জিলিং বেড়ানোর। 
বছরে যেসময়ই আসুন বর্ষাকালটা বাদদিয়েই আনাই শ্রেয়। কারণ ধস এবং হঠাৎ পথঘাট। 
বন্ধ হয়ে গেলে পর্যটকদের হাজারো টেনশন এবং বৃষ্টিতে বেড়ানোটা মাটি হয়ে যায়। অতএব 
দার্জিলিং বেড়ানোর সুবর্ণ সময় (বেষ্ট টাইন) অক্টোবর থেকে নে মাস। ডিসেম্বর ও জানুয়ারীতে 
কনকনে ঠাণ্ডা থাকে। অবশ্য ঠাণ্ডাকে জয় করতে পারলে তোফা আরানে থাকা বায়। আর সীজনে 
এলে নারদাঙ্গা। ম্যালে নরকগুলভার। হোটেল জলকষ্ট। টাইগার হিলে কুস্তনেলার ভীড় 1 কোথাও 
পাবেন না নির্জনতা । Cones ঠেলাঠেলি। প্রায় সব শৈলশহরের একই চিত্র। দার্জিলিং দেখার 
বস্তু অনেক। পথে ঘাটে, হোটেল রেঁস্তোরায়, পর্যটন অফিসেই পেয়ে যাবেন বিনামূল্যে ব্রোশিউর। 
প্রয়োজন নেই। ওসব জীপ, ট্যাক্সি ড্রাইভারদের নুখস্থ-_সাইট সীন জানে? সাইট সীন জানছ? 
বলে আপনার পেছনে ফেউয়ের মতোন ঘুরবে এবং পরিষ্কার বাংলাতেই বলবে-“চলুন দাদা, 
বোটানিক্যাল গার্ডেন, চিড়িয়াখানা, এইচ. এন. আই. রোপওয়ে কত কি? আর ম্যালে থেকে 
ঘোড়ায় চেপে এদিকে ওদিকে দুচক্কর। যদি কোথাও যেতে ইচ্ছে না করে তো ঘ্যালে জায়গা 
দখল করে বসুন এবং শুনুন-_“'কোথায় উঠেছেন দাদা? আজ সকালে টাইগার গেসন্ুন সানরাইজ 
দেখলুন। দারণ-__ফ্যানটাসটিক।_আপনারা কবে ফিরছেন? শ্যালে এলে মনে হয় অনেকের 
বয়স ঝপ করে কমে যায়। আটপৌড়ে শাড়ি পড়ে নিবারণ কেরানীর বৌ যে হেঁসেল সামলায় 
দার্জিলিং-এ স্বামীর সঙ্গে শালোয়ার কানিজ বিচিত্র টুপি পড়ে ছবি তুলছে। আর “যাই হোক 
কটাদিনতো হাঁড়ি ঠেলার ব্যাপার নেই, কর্তাকে দশটা পাঁচের ব্যাণ্ডেল লোকাল ধরার জন্য ছুটিতে 
হবে না। আর হাওড়া ষ্টেশনের জনসমুদ্র। উঃ কি হরিবল। বেশ লাগে দার্জিলিং। কোলকাতায় 
ঘামছোটানো গরন আর এখানে কুয়াশায় ভেসে বেড়ানো। সাধে কি বলা হয় নধ্যবিত্তবাঙালীর 
чачту আপন শৈলশহর দার্জিলিং। যেমন সমুদ্র সৈকত পুরী। কালাংবুয়, কাবালন, ES 
সাহেবানীর ছাপ। 
দার্জিলিং যাওয়ার পথে ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম কার্শিয়াং। উদ্ভিদ প্রেমিকরা বলেন “দ্যা ল্যাণ্ড 
অফ হোয়াইট afte’) শিলিঙ যেতে যেমন নঙুলো। শিমলা যেতে সোলান। কিন্বা শ্রীনগরের 
পথে বাটেট। একটু জিডিয়ে নেওয়া। Be হওয়া। প্রয়োজনে গলা ভিজিয়ে নেওয়া। বেশীর 
ভাগ পর্যটক কাশিয়াং ছুঁয়ে দার্জিলিং চলে যান। দু-চারজন হয়তো যাত্রা ভঙ্গ করেন কার্শিয়াং- 
এ একদিন থাকার জন্য। থাকার জন্য কার্শিয়াং «mero কিম্বা রেলস্টশনের কাছাকাছি কিছু 
হোটেল আছে। সরকারী লজ, বাংলো রেস্ট হাউস, হলিডে হোম রয়েছে। ইচ্ছে ফরলে শিলিগুড়ি 
থেকে গাড়ীধুরা। দুধারে আগে লঙভিউ চাবাগান, পাংখাবাড়ী, এবং বিখ্যাত সকাইবাড়ী চাবাগানের 
পাশদিয়ে ঢুকতে পারেন কাশিয়াং। নেপালীরা উচ্চারণ করেন খড়শাঙ। কার্শিয়াং-এর দ্রষ্টব্য স্থলের 
মধ্যে অন্যতম গিদ্দা পাহাড়, যেখানে রয়েছে সুভাষবসুর ভগ্ন অনাদূত কাঠের বাংলো, এবং বিখ্যাত 
ঈগ্ল ক্যাগস। পরিষ্কার দিনে ঈগল ক্যাগাস দাঁড়িয়ে দেখতে পাবেন বহুদূরের হলুদ-সোনালীতে 
নেশামেশি সমতল। অসাধারণ ল্যাপ্ডাঙ্ক। কার্শিয়াং থেকে даб লাইব্রেরীর পাশ দিয়ে আরো 
0৯8 এবং ওল্ড মিলিটারী রোড ধরে চিমনী, 
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বাগোরা হয়ে যাওয়া যায় টাইগার হিল না হলে দার্ভিলিং। সাধারণতঃ পর্যটকরা ওল্ডমিলিটারী 
রোড ধরে যান না বা প্রয়োজন পড়েনা। নিঝুম, নির্জন ধুলীগাছে সমাচ্ছ্র কুয়াশায় মাথামাখি 
বাশোরার পথ ভারী সুন্দর। 

শৈলশহর TRASH বলা যায় মেজোরাণী ।দার্জিলিংকে টেকা দিতে না পারলেও কালিংপঙকে 
তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা ঠিক নয়। ঘুমপাহাড়ের আগে জোড়বাংলো থেকে গড়াতে গড়াতে লপচু। 
পেলক হয়ে তিস্তাবাজার। দার্জিলিং থেকে নংপুর সুরেল বাংলো হয়ে রস্তীবালার এবং তারপর 
রিয়াং হোয়ে তিত্তাবাজার। তিস্তাবাজার থেকে ১৪ কিহিঃ দূরে কালিংপঙ। একদা শিলিগুড়ি থেকে 
গেলধোলা পর্যন্ত তিস্তাত্যালী খেলনাট্রেন যাতায়াত করত। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ খেলনা ট্রেনে 
অনেকবার far স্টেশন নেনে মংপুতে যেতেন। উৎসাহী পর্যটক মৈত্রেয়ীদেখীর “mys 
রবীন্দ্রনাথ” পড়লেই সবিস্তারে জানতেপারবেন। পর্যটকদের কাছে অনুরোধ যদি দার্জিলিং থেকে 
কালিংপঞ বেড়াতে আসেন হাতে দুচারদিন বাড়তিসনয় নেবেন। কারণ একটি রাত তাগদা, 
অপরটি পেশকবাংলো। পৃথিবী বিখ্যাত তাগদা অর্কিড সেন্টারের পাশে ছোট কাঠের বনবাংলোটাতে 
থাকা নিঃসন্দেহে তাললাগবে। ঘনঘোর বর্ষায় তাকদা বনবাংলোয় কয়েকটি দিন কাটানোর সুখস্মৃতি 
জীবনের সেরা সনয়। আর পেশক বাংলো তুলনাহীন। তিস্তাবাজার থেকে হেঁটে পেশক যেতে 
দারুণ রোমঞ্চ। সেগুনবন, চাবাগানের মহ্যিখানে লাউসি ঘাটে একটুখানি বসবেন। প্রেমিক- 
প্রেমিকার «төя নেই। বনের অনল বাতাস, পাখিদের কলকাকলি, গাঢ় নিস্তব্ধতা সারাক্ষণ 
ছেয়ে আছে। লভিসহ্লীট থেকে নীচে তাকালেই দেখতে পাবেন Pete রংগীতের মিলন দৃশ্য। 
লেপচাদের পবিত্তস্থান। 

দীয়লো; দূরবীন দুরবীনডারা পাহাড়ের মধ্যিখানে কালিংপঙের অবস্থান। দার্জিলিং-এর মতে 
এখানে তীড গ্যাঞ্জাম নেই। নিরিবিলি শাস্তিপূর্ণ দিনযাপনের জন্য কালিংপঙ আদর্শ শৈলশহর। 
পর্যটকদের কাছে কালিংপঙ্ডের অন্যতম আকর্ষণ দূরবীণডারা। দূরবীণ ডারার গষ্ফাটি কম 
আকর্ষণীয় নয়। শহর থেকে যংসামান্য দূরে দীয়লোপাহাড়ে অবস্থিত গ্রাহানস হোম। ডাক্তার 
জন আ্যনডারসন গ্রাহাম ১৯০০ সালে যুরোপীয় দুস্থ অনাথদের জন্য এটি তৈরী করেন। কাছেই 
চোলিং emn | কালিংপঙে বেড়াতে এসে দেখতে ভুলবেন না গৌরীপুর লজ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 
জীবনের শেষভাগে এখানে বসে রচনা করেন গান Se কবিতা । এই গৌরীপুর লজে বসে 
১৯৪০ সালে এপ্রিলে কবি টেলিফোনের মাধ্যমে আকাশবানী কলকাতা থেকে জন্মদিন কবিতাটি 
আবৃত্তি করেন। কালিংপঞ্ডের অন্যতম zen কয়েকটি ফুলের নারশারি। এখানকার জলবায়ু 
ফুলবাগিগার পক্ষে অনুকূল। সারাবিশ্বে কালিংপঙের ক্যাক্টাস্‌ অর্কিড বিখ্যাত। এছাড়া দেখতে 
পাবেন বাসস্ট্যান্ডের পেছনে ফুটবল খেলার নাঠ। বুধ ও শনিবার দিন কালিংপঙের বাজার 
জনজনাট হয়ে ওঠে। দূর দূর পাহাড়ি গ্রানবস্তি থেকে বিচিত্র রঙবেরঙের পোশাকে নেপালী, 
ভূটানী, লেপচা, তিব্বতীরা বাজারে কেনাকাটি করে। এছাড়া দেখতে পাবেন অদ্ভুত কিউরিও 
শপ। 

দার্জিলিং জেলার নূতন শৈল শহরটির নাম মিরিক। অনেকে মিরিককে দ্বিতীয় কাশ্মীর বলে 
থাকেন। বলা যায় ছোটা বা ক্ষুদে কাশ্মীর । মিরিক শব্দটি লেপচা ভাষা থেকে এসেছে। অথ 
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পোড়াপাহাড়। আজ থেকে প্রায় ৭০/৮০ বহর আগে পর্যটক নলিমীকান্ড মজুমদার মহাশয় 
দার্জিলিং থেকে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মিরিকে বেড়াতে আসে। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে উল্লেখ 
করা যাক। --“সীনানা হইতে একটি পথ কখনও উৎরাহ কখনও চড়াইভাবে ব্রিটিশ রাজ্যের 
সীমান্তবর্তী গভীর অরণ্য প্রদেশের মধ্যে দিয়া পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে নিরিক অভিমুখে চলিয়া 
গিয়াছে। বিশাল দেহ মহীরুহগুলির ঘনপত্র জাল ভেদ্করিয়া সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে 
না বলিয়া বনের ভিতরে স্টাতসেঁতে ও অন্ধকার। পথের উভয় nel অবস্থিত বৃক্ষগুলিতে অসংখ্য 
জ্ঞলৌকা পথিকের দর্শন মাত্রই কিলবিল করিতে থাকে এবং উপর হইতে নিম্নে পতিত হইয়া 
পায়ে আঁকড়াইয়া ধরে। বুটভুতা প্রভৃতি থাকা সত্বেও ইহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া রক্ত-শোষণ 
করে।” 
ষাটের দশকেও নিরিক ছিল গণুগ্রাম। সত্তরের দশকের শুরুতেও নিরিকে রাত্রিযাপনের ভাল 
হোটেল লজ বলতে কিছুই ছিল না। ১৯৭৩ সাল থেকে সরকারিভাবে মিরিকের উন্নয়নের কথা 
ভাবা হয়। এখন নিরিকে সরকারী, বেসরকারী Creer লজ, হোটেল। রীতিমতোন জমজমাট শৈল 
শহর। আগে লেকের নাম ছিল লৌনেন্দু, বর্তমানে নান রাখা হয়েছে কৃষ্ণনগর প্লেক। এই লেকটির 
আবিষ্কারক থরবু চাবাগানের ম্যানেজার হ্যাডহেক সাহেব। লেককে কেন্দ্র করে বহু কাহিনী 
কিংবদ্তী শোনা যায়। নিরিকের অন্যতম আকর্ষণ যেমন লেক। তেমনি লেকের উপরে ঘনসন্নিবদ্ধ 
পাইন বৃক্ষের সমারোহ। এছাড়া শিলিগুড়ি থেকে নিরিকে যাওয়ার পথ। অসাধারণ সুন্দর। কোথাও 
কোথাও মনে হবে পাহাড়ের মাথাটা যেন সবুজমখনলের কাপড়ে মোড়ানো। দুপাশের চাবাগানের 
সৌন্দর্য সত্যি কাব্যনয়। আমারতো মনে হয়ে দার্জিলিং, কালিংপঙের চেয়েও সুন্দর। মিরিকের 
কাছাকাছি রয়েছে wee সৌন্দর্যখনি যেমন রামতিডারা, রাইভাপ; নিরিকের কমলা ভারতবিখ্যাত 
ডুপটিং, মারমা, সৌরেনি ওকাইতি অঞ্চলে প্রচুর কমলাবাগান। মিরিকের লাগোয়া কার্শিয়ংঃ 
উচ্চতায় মিরিকের সমান। রিচিংটন হয়ে পদব্রজে যাওয়া যায় কার্শিয়াং। 
দার্জিলিং জেলার পর্যটন চিত্রে লুলাগাও অনেকের দৃষ্টি কেড়েছে। লুলাগাও নানাভাবে যাওয়া 
যায়। মোটরে কালিংপঞ্ড হয়ে যাওয়াই সুবিধাজনক যাওয়ার পথে লাভাতে একটি রাত কাটানো 
নিঃসন্দেহে আনন্দঘন অভিভ্ঞতা। বছর জুড়ে লাভায় শীত; মেঘকুয়াশায় ঢাকা । লাভা থেকে 
পথ চলে গেছে নেওড়াখোলার আদিন-অরণ্যে। কালিংপঙ থেকে পেডং, রেনচ, রোচেলা পাশ 
হয়ে Gem উপত্যকায় প্রবেশ করা যায়। অনেকে বলেন কেরালার সাইলেন্ট ভ্যালী, সারাগার 
ঘনবনের চেয়ে নেওরা আরো গাদমদমে আদিম। দুর্লভ প্রজাতির পাখির, বন্যপ্রাণী নেওয়ার 
জঙ্গলে এখনও বিদ্যমান। লুলাগাও নেওড়ার মতোন জনহীন নির্জন না হলেও আজও TY 
মনোরন। ঘনধুপীবন, নির্জন পাহাড়ী অরণ্য আর বিচিত্র লতাগুল্মের গন্ধনেখে বিবাজিত ধ্যামমৌন 
লুলাগীও। লাভাতে ঢোকার আগেই লুলাগাওয়ের পথ চলে গেছে। যারা পদক্রজে যেতে ইচ্ছুক 
তারা কালিংপঞ্ড থেকে ল্যাশুরোভার, fea জীপে চলে আসুন রেলীনদী। ঝোলাত্রীজ পেরিয়ে 
বন, বস্তি চড়াইপথ পেরিয়ে পৌছে যাবেন লুলাগাঁও | আবার ডুয়ার্সের বাগরাকোট থেকে লীসনদীর 
ধার দিয়ে পুরাতন পাহাড়ী পাকদণ্ডী পথেও লুলাগাও আসা যায়। আবার “ডানাডম, গরুবাথান 
হয়ে। ерте বন বাংলো কাফেরে অবস্থিত! দারুন সুন্দর বাংলো! কাছেই বস্তি। যৎসামান্য 
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জিনিস পাওয়া um | লুলাগাঁও тея বলতে অর্কিড বাগান এবং ঝাণ্ডেডাবা থেকে সূর্যদোয়। 
পরিষ্কার দিনে লুলাগাও-এর বাংলো থেকে দেবতে পাবেন লাভা, জিলেপলা। গুলাগীওয়ে পৌঁছে 
অবশাই দেখতে ভুলবেন না ভিজিটর্স নোটবৃক। নানান WW ভরা। 

স্গুলাগাও থেকে গড়াতে গড়াতে চলে আসুন গরুবাথান/গরুবাথান বিখ্যাত সোনবারী হাটের 
ফুলঝাড়ু। গরুবাথান থেকে ঝাড়ু রপ্তানি হয় ডুয়ার্সের চর্তুদিকে। শীতে গরুবাথান বাজার দাঁড়িয়ে 
চেলনদীর পাড়ে চড়ুইভাতি মেলার TS সৃষ্টি হয়। গরুবাথান থেকে চেল, ফরেষ্ট, ফাসুখোলা, 
রসুঝুমনদী পেরিয়ে একঘণ্টায় পৌঁছে পাবেন পাথর ঝোরা। পাথর ঝোরা থেকে পায়ে পায়ে 
পাহাড়, অরণ্য, ক্ষেতিবস্তী পার হয়ে বুধবাড়ী মানঝিং। পুনশ্চ বুধবাড়ী থেকে গাড়ীতে লুলাগাঁও 
কিম্বা লাভা আলগাড়া। পাথরঝোরার পশ্চিম cafe নদী, পুবংপাহাড়, বাগরাকোট। চাবাগানের 
মধাদির়ে চলুন তিশার পাড়ে REAS | সেবক পাহাড়ের আকীর্বাকা পথের যেখানে শেষ, সেখানেই 
নেমে গেলে মঙপঙ। মঙ্পঙে রয়েছে চনংকার বনবাধলো, CAM) সবচেয়ে সুন্দর মঙপঙ 
পিকনিক স্পট। শীতে শয়ে শয়ে গাড়ী বোঝাই পিকনিক প্রেমিকদের Ste পাশেই তিস্তানদী, 
হাতিচড়ার ব্যবস্থা আছে। এছাড়া র্যাদটিং। মঙপঙ থেকে সেবক পাহাড় পেরিয়ে চলুন সবকেশ্বরী 
মন্দিরে। 

সেবক পাহাড়ের বুকে কালীমন্দিরটি বহুপুরাতন নাহলেও, যাতায়াতের পথে সকলেই প্রণাম 
ভানায়। জাতীয় সড়ক থেকে ধাপে ধাপে সিড়ি উঠে গেছে মন্দিরের চাতাল অব্দি। সেবকের 
অন্যতম আকর্ষণ বাঘপুল। যার আরেক নাম করোনেশন ব্রীজ। বিশাল tet পাহাড়, মধ্যিখান 
দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তিস্তা; দূরে রূপালী রেলসেতু। অসাধারণ ল্যাণুস্কেপ। বাঘপুলে দাঁড়িয়ে থাকলেই 
সময় কেটে যায়। বাঘপুল থেকে ডানদিকে গিয়ে নিঝুনপাহাড়ী অরণ্যবেষ্টিত পথে পূর্বখোলা। 
পদব্রজে ঘন্টা তিনেকের পথ। তাবু নিয়ে গেলে দিব্যি কদিন নেচার স্টাডি করা যায়। সেবক 
থেকে সামানা দূরত্বে কালীঝোরা। তিস্তার মুখোনুখি সূদৃশা বাংলোতে сыла রাতকাটানো 
ভীবনের স্বরণীয় স্মৃতি। ব্রিটিশ জমানার বাংলোটি নেই। পুরাতন আযালবামে। কিংবা মনের স্মৃতি- 
কোঠায় বাংলোটির ছবি নিশ্চয়ই জেগে আছে। কালীঝোরা থেকে আরো এগিয়ে রিয়া, নোজেখ। 
নোভেখ যেতে হলে শ্যানকোর রোপওয়েতে পার হতে হয় তিস্তা। গা সিরসির করে যখন তাকানো 
am নীচে। প্রকৃতি প্রেমিকের কাছে রিয়াং দুরস্ত আকর্ষণ প্রতিবহুর রিয়াংবোলার পাড়ে প্রকৃতি 
পাঠের শিবির বসে, চড়ুইভাতির হুল্লোড়। রিয়াং-এর কাছে রস্তীবাজার। এখান থেকে টানা চড়াই 
RUR পথ। আতপ চালের গন্ধ নিতে নিতে পৌঁছে যাবেন মংপুতে। রবিঠাকুরের স্মৃতিধন্য মংপু। 
সেই ঘর, সেই টেবিল, sera সবই আছে। স্মৃতি ভারে সব পড়ে আছে। শুধু কবি citi 
RA থেকে দার্জিলিং যেতে দেখবেন সুরেল বাংলো। মংপু থেকে পায়ে পায়ে যেতে পারেন 
লাবদা, লাট পাঞ্চার হয়ে কালীঝোরা। 

দার্জিলিং জেলার পর্যটনের আরেক আকর্ষণ ঝালং, কিন্দু। জলঢাকা নদীর ধারে ঝালং পাহাড়ে 
দুচোখ ভরে শুধু দেখবেন অফুরভ নিসর্গ চিত্র। খুনিয়ামোড় থেকে চাপড়া সারীর গতীর অরণা- . 
বেষ্টিত পথবানি যে কোনও পর্যটক, শীরস পথিককে আনন্দে বিহূল করে তোলে যেতে যেতে 
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সবুজের হাতছানি, হরিণের ইতিউতি, নহাকাল বাবার নিঃশব্দ আগনন, বড় রোনাক্কর। ঝালং 
পাহাড়ে ঢোকার আগেই দেখতে পাবেন রংগোর ভেষজ উদ্যান। নংপূর নতোন এখানে সিন্কোনা 
চাষ, এবং নানা ধরণের ভেষজ গাছ। ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ ঝালং। গুটি কয়েক দোকান পাট! 
জলঢাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সৃষ্টির সময় amm) প্রাণচঞ্চল ছিল। বিদ্যুৎপর্যদের লোকজনদের 
জন্য ঝালং বেঁচে আছে। ঝালং থেকে প্যারেন বিন্দু। বিন্দু গিয়ে পথশেষ। তারপর পায়ে চলার 
পথ। তোদে, তাংতে হয়ে রোচেলা পাশ। শীতে safe থেকে পাহাড়িয়ারা নিয়ে আসে 
কমলা, আদা, ANG | অনেকে খচ্চরের পিঠে যাতায়াত করে। ঝালং-এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে 
জঙ্গঢাকা, ওপারে ভুটানের গোলাবাজার। যাতায়াত ঝোলনা সেতু | নোটর পথ নাগরাকাটা৷ থেকে 
জিতি-চা-বাগান হয়ে। থাকা-খাওয়ার জন্য বিদ্যুৎপর্যদের বাংলো এবং হিলকাউজিলের লই 
em 
যারা ছকে বাধা, আরানে, আয়েসে বেড়াতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য যেমন রয়েছে আরামপ্রদ 
সজ, কটেজ, অন্যদিকে ভ্রমণের নূতন স্বাদ, বিচিত্র অভিজ্ঞতা পায়ে পায়ে। ইদানীং যে শব্দটি 
পরিচিত সকলের কাছে তা হোল ট্রেক। “চরণৈব মধু বিন্দতি। চরৈবেতি। চরৈবেতি।' পথের 
সৌন্দর্য, দুর্গন রোমাঞ্চকর পথের হাতছানি উপেক্ষা করতে পারেন না чта মন উদাসীপথিক। 
পাহাড় অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী রকম জনপ্রিয় ট্রেক দার্জিলিং থেকে ঘুন, সুগিয়া পোগরী মানেভগ্রন 
হয়ে পায়ে পায়ে সান্দাকফু, ফালুট। অবশ্য পদযাত্রা শুরু নানেভগ্রন থেকে সান্দাকফু, ফালুট, 
arava, রিমবিক ঝেলী বিজন বাড়ী হয়ে প্রত্যাবর্তন। ইচ্ছা করলে লোধানা হয়ে ফেরা যায়। 
বর্তমানে এই ট্রেকটির নামকরণ হয়েছে সিংগলীলা ট্রেক। যাত্রাপথে Rena নিতে পারেন গৈরী 
বাস, টংলু। এপ্রিলে রডভেনড্রন-ফুলের হৃদয়কে আপ্লুত করে তোলে। শুধু রডডেনাদ্রন নয়, 
ম্যাগনোলিয়া বিচিত্র অর্কিড, দুর্লভ ভেষজ গাছ, বুনোবাঁশ, লীলতার ফার, ওক, পাইন। পরিষ্কার 
দিনে দেখতে পাবেন এভারেষ্ট, কাঞ্চনজগুঘার নননাতানো দৃশ্য। নার্চ-এপ্রিলেও ফালুট সান্দকফু'র 
পথে বরফ দেখা যায়। শীতে হাড়পীজর কাঁপানো ঠাণ্ডা। থাকার জন্য পর্যটকদের জনা রয়েছে 
ট্রেকার্স হাট। ট্রেকিং-এর জন্য উত্তম সময় মার্চ-নে। 
একদিনের ট্রেক হিসাবে দার্জিলিং থেকে টাইগার হিল মন্দ নয়। তেনজিং নোরগে রাস্তা থেকে 
চৌরাস্তা ধরে তুংসুং, আলুবাড়ী বস্তি হয়ে জোড়বাংলো এবং পাঁচ কিলোনিটার টানাচড়াই। 
মিলিটারী রোড ধরে ব্রিটিশ জমানার চিননী হয়ে কার্শিয়াং নেমে আসেন। ঘনপাইন, বার্চ, ফার 
গাছের ফসল। একদা SHCA বড় ভয় ছিল। এখন ভয় মানুষের। কয়েকবছর ধরে নেওড়াগোলা 
অঞ্চলে ট্রেকার্সরা যাতায়াত শুরু করেছে! এখন আর বলা যাবেনা ভার্জিন ফরেষ্ট। শোভা থেকে 
অনেকে যাত্রা শুরু করেন। ফিরে আসেন তাংতা, তোদে, পেরেন, ঝালং হয়ে | আরও নীচে রংগো 
কুনাই। পাহাড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পৌঁছানো যায় মৌচুকী হয়ে মেঘে ঢাকা সানসিং, ডুয়ার্সরানী 
নেটেললীপাহাড়ে। রেলি থেকে লোলের পায়ে হাঁটার বর্ণনা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ট্রেকিং- 
এর আনন্দ সম্পূর্ণ আলাদা। কেউ খোঁজেন নানা জাতের পাখি, কেউ খুঁজে বেড়ান ভেষজ গাছ, 
প্রজাপতি, গাছপালা, আবার কেউ কেউ যেতে যেতে সংগ্রহ করেন TENT অর্কিড, বন্যফুল। 
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অনেকে শুধু পথচলার আনন্দে। পযর্টন মানচিত্র ব! ব্রোশিউরের বাইরেও রয়েছে erem লৌন্দর্য- 
খনি যা সত্ভকার ভ্রমণ রসিকের দৃষ্টি এড়ায় না। ইদানীং র্যাফটিং ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 
Way তিস্তার জলে ভেসে পড়ার রোমাঞ্চকর অভিযান। অবশ্য সকলের জন্য নয়। নোট কথা 
দার্জিলিং জেলা ট্রেকার্সদের স্বর্গ ধ্যানগন্ভীর হিনালয়, সবুজ উপত্যবা। নিঝুম অরণ্যের মাদকতা 
অনন্বীকাৰ্য। 

পাহাড় থেকে এবারে বেড়াতে চলুন সমতলে। পাহাড়ের পাদদেশ, ভূগোলের ভাষায় তরাই 
অঞ্চল যা অধুনা প্রাণচঞ্চল, বলা যায় তরাই সুন্দরীর নাম শিলিগুড়ি | অনেকে বলেন শিলিগুড়িতে 
কিই বা দেখার আছে! ব্যবসায়ীদের জায়গা। গগনচুন্বী প্রাসাদ, পাঁচমিশেলী লোকের ens, পাঁচতারা 
হোটেল লজের আহ্বান। পাহাড়ে যাওয়ার পথে দুদণ্ড বিশ্রাম বলা যায় ট্রানজিট। শিলিগুড়ির 
তে এঁতিহাসিক কোন ভগ্নাবশেষ, মন্দির নেই, নেই প্রাচীন রাজপ্রাসাদ কিন্তু শিলিগুড়িকে বুড়ি 
কোরে আপনি বেড়াতে পারেন অজস্র সৌন্দর্যধনি যা অনেকে নামও শোনেননি। শিলিগুড়ি থেকে 
বেড়াতে আসুন শুকনালেক; একদিকে জলাধার, জঙ্গল, পিকনিক স্পট 1 শুকনার লাগোয়া মহানন্দা 
অভয়ারণ্য | পায়ে হেঁটে বেড়ানো মোটেও নিরাপদ নয়। সরকারী পর্যটন দপ্তর গতবছর সারাদিনের 
ভ্রমণে শুকনালেক, মহানন্দা অভয়ারণ্য। সেবক বেড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। হাফ-ডে-জঙ্গল 
সাফারি। জানিনা কি কারণে টুর-টি বন্ধ হয়ে গেল। শুকনা থেকে রঙটঙ, কিন্বা বাঁদিকে মধুবন। 
মধুবন সত্যই মধুনয়। ছুটির দিনে মধুবন যে বধু বৃন্দাবন। এখানে আছে মিনি চিড়িয়াখানা, 
এ্যাকোয়ারিয়াম, দোলনা, চমৎকার স্যাকবার। মধুবন থেকে কাছেই লামা GU" ফরেষ্ট। মধুবন 
থেকে চলে আসুন শিনুলবাড়ী চা-বাগানের কাছে রক্তিখোলা। শীতে রক্তিতে পিকনিকের Sty | 
রক্তিকে ভালো লাগবে যে কোন সৌন্দর্য প্রেনিকের। শিলিগুড়ি থেকে রক্তি বেড়ানো এমন কিছু 
হাঙ্গামার নয়। গাড়ীধুরা কিম্বা নিরিকের বাসে উঠলেই হোল। হিমূলদুগ্ধ প্রকল্প দীড়ালেই ফৌজি 
п তারপরই রক্ডিখোলা। রক্তি থেকে ছোট টিলা পেরলেই আঁকার্বাকা পথ সোজা হয়ে গেছে 
বামন পোগরী। বামন পোগরী বিখ্যাত সেগুনবনের জন্য। হাতধরিয়ে লালজী ওরফে প্রকৃতিল 
বড়ুয়া বামন পোগরীর বনবাংলোয় প্রতিবছর এসে থাকতেন। বামন পোগরী থেকে জঙ্গলের 
চোরবাটোধরে পাংখাবাড়ী হয়ে পৌছে যাবেন কার্শিয়াং। বামন পোগরী আরো এগিয়ে গেলে 
দুধিয়া। ওপারে পানিঘাটা। নধ্যিখানে বালাসন নদী; পারাপার ঝোলনা সেতৃতে। 


যারা বেড়াতে ভালবাসেন পানিঘাটার টপবাংলোতে একরাত কাটাতে ইচ্ছা করবে। পানিঘার্ট। d 


থেকে লোহাগড় ভায়া বেলগাছি চাবাগান। বেলগাছি থেকে হন্টন Heat নিজস্ব বা ভাড়াগাড়ীতে 
লোহাগড়। মানঝা, নারাপুর চাবাগান, মানঝানদী। শালবনের মধ্য দিয়ে লোহাগড়ের পথ। 
লোহাগড় চাবাগানের টিলার উপরে বনবিশ্রামগৃহ। লোহাগড়ের কাছেই মেচি নদী। জ্যোৎস্না রাতে 
লোহাগড় মনে হবে স্বপ্রের মায়াপুরী। MTS, নির্জনতা যারা পছন্দ করেন লোহাগড় সত্যিই ভাল 
লাগবে। বারবার যেতে মন চাইবে। পিকনিক-এর আদর্শ জায়গা লোহাগড়। লোহাগড় থেকে 
বেলগাছি হয়ে চলে আসুন নকশালবাড়ী, নাহলে অর্ড, ব্রিহানা হয়ে বেংডুবি। বেংডুবির পিছনে 
দালকা ফরেষ্ট। সন্ন্যাসী চা-বাগানের পিছনেই। প্রায়শঃ হাতিরা দলবেঁধে ঘোরে। সন্ধ্যায় চিতা, 
সকালে হাজারো পাখির মেলা। ব্যাঙড়ুবি থেকে কিছু দূরে বাগডোগরা। এখন বাগডোগরায় বাঘের 
২৫২ D মধূপণী 


ডাক শুনতে পাবেন না। মানুষের কোলাহলে, শব্দ দূষণে বাগডোগরা শিলিগুড়ির নানসংস্করণ। 
তাই বলছি বাগডোগরা থেকে চলুন পাহাড় ঘুমিয়া, অটল, সাবতভাইয়া হয়ে আজঘাবাদ। 
চাবাগানের পথ ধরে quite নকশাল বিপ্লবের তীর্থহুল। পাশেই টুকুরিয়াঝাড়ে জঙ্গল। বাতাসী, 
পানিট্যান্ধী, গড়িবাড়ী যেতে বাঁদিকে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন তিলা পাহাড়, শালবন। মানুষের 
অত্যাচারে শালবন ক্রমশঃ ফাকা হয়ে আসছে। আগামী কয়েকদশকে শালবন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। 
একদা টুকুরিয়া কাড়ে বুনোহাতিরা দাপিয়ে বেড়াত। দলবেঁধে ঢুকে পড়ত মেটী পেরিয়ে নেপালে। 
বুড়াগঞ্জ থেকে চলে আসুন ঘোষ পুকুর। এবারে জাতীয় সড়ক ধরে ভীমভারে। সাহাবাদ 
চাবাগানের গায়ে। ভীমভারের টিলাকে কেন্দ্র করে অনেক কাহিনী কিংবদত্তী শুনতে পাবেন। 
হাতে সময় থাকলে একচক্কর দেখে নিন বিধাননগর। আনারসের মরশুমে বিধাননগর সরগম। 
এখন শুনছি বাবুরা আনারসের চেয়ে চাবাগানের দিকে ঝুকেছে অনেকে। আবার ফিরে আসুন 
কমলা, মতিধর, গঙ্গারাম, গয়াগঙ্গা হয়ে বাগডোগরা। শিবমন্দির, বিশ্ববিদ্যালয়, етра, ধূ ধু 
মাঠ, জংলাঘাস, রামনোহনপুরকে এখন আর চেনা যায় না। চারিদিকে শুধু মানুষের নিছিল। 
বুড়িবালাসন, নীলপাহাড়। ঘরবাড়ী পেরিয়ে ফাসিদেওয়া মোড়, রাণীডাঙ্গা মেডিক্যাল কলেজ, 
ফাসিদেওয়া, চ্টহাট। চাষবাস ঘরগেরস্থাল্লী। মাটিগাড়া হয়ে শিলিগুডি। ভীড় omer, হুলুস্কুলু 
SETS 1 আলোঝলনলে দোকানপশার। সারা ভারতের পর্যটক শিলিগুড়ি এলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে 
হংকং মার্কেটে। বিদেশী পণ্যের লোভ সামলানো কঠিন। টি, чта, ট্রান্সপোর্ট এবং সর্বশেষে 
টুরিজম। চতুর্থ-টি-এর সমন্বয়ে শিলিগুড়ি গড়ে উঠলেও কার্জনজন্ডঘা স্টেডিয়াম, দীনবন্ধুনঞ্চ কম 
গর্বের নয়। সম্প্রতি কর্পোরেশনে অলঙ্কৃত হওয়ায় শিলিগুড়ির মর্যাদা বেড়েছে অনেক কিন্তু দুঃখের 
সঙ্গে বলতে হয় পর্যটনের প্রসার এবং উন্নয়ন আজও শৈলবস্তরে। সার্বিক পরিকাঠামোও যথেষ্ট 
দুর্বল। কিছু কিছু বেসরকারী ভ্রমণ সংস্থা শহরে গড়ে উঠলেও আশাপ্রদ নয়। i 
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উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় s অতীত থেকে বর্তমান 


_্তাপস চট্টোপাধ্যায় 


সংখ্যা ছিল আট হাজারের IS | সংখ্যাটা কম নয় এবং তা থেকে বোঝা যায় যে উচ্চতর শিক্ষার 
প্রতি উত্তরাঞ্চলের জনসাধারণের আগ্রহ ও আকাত্খা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে কলেজ- 
গুলোর দূরত্ব, যোগাযোগের অসুবিধে ও পঠন-পাঠনের বিভিন্ন প্রয়োজন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের 
অসহায়তা ইত্যাদি বিষয় ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে অসস্তোব জন্মে দিয়েছিল। তাছাড়া 
FSA স্তরে শিক্ষাগ্রহণের জন্য কলকাতায় বসবাসের আর্থিক যোগ্যতা যে সব পরিবারে 
থাকে তাদের সংখ্যা, বিশেষতঃ কৃষি ও শিল্পে cere অনগ্রসর এলাকায়, অতি সানান্য। অতএব 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে যুক্ত Абен মহল, ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠন ও রাজনৈতিক দল থেকে 
জোরালো হয়ে উঠল। এই চাহিদাকে স্বীকার করে নিয়ে ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে রাজ্য 
বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় 
আইনের খসড়া পেশ করেন। ডাঃ রায় ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে উত্তরবঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার 
প্রসারের পথে যাবতীয় বাঁধাবিদ্বকে নির্মমভাবে হটিয়ে cma তার ভাষণে তিনি উল্লেখ করেন 
“এই অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হলে উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের শিক্ষার সুযোগ যেমন 
প্রসারিত হবে, তেননই জনসাধারণের মনঃস্তাত্বিক গঠনে এই চেতনা সঞ্চারিত হবে যে রাজ্যের 
মূলশ্লোতের সাথে তাদের অভিন্ন ও (би যোগাযোগ রয়েছে। সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবীদের 
মধ্যে লক্ষ্যণীয় {Әп ও উদাসীন বাতাবরণ দূর হবে। SIT রাজনৈতিক দিক থেকে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলের, যেখানে পাকিস্তান, ভূটান, নেপাল, সিকিম ও তিব্বতের (চীন) মতো 
প্রতিবেশী রাষ্ট্র রয়েছে, দ্রুত সানাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির জন্য আর কোন STARTS 
না করে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা উচিত।” ১৯৬১ সালের ১৫ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির 
সম্মতি পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণীত হল (Act xxviii of 1961) যা কার্যকরী হয়েছিল ১৯৬২ 
সালের $304 নে থেকে। 

আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় ১৯৬২ সালের ১লা ভুন। এঁ দিন 
অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত প্রথম উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দাশগুপ্তকে খুঁজে 
এনে নিয়োগ করার কৃতিত্ব 94749 ডাঃ রায়ের। ডঃ দাশগুপ্ত সে সনয় লক্ষ্মৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক ও ডীন। বছর দুয়েক আগে পশ্চিমবাংলার বাস ও ট্রাম ভাড়ার 
পুনর্বিন্যাস করার জন্য রাজ্য সরকারের কমিশনের সদস্য হিসেবে তিনি সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। 
প্রায় তিন বছর কনিশনের কাজ প্রায় একক প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ করে তিনি quad দৃষ্টি আকর্ষণ 
ace O agai 


= 


করেন। তাকে অফিসে ডেকে এনে ডাঃ রায় বলেন, “ডাঃ দাশগুপ্ত, আপনার হাতে একটি চমৎকার 
ক্যাম্পাস ও উচ্চমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তেলার দায়ভার আনি সঁপে দিলান। এজন্য 
বিশাল উন্মুক্ত eff রয়েছে শিলিগুড়ি বিষানক্ষেত্রে যাবার ডানপাশে সেখানে মেডিক্যাল 
কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমি ছেড়ে দিয়ে গড়ে তুলুন সবকিছু। আনার কাছে 
কোন পরিকল্পনা বা ব্ু-পরিন্ট কিছুই নেই_সবকিছু শুন্য থেকে শুরু করতে হবে। সব দায়িত্ব 
আপনার__আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।"” এই সাক্ষাংকারের ঠিক একমাস বাদে ডাঃ রয়ের 
আকন্মিক quy হয়। রাজোর আপানর মানুষ CUTE হয়ে পড়েন। মুখ্যবন্ত্রী তো বটেই, একজন 
জননায়ক হিসেবে তিনি ছিলেন সবারই অতাস্ত প্রিয়ও শ্রদ্ধেয় এবং রাজ্যের উন্নয়ণের প্রশ্নে নির্ভাঁক 

сї! 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট বা ‘দি ইউনিভার্সিটি"র প্রথন সভা হয় ১৯৬২ সালের ৫ই জুন 
কলকাতায় রাজতবনে। শ্রীমতী omen নাইডু ছিলেন সভানেত্রী। রাজ্যপাল হিসেবে তিনিই 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যতটা দ্রুতগতিতে সম্ভব বিভিন্ন বিভাগের নির্মাণ 
কাজ সম্পন্ন করে স্নাতকোত্র শিক্ষাক্রম চালু করা হোক। ট্যাটিউট/অিন্যান্স/রুল্স ইত্যাদি 
প্রণয়ণের কাজও হাতে নেওয়া হয়। কলকাতা থেকে ফিরে এসে উপাচার্য মশায় যখন জঙ্গল, 
খালখন্দর, ঝোপঝাড়ে ভরাট প্রায় ২০০ একর জনির সামনে দাঁড়ালেন তখন তার ননে হতাশা, 
বিরক্তি ও পরিত্রাণের петата উদয় হওয়াই-হয়তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ডঃ দাশগুপ্ত বিরাট 
চ্যালেঞ্জ বুক ঠুকে গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমেই তিনি ক্যাম্পাসের নামকরণ করলেন ‘রাজা 
রামমোহনপুর'। বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের প্রাণপুরুষ “রাজা রামমোহন রায়'-কে স্মরণ 
করে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও পচ্চাদপদতার পিছুটানকে দুহাতে সরাবার аса শুরু হল। 
শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এগিয়ে এল আর্কিটেকচার বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ রত্রেম্বর 
বসুর নেতৃত্ব। প্ল্যান তৈরীর পর পি. vam ডি'র কনস্ট্রাকশন বোর্ড কাজ শুরু করল। কিন্তু 
কাজের গতিতে আরো FSS আনবার জন্য অস্থির হয়ে উপাচার্য যোগাযোগ করলেন একদা 
জলপাইগুড়ির বাসিন্দা শিবপুর বি. ই, কলেজের অধাক্ষ ডঃ অতুল চন্দ্র রায়ের সাথে। ডঃ রায় 
সে সময় কম খরচে বাড়ী তৈরীর কৌশল নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাফল্য প্রমাণ 
করেছিলেন। তাকে দায়িত্ব দেবার মাত্র পাচ মাসের মধ্যেই তৈরী হল ১৩টি আবাসগৃহ। পাশাপাশি 
কনস্ট্রাকশন বোর্ডের চিফ্‌ ইপ্রনিয়ার এ. কে. নুখাজীর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বিভাগ ও প্রশাসনিক 
অফিসঘর তৈরী হল ৪/৫ নাসের মধ্যেই। ২৮শে অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বাড়ীগুলোর 
দখল দেওয়া হল। শিক্ষক নিয়োগের চেষ্টাও চলল একইসাথে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন 
বিভাগের প্রবীন অধ্যাপকদের সাথে পরামর্শ-করে ডঃ দাশগুপ্ত কয়েকজন নেধাবী ছাত্র ও অন্যান্য 
কলেজে কর্মরত অধ্যাপককে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করলেন। ১৫ই জুলাই সরকারী আদেশনানা 
জারী হয় যার বলে উত্তরবঙ্গের চোদ্দটি কলেজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
আ্যাকিলিয়েটেড হয়। ১লা নভেম্বর ক্লাস শুরু করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারী হল। তখন পর্যন্ত কে 
জানতো যে ঈশান কোণে দূর্ধোগের কালো মেঘে টংকার বেজে উঠছে! চীন-ভারত সীনাস্ত যুদ্ধ 
শুরু হল সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ। ১লা নভেম্বর ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগের নির্দেশে 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা--১৯৯৬ O ২৫৫ 


সেনাবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাবু ফেলল ও মুষ্টিমেয় ঘড়বাড়ী সবকিছুর দখল নিল। 
দেশের প্রতিরক্ষার প্রশ্নটি তখন এমনই তীক্ষ হয়ে উঠেছে যে আপত্তির কোন সুযোগ ছিল না। 
কিন্তু উপাচার্য উদ্যম হারালেন না। শিলিগুড়ি কলেজের তৎকলীন অধ্যক্ষ দুর্গ চ্যাটার্ভির 
নিয়ে ছাত্র, কর্মচারী ও শিক্ষকদের সানরিক বাসস্থান ও অফিস করা হল। নভেম্বর মাসের পাঁচ 
তারিখে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষাক্রম শুরু হল ইংরাজী, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 
অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা ও অর্থনীতি__এই ছয়টি বিষয়ে। নোট ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৪৯ জন। আগে 
থেকেই দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজে উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যা পড়ানো হোত এই কলেজকে 
- রুনস্টিটুয়েন্ট কলেজ” ঘোষণা করা হল। যেহেতু বিজ্ঞপ্তিতে ১লা নভেম্বর তারিখটি ঘোষিত 
হয়েছিল, সম্ভবতঃ সে কারণেই এই দিনটিকেই (১লা নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস 
হিসেবে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে। 

ডীন-ভারত সীমানা যুদ্ধের পর্যায়ে গোটা দেশে ছিল জরুরী অবস্থা এবং অত্যন্ত অনিশ্চিত 
দিন। রাজা সরকারের শিক্ষা স্বরাষ্ট্র ও অন্যান্য দপ্তরের কর্তাব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিলিগুড়ির 
хб থেকে সালদহে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন এবং বললেন যে বহুবছর 
যাবৎ সেনাবাহিনীকে ক্যাম্পাসের ঘাঁটি বজায় রাখতে হবে প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে। 
কিন্তু উপাচার্য মহাশয় এবং শিক্ষক-কর্মচারী-্থাত্র এক্যবদ্ধভাবে এই অভিমতের বিরোধীতা 
করলেন। অনেক তিক্ততার পর্যায়ে অতিক্রম করে তারা সফল হয়েছিলেন রাজা রামমোহনপুর 
ক্যাম্পাসকে রক্ষা করতে। যুদ্ধ বন্ধ হবার কয়েকদিন পরেই উপাচার্য се গিয়ে দেখা করলেন 
উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের প্রধান সেনাধ্যক্ষ জেনারেল চৌধুরীর সাথে এবং তার ব্যক্তিগত উদ্যোগের 
ফলে ২/৩ মাসের মধ্যেই ক্যাম্পাস থেকে সেনাবাহিনী চলে যায় ও ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রশাসনের পূর্ণ কর্তৃত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী থেকে | আজকের ক্যাম্পাসের 
পূর্বভাগে ১৬০ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য সরকারী নির্দেশ পাওয়া যায় মার্চ মাস নাগাদ। 
কলা-বাণিজ্য বিভাগের বিশাল বাড়ীটি নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তাছ্যড়া চারপাশে নানান বিভাগের 
ও ছাত্র-ছাত্রীদের হোষ্টেল সহ নির্মাণ কাজে ক্যাম্পাসে তখন কর্মযন্তের STE কাণ্ড__সকলেই 
যার যেমন সামর্থ নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি অসীম মমতা ও দায়বদ্ধতার 
অঙ্গীকারে। যে শিশু ক'দিন আগেই জন্ম নিয়েছে তাকে সুস্থ সবল করে তুলতে মরীয়া সকলেই। 
সরকারী প্রশাসন তো বটেই, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকেও Ges সাহায্য ও সহযোগীতা মিলঙল। 
রসায়ণ বিভাগ ১৯৬৪ সালে BP] হল। রসায়ণ বিভাগের প্রতিষ্ঠা ও দ্রুত সমৃদ্ধির প্রধান স্থপতি 
ছিলেন অধ্যাপক হরিনারায়ণ strata বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের একটি সমীক্ষকদল ১৯৬৪ 
সালের ১২ই সেপ্টেম্বর আসবার পর থেকে ভবন নির্মাণের অনুদান ও শিক্ষকপদের জন্য পাঁচ 
বছর নেয়াদী আর্থিক বরাদ্দ নিয়মিতভাবে পাওয়া শুরু হল। প্রাথমিকভাবে অবশ্য কলা-বাশিজ্য 
ভবনে রসায়ণ ও পদার্থবিদ্যা বিভাগ কাজ শুরু করে এবং ১৯৬৬ সালে নিজস্ব বাড়ী তৈরীর 
পরে স্থানান্তরিত হয়। তবে তখন নির্মাণ কাজগুলো সম্পূর্ণ হোত রেকর্ড করার মত কন সময়ে। 
১৯৬৫ সালে Ram বিহারী yee বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রথম 


২৫৬ O মধূপণী 


ফিনাল অফিসার ছিলেন হরিপ্রসন্র ভট্টাচার্য ema এত উন্নত কারিগরী বাবস্থা সত্তেও নির্নালকার্যের 
সময় কিন্তু অনেক অনেক বেশী লাগছে হয়তো নিষ্ঠা, সততা ও দায়বদ্ধতায় ভেজাল এত বেশী 
জনেছে যে নাননীয় কর্তৃপক্ষের করার কিছুই নেই! প্রাণীবিদ্যা ও উত্ভিদবিদ্যা বিভাগ উপাচার্য 
মশায় প্রায় জবরদস্তি করেই চালু করেছিলেন কিন্তু রাজ্য সরকারের চাপের কাছে নত হতে বাধ্য 
হন এবং শিক্ষক ও যন্ত্রপাতিসহ দুটি বিভাগ দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজে ফিরে যায় ১৯৬৫ 
সালের শেবভাগে। ১৯৬৪ সালে শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ৩৩ভন, পরের বছর তা হয় ৭০। এই 
সমর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, বাণিজ্য বিভাগে wees কোর্স চালু হয়। মাপের 
যেকোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার সময়েই জনি নিয়ে স্থানীয় জনগণের সাথে তিক্ততা © 
অন্যান্য অসুবিধে দেখা দেয়। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। জমি সরকারী অধিগ্রহণের ফলে 
ক্ষতিপূরণ পাওয়া সত্তেও পরিবারের লোকজনকে চাকরী দেবার দাবীতে বিক্ষোভ দেখা দেয়। 
কর্তৃপক্ষের বাস্তববোধ অথচ মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে এধরণের সমস্যার কিছু কিছু সনাধান হয়ে 
যায়। কিন্তু উপাচার্য বুঝতে পারেন যে স্থানীয় মানুষের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাসিন্দাদের সম্পর্ক 
সহজতর করে তোলা উচিত। এই লক্ষো ১৯৬৪ সালেই “তোমার প্রতিবেশীকে জানো’ নামের 
কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল যাতে রাষ্্রবিভ্ঞানের অধ্যাপক শাস্তিবসু নেতৃত্ব দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে 
সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-কর্মঢারীরা নিয়মিতভাবে 
প্রতিবেশী গ্রামাঞ্চলে সনাজসেবামূলক কাজকর্নের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে পেরেছিঙ্গেন। অবশ্য 
অধ্যাপক বসুর বিদায়ের পরই এই চমৎকার কর্মসূচীর অপমৃত্যু ঠেকানো যায় নি। ক্যাম্পাসে 
একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে__নানকরণ হয় "а ভবন" স্নাতকোত্তর বিভাগের 
ছাত্রছাত্রীরা তাতে শিক্ষকতার দায়িত হাসিমুখে গ্রহণ করেছিল। 

প্রথম উপাচার্যকে প্রশাসানিক ভাবে সবচেয়ে বেশী সাহাযা করেছিলেন একমাত্র অফিসার 
অভয় প্রসাদ wee তিনিও চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তার নিষ্ঠাবান সেবা ও দক্ষতার জন্য 
যার ফলে প্রশাসনিক কাঠামো দ্রুত গড়ে উঠেছিল ক্যাম্পাসের বুকে 1 প্রথম উপাচার্যকেবিশ্ববিদ্যালয়ের 
স্নাতক ও স্রাতকোত্তর স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে চালু করতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তবুও 
তিনি অন্ধের মতো বা যাস্ত্রিকভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-কাঠামো অনুসরণ করেন 
নি। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে অচল কুমার we সহকারী পরীক্ষা নিয়ামক হিসেবে নিযুক্ত 
হন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলকাতার 'ক্যাম্প' অফিসে। সেখান থেকে ১৯৬৩ সালের ফ্রেব্রুয়ারী মাসে 
শিলিগুড়ির অফিসে পরীক্ষা বিভাগ কাজ শুরু করে। স্নাতক স্তরের শিক্ষাক্রনকে তিনটি ভাগে 
REG করা হল এবং প্রথন অংশ অর্থাৎ পার্ট-১ এ কেবলমাত্র নৌখিক পরীক্ষার (৫০ নম্বর) 
সুটী চালু হল। রাজ্যের অনা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সময় এধরনের শিক্ষাসূচী দেখা যায় নি। 
ARTE অবশ্য পার্ট-১ ও ২ অর্থাৎ দু'বহরে দুটি বার্ষিক পরীক্ষার রীতি গৃহিত হল। পরবর্তী 
সময়ে এই কাঠামোয় অনেক পরিবর্তন ও সংশোধন হয়েছে। প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
১৯৬৫ সালের ৩১শে অক্টোবর। এই সমাবর্তনে দীক্ষান্ত ভাষণ দান করেছিলেন ভারত সরকারের 
তংকালীন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ভি. কে. ভি. আর. ভি. রাও-_ দেশের অনাতন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদ, পরিবেশ 
বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে যিনি স্বনানধন্য। 


ЕЛ7 বিশেষ দার্জিলিং জেল! সংখ্যা-_-১৯৯৬ D ২৫৭ 


১৯৬৪ সালের ভুলাই-মাসে sem রেজিস্ট্রার (কর্মসচিব) হিসেব নিযুক্ত হন চন্দননগর 
কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ যণীভ্ষণ দিত্র। জানুয়ারী মাসে বালুরঘাট কলেজের অধ্যক্ষ খুশী 
নোহন দাশ পরীক্ষা-নিয়ামকের পদে যোগ দেন। সহকারী নেডিক্যাল অফিসার পদে আসেন ডাঃ 
অজিতকুনার cred! এই-ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাস্টি ও প্রশাসনিক দপ্তর গুছিয়ে 4 
উঠতে না উঠতেই ১৯৬৬ সালের ৩১ শে মার্চ প্রথম উপাচার্য হিসেবে ডঃ দাশগুপ্তের কাজের 
মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। 

১৯৬৬ সালের ১লা জুন দ্বিতীয় উপাচার্য হিসেবে যোগ দেন ডঃ অতুল চন্দ্র রায়। আমরা 
আগেই বলেছি যে তিনি জন্মসূত্রে সংলগ্ন জলপাইগুড়ি শহরের মানুষ 1 শিবপুর বি. ই. কলেজের 
অধ্যক্ষ হিসেবে তো 403, একজন অভিজ্ঞ দক্ষ ইণ্তিনিয়ার হিসেবে তিনি বিশেষ সুপরিচিত 
ছিলেন। অল্পধরচে বাড়ী বানানোয় তার আবিষ্কৃত পদ্ধতির প্রয়োগ করে তিনি প্রথম উপাচার্যকে 
প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত নানুষের কাছে তিনি অপরিচিত ছিলেন 
না। ডঃ রায়ের পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয় শৈশব থেকে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের দুয়ারে যথেষ্ট а 
দ্রুতগতিতে পৌঁছে যায়। সেপ্টেম্বর নাসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে দীক্ষান্ত ভাষণ দানের জন্য আনতে পেরেছিলেন। “সমাবর্তন 
মঞ্চ” নামের ече সে সময় তৈরী হয়েছিল তাঁরই দক্ষ প্রযুক্তির ছোঁয়ায়। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন 
বিদ্যা এবং অন্ধ বিভাগের নিজস্ব ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে কলাভবন থেকে স্থানাভূরণ হল। 
দর্শন বিভাগ, খেলার মাঠ-__প্যাভিলিয়ন-স্পোর্টর্স বোর্ড, গ্রন্থাগার ভবন ইত্যাদি অত্যস্ত দ্রুততার 
সাথে সম্পূর্ণ xmi এমনকি রেলওয়ের “হস্ট স্টেশন” enfe তিনি করিয়ে নেন ১নং গেটের 
বিপরীতে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্রপাতি, আসবাব এবং লোকজনের যাতায়াত (শিলিগুড়ি ও 
জলপাইগুড়ি থেকে) সহজ হতে পারে। নিটার গেজে যাতায়াতকারী প্রত্যেক ট্রেন এই মিনি স্টেশনে 
দু’ মিনিটের uev দীড়াত, আর মালগাড়ী প্রয়োজন অনুসারে ক্যাম্পাসের বিপুল ফাকা জমিতে 
ধান ও পাটের চাষ শুরু হয় ও একাজে ছাত্র ও কর্মচারীদের যুক্ত করা হয়। ক্যাম্পাসের 
আবাসিকেরা অনেক কম দানে ফসল কেনার সুযোগ পেতেন। বাকীটা বিক্রি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের « 
উপার্জনথাতে জমা হোত। ১৯৬৮ সালের ১৮ই নভেম্বর উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ মাত্র ৩৫ 
জন aed বর্ষের ছাত্র সহ এন. বি. বি. এস পাঠক্রম শুরু হয় ক্যাম্পাসের কলা ভবনের কিছু 
ঘরে। প্রি-নেডিক্যাল পাঠক্রম শুরু হয়েছিল রায়গঞ্জ ও জলপাইগুড়ির ফার্থেসী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে। 
কলকাত৷ নেডিক্যাল কলেজের স্বনামধন্য সার্জেন ডাঃ অজিত কুমার MEGS ছিলেন প্রথম অধাক্ষ। 
১৯৭২ সালে কলেজটি স্থানাস্তরিত হয়েছিল বর্তনানের শুক্রতনগরে-চমংকার প্রাকৃতিক পরিবেশে 
ও বিশাল ক্যাম্পানে। ১৯৬৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় রায়গঞ্জ কলেজ ও কুচবিহার বি. টি-সান্ধ্য 
কলেজকে যাবতীয় দায়দায়িত্রসহ অধিগ্রহণ করে এবং উত্তরবঙ্গের দুই মেরুতে দুটি নতুন ধরনের 
কলেজ গড়ে ওঠে । তখন হয়তো অনেকেই আশা করেছিলেন যে কলেজ দুটি এই অঞ্চলের 
মডেল কলেজ হিসেবে গড়ে উঠবে ও স্নাতকোভ্র কিছু বিষয়ে পঠনপাঠনের সুযোগ করে দেবে। 

. তাছাড়া এই কলেজদুটি অধিগ্রহণের উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। 

ডঃ রারের পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয় শৈশব থেকে কৈশোর পেরিয়ে যৌবনের দুয়ারে সমাগত C 
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হতে না হতেই ছাত্র আন্দোলন ও রাজ্যরাজনীতির প্রভাবে ছাত্রসংগঠনের বিক্ষোভের চাপে প্রশাসন 
বেসানাল হয়ে পড়েছিল। পশ্চিমবাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক আকাশে তখন নেঘ ও "i 
বিদ্যুতের ঝঙ্গকানির তীব্রতার পাশাপাশি অস্থিরতা ও অস্থায়ীত্বের নানান ঘটনা কংগ্রেস সরকারের 
‚ ২৮ বছরের একটানা শাসনের অবসান প্রথন যুক্তফ্রণ্ট সরকারের গঠন--কেন্দ্রের কংগ্রেস 
সরকারের মদতে TEI ভাষণ- রাষ্ট্রপতির শাসন- দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের ক্ষঘতালাভ-_ 
আবার ফাটল ও রাষ্ট্রপতির শাসন। তারপর এল নকসালপথ্থী আন্দোলনের জোয়ার। এই 
আন্দোলনের ভাবাবেগে ছাত্র-যুব সমাজের একটি অংশ বিভ্রান্ত হয়ে উত্তাল হয়ে উঠল। বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে ২০/২৫ কি. মি. ঘুরেই নকসালবাড়ী। স্বাভাবিকভাবেই ক্যাম্পাসের শ্রাতকোন্তর ছাত্রদের 
একাংশের মধ্যে জঙ্গী ছাত্রন্দোলনের প্রকাশ ঘটল। পঠন-পাঠনসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক 
কাজ ও নানান নির্মাণ কাজ দারুনভাবে ব্যাহত হল। কার্যকরী সমিতির সভা অথবা উপাচার্যকে 
ঘেরাও করাটা প্রাত্যহিক ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৭ সালের আগষ্ট 
মালে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদের সর্বপ্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ও ছাত্রসংসদের আইন সম্মত 
কাজ শুরু হয়। ছাত্রদের নধ্যে গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ, অমিসংযোগের ঘটনা ও এমনকি “গণআদালতে'” 
বিচারের ঘটনাও দেখা দিল। কিষানলাগ চ্যাটার্জি, পবিত্রপানী সাহা, অমিত সেন, অশোক নন্দ, 
দিলীপ বাগচী প্রমুখ ছাত্রনেতারা কর্তৃপক্ষের দনননীতির প্রতিবাদের পথ বেয়ে রাজ্যের সংবাদপত্রের 
প্রথন পাতায় চলে এলেন। পরীক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হল। বহু ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত অন্ধকারে 
ডুবে গেল। ছাত্রআন্দোলনের চাপের কাছে নত হয়ে অবশেষে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের রক্ষণা- 
বেক্ষণ বিভাগের কর্মীদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। রাজ্যসরকার একটি তদন্ত কনিটি গঠন করেন 
অবসরপ্রাপ্ত আই. এ. এস অফিসার এন. কে. রায়চৌধুরীকে দিয়ে। মূলতঃ উপাচার্যের কিছু কিছু 
ছাত্রবিরোধী কাজের ও দমননীতির অভিযোগের তদন্ত করার জন্যই এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। 
১৯৬৭-৭০ সময়কালে বিশ্ববিদ্যালয়ে তীব্র অশাস্তি, বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের উত্তাপ ছিল বিরাজনান। 
এর ফলে যে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে সে কথা সকলেই স্বীকার করবেন। 

১৯৭০ সালের জুন মাসে রাজ্যসরকারের শিক্ষা অধিকর্তা (ডি. পি. আই) অধ্যাপক পূর্ণচন্দ্ 
ঘুখাজী তৃতীয় উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের পদার্থবিদ্যার 
অধ্যাপক ছিলেন। নকসালবাদী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। ভারতবর্ষের কৃবিবিপ্লব, গ্রাম দিয়ে শহর 
APA ছাত্রদের ভাবাবেগ থেকে ছাত্রদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তখন পর্যন্ত মুক্ত হতে 
পারে নি। ডঃ মুখাজীকেও আন্দোলন-বিক্ষোভে টালমাটাল হতে হল প্রায় প্রতিদিন। তবে তিনি 
তথাকথিত কঠোরনীতি বা রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের কর্মীদের উপর নির্ভরশীল প্রশাসনের পথ থেকে 
সরে গিয়ে আলোচনা ও মতৈক্য প্রতিষ্ঠার দিকে esu দিলেন। একক সিদ্ধান্তের বদলে কার্যকারী 
কমিটির (একজিকিউটিভ কাউন্সিল) যৌথ সিদ্ধান্তকে রূপায়ণের প্রতি তার অঙ্গীকারকে তুলে 
ধরলেন! তদস্ত কমিটির সুপারিশ সমূহকে কার্যকরী করার মধ্যে তার আস্তরিকতার পরিচয় নিলল। 
তার কার্যকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্থিরতা, স্থায়ীত্ব ও অগ্রগতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল। am, 
স্ট্যাটিউট অনুসারে গঠিত কমিটিগুলির গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ আবার সম্ভব হয়ে উঠেছিল। 
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পরীক্ষা-হলে গণটোকাটুকি তখন গোটা রাজোই পাকাপোক্ত হয়ে বসেছিল। উত্তরবঙ্গ বিস্ববিদান্সয় 
সম্ভবতঃ রাজ্যের একনাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে (কলেজ সহ) গণটোকাটুকির কুংসিত ও অশুভ 
আক্রানণকে fe করতে শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রদের একটি অংশের সংগ্রামী একট গড়ে ওঠে 4 
এবং এর ফলে পরীক্ষাব্বসথায় সুস্তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। পরীক্ষার হলে দুর্নীতিতে < 
যুক্ত ছাত্রছাত্রীদের কঠোর শাস্তি দেওয়। ও শুরু হয়। ১৯৭৩ সালের УУЗ মার্চ অনুষ্ঠিত সমাবর্তন 
অনুষ্ঠানে উপাচার্যের রিপোর্টের নুখা অংশ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাফল্য। ডঃ মুখার্জীর 
কার্যকানেই ১৯৭৩ সালের বি. এড কোর্স চালু হয়েছিল কয়েকটি কলেজে। এছাড়া নেপালী 
এ্যাকাডেনী (দার্জিলিং গভর্ণমেন্ট কলেডে)। বাংলা-__নেপালী-ইংরেজী ত্রিভাবার অভিধান রচনার 
প্রকল্প, ছাপাখানা ও প্রকাশনা বিভাগ, ক্যাম্পাসে ষ্টেট ব্যাংকের শাখা, রসায়ণ বিভাগে “সামার 
ইনন্টিটিউট' ক্যাম্পাসে আইন কলেজ (১৯৭৪ সালের আগষ্ট মাসে প্রতিষ্ঠিত), প্রশাসনিক 
ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু, বিদ্যাসাগর ভবন ইত্যাদি উন্নয়ণনূলক কাজ উল্লেখযোগ্য। প্রকাশনা 
বিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের বই “দি নেচেস্‌ апе টোটোস অফ্‌ 
নর্থবেঙ্গল” যা আজ পর্যন্ত নেচ, টোটো ও অন্যান্য আদিবাসী-উপজাতি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে একমাত্র 
еттт ay হিসেবে সুবিদিত। এছাড়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১৫০তম জম্মবর্ষ-উপলক্ষে নির্বাচিত 
রচনা সংকলন প্রকাশিত হয় যেটি সংগ্রহ করার জন্য গবেষকরা আজও সনআগ্রহী। 

১৯৭৪ সালের ৮ই নভেম্বর চতুর্থ উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সহ-উপাচার্য অধ্যাপক অন্নান те | তাঁর কার্যকালের প্রায় সর্বদাই তাকে বিক্ষোভ ও আন্দোলনের 
ঝড় ঝাপটা সইতে হয়েছে। তার প্রশাসনিক ঢং পূর্ববর্তী উপাচার্য হতে অনেকটা আলাদা বলে 
কখনে। মনে হয়েছে-তাছাড়া রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক থেকে যে তিনি একটি নির্দিষ্ট পথে 
বিশ্বাসী তাও ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীরা টের পেতেন সহজেই। fre ডঃ দত্ত পরীক্ষা ব্যবস্থাকে 
শক্ত হাতে সামলাতে পেরেছিলেন। যে কোন পরীক্ষার তারিখ একবার স্থির ও ঘোষিত হবার 
নড়তে দেন নি। পঠন-পাঠনের সেসন বা শিক্ষাবর্ষকে পুনরায় স্বাভাবিক করে আনতে তিনি : 
প্রয়োজনে কঠোর ও [nf হয়েছিলেন। শিক্ষা সূচীতে বাংসরিক পরীক্ষার বদলে ক্রমান্বয় 
অনুশীলনের নেমিষ্টার পদ্ধতি তিনি চালু করেছিলেন প্রচুর বিরোধ সত্তেও । ১৯৭৫ সাল থেকে 
স্নাতকোত্তর কোর্সে এবং ১৯৭৭ থেকে স্গাতক স্তরে ইন্টারনাল এ্যাসেস্নেন্ট সহ সেমিস্টার পদ্ধতি 
চালু হয়। কলা বিভাগে অবশ্য পাট-টু'তে বাংসরিক পরীক্ষার রীতি বজায় থাকে। মাত্র তিন 
বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৭৮ সাল নাগাদ শিক্ষাবর্ষ আবার স্বাভাবিক গতি ফিরে পায়। পরীক্ষার 
ফল প্রকাশিত হত ১৫/২০ দিনের чар | উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দারা রাজের প্রশংসা ও সম্মান 
অর্ভন করে। 

এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়কে আঞ্চলিক পরিবেশ ও সানাজিক-ভৌগলিক বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত 
করার জন্য তিনি প্রয়াসী হন। তারই নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের এাকাডেনিক কাউ্সিল-একভ্রিকিউটিভ 
কাউদ্সিল সকল হর কয়েকটি নতুন বিভাগ ও নতুন স্সাতকোন্তর পাঠক্রন শুরু করতে__যেনন, | 
ননাজতত্ ও সামাজিক নৃতত্ব বিভাগ (১৯৭৬), সেন্টার ফর লাইফ সায়েলে (১৯৭৭), সেন্টার * 
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ফর হিমালয়ান স্টাডিজ (১৯৭৭) এবং নেপালী ভাবা ও সাহিতা বিভাগ (১৯৭৬)। আনাদের 
রাজ্যে শুধুমাত্র গবেষণার জনা দু'টি সেন্টার, বিশেষত; হিনালয়ের বিশাল ভৌগলিক ও জ্নসম্পদের 
বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গবেষণা কেন্দ্র একমাত্র এই বিশ্ববিন্যালয়েহ ররেছে॥ এজন্য কেন্দ্রায় সরকার 
ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এপ্জুরী কনিশনের শতকরা একশত ভাগ অনুদান পাওয়া গিয়েছিল। অঙ্গানবাবুর 
কার্যকালের মধোই ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন, দেশে জরুরী অবস্থা 7199 পর গণতান্ত্রিক 
সভাসনিতি সংগঠন ব্যক্িস্বাধীনতার EEFE হতে পারে। ব্ৈরাচারী শাসনব্যবস্থা দেশের ГЕТЕ 
প্রশাসনের ভিন্তিকে বিপর্যস্ত করতে থাকে। ক্যাম্পাসেও তার ঢেউ পড়ল। ছাত্রসংসদের নির্বাচন 
খর্ব করা হল। শিক্ষক সনিতি ও কর্মচারী সনিতি বন্ধ করে দেবার কৃটকৌশল শুরু হল। কর্মচারীরা 
৩৪ দিন ধর্মঘট করার পর কর্তৃপক্ষের কাছে নাথানত করতে বাধা হলেন। শিক্ষকদের চোখেনুখে 
“সার্ভিস жей” চাপিয়ে দেবার চেষ্টার বিরুদ্ধে চাপা ক্ষোভের আগুন। 'অবশেবে গোটা দেশে 
গণতান্ত্রিক শক্তির দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রান সফঙ্গ হয় জরুরী অবস্থার সন্ত্রাসবাদী স্বেচ্ছাচারী ভনানার 
অবদান ঘটাতে । ১৯৭৭ সালের জুলাই নাসে রাজো প্রথন বামক্রুন্ট সরকার বিপুল ভোটে জয়ী 
হয়ে ক্ষমতাসীন হল। তখনই ক্যাম্পাসে ছাইচাপা আগুনের উত্তপ বিস্ফোরিত হল- ছাত্র, শিক্ষক, 
কর্মচারীরা উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনে গর্ভে উঠলেন। জুলাই মাসের শেষ দিকে উপাচার্য 
পদত্যাগ করলেন। ডঃ ডি. পি. সিনহা তখন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ও কলা-বাণিজ্য বিভাগের 
ডীন। তিনি অস্থায়ী উপাচার্যের কাজ করতে থাকেন। ১৯৭৭ সালের ২১শে নভেম্বর অধ্যাপক 
প্রসাদ কুমার ঘোষ পঞ্চন উপাচার্য হিনেবে নিযুক্ত হবার পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার স্বাভাবিক 
পরিবেশ ফিরে আসে। কয়েক মাসের মধোই রাজ্যের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিশ্বভারতী অর্থাৎ 
কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া) সামরিক অধিগ্রহণের আইন জারী হয় এবং মেয়াদ অতিক্রান্ত নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের বিদায় জানিয়ে মনোনীত সদসাদের দিয়ে কার্যকরী সনিতি গঠিত হয়। অবশ্য 
মনোনীত সদস্যরা ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাদপ্তরের উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি। পরবর্তীকালে 
আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরিচালনার জন্য গণতান্ত্রিক আইন পাশ হয় এবং গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আযাকাডেদিক কাঠানো 
তৈরী হয়। গোটা দেশেই এই আইন প্রশংসিত হয়। ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যে 
প্রবল আগ্রহ ও উদ্যম দেখা দেয়। ১৯৮২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সহ উপাচার্য অধ্যাপক দীপ্তিভূষণ দত ষষ্ঠ উপাচার্য হিসেবে দারিত্ব গ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথনেই 
গণতাস্ত্রিক নির্বাচনের জটিল পদ্ধতিকে প্রয়োগ করেন এবং কোর্ট-একজিকিউটিত-কাউক্গিল- 
ফ্যাকান্টি কাউন্সিল আগ্ারগ্রাজুয়েট কাউন্সিল ও অন্যান্য কমিটি গঠন করার পর্ব সমাধা করেন। 
অবশ্য এই জটিল প্রক্রিয়ার সবটাই করতে হয় কর্মসচিব বা রেজিস্টার মহাশয়কে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
fasta কর্ণসচিব হিসেবে ১৯৬৬ সালের ১৮ই জুলাই বিমল কুলার বাজপেয়ী নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
নিবার্চনের যাবতীয় কাজকর্ম উপাচার্ধের সাহচর্য ও পরামর্শে তিনিই সম্পূর্ণ করেন। অবশ্য ৩/৪টি 
মামলা ও ট্রাইবুনালকে এড়ানো যায় নি। তবে এত বড় কাজে আইনের এটুকু জটিলতা হয়তো 
অনিবার্য ছিল। তাছাড়া এধরনের নির্বাচনের কোন অভিগ্ততাও কর্তৃপক্ষের ছিল না। অধ্যাপক 
দত্ত উপাচার্য হিসেবে নির্বাচিত হন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রপম নির্বাচিত উপচার্থ হবার গৌরব 
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অর্জন করেন। অধ্যাপক দত্ত কার্যকালের নেয়াদ সম্পূর্ণ হবার আগেই ১৯৮৮ সালের ৩১শে 
আগষ্ট ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কিছু সমস্যার জন্য পদত্যাগ করেন। বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক 
কৃষ্ণনাথ চট্টোপাধ্যায় ১লা সেপ্টেম্বর সপ্তম উপাচার্য হিসেবে নিযুক্ত হন কোর্ট দ্বারা নির্বাচিত | 
হবার পরে। ১৯৯২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয়বার কোর্ট দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তিনিই অষ্টম 
উপাচার্যের দায়িত্‌ গ্রহণ করেন। 


১৯৮৭ সালের ১লা নভেম্বর অধ্যাপক ferae দত্তের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ভী- 
বর্ষ উদযাপন শুরু হয়। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এদিন রজতজয়ভী বর্ষ উদযাপন 
কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন এবং যে সব শিক্ষক ও কর্মচারী (১৮ জন) ২৫ বছর যাবং বিশ্ববিদ্যালয়কে 
সেবা করেছেন তাদের স্মারক উপহার দেন। একবছর যাবৎ অনেক কর্মসূচী পালন করা হয়- 
শিক্ষাও сабе বিষয়ক সেমিনার, বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গীত ও নাটকাভিনয়। 
ক্রীড়া ইত্যাদি ব্যাপক উংসাহের সাথে সংগঠিত হয়। i 

গত৩২ বছরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠানো ও আয়তন অনেকগুণ বেড়েছে। ১৪টি 
কলেজ থেকে আজ ৫৪টি অনুমোদিত কলেজে কলা, বাণিজ্য, সনাজ বিজ্ঞানদূলক বিষয়, 
Cream, зп капя, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, we ও শরীর চিকিংসাশান্ত্, আইন, শরীর 
শিক্ষণ, শিক্ষক শিক্ষণ, কমপিউটার гата ইত্যাদির বিষয়ের পঠন পাঠন হচ্ছে। প্রতি বছর প্রায় 
কুড়ি হাজার ছাত্র-ছাত্রী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী আইন করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর 
বিভাগে প্রচুর বিষয়ে ডক্টরেট স্তরের গবেষণা চলছে। দেশের নানান রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী 
প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীরা সুনামের সাথে কাজ করছেন। উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলার শিক্ষিত মানুষের মধ্যে 
এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশ্ষাচর্চার ফসল সহজেই চোখে পড়ে। তবুও কোথায় যেন বিরাট ফাক! 
আনাদের দেশের উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা আজ পর্যন্ত দেশের অর্থে-সামাজিক চাহিদার সাথে-সামপ্রস্য 
খুঁজে পায় নি। বস্ত্রতঃপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক জীবনের মৌলিক সমস্যাবলীকে 
স্বনির্ভর পথে সমাধান করার লক্ষ্যের সাথে শিক্ষাকাঠামোকে যুক্ত করার তেমন কোন 
উদ্যোগ দেখা যায় নি। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই গড্ডালিকা প্রবাহ- বিশৃঙ্খলা ও হতাশার 
আঁধার। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় দেশের এমন মুল স্রোত থেকে নিজেকে fu বা উন্নত করতে 
পেরেছে কি? এমন কোন উদ্যোগ কি গৃহীত হয়েছে যাতে সংলগ্ন অঞ্চলের দৈনন্দিন অথবা 
দীর্ঘনেয়াদী সমস্যাকে সমাধানকরার মতো тя ও প্রযুক্তি সম্বল করে শিক্ষক-গবেষকের 
দল মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন? অথচ সুযোগের তো অভাব নেই। ৬টি জেলায় কি 
বিপুল табата জনজাতি__ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও সংস্কৃতির কি অপূর্ব সুষমায় তারা উদ্ভাসিত। 
জেলায় জেলায় পরিকাঠানোর ভয়ঙ্কর দুর্দশা-শিল্প ও প্রযুক্তির ব্যবহারের প্রশ্নে প্রায় প্রাক্‌-পুঁজিবাদী 
ব্যবস্থা! কৃষিতেও AVES апр অনুন্নত পদ্ধতি__সেঁচ, সার, যন্ত্রপাতি কোনকিছুই চোখে 
পড়ে না। শহরাঞ্চলে শৌচ-ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। বিশুদ্ধ পানীয় জল কম শহরেই সরবরাহ 
হয়। গ্রামাঞ্চলে তো আরো করুণ কাহিনী। বনাঞ্চলে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের প্রতি নির্মম আঘাত 
করে চলেছে লোভী অর্থগুধু মহাজন-কালোবাজারীর দল। চা শিল্পে কীটনাশকের অপব্যবহারে 
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পরিবেশ দূষণ অব্যাহত! পাহাড়ে ব্যাপক বৃক্ষনাশের জন্য ধ্বংস ও নানান সমস্যার জট্ট। এই 
তো চারপাশের রুঢ় বাস্তবতা । অথচ আমাদের কলেজে ও ন্নাতকোন্র স্তরের বিবয়সূচীতে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্বে য। ছিল, আজ ও তাই রয়েছে । আর্থ-সানাডিক বান্তবতার সাথে 
নির্মমভাবে সম্পর্ক হীনতা। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে qe বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বিস্রয়কর নীরবতা। 
গবেষণাগারে (সমাজ বিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিদ্ানে) ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের তাগিদ এবং চাকরীজীবনের 
পদোন্নতির লক্ষ্যে-গবেধণাপত্র প্রকাশের হিড়িক। যে সমাজের রসে জীবনের প্রতিটি নুহূর্ত 
সন্ভিষীত, সেই সমাজের প্রতি শুধুই উপেক্ষা ও উদাসীন অবজ্ঞা। আগামী দিনে উত্তরবঙ্গ 
বিশ্ববিদ্যালয় এমনতরো ভাবধারার Sarr দুহাতে সরিয়ে সমাজের উপযুক্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের পসরা 
নিয়ে উত্তরবঙ্গকে সজীব ও সমৃদ্ধ করে তুলবে, এই আকাঙক্ষায় এই অঞ্চলের সব জেলারহ 
মানুষ অপেক্ষা করে আছেন। 

আজ থেকে ৩০ বছর আগে কোঠারী কমিশন (১৯৬৪-৬৬) WW করেছিল, শিক্ষাকে 
জীবনের সাথে, জনসাধারণের চাহিদা ও আকাখ্মার সাথে যুক্ত করা এবং তাকে সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের শক্তিশালী হাতিয়ার করার মধ্যেই জাতীয় প্রগতির একনাত্র 
পন্থা খুঁজে নিতে হবে।” ১৯৯২ সালে পারানেন্টে গৃহীত ‘জাতীয় শিক্ষানীতির কার্যকরী পদক্ষেপ’ 
(POA) স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে কোঠারী কমিশনের অভিমত ও সুপারিশের অধিকাংশই 
আজ পর্যন্ত রূপায়িত করা যায় faa বিশৃঙ্খলায় ভরা লক্ষ্হীন ডিগ্রী উৎপাদনের বিরাটকায় 
ফ্যাক্টরিতে আজ আমাদের উচ্চতর শিক্ষা কাঠামোর অবক্ষয় ঘটেছে। 

আশার কথা, অতি-সম্প্রুতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কর্মসংস্থান এবং তার জন্য যোগ্যতা 
বৃদ্ধিকে স্মরণে রেখে কিছু কিছু প্রশক্ষিণ ও স্বল্পমেয়াদী পাঠ্যসূচী চালু করছেন। ইতিমখোই টি 
ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা, পর্যটন-শিল্পের একটি বিশেষ অভিনুখ কালচারাল 
Diem কোর্স, কমপিউটার দ্বারা quet শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দর্জি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ, বই বাধানোর 
প্রশিক্ষণ ইত্যাদি শুরু হয়েছে। WBCS ও 145 পরীক্ষার প্রস্তুতির প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু হয়েছে। 
বিষয় সূচীর এই বিশেষ প্রবণতাটি আরো প্রসারিত হলে উত্তরবঙ্গের সাধারণ যুবক যুবতীরা জীবনে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন। 


বিশেষ দার্ভিলিং জেলা সংখ্যা--১৯৯৬ O ave 


দার্জিলিং জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার 


ও গ্রন্থাগার আন্দোলন 
_ দিলীপ চৌধুহী 





আলোচনার বিষয় আসলে গ্রস্থাগারই, তবে একটা নিদিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে । তাই 
আগে গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু সাধারণ আলোচনার প্রয়োজন যা না হলে বর্তমান প্রবন্ধের বিষয়টির 
প্রতি সুবিচার করা মুদ্ধিল। প্রথমেই একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার-সমাজ পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজ প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা হিসেবে অর্থাৎ একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে 
গ্রন্থাগারের চরিত্র ও ভূমিকা দ্রুত পা্টাচ্ছে। অবশ্যই এই পরিবর্তন অবশ্যস্ভাবী এবং TEA | 
সমাজের চাহিদার প্রতি ইতিবাচক সাড়া দিতেই হবে এবং এই চাহিদাকে ASB করার SH 
প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতেই হবে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হ'তে গেলে শ্রন্থাগারকে এই 
প্রাথমিক শর্তগুলো পূরণ করতেই হবে। সুখের বিষয় এই সচেতনতা আসছে__বিশেবভাবে 
গ্রন্থাগার জগতে এবং সাধারণভাবে সমাজের নেতাদের মধ্যে। তবে একটা কথা- কোন প্রয়োজন 
বা সমসা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এক কথা আর সেই প্রয়োজন মেটান বা সমস্যা দূর করা 
আর এক কথা। সচেতনত! প্রয়োজনটাকে চিহ্নিত করছে, ভাবাচ্ছে এননকি আন্তরিকতা ও 
আগ্রহের wm দিচ্ছে কিন্তু প্রয়োজনীয় ক্ষানতা--সাধা_বিশ্ত না থাকলে প্রয়োজনের প্রতি সুবিচার 
করা কতটা সম্ভব? আবার এটাও ঠিক-ইচ্ছা থাকলে সীমিত সাধ্যের মধ্যেও কিছু করা যায়, 
হয়ত যতটা প্রয়োজন ততটা নয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার খুবই উত্ত্বল। 
১৯৭৯ সালে রাজো গ্রন্থাগার আইন পাশ--এ রাজ্যের গ্রস্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে 
এক বৈপ্লবিক ঘটনা। এবং এ-ঘটনাটি ঘটাবার জনা SUCOT গ্রন্থাগার আন্দোলনকে প্রায় পঞ্চাশ 
বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। ` 

একটা গ্রন্থাগার আইন বে কি বিপুল পরিবর্তন আনতে পারে তা নীচের পরিসংখ্যান থেকে 
বোঝা যাবে; 

১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত সরকারী স্পনসর্ড TUMA; ৭৫৭ 

১৯৮১ সাল পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত সরকারী স্পনসর্ড TANA : ২৪২৮ 

অর্থাৎ গ্রন্থাগার আইন পাশ হবার দু-বছরের A ১৬৭১টি নতুন সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত 
হয় সমস্ত STET ছুড়ে। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই অনে রাখা দরকার সংখ্যা ও মান সমার্থক নয়। সংখ্যা 
পরিকাঠানোর ব্যাপ্তিকে নির্দেশ করছে_সেই পরিকাঠামো যা গ্রন্থাগার পরিষেবার পক্ষে অপরিহার্য, 
এবং এ কথাও ঠিক পরিকাঠামোগত অসম্পূর্ণতা এখনও যথেষ্ঠ রয়েছে। অথাৎ সাধ ও সাধ্যের 
মধ্যে এখনও অভিপ্রেত নৈকটা স্থাপিত হয়নি। কিন্তু যা হয়েছে বা আছে তাও খুব কন নয় 
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এবং গ্রস্থাগার-সেবীদের মধ্যে অনেকেরই এ নালিশ আছে থে সৃষ্ট নুন গ্রন্থাগারের সংখ্যা বা 
অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুযোগ যা বেড়েছে তার সঙ্গে তাল রেখে শ্রস্থাগার পরিষেবার উন্নতি 
হয়নি। 

“সাধারণ STINT বলতে বোঝায় সরকার বা অনুরূপ সংস্থার দ্বারা আইনের মাধানে প্রতিষ্ঠিত 
সরকারী অর্থ-সাহায্যে পুষ্ট গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যেখানে জাতি-ধর্ন-বয়স্তরী-পুরুষ-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে 
সবাই বিনা GC পড়তে পারেন। অবশা আমাদের দেশে একটু feu পরম্পরা গড়ে উঠেছে। 
কোন্‌ কোন সরকারী স্পনসর্ড 01919 অল্প হলেও সদস্যদের কাছ থেকে চাদা সংগ্রহ করেন। 

সমাজের উন্নতি তথ্যের উপর ক্রমনির্ভরশীল হয়ে উঠছে। বর্তমানে তথ্য (information) 
সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান শক্তি বলে স্বীকৃত হচ্ছে। এমন কথাও বলা হচ্ছে যে বর্তনান 
সমাজ অপরিবর্তনীয় ভাবে তথ্য-সনাজের (Information Society) প্রতি ধাবিত। এই পরিবর্তনের 
আবহাওয়ায় সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূনিকা নতুন ভাবে ব্যাখ্যাত হচ্ছে। অনোংপাদনশীল FA- 
TIGE উৎপাদনশীল হতে হবে, সমাজ বা জাতিকে গড়ে তোলায় প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিগত 
দান থাকবে এবং এই কর্মকাণ্ড ঘটানোর মধোই সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকার সার্থকতা | মূলতঃ 
যে সব ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগার কাজ করবে তা হল তথা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি। সাধারণ গ্রস্থাগারকে 
তথা-কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে হবে। এদেশের বিপুল নানব-সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য 
প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের দায়িত্ব নিতে হবে এবং জনসাধারণকে উন্লরননূলক কাজে উদ্দীপ্ত 
করতে হবে। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার যথাযোগ্য ভুমিকা পালন করতে হবে-তুলে নিতে হবে 
দেশের আইনের সুযোগ কি করে সাধারণ ভনগণ গ্রহণ করতে পারে সে সম্পর্কে প্রয়োজনীয় 
তথ্য সরবরাহের WIRD! শিক্ষানূলক তথ্য সরবরাহ করে সাক্ষরতা আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত 
হয়ে শিক্ষাক্ষেত্র হিসাবে সাধারণ গ্রদ্থাগারকে কাজ করতে হবে। বহু-ভাবিক-বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক 
পরিবেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকার গুরুত্বও অপরিনেয়। প্রসঙ্গত; স্মরণ করা যেতে পারে 
রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন গ্রানে__নগরে যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেগুলি যেন সংস্কৃতি- 
সাধনাকে লোকসমাজে বিস্তারিত করতে পারে।* উপরোক্ত নবব্যাখ্যার আলোকে বিচার করলেই 
বুঝতে পারা বাবে জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার বাবস্থা কতখানি সার্ঘক। 

এবার জেলার আলোচনায় প্রথমে কিছু পুরোন দিনের কথা। এই জেলার পুরোনদিনের যে- 
কোন বিষয় জানবার জন্য যে-দুটি বই хайсы দেখা হয় তা হচ্ছে কে) ১৮৭২ সালে প্রকাশিত- 
-William Hunter-4s Statistical Account of Bengal এবং (X) ১৯০৭ সালে প্রকাশিত 
এর L. 5. S. О Майу-4@ | Darjeeling District Gazener | এদুটি বইয়ে উনিশ শতকের এবং 
বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় দার্জিলিং জেলায় শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে কিন্তু 
লাইব্রেরী সংক্রান্ত কোন উল্লেখ নেই। বোঝা যাচ্ছে উল্লেখ করার মতন কোন সাধারণ গ্রস্থাগার 
১৯০৭ সাল পৰ্যন্ত এ জেলায় ছিল না। ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত A J. Dash-43 Bengal District 
Bazetter : Darjccling-4 'Library-413 উল্লেখ আছে। সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নীচের তথাটি 
দেওয়া হয়েছে : 

"There аге 15 public libraries in the District. most of which are located in 

বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা_-১৯৯৬ 0 ২৬৫ 


the chief towns All are fairly well equipped and provide satisfactorily for the 
needs of the reading public, some offenng additional recreation to subscribing 
members The total number of members of those libraries in 1943 was 1909" 

উপরের এই কয়েকটা লাইন থেকে যে চিত্রটি পাওয়া um তা হচ্ছে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত 
জেলায় ১৫টি সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল যার মোট পাঠকসংখ্যা ১৯০৯। কিন্তু যেটা বলা নেই অথচ 
অনুমান করা যায় তা হল Л সময়ে পাহাড়ে নিশনারীদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনগুলির গ্রস্থাগার- 
যা ওখানকার শিক্ষিত ইউরোপীয়ান এবং কিছু ভারতীয়দের বই-এর চাহিদা নিটিয়েছে। এছাড়া 
ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার বা সংগ্রহ যা গত শতাব্দীর বা এ-শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশক পর্যন্ত, 
প্রতিষ্ঠিত, সাধারণ গ্রন্থাগারের অভাবে কিছু কিছু পড়ুয়াদের পড়ার সুযোগ করে দিয়েছে। এটা 
ঘটেছে সমস্ত দেশ জুড়েই_এ-কেন্সাতেও বটে। এ তথ্য কোথাও নথীভূক্ত হয়েছে বলে জানা 
নেই, তবে অন্য জায়গায় যা ঘটেছে এ-জেলাতেও তা ঘটতে পারে__এ অনুমান স্বাভাবিক। 
একটি উদাহরণ দিচিছ-এ শতাব্দীর গোড়ায় শিলিগুড়ি শহরের প্রখ্যাত আইনজীবি “সুরেন্দ্রনাথ 
ভট্টাচার্য (হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রী আনন্দময় ভট্টাচার্যের পিতামহ) মশাইয়ের 
একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহ ছিল। RAPA, বাংলা ও সংস্কৃত বইয়ের এই সংগ্রহের чта শিলিগুড়ির 
সেই সময়কার আগ্রহী পাঠকদের কাছে উন্মুক্ত far 

দার্জিলিং জেলার D. L 0. (District Library Officer) À হরেন এ্যালে জেলার একজন 
পুরনো গ্রন্থাগার ЕДЙ! শ্রী গালে আলোচনা প্রসঙ্গে পার্বত্য এলাকায় কয়েকটি পুরনো গ্রন্থাগারের 
নাম করেছেন। এগুলো হল + 

(১) নেপালী সাহিতা সম্মেলন : দার্জিলিং (প্রতিষ্ঠা কাল ১৯২৪)। 

(২) গোর্ধা দুঃখ নিবারক সম্মেলন : দার্জিলিং। 

(৩) নৃপেন্দ্র নারায়ণ পাবলিক হল 2 দার্জিলিং। 

(8) জিমখানা ята লাইব্রেরী £ দার্জিলিং। 

(e) MOA লাইব্রেরী : দার্জিলিং। 

(৬) গোৰ্খা লাইব্রেরী : কার্শিয়াং। 

HUS নারায়ণ পাবলিক হলের উল্লেখ Dash বইতেও আছে। 

দার্জিলিং শহরে দেশবন্ধু জেলা গ্রন্থাগারের সূচনা হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে। 
দেশবন্ধু Белая ১৯২৫ সালে দার্জিলিং শহরে যে বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন 
সে বাড়িটির নাম ‘Step Aside’. এই 'Step Aside এ একদা একটি গ্রস্থাগার ছিল এবং এখানেই 
Desbandhu District Library-এর সুচনা হয়। পরে অবশ্য অন্যবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। এ 
বাড়িটাও আগে একটা হোটেল ছিল। নাম-__081107 Hotel i এই হোটেল বাড়িটি ৩১,০০০ 
টাকায় কিনে নেওয়া হয় এবং জেলা গ্রস্থাগারটিকে এখানে নিয়ে আসা st! Desbandhu District 
Library «2 প্রতিষ্ঠা ace ধারা এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের 
নাম এখানে দেওয়া হল : 

(১) ধরণীবীর শর্মা £ ডি. এস. ই. ও £ দার্জিলিং। 
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(২) সূর্ঘ ба গিয়ালি £ প্রান্তন প্রধান শিক্ষক, দার্জিলিং গভঃ হাই্কুল। 
(৩) টি. ম্যানলেন, £ প্রবীন কংগ্রেস লেতা। 

(8) =: কাডি। 

(৫) জে. সি. তালুকদার। 


এই গ্রন্থাগারের সবচাইতে প্রাচীন জীবিত সদস্য শ্রী বি কে. দত্ত, যিনি ১৯৯২ সাল পর্যন্ত 
নিয়মিত গ্রন্থাগারে যাতায়াত করেছেন বলে জানা যায়। শ্রী we ভানিয়েছিলেন সৃচনায় শ' পাঁচেক 
বই ও দু-একটি সাময়িক পত্রিকা ছিল। District Library Council-43 ৩০-৪-৫৫ সালে অনুষ্ঠিত 
এক সভার কার্য-বিবরণী থেকে জানা যায় যে জেলা গ্রন্থাগারের প্রথন গ্রস্থাগারিক নির্বাচিত হন 
কে. বি. মোথে। মোথে পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী লাভ করেন। 
মোথের মৃত্যুর পর শ্রী হরেন এলে গ্রস্থাগারিক হন। ইনিই পরবর্তীকালে D. 1, О হয়েছেন? 


শহর শিলিগুড়ির সবচাইতে প্রাচীন সাধারণ পাঠাগারের ЯТА হল “Wark হরসুন্দর মিউনিসিপ্যাল 
লাইব্রেরী e এই тета পরে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারে পরিবর্তিত হয়। এই গ্রস্থাগারটির 
পুরনো ইতিহাস বেশ বৈচিত্রাময়। শিলিগুড়ির প্রবীন সাংবাদিক শ্রী নৃপেন বোস এই গ্রন্থাগারটি 
সম্পর্কে তার স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন-_““ডি. আই. ফাণ্ড বাজারের মধ্যে ছিল শহরের একমাত্র 
গ্রথাগার শিলিগুড়ি পাবলিক লাইব্রেরী। বই পড়ার ব্যাপারে সাধারণের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ দেখা 
যেত না। পড়াশোনায় যাদের ঝোক ছিল তারা সাধ্যমত Frere পুত্তকাগার গড়ে তুলেছিলেন। 
অনেকে প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মাসিক বসুমতীর গ্রাহক ছিলেন।" 

শিলিগুড়ির অপর এক প্রবীন নাগরিক 3) নানু Гїл জানিয়েছেন_“'তরাই হরসুন্দর লাইব্রেরী 
প্রথমে ডি. আই ফাণ্ডের হাটের sque জনিতে মৃখ্যত; স্বগীয় সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এর নাম ছিল “Sak লাইব্রেরী।” ব্যাপারটি ঘটে এই শতাব্দীর 
গোড়ার দিকেই। এই গ্রন্থাগারে একজন আংশিক সময়ের জন্য গ্রদ্থাগারিককে মাসিক ৩ টাকা 
বেতনে নিয়োগ করা হয়। এই গ্রন্থাগারিকের নাম ছিল শরং চক্রবর্তী এবং ইনি রেলে কাজ 
করতেন। এই “তরাই লাইব্রেরী” পরে হরিচরণ মজুমদারের বাড়ির পেছনে এক ডোবার ধারে 
«ече জমিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং নতুন নামকরণ হয় “তরাই হরসুন্দর লাইব্রেরী।"“হরিচরণ 
মজুমদার পিতৃম্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় জমি দান করেন। এই ঘটনাটা ঘটেছিল ৩০-এর 
দশকে। এই সময় জনৈক তারণপঞ্ডিত সন্ধ্যার সময় এক ঘণ্টা গ্রস্থাগারটি খুলে .রাখতেন। 

অধ্যাপক অশ্রুকুমার শিকদার জানিয়েছেন--চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি দু-এক বছর এই 
গ্রন্থাগার তিনি নিয়মিত ব্যবহার করেছেন। একটা বাঁশের সীঁকো৷ পেরিয়ে এই গ্রচ্থাগারে যেতে 
হত। বেশ কয়েকবহুর গ্রস্থাগারটি বন্ধ ছিল । অধ্যাপক শিকদার চাবি সংগ্রহ করে নিজেই গ্রস্থাগারটি 
খুলে বই পড়তেন। বসুমতী, ভারতবর্ষ ইত্যাদি কিছু কিছু পুরোন পত্রিকাও ছিল। দীর্ঘদিন ধরে 
অধ্যাপক শিকদারই একমাত্র নিয়মিত পাঠক ছিলেন। এই সময়ের আর একজন পাঠকের নাম 
অধ্যাপক সুধীর কুমার বিশ্বাস। অধ্যাপক বিশ্বাস দার্জিলিং শহরের S. R. B. T. কলেজে অধ্যাপনা 
করতেন। শ্রী নানু মিত্র জানিয়েছেন পঞ্চাশের দশকের sera দিকে মৃখ্যতঃ সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 
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'সৌরেন সেনের প্রচেষ্টায় শিলিগুড়ি পৌরসভার অফিস-প্রাঙ্গনে এই গ্রন্থাগার উঠে আসে। qn 
্রচ্থগারটি স্থান পায় একটা চালা ঘরের মধ্যে এবং এছাড়াও আর একটি গোলঘরের মতন ছিল, 
যেটা сеа হিসেবে ব্যবহৃত হত কিন্তু বর্ষা ইত্যাদি নান! কারণে রিডিংরুন পরে মৃল গ্রন্থাগার 
ঘরেই চলে যায়! এই পর্বে শিলিগুড়ি পৌরসভাই গ্রন্থাগারের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং এর 
নতুন নান হয় “তরাই হরনুন্দর মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী গ্রন্থাগারিক হিসেবে যাদের নান পাওয়া 
যায় তারা হলেন-:গণেশ সাহা.*সাধন দাসগুপ্ত এবং"পানু দত্তনভুমদার। এঁদের দায়িত্বের বিশেষত 
ছিল দিনের বেলায় সদস্যদের কাছ থেকে টাদা আদায় করা এবং সন্ধায় ৬ ঘণ্টা গ্রশ্থাগার খুলে 
আগে এই গ্রন্থাগারে বেশ কয়েকবছর শ্রী দিলীপ চক্রবর্তী গ্রচ্থাগারিক হিসাবে কাজ করেছেন। 
পরিবর্তিত হয়। কিন্তু ব্যাপারটি খুব সহজে ঘটেনি। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে আন্দোলনের 'অনেক 
ভোয়ার-তাটা, অনেক সভা--আবেদন--আর্জি-গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ, সরকারী দপ্তরের অনেক দীর্ঘসৃত্রতা 
এব чаучй সনেত অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির গ্রন্থাগারের প্রস্তাবিত জায়গা পরিদর্শন ইত্যাদি এর 
পেছনে আছে। শহরের কয়েকজন গ্রস্থাগারকর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমের দান, কিছু নাগরিকের সচেতন 
সহযোগিতা, পৌরসভার উৎসাহ ও বদান্যতা এবং সর্বোপরি সরকারের সহানুভূতি_এদের সবার 
অবদানেই শিলিগুড়ি, শহরে একটি অতিরিক্ত ভেলা গ্রচ্থাগার পাবার দুঃসাহসী স্বপ্র বাস্তবে রূপায়িত 
হয়েছে। আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল ১৯৭০-৭১ সালে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দার্জিলিং জেলা 
শাখা প্রতিষ্ঠিত হবার-সময় থেকেই। প্রয়োভনটা অনেকদিন ধরেই অনুভূত হচ্ছিল। পঞ্চাশের 
দশকের নাঝানাঝি থেকে শহর শিলিগুড়ির সব দিক থেকেই যে বিপুল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া 
আরম্ভ হয়েছিল তার ফল ষাটের দশকের শেষের দিকে বেশ নজরে পড়ার মত চেহারা নেয়। 
মহকুমা শহরের সংজ্ঞায় শিলিগুড়িকে আর নানাচ্ছিল না। শহর শিলিগুড়ির অবয়বে তখন 
“সিটির” লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। শহরের লোকসংখ্যা প্রচুর বেড়েছে, শহরের 
আশেপাশের এলাকাতেও সেই চেহারা। পড়ুয়াদের সংখ্যাও বেড়েছে, চাহিদার VASE বেড়েছে। 
শহরের দুটি উল্লেখযোগা সাধারণ গ্রস্থাগার--“তরাই হরসুন্দর মিউনিসিপ্যাল লাইব্রেরী ও 
উঠতে পারছিল না। এছাড়া দার্জিলিং শহরে অবস্থিত জেলা গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ নেবার 
পক্ষে অন্তরায় কারণগুলোও বিদ্যনান ছিল_বিশেষ করে দূরত্বের ব্যাপারটি। স্বাভাবিকভাবেই 
এমন একটা পশ্চাংপটে অতিরিক্ত জেলা ্রদ্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবেই-_দাবী উঠবেই। 

বারা আন্দোলন OF করেছিলেন তারা অবশ্য প্রথনে নহকুনা গ্রস্থাগারটিকেই অতিরিক্ত জেলা 
গ্রন্থাগারে পরিবর্তিত করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭২ সালে জুন মাসে বঙগীর গ্রন্থাগার পরিষদের 
সম্পাদক অধ্যাপক প্রবীর রায়টৌধুরী এবং চিঠিতে আবেদন করেন_"We should therefore 
request to convert the existing "Bangiva Sahitya Parishad, ‘sub Divitional library 
at siliguri into an additional District library for that Distnct"" সেই সময় সযতলের 
কিছু গ্রন্থাগার কনীরি সাধ্য ও ক্ষনতার কথা ভাবলে এবং গ্রদ্থাগার সম্পর্কিত সেই সময়ের সরকারী 
২৬৮ D agaf 


মনোভাব বিবেচনা করলে নিঃসন্দেহে এটাকে খুব সাহসী ও বড় চাওয়া বলেই মনে হবে। পরে 
যবন বানফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসে--সনাজের সর্বস্তরে একটা পরিবর্তনের হাওয়া সাগে। 
সরকারের দেবার ক্ষমতা ছাপিয়ে দেবার আগ্রহ আরও বড় চেহারায় দেখা দেয়-_সহানুভূতির 
উৎসনুখ আরও প্রসারিত হয়। এই আবহাওয়ার প্রতিফলন শিলিগুড়ি পৌরসভায়ও দেখা cmi 
জেল! ও রাভান্তরে আন্দোলনের চাপ, সরকারের সহানুভূতি সত্তেও হবে হবে করেও কিছুতেই 
যখন অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার স্থাপনের কার্যকরী সূচনা ঘটতে পারছিল না সেই সনয় পৌরসভা 
এগিয়ে আসে এক এঁতিহাসিক প্রস্তাব নিয়ে। পৌরসভা সরকারকে ভানান যে তারা “রাই 
হরসুন্দর মিউনিসিপ্যাল әта A awe বই এবং একখণ্ড জনি রাজ্য সরকারকে অতিরিক্ত 
জেলা গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্দেশ্যে দিতে প্রস্তত। মিউনিসিপ্যাল aaa তখন বারো হাজার 
বই ছিল এবং যে-জমি তারা দান করলেন তার পরিমাপ নয় কাঠা।* সরকার গ্রন্থাগারের বাড়ি 
তৈরির উদ্দেশ্যে sea পর্যায়ে ১৬ লক্ষ টাকা মপ্জুর করেন এবং পরে আসবাবপত্র ও বই ইত্যাদি 
কেনার জনা আরও তিন লক্ষাধিক টাকা দেন। আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থাগার ভবনের শিলান্যাস 
করা হয় ১৯৮৬-র ৫ই মার্চ। কিন্তু ভেলা গ্রস্থাগার হিসেবে কাজ শুরু করতে আরো পাঁচ বছর 
সনয় লেগে যায়। পাঠকরা গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পান ১৯৯১-র ৪ঠা ভানুয়ারী থেকে। 
জেলা গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন শ্রী নিতারপ্রন өң Shox এর আগে দীর্ঘদিন ধরে 
বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ নহকুণা গ্রন্থাগারে গ্র্থাগারিক হিসেবে কাজ করেছেন। 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগারের সূচনা হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শিলিগুড়ি 
শাখার TEMA হিসেবে। ১৯৫১ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারী শিলিগুড়ির দেশবন্ধু পাড়ায় আর্যসমিতি 
ভবনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবদের এই শাবা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম সম্পাদক, সভাপতি এবং 
সহসম্পাদকদ্ধয় ছিলেন যথাক্রমে কানীব্রহ্ম মুখোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ ভবানীচরণ গুহ এবং শ্রী 
শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও সতারপ্রন নজুবদার। গ্র্থাগারটি ১৯৬১ সাল পর্যন্ত শ্রী শিবপ্রসাদ 
চট্টোপাধ্যায়'র বাড়ীতেই ছিল। ১৯৫৫ সালে মহানন্দা পাড়ার তারকরগুন দে তার পিতার 
ব্যক্তিগত সংগ্রহ সাহিত্য পরিষদকে দান করেন বা বর্তমানে “কার্তিক চন্দ্র দে" সংগ্রহ হিসেবে 
পরিচিতি এবং সংরক্ষিত। ১৯৬৪ সালে পরিষদের কার্যালয় ও গ্রন্থাগার বর্তমান বাড়ীতে চলে 
আসে এবং এই বছরই পরিষদের শাখা গ্রন্থাগার “বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নহকুমা" গ্রন্থাগারে 
পরিবর্তিত হয়। পরিষদ কক্ষটি এবং আসবাবপত্রসহ প্রায় আটহাভার বই মহকুমা গ্রন্থাগারকে 
ব্যবহারের জনা অর্পণ করা হবে।* Eh বীরেন চন্দ যিনি দীর্ঘকাল ধরে এই গ্রগ্থাগারটির সঙ্গে 
যুক্ত আছেন--উাল্লেখ করেছেন “এই গ্রদ্থাগারটি ১৯৬৬ সালে সরকারী অনুনোদন নিয়ে মহকুমা 
sama হিসেবে গাড়ে €% এবং তা সাধারণের গ্রন্থাগার হিসেবে উন্মুক্ত করা হয়।...এই সম্পদশালী 
মহকুনা গ্রস্থাগরেটি বর্তমানে নানা সমস্যা জর্জরিত অথচ এর পাঠক সংখ্য বেকোন জেলা 
গ্রন্থাগারের চাইতে বেশি?" সাহিতা পরিষদের সংগ্রহে কিছু era পুথি, пеле বই, দলিল, 
পুরনো সানয়িক পত্র-পত্রিকা এননকি কিছু পুরনো {ате Ser অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার 
কাজ শুরু করার আগে онбу মহকুমা গ্রন্থাগার দীর্ঘদিন তার পরিষেবার নাধ্যনে সাধ্যমত জেলা 
গ্রন্থাগারের অভাব পূরণ করেছে। 


বিশেষ ин জেলা সংখ্যা--১৯৯৬ O ২৬৯ 


শিলিগুড়ি শহরের আর একটি বিশেষ গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু আলোচনা SM প্রয়োজন। 
আলোচা গ্রন্থাগারের নাম “উদয়ন মেনোরিয়াল স্পোর্টস লাইব্রেরী''। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের orm 
এটিকে বিশেষ (32০০4) গ্রন্থাগার বলতে হয়, কারণ, এর সংগ্রহ একটি বিশেষ বিষয়কে নিয়ে 
গড়ে উঠেছে এবং বিষয়টি খেলাধুলো সম্পর্কিত । এ ধরণের গ্রন্থাগারের দৃষ্টান্ত এ রাজ্যে তো 
বটেই, এমন কি উত্তর-পূর্ব ভারতেও বিরল। বলা যেতে পারে খেলা-পাগল এক যুবকের প্রায় 
একক চেষ্টায় এই গ্রন্থাগারটি গড়ে ওঠে। এই যুবকের নাম আশিস হিত্র ভোইয়া)। আশিস অকালে 
মারা যান কিন্তু মৃত্যুর আগেই তার স্বপ্রের প্রতিষ্ঠানটি প্রায় শক্ত জমিতে দাঁড় করিয়ে দিতে 
পেরেছিলেন। গ্রস্থাগারাটির জম্ম ১৯৬৮ সালের ৫ই জানুয়ারি এবং যে সংগ্রহ নিয়ে এর আরস্ত 
হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য “হরিচরণ মজুমদারের ক্রীড়া-বিষয়ক ব্যক্তিগত সংগ্রহ। গ্রস্থাগারটি 
এখন নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত এবং শিলিগুড়ির ত্রীডা-প্রেহীদের ব্যবহারে সার্থক। 

সামগ্রিকভাবে গোটা জেলার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি ছবি পেতে গেলে নীচের 
পরিসংখ্যান খানিকটা সাহায্য করবে। 

১৯৪১ সালে জেলার জন-সংখ্যা ৩,৭৪৮১০। 

১৯৪৩ সালে জেলার সাধারণ গ্রচ্থাগারের সংখ্যা ১৫1 

১৯৪৩ সালে জেলার সাঃ ATA ব্যবহারকারীদের সংখ্যা ১৯০৯। 

অথধি প্রতি ২৪৯৮৭.৩২ জন-সমষ্টির জন্য ১টি সাঃ গ্রন্থাগার এবং গড়ে প্রতি পাঠাগারের 
পাঠক সংখ্যা ১২৭.২৬ জন। 

১৯৯১ সালে জেলার মোট জন-সংখ্যা ১৩,৩৫,৬১৮। 

১৯৯১ সালে জেলার লিখতে-পড়তে জানা লোক-সংখ্যা ৮,৮৩,৩০৬ (35)! 

১৯৯১ সালে জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১২৯। 

অথাৎ প্রতি ১০,৩৫৩.৬২ জনের জন্য ১টি সাঃ গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে 
এমন প্রতি ৬৮৯৩.৯৩ লোকের জন্য ১টি সাঃ গ্রন্থাগার। এ হিসেবের মধ্যে লিখতে-পড়তে জানে 
এনন লোককেই গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে বলা হয়েছে। সারা জেলায় কতজন সাধারণ 
MIA ব্যবহারকারী আছেন তার সংখ্যা জানা নেই। 

যে কোন সানাজিক আন্দোলনের মত গ্রন্থাগার আন্দোলনের কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, 
কতকগুলি লক্ষণ আছে যা দেখে আমরা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে চিনতে পারি। খুব সাধারণ ভাবে 
বলতে গেলে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত যে কোন আন্দোলনকেই গ্রন্থাগার আন্দোলন বলা চলে আরে। 
একটা জিনিস পরিষ্কার হওয়া দরকার গ্রন্থাগার আন্দোলন যে শুধু মাত্র গ্রন্থাগার কীদের দ্বারা 
সংগঠিত হবে_এমন কোন কথা নেই। সমাজের যে কোন স্তরের যে কোন মানুষ এই আন্দোলনে 
সামিল হতে পারেন। এননকি রাজনৈতিক দলগুলি€ প্রয়োজনে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত অনেক বিষয় 
নিয়েই ন্যায্য কারণে মাথা ঘামান। হাতের কাছেই দৃষ্টান্ত আছে_এ রাজ্যে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর 
ধরে গ্রন্থাগার আইনের জন্য আন্দোলন করতে হয়েছে। এ আন্দোলনে সামিল ছিলেন গ্রন্থাগার 
কী, গ্রস্থাগার-সচেতন কিছু সমাজসেবী এবং কিছু শিক্ষাব্রতীও বটে। এই আন্দোলনের যথার্থ; 
উপলব্ধি করে এবং দাবীর প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বামফ্রন্ট ১৯৭৭ সালে নিবা্চনী ইস্তাহারে 
২৭০ 0 মধুপণী 


গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং নিবচিনে জিতে ক্ষনতায় আসার দু-বছরের 
মধ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয়। দেখা যাচ্ছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি গুরুত্বপুর্ণ 
বিষয়ে সমর্থন ভানিয়ে বামফ্রন্ট্রের SUSE রাজনৈতিক দলগুলি বিষয়টিকে তাদের নিবচিন — 
ইস্তাহারে স্থান দিয়ে বৃহত্তর অর্থে গ্রন্থাগার আন্দোলনে সামিল হলেন। আবার এও বলা যায়- 
-গ্রস্থাগার আন্দোলনের একটি বিষয় রাজনৈতিক আন্দোলনের স্তরে উন্নীত হল 

সাধারণতঃ যে বিশেষত্ব বা লক্ষণ থাকলে একটা আন্দোলনকে গ্রন্থাগার আন্দোলন বলা যায় 
সেই বিশেষত্ব বা লক্ষণ দিয়ে এ জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করছিল। 
প্রথনেই বলে রাখি_এ জেলার সংগঠিত এবং ধারাবাহিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের বয়স ২৩/২৪ 
বছর এবং এর সূচনা ঘটে ১৯৭১ সালে বঙ্গীয় SUA পরিষদের দার্জিলিং জেল শাখা প্রতিষ্ঠার 
মাধ্যমে । এর আগেও জেলায় গ্রছাগার আন্দোলন হয়েছে এবং তা মূখ্যতঃ ব্যক্তিগত উদ্যোগে 
বা কয়েকজন মিলে একটি-দুটি ্রস্থাগার প্রতিষ্ঠার নধোই সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য ১৯৬২ সালে 
শিলিগুড়ি শহরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রাজ্য-সশ্মেলন নিঃসন্দেহে একটি বড় ঘটনা। 

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা গ্রন্থাগার আন্দোলনের একটি প্রধান বিষয় ৷ জেলায় অতিরিক্ত জেলা-গ্রস্থাগার 
স্থাপনের পেছনে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তা গৌরবের বিষয়। জেলায় সাধারণ গ্রস্থাগারের 
সংখ্যা ক্রমবর্ধনান। এ প্রসঙ্গে বলা যায় জেলা আন্দোলন নতুন নতুন জায়গায় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার 
প্রয়োজনীয়তার কথা ঠিক সময়ে সরকারের সানদে তুলে ধরতে পেরেছে! বর্তমানে জেলায় ১২৯ 
সাধারণ গ্রন্থাগার রয়েছে_এ বড় কম কথা নয়। অবশ্য এই হিসেবের মধো পার্বত্য-এলাকায় 
G N.L. F. আন্দোলন চলাকালীন পুড়িয়ে বা অন্যভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এমন ৩৬টি গ্রন্থাগারের 
সংখ্যাও আছে। বর্তমানে নষ্ট করে দেওয়া এই শ্রস্থাগারগুলিকে PANS করার চেষ্টা হচ্ছে। 

গ্রন্থাগার আন্দোলনের আর একটি বড় বিষয়-পাঠকের সংখ্যা বাড়ানো। রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরীর 
‘afer’ ও ‘সক্রিয়’ ভূনিকার কথা বলেছেন। জেলার সাধারণ গ্রস্থাগারগুলি “সক্রিয় ভূমিকা 
নিয়ে কতজন পাঠককে ডাক দিতে পেরেছেন সে ব্যাপ্ররে কোন পরিসংখ্যান দিতে পারছি না। 
তবে সাধারণ ধারণা থেকে বলতে পারি এ ব্যাপারে জেলার ছবি অতি সাধারণ, রাজ্যের অন্য 
পাঁচটা জেলার মত বর্ণহীন। অথচ এ-ব্যাপারে অনেক কিছু করার ছিল এবং 'আছে। গ্রন্থাগার 
বেঁচে থাকে, বড় হয় ব্যবহারের তাংপর্যে__এ we কারো অজানা নয়। রবীন্দ্রনাথ-লেলিন- 
রঙ্গনাথনের উদ্ধৃত গ্রন্থাগারের ঘর সাজাবার সামগ্রী হিসাবে যতখানি ব্যবহৃত হয় তার ভগ্মাংশের 
প্রয়োগও যদি গ্রস্থাগারকর্মীরা তাদের কাজে দেখাতে পারতেন তবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রকৃত 
উদ্দেশ্য সাধিত হত। এঁ ‘অক্ৰিয়’ ভূমিকাই বেশি-সারা জেলায়, রাজো এমন কি গোটা দেশে। 
গ্রন্থাগার আন্দোলনের এ দূর্বলতা কাটিয়ে উঠতে না পারলে আন্দোলন অর্থবহ হয়ে উঠবে না_ 
পরিকাঠানোগত সুযোগ-সুবিধা যতই বাড়ুক। এ জেলার বিশেষ অবস্থার কথা ভেবে জেলার 
আন্দোলনকে এ “ж ভূমিকার দিকেই এগুতে হবে। গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কার্যক্রনের প্রতি 
বেশি নজর দিতে 9—9 সুযোগ এ জেলায় আছে। 

গ্রদ্থাগার পরিষেবার মান উন্নয়ন অনেকগুলি বিবয়ের ওপর নির্ভরশীল। যার নধ্যে প্রথমেই 
আসবে পরিকাঠামেঞ্জাত সুযোগ-সুবিধা 3f TINA কনীদের বেতন-পদনযাদি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান 

বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা__১৯৯৬ D ২৭১ 


শিক্ষার সুযোগ-পদোন্রতি-চাকরীর নিরাপজ--অবসরকালীন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির সঙ্গে 
পরিষেবার মান উত্রয়নের প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই-পত্রপত্রিকা-পাঠকদের 
কবহারযোগ অনানা দ্রবাসামগ্রী, ও আসবাবপত্রের we যোগান না থাকলে পরিষেবার 
মানোন্্তি ঘটবে না। এগুলি প্রাথমিক প্রয়োজন যার প্রতি উপযুক্ত নজর দিতে হবে। একঘাগুলো 
সাধারণভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে প্রযোজা। জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলন এ ব্যাপারে 
রাজের বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে সামিল হয়ে যথার্থ ভূমিকা নিশ্চয়ই পালন করেছে। কিন্তু একটা 
সমালোচনার কথা জেলার অনেক পাঠকের TS থেকেই শুনতে পাওয়া যায়। কেউ 
কেউ বলেন__লাইব্রেরীর সংখ্যা বাড়ছে। পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বাড়ছে কিন্তু এই বৃদ্ধির 
সঙ্গে তাল রেখে গ্রন্থাগার পরিষেবার মান বাড়ছে কি? কেন এই নালিসটা বাড়ছে, একজন পুরোন 
্রস্থাগারকর্ী হিসেবে নিক্তেকেও জিজ্ঞাসা করি। আবার একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে এটাও 
চাই-_এ আত্মজিজ্ঞাসা গ্রস্থাগারকনী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের মধো জেগে, 
উঠৃক। জানি এ জিজ্ঞাসা অনেকের মধোই জম্ম নিয়েছে এবং নিচ্ছে। রাজো গ্রন্থাগার আইন 
বিধিবদ্ধ হয়েছে, অনেক নতুন গ্রন্থাগার von নিয়েছে, কিন্তু লাইব্রেরী কালচার এখনও অনেক 
দূরের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যের কাছাকাছি না পৌঁছলে সমাজের প্রয়োজনে যথার্থ সাড়া দেওয়া যাবে 
না বা গ্রন্থাগারকনীর! প্রত্যাশিত সামাভিক দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। অবশ্যই আমরা 
আশাবাদী এবং এও জানি এরাজ্ঞের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অনেক নেতা ও কর্মী এই প্রয়োজন 
সম্পর্কে সচেতন। 

ore সংখ্যক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত গ্রস্থাগারকর্মী না থাকলে গ্রপ্থাগার পরিষেবার মানও 
উন্নত হয় না এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন পৃষ্ঠ হয় না। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তোলার 
ব্যাপারে এই জেলার আন্দোলন প্রশংসনীয় ভুমিকা পালন করেছে। কালিম্পং জনতা কলেজে 
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার কেন্দ্রটি বেশ কয়েক বছর বন্ধ আছে। বর্তমানে এটি পুনরায় চালু করার 
চেষ্টা WR) ১৯৮২-৮৩ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের দার্জিলিং сез শাখার পরিচান্গনায় 
শিলিগুড়ি শহরে দুটি সেসানে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৯০ 
সাল থেকে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় Bachelor of Library and Information Science’ ডিগ্রিকোর্স 
চালু করেছে। জেলা গ্রন্থাগার আন্দোলন বিভিন্্র সময়ে এই ডিগ্রিকোর্স চালু করার দাবী জানিরেছিলেন। 

ভেলায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সনস্যা অনেক। পার্বত্য এলাকায় যাতায়াতের অসুবিধে, Cope 
যানবাহনের GAGA গ্রন্থাগার ব্যবহার-ইচ্ছুক অনেক উৎসাহকে জনিয়ে রেখেছে। কিন্তু সবচাইতে 
বড় সমস্যা উপবুক্তসংখ্যক নেপালী ভাষার রচিত বইয়ের অভাব! জেলার অধিকাংশ লোক যে 
ভাষার রচিত বই পড়তে চার তার সংখ্যাল্লত| ATANA সঙ্কটের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চলেছে। 
একে এ-ভাষায় রচিত বই-এর সংখ্যা কন--ভাল বইয়ের সংখ্যা আরও কম। এমন অনেক পাঠক 
আছেন ধারা তাদের গ্রন্থাগারে নেপালীভাষার রচিত সব বই পড়ে ফেলেছেন। এঁদের উন্মুখ হয়ে 
প্রতীক্ষা করে থাকতে হয়-কবে আর একটা নতুন বই বেরোবে । এটা এ-জেলার বিশেষ অবস্থা । 
আরও একট। অসুবিধে--অধিকাংশ নেপালী বই প্রকাশিত হয় নেপালে। দার্জিলিং, সিকিম, আসাম, 
মেঘালয় ও বেনারলে যে-সব নেপালী লই প্রকাশিত হয় তার সংখ্য খুবই নগণা | এইরকম অবস্থায় 
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জেলায় অধিকসংখ্যক: নেপালী ভাষায় পুস্তক রচনায় উৎসাহ দেবার weg এবং রচিত পৃস্তক 
প্রকাশের সুযোগের জন, প্রয়োজনীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি রাজ্যসরকার 
এ-বাপারে эйтеп সাহাযা নিশ্চিয়ই দেবেন। 


তথ্যসূত্র £ 

>. Saka রায়চৌধুরী : রবীন্দ্র চিন্তায় agen: দার্জিঙ্গিং ভেলা গ্রস্থনেলা'৮৭ উপলক্ষে 
প্রকাশিত সুভেনির। 

a. অধ্যাপক অশ্রকুনার সিকদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 

©. Khaini. Shyam Китап : Desbandhu District Library, Darjceling. ап evaluation 
(It is a dissertation submitted to Vidyasagar University for M lib. Sc. Degree. 1992). 

в. Sq বোস : ফেলে আসা দিনগুলি, শিলিগুড়ি পুরবাত ১৯৮৬ 

৫. শ্রী নানুমিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 

Ж. Letter No. 363/72-73 d/2. 6. 72 addressed to the D.D РІ. social Education. Govt 
of West Bengal. অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার শিলিগুড়ি স্মরণিকা, ১৯৯০ এ উদ্ধৃত। 

а. শ্ৰী বীরেন চন্দ : পশ্চিনবঙ্গ গ্রন্থাগার আন্দোলন ও শিলিগুড়ি পুরসভা; শিলিগুড়ি পূরবার্তা, 
১৯৮৬ 

v. D শিবপ্রসাদ চ্টোপাধ্যার : শিলিগুড়ি পৃ ৯৫ 

৯. A শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় £ শিলিগুড়ি পৃ 

১০. Star চন্দ : উত্তরবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন : পশ্চিমবঙ্গ, গ্রন্থাগার সংখ্যা, সেপ্টেম্বর 
১৯৮০। 

>>. Khatri. Shyam Kumari : Desbandhu District Library. Derjeeling etc. 


LIST OF GOVERNMENT SPONSORED LIBRARIES UNDER THE 
DARJEELING SUB-DIVISION 


A. DARJEELING SUB-DIVISION 
SL No. Name Of The Libruries With Postal Address 
1 Relling Rural Library 
P. О. Reling. via-Bijanbari. 
2.  Bishnumaya Rural Library. 
Rimbick Bazar. P. О. Rimbick 


3.  Ladenlathatta Rural Library 
P.O. Lebong. Dist. Darjeeling. 
4 Navajyati Pustakalava 
P.O. Tukver T. E. via North Point. 
5.  Bijanbari Rural Library 
P. O. Bijanbari. 
F-18 বিশেষ দার্জিলিং জেলা সাংখ্য ১৯৯৬ О ase 


6 Deokota Rural Library. 
Опра T. E. P. О Marrybong. 
7. Bikash Pustakalaya 
P. O. Soom T. E. Via North Point. 
B. Sanjiwa Sahitya P. Rural Library. 
Rishihat khas Mahal. P. О. Rishihat 
9. Yankha Rural Library. 
P. О Lebong. 
10. — Sengupta Mem. Rural Library. 
P. O. Lodhomast, Dist 
п Mahatma Gandhi Rural Library. 
Barboty busty. Р О & Dist Darjceling. 
12 Chiyabari Pustakalaya. 
Badamtam T. E. P. O. Lebong. 
13 Udayan Gramin Pustakalaya 
Pandam Busty. Р. О Udayan Gramin. 
14. Deepak Rural Library 
Rajban Busty P. О Rose Bank 
15 Janaagmi Rural Library 
Ging T. E Р О Lebong. 
16. — Chorus Rural Library. 
Chongtong T. E. P. О. Marrybobg, 
V. — Sumbak Rural Library 
P. О. Лер! Via-Bijanbari. 
IR. Dr. Radhakrishnan Rural Library 
Nore Busty. P. О. Biyanban. 
19. Nadan Syangbo Rural Library. 
P. O. Sukhiapokhria. 
20 Pokhriabong Rural Library 
P. O. Pokjriabong. 
21. Sonada Rural Library 
P. O Sonada. 
22. Dootrish T. E. Rural Library. 
P. О. Dootrish T. E. 
23.  Motirambhatta Rural Library. 
Chona Pubong. Chcttrigaon. 
P. O. Ghoom 
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24 Basant pustakalaya. 
Dhajia Busty, P. О. Nagispur. 
25 Bhanu Pustakalaya. 
Sevok T. E.. Р. O. Sukhia. 
26. Jyoti Pustakalaya. 
Lower Toongsong Divn 
P. О. Rungbull 
27. Achalall Rural Library, 
Rangbhang Busty., Р. O. Pokhriabong, 
28.  Paragatisil Yowa pustakalaya. 
Moondakothi Т. E., P. О. Sonada. 
29.  Navatiwaj Sangh Rural Library 
Rungbull Busty., P. О. Runguil, 
30 Bhanu Pustakalaya 
Margarates Hopes T. E., 
Р О Tung 
31.  Avengrove Rural Library. 
Р. О, Nagrispur, 
32. Lenin Smark Pustakalaya 
Plungdong Busty., P. О. Sukhia, 
33.  Takdah Rural Library. 
P. O. Takdah. 
34. Soreang Rural Library. 
P. О. Takling via-Teesla. 
35. Rungbi C. P. Rural Library. 
P. O. Mungpoo. 
36 Giclle Bhanjang Rural Library. 
P. O. Rangli-Rangliot 
37. Lamahatta Rural Library. 
P. О. Lamahatta. 
38. їипвроо Arca Library 
P. O. Mungpoo 
39. Singrimtam Rural Library. 
P. О. Singrimiam 
40. Kallo Singh Rural Library 
Dabaipani Busty. P. О. Singrimtam. 
4t. Jawahar Pustakalay 
Lopchu Bazar. Р. О. Lopchu. 
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42. Ramita РизтаКа!ау. 

Namring T. E., Р. O. Rangli-Rangliot. 
33. Напуаһн Pustakalay 

Labdha Division., P. О. Mungpoo. 
44. Joyti Kiran Rural Library. 

Maneydara P. O. Takdah. 


B. KALIMPONG SUB-DIVISION : 
SL No Name Of The Libraries With Postal Address 
|. Sherpe Gaon Rural Library. 
Р. О. Kalimpong 
2. 5181 Singh Rural Library, Tripsi Hill 
P.O. Kalimpong 
3.  Sewa Sangh Rural Library, Samalbong busty. 
P. O. Kalimpong. 
4. Sookbir Arca Library. 
P. O. Kalimpong. 
5.  Nimbong Arca Library. P. О. Nimbong 
Via Kalimpong Dist. Darjeeling. 
6. Samaj) Kalyan Kendra Rural Library. 
Taschiding Busty. Р. О. Kalimpong. 
7. Gram sudharak Rural Library. 
Pudung Busty., Р. O. Pudung. Kalimpong. 
8. Bhai Sammelan Pustakalaya 
Bangsay Busty.. Р. О. Sinji. Kalimpong 
9. А.В Yoszon Mon. Rural Library 
P. O. Sinji Via Kalimpong. 
10. Jyoti Gramin Pustakalaya . Tanek. 
Tanck Busty.. P. О. Kalimpong 
11. Nava Yowark Sangh Rural Library. 
Teesta Bazar., Р. O. Teesta, Kalimpong. 
12. Rama Jyoti Pustakalaya, Upperdong Busty, 
P. O. Kalimpong. 
13. Kalimpong Sub-Divisional Library. 
P.O. Kalimpong, 
14. Карау Area Library, P. О. Карау 
Via-Kalimpong, 
15. Algarah Area Library. P. О. Algarah 
Via-Kalimpong 
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Pedong Rural Library, Р. O. Pedong 
Via-Kalimpong. 

Gildabling Rural Library, P. О. Gitadabling 
Via-Kalimpong. 

Upper Dalapchand Rural Library. P. O. Fchay 
Via-Kalimpong. 

Lolay Gramim Pustakalaya, P. O. Loaly 
Via-Kalimpong 

Kashyam Rural Library, P. O. Mongsong 
Via-Kalimpong. 

Sakyong Rural Library, P. O. Sakyong, 
Via-Kalimpong. 

Pargati Pustakalaya. Lankhnu Busty. 
Via-Kalimpong. P. O. Lohapul. 

Jaldhaka Hydel Project Rural Library 

P. O. Jaldhaka H. P., 

Gorubathan Arca Library. 

P. O. Fagu, 

Gairibas Rural Library. 

Р. О. Gairibas Via-Chalsa. 

Nava Pathak Pustakalaya. 

Samsing Busty., P. O. Sanmsing Via-Mctcli. 
Pubong Rural Library, 

Pubaong Khas Busty., P. О. Patharjhora, 
Н. J. Macy Ruyal Library, 

Rongo, Р. О. Rongo Via-Kalimpong. 
Kameshi Rural Library. 

Р. О. Kameshi Forest. Kalimpong. 


KURSEONG SUB-DIVISION 

Name of the Libraries with postal address. 
K. B. Gunung Rural Library, 

Kharia Busty, P. О. St. Marrys Hill. 
Kurseong 

Giddhapahar Rural Library 

Sirubari Busty, Р. О. Kurseong. 

Bhanu Bhakta Rural Library 

Pankhabari, P. О. Pankhabari, Kurseong. 
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4 Taka Devi Rural Library. 
Ghalaytar. Р О. Sitong via-Salugara 
Kurscong. 

5 Sitong C. Р Rural Library 
Р О. Shelpu. Kurscong. 

€. Арат Deokowa Rural Library, 
Gaingaon. Р. О Tung. Kurseong. 

7. Youth Association Rural Library 
P. О. Tindharia via-Kurseong 

8 Chimney Rural Library 
Chimney Rusty. Р. О. St. Mary's Hill, 
Kurseong. 

9 Progatisi Rural Library 
Lowar Mamring Bagora Via Kurseong. 
P.O Semulbari 

10.  Deokta Sangh Rura! Library 
Dasridhura, P. О. Simulbari. Kurseong. 

n Jyoti Gramin Pustakalya 
Sukna Bazar. P. О. Suknda, Kurseong 

12. Gayabari Rural Library 
Gayabari Bazar. P. О. Gayabari, Kurseong. 

13. Bloomfield Sub. divin. Library 


P. O. Kurseong. 

14. Soureni Rural Library, 
P. O. Sourcni, 

"s Mirik Sarbajamk Rural Library 
P. O. Mirik 


16. Prem Chandra Men, Rural Library, 
Krisbnagar, P. О. Mirik, 

17.  Thurbo T. E. Rural Library 
Thurbo T. E. P. O. Mirik. 

18. . Lekhnath Men, Rural Library, Murmah T. E., 
P. O. Mink, 

19. Kalyan Sangh Rural Library 

- Pahila Gaon, Р. О. Mirik 

20.  Janajagariti Rural Library 
Океуп T. E, P. О. Mink 

21. К.Р. Das Rural Library 
P. О. Lowar Soureni, Mirik. 
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Deokota Gramin Pustakalaya 
Putung T. E. P. О Mink 
Phunguri Rural Library 
Phungun T E. P О Mink 
Mirik Town Library 

P О Mirik 


SILIGURI SUB-DIVISION 

Name Of The Libraries With Postal Address. 
Additional District Library 

Siligun. 

Rangiya Sahitya Parisad Sib-Divisional Library. 
Siligun. 

Arunadaya Pathagar 

P. O. Chat Hat. via Siliguri 

Агуа Samity Rural Library 

Deshbandhupara. Siliguri. 

Ragdogra Youngmen's Sporting Association Rural Library 
р. О. Bagdogra. Siliguri (deem to be Town Library.) 
Baghajatin Pathagar. 

P. O. Bardhannagar. Siliguri. 

Chowpukuria Pragati Pathagar. 

P. O. Chowpukuria, via Siliguri. 

Deokota Samgha Rural Library 

P. O. Pradhannagar, Siliguri. 

Gulma Rural Library 

P. О. Gulma, via Siliguri 

Kharibari Club cum Library 

Р. O. Kharabari via Siliguri. 

Khudiram Sansha Rural Library 

Bidhannager, P. O. Kalachaugach. 

Milani Club Rural Library 

Gossainpure. Р. О. Bagdogra 

Maya Devi Rural Library. 

P.O. Matigara. 

Public Sports Association & Library 

Bansi, P. О. Badrjote. 

Rabindra Sahitya Sansknti Parishad Rural Library 
Rabindra Nagar, P. O. Siliguri (Deem to be Town Library). 
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06. Samaj Unnayan Samity Rural Library. 
P. О. Tarabandha. via рип. 
V7.  Sarrojini Pathagar. 
P. О Kadamula, Siliguri 
18. — Sasshi Bhusan Smriti Pathagar. 
P. О Moniranyote via Siliguri 
19. Sidhu Kani Library 
P. O. Bagdogra. Sahabad, via Siliguri 
30. Somen Chandra Smriti Pathagar 
Hatighisha, Р О. Siliguri 
21. Sougata Smriti Granthagar 
Milanpalli, P. О. Siliguri. 
22 Subrati Sangha Rural Library 
P. О. Naxalbari (Орвгаіса Town Library) 
23. Sukanta Pathagar, Medical More 
P. О. Kadamtala 
?4. Udayan Memorial Spons Library 
P. О. Siliguri. 
25.  Udayan Sangha Rural Library 
P. О. Phansidewa. via Siliguri. 
26.  Promode Dasgupta Smriti Pathagar. 
Shyamdhanjote, Batasi 
27. Niraj-Niran Smriti Pathagar 
P. О. Panighata, Siliguri. 


avo О অধুপ্ণী 


দার্জিলিং জেলায় খৃষ্টান মিশনারীদের ভূমিকা 


_শঙ্করপ্রসাদ বসু 


>. ১৮৩৫ সালে দার্জিলিং অধিগ্রহণের পর ১৯৪৮ সাল অর্থাং স্বাধীনতাত্রাপ্তি পর্যন্ত বর্তমান 
আলোচনার বিষয়বস্তু এবং দার্জিলিং সদর, কার্শিয়াং, কালিম্পং, Rs ও শিলিগুড়ি নহকুনা 
এই বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছিল খৃষ্টান বিশনারীদের কর্মক্ষেত্র। 

২. দার্জিলিং জেলায় খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ আলোচনাকালে প্রাসঙ্গিকভাবে ইংরেজ 
কর্তৃক দার্জিলিং অধিগ্রহণের ইতিহাস এসে যায়। এর ইতিহাস বিস্তৃত ১৮১৭ সালের স্বাক্ষরিত 
তিতালিয় চুক্তিতে সিকিনরাজ তার রাজ্যের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে ছংরেড ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানির বিশেষ অধিকারকে স্বীকার করে নেন। বিশেবত সিকিন ও তার পার্ববর্তী রাজোর 
সম্পর্কের ব্যাপারে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটি বিশেষ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। ১৮২৮- 
২৯ সালে নেপাল ও সিকিম সীনাস্ত বিরোধ শুরু হয়। বিষয়টির নিষ্পত্তির জন্য ইংরেজ পক্ষ 
থেকে পাঠানো হল ক্যাপটেন লয়েড ও ঘালদহের বাণিজ্যিক রেসিডেণ্ট ভে. এফ. গ্রাণ্টকে। 
সরেজমিনে তদস্তের জন্য লয়েড ও গ্রাণ্ট সিকিনের কুলাইট উপত্যকার রিনচিনফ,-এ উপস্থিত 
হলেন | তখনই দার্জিলিং পাহাড়ী এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ও অনুকূল স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় 
মুগ্ধ হলেন তারা। তখন ভারতের গভর্নর জেনারেল উইলিয়ন বেনটিংক (১৮২৮-১৮৩৫)*। 
তার কাছে এঁদের তরফ থেকে আরজি পেশ করা হল এ এলাকা অধিগ্রহণ ও স্বাসথ্যনিবাস প্রতিষ্ঠার 
জন্য। গভর্নর জেনারেল তৎকাঙ্গীন ডেপুটি সারভিয়র-জেনারেল ক্যাপটেন হারবার্টকে পাঠালেন 
এ পরিকল্পনার উপঘোগিতাকে অকুস্থলে গিয়ে বিচার করে এক প্রতিবেদন পেশ করতে | হারবার্টের 
প্রতিবেদনও ইতিবাদক হল। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৩৫ সালে সিকিমরাজের সঙ্গে চুক্তিতে সিকিমরান্ত 
ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দান করলেন দার্জিলিং চুক্তির ধারার অংশ বিশেষ সম্বন্ধে দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা যেতে পারে'। চুক্তিতে বলা হয়েছে__“'গভর্নর জেনারেল তার অসুস্থ সৈন্যদের 
বিশ্রামের স্থান হিসাবে ও স্বাস্াকর অঞ্চল হিসাবে দার্জিলিং চাইছেন সিকিনরাভ্রের কাছ থেকে। 
গভর্নর জেনারেলের এ আবেদনে সাড়া দিয়ে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দান করা হল 
বৃহৎ রণহিত নদীর দক্ষিণাংশের সমস্ত SEA, থৈল ও ক্ষুদ্র রণহিত নদীর পূর্বাঞ্চল এবং রণগোনো 
ও মহানদীর পশ্চিমাক্ষল।” ১৮৫০ সালে আবার একটা নতুন চুক্তিতে নতুন করে নানা অঞ্চল 
যুক্ত হল এর সঙ্গে--তরাই, উত্তরে সিকিন পাহাড়ের কাছে রামন ও বৃহৎ রণহিত অঞ্চল, পূর্বে 
তিস্তা অঞ্চল এবং পশ্চিমে নেপালের সীমান্ত অঞ্চলের অনুবতী এলগাকাগুলি'। 

৩. ১৮৩৫ সালে দার্জিলিং এলাকা ছিল প্রায় জনমানব শূন্য অঞ্চল। মাত্র ১০০টি প্রাণী সেখানে 
বসবাস করত। জনসংখ্যার এই স্বল্পতার কারণ সিকিমরাজের অত্যাচার ও ক্রীতদাস প্রথার তীব্র 
নির্যাতল। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের ডঃ ক্যাম্পবেল হলেন এ অঞ্চলের সর্বপ্রথম ইরেজ 
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সুপারটেনভেস্ট। ডঃ ক্যাম্পবেলের প্রতিবেদনে দার্জিলং-এর তৎকালীন অবস্থা বিস্তৃতভাবে বার্ণত 
হয়েছে। ডঃ কাম্পবেলের বলিষ্ট প্রশাসনে কিছুদিনের নধোই দার্জিলিং-এর চেহারা পাল্টে যায় | 
১৮৩৫ সাল থেকে ১৯৪১ সালের নধো দার্ডিলিং-এর জনসংখ্যা বৃদ্ধির এক তালিকা পরিবেশিত 








হল 
XU 
৬০,৬৪৭ 
৬৮,১৩৫ 
১৯০১ ২৫,৮০৩ 
১৯১১ ১৬,৪৩৩ 
১৯২১ ১৭,১৯৮ 
১৯৩১ ৩৬৮৮৭ 
১৯৪১ ৫৬,৭৩৪ 








সমুদ্রগর্ভ থেকে ৪,৮৬০ ফুট উঁচুতে ও দার্জিলিং ঘেকে বিশ নাইল দূরে কার্শিয়াং-এর বিকাশ 
ঘটে অতিরিক্ত স্বাস্থা নিবাসরূপেৎ। ধীরে ধীরে কার্শিয়াং-এ জনসংখ্যা প্রচুর বাড়ে। লোকগণনায় 
এর সঠিক Ба পাওয়া যায়_ 





৪. ১৮৩৫ সালে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক দার্জিলিং অধিগ্রহণের ছয় বছর 
পর অর্থাৎ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে দার্ভিলিং-এ খৃষ্টান বিশনারীদের আবির্ভাব। ১৮৪১ সালে 
রেভারেণ্ড উইলিয়ম স্টার্ট দার্ভিলিং-এ এসে তাকভারে (বর্তমান OF জোসেফ কলেজের নিচে) 
লেপচাদের মধ্যে ধর্বপ্রচার ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজ আরস্ত করে দেন। ১৮৫২ সাল 
পর্যন্ত এ অঞ্চলে তিনি কাজ করে গেছেন। লেপচাদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা তার উল্লেখযোগ্য 
Se 

রেভারেগু উইলিয়ম স্টার্টের আবেদনক্রমে তার সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন গসনার নিশনের 
চারজন Wemicke, Stoclke, Tructler এবং Brundine | ১৮৪২ সালে রেভারেগু সি. জি. 
jam এবং রেভারেগ Schutze ও ১৮৪৮-১৮৪৯ সালে রেভারেশু ক্যামলে যুক্ত হলেন Aaa | 
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এই মোরাভিয়ান খৃষ্ট ৱিশনারীদের প্রাথনিক উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় অধিবাসীদের «naci দীক্ষিত 
করা এবং এ অঞ্চলে MAST | Wernicke, Stoclke এবং Tructler কিছুদিন পরেই চলে 
যান চা-বাগান অধহলে বৈষয়িক স্থার্থ দ্বারা তাড়িত হয়ে । অবশ্য রেভারেগু নীবল ১৮৪৮-১৮৫২ 
সাল পর্যন্ত এ অঞ্চলে কাজ করে যান। ৯ই অক্টোবর ১৮৬৫ সালে তিনি আস্তিক রোগে নারা 
যান। রেভারেণ্ড নীবল তার কাজে সহায়তা পেয়েছিলেন ASA বিশনারী সোসাইটি থেকে। এই 
সোসাইটি কর্তৃক রেভারেগু নীবলের জন্য নির্ধারিত মাসিক ভাতা ছিল বাট টাকা । 

নোরাভিয়ান মিশনের কর্মের প্রথন প্রতিবন্ধকতা ছিল ভাষা। এই প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছিল 
খৃষ্ট মিশনারীদের স্থানীয় ভাষা শিক্ষাগ্রহণ এবং অনুবাদ কর্ণের মাধ্যনে। লেপচাদের ধর্সাস্তরিত 
করার উদ্দেশ লেপচা ভাষায় অনুদিত হল Genesis, Exodus এর অংশবিশেষ, Gospal of 
Ми Mark এবং John | নেপালী ভাষায়ও Gospal of Luke এবং The Acts এর ভাযান্তুর 
=! 

মোরাভিয়ান খৃষ্ট মিশনারীদের পর দার্ভিলিং-এ আসেন রোমান ক্যাথলিক qum নিশনারী। 
এখানে রোনান ক্যাথলিক চার্চ প্রতিষ্ঠা ও লরেটো কনভেল্টের প্রতিষ্ঠার পেছনে এক চিত্তাকর্ষক 
এঁতিহাসিক পটভূমি আছে। ১৮৪০-১৮৪১ সালে পাটনা আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি 
লগন্যান স্বদেশে ফিরে যায় হৃতস্বাসথ্য পুনরুদ্ধারের জন্য। কিন্তু কোনো ফল পেলেন না। আবার 
তিনি ফিরে আসেন ভারতবর্ষে । দার্ভিলিং-এর নবনির্বিত শৈলশহরে পেলেন আশ্চর্য ফল। 
দার্জিলি-এর জলবায়ু উচ্ছুসিত প্রশংসা করে বিচারপতি লগন্যান আর্চবিশপ ক্যারুর কাছে এক_ 
চিঠি দেন। আর্চবিশপ ক্যারুও এ বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করেন। 

শ্রীশ্মপ্রধান ceca জলবায়ুর তীব্রতায় খৃষ্টান নিশনারীদের কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। এরই মধ্যে 
দুজন মিশনারী এদেশ ত্যাগ করেছেন এদেশের শ্রীগ্মের তাপ সহা করতে না পেরে। ATEA 
কলেজের চারজন রেকটরের জীবনাবসান ঘটেছে আবহাওয়ার প্রতিকৃলতায়। সুতরাং, দার্ভিলিং- 
এ একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে অনেক মুল্যবান জীবন রক্ষা পাবে। এরপর চলল বিচারপতি 
নগন্যানের সঙ্গে আর্চবিশপ ক্যারুর পত্রালাপ দার্জিলিং-এ Branch Schools of Loreto House 
প্রতিষ্ঠার সন্তাব্য পরিকল্পনা নিয়ে। এ সম্ভাব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে নানদের দ্বারা। স্বাস্থা- 
উদ্ধারকারী যাকদের SENG হবে এ প্রতিষ্ঠান। এ সমস্ত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি ১৮৪৬ সালের 
১০ই অক্টোবর লরেটো কনভেম্টের শুভারম্ত। প্রতিষ্ঠাহ্থল বার্চহিলের উত্তরে স্নোভিউতে। নব 
প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আসেন মাদার এম জোসেফ হোগান এবং বিশপ হার্টন্যান তাকে লরেটো 
কনভেম্টের সুপারিয়র পদে অধিষ্ঠিত করেন Uma একারিন্যাস ১৮৮৫ পর্যন্ত লরেটো কনভেম্টের 
সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন*। 

১৮৪৬ সাল. পর্যন্ত দার্জিলিং এলাকা পাটনা ডাইওসিসের (diocese) অধীনে ছিল এবং 
ক্যালুচিয়ান যাজকরা প্রায়ই ছিলেন ইতালীয় । ১৮৮৭ সালে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন হল। দার্জিলিং, 
কার্শিয়াং, শিলিগুড়ি এবং সিকিম কলকাতার চার্চ-শাসনের আওতায় আসে এবং বেলজিয়ান 
জেসুইট যাজকদের egre সমস্ত কিছুই পরিচালিত হত। ১৯০৮ সালের মধ্যে দার্জিলিং পার্বত্য 
এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ক্যাথলিক চার্চ গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে কিছু ক্যাথলিক চার্চের উল্লেখ 
প্রয়োজন। ১৮৮৫ সালে লরেটো কনভেণ্টের কাছে Church of St. Francis of Assisi, ১৮৯৯৮ 
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সালে সেন্ট জোসেফের কাছে এক উপাসনাগৃহ, ১৮৯৩ সালে রেভারেণ্ড ফাদার Rotsacrt লরেটো 
FASCIA কাছে তৈরি করেন Church of the Immaculate Conception, ১৯০৪ সালে 
ভারতীয় ধর্মান্তরিত খৃষ্টানদের ভুনা সেন্ট পলস্‌ চার্চ এবং ১৯০৮ সালে CHS মাইকেলের উদ্দেশ্যে 
নিবেদিত লেবং-এ একটি ক্যাথলিক চার্চ'। ১৯০১ সালে Catholic Church of the Immaculate 
Conception-43, দায়িত্বে ছিলেন রেভারেণু ফাদার ডি বেরিলিং। 

এ প্রসঙ্গে Church of Scotland-43 অধীনে বৃষ্টধর্ম প্রচারকদের «тб উল্লেখ প্রয়োজন"! 
১৯৭০ সাল থেকে এ এলাকার উপজ্ঞাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁরা একনিষ্ঠভাবে কান্ত করে গেছেন। 
পার্বতা এলাকায় গয়া চার্চের মিস্টার ফ্যাকফারলেনের উল্লেখযোগা কাজ আছে" ৷ ফ্যাকফারলেনের 
পরামর্শক্রমে যাজকদের দু'টি অংশে বিভক্ত করে একাংশকে তরাই অঞ্চলে এবং অনা একটি 
দলকে বেচ ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের কাছে পাঠানো হয়। এঁদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় 
আশাতীতভাবে। ১৮৮৭ সালের মধ্যে ছয়শো পাহাড়ী মানুষ খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে এবং ১৯০৭ 
সালের মধ্যে এই নিশনের অধীনে চারটি বিভাগ গড়ে ওঠে। যথা (১) দার্জিলিং বিভাগ (দার্জিলিং 
ডিভিশন, কার্শিয়াং ও তরাই অঞ্চল), (২) কালিম্পং ডিভিশন অথবা শাস্তিমিশন (ডুয়াস 
অঞ্চল), (৩) যুনিভার্সিটি মিশন (সিকিম) এবং (৪) লেডিস মিশন (দার্জিলিং এবং কালিম্পং- 
এর মহিলা অধিবাসীদের mum) 

হিন্দি, নেপালি, লেপচা ও তিব্বতীয় ভাষার মাধ্যমে এ মিশনগুলি কাজ করেছেন। এ মিশনের 
অধীনে চার্চ প্রশাসন পঞ্চায়েতী ধারায় পরিচালিত হয়েছে। জনৈক লেফটেন্যান্ট গভর্নরের qua— 
“এ অঞ্চলে এ নিশনের কাজ সত্যি প্রশংসনীয়। শিক্ষাবিস্তারের, গ্রামাঞ্চলে শাড়ি রক্ষায়, সামাজিক 
অনাচার দূরীকরণে এ মিশনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। অন্ধ ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী পৌত্তলিক 
উপজাতির ধর্মাস্তর করণে এ মিশন যথেষ্ট কাজ করে গেছেন।” 

Church of Scotand-48 সঙ্গে অন্য এক প্রোটেস্টাণ্ট মিশনের নান উল্লেখ করতে ERI 
সেটি হল স্ক্যাণ্ুনেভিয়ান আলানস মিশন, খাদের কর্মক্ষেত্র ছিল সিকিন এবং দার্ডজিলিং-এর ভুটিয়া 
ও লেপচাদের মধ্যে। আদিতে এ মিশন দার্জিলিং-কাজ করতে আসেন নি। প্রাথমিক উদ্দেশ্য 
ছিল তিব্বতে ধর্মপ্রচার। কিন্তু তিব্বত-যাত্রায় fag হওয়ায় এ মিশন ১৮৯২ সাল থেকেই এ 
অঞ্চলে কাজ করতে শুরু FAT 

ক্যাথলিক চার্চের অধীন মিলান মিশনের কর্মক্ষেত্র ছিল তিস্তার পূর্বদিক, কালিম্পং অথবা 
বৃটিশ ভূটান। এ মিশন দার্ভিলিং-এ এক অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। কার্শিযাঙে গড়ে ওঠে 
এক অনাথ আশ্রম। ১৯০৭ সালের মধ্য এঁরা দু'শো পাহাড়ী লোককে ধর্মান্তরিত করেন। 

ফাদার এ. ডেসগোডিনের কথা প্রাসঙ্গিক আলোচনায় এসে যায়। ফাদার ডেসগোডিনের 
উদ্দেশ্য ছিল তিব্বতে প্রবেশ করা। তাই তিনি যাত্রাপথ বেছে নিয়েছিলেন সিকিনের মধ্য দিয়ে 
(sav) 1 কিন্তু সিকিমের রাজার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে যাত্রাপথ পরিবর্তন করে লাভাকের মধ্য 
দিয়ে তিনি তিব্বতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু দে-সময়ে দেশে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হয়ে 
গেছে এবং তিনিও সিপাহীদের দ্বারা গ্রেপ্তার হয়ে কিছুদিন আগ্রা দুর্গে বন্দী থাকেন৷ ১৮৮২ 
সালে রোম থেকে তিনি অনুমতিপত্র পান তিব্বত-অনুপ্রবেশের দক্ষিণপ্রান্ত দিয়ে এবং এর জন্য 
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পেডঙ্এ সদর দপ্তর স্থাপিত হল। CONSE কেন্দ্র করে ফরেন নিশন অব প্যারিসের প্রতিষ্ঠা 
হয় এবং কালক্রনে কালিম্পং, পেডঙ, ম্যারিয়াবস্তি, গিটরয়ং, আনাগাড়া এবং গরুবাথান ইত্যাদি 
বিভিন্ন চার্চের পত্তন হয়। ১৯৩১ সালে Prefecture Apostolic of Kalimpong Sikkim-43 
সৃষ্টি হল এবং মাদার জুলিস ভুয়নেট এর প্রথম Prefect Apostolic, ১৯৩৭ সালে তিনি নতুন 
দায়িত্বে আসেন মাদার এরোলিও গিয়ানোরা ছ্বারা। ১৯৪১ সালের এক পরিসংখ্যানে দার্জিলিং 
এলাকার চার্চের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। যথা, (3) Catholic Church of Immaculate 
conception-এর দায়িত্বে রেভারেশু ফাদার ডি. বেরেলি এস. জে (২) Church of Scotland- 
এর দায়িত্বে মিসেস এইচ. এস. ডানকান, নিস্‌ এল. হর্ন এবং মিস্‌ জে. এভি (৩) মাউণ্ট হারমান 
কম্মুনিটি চার্চ ; নর্থপয়েন্ট (в) সেন্ট чыл চার্চ দায়িত্বে রেভারেণ্ড কেলি চ্যাট ফিল্ড জুড়ি 
এবং (৫) ইউনিয়ন চার্চ; দায়িত্বে রেভারেণ্ড এইচ. সি. ডানকান। 

কার্শিয়াঙে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চার্চ গড়ে ওঠে 1 যেমন (>) ১৯০৪ সালে স্থাপিত স্কচ নিশল 
চার্চের অধীন সেন্ট ATA DIGI (২) ১৯০৫ সালে নির্বিত একটি জেসুইট চার্চ (৩) ১৮৭০ সালে 
নির্মিত The Anglican church of christ church (8) ১৮৯১ সালে রোনান ক্যাথলিক ovo 
জন 51611 

খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মাস্তরীকরণের প্রচেষ্টা অভূতপূর্বভাবে সাফল্যলাভ করে। ১৯৪১ সালে 
ধর্মাস্রীকরণের সংখ্যা হয়ে দীড়ায় ১১,০৩১ жя?! 








а. атан বিশেষত иби eei ees odia দিকের COAN айн 
করে গেছেন। এ পর্যায়ে বিভিন্ন খৃষ্টান মিশনারী সংস্থা জেনারেল ব্যাপটিস্ট নিশনারী সোসাইটি, 
লগুন মিশনারী সোসাইটি, চার্চ মিশনারী সোসাইটি, ওয়েসলন মিশন, স্কটিশ মিশনারী সোসাইটি 
ইত্যাদির নাম স্মরণ করা যেতে পারে। একথা ভুললে চলবে না যে, খৃষ্টান নিশনারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে 
যে উদ্যোগ তা ১৮১৩ সালের চার্টার আইনের ফলশ্রুতি। দেশীয় লোকদের ধর্মান্তরিত করার 
শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে তারা ব্যবহার করেছিলেন ভাষার প্রতিবন্ধকত। দূর করতে চেয়েছেন 
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তারা স্থানীয় ভাষা শেখা ও স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধানে। আনেরিকান বোর্ডের একজন খ্যাতিমান খৃষ্টান 
নিশনারী creme ডি. ও. এলানের বক্তব্যে খৃষ্টান মিশনারীদের উদ্দেশা spera 

দার্জিলিং অধিগ্রহণের ছয় বছর পরে খৃষ্টান মিশনারীরা এ অঞ্চলে শিক্ষাক্ষেত্রে অনলস 
কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যান। 

এ পর্যায়ে (১৮৪১-১৮৬৩) কয়েকজনের নাম স্মরণ করা প্রয়েজন-__রেভারেগু উইলিয়ম 
স্টার্ট. রেভারেণ্ড নীবল্‌, মাদার এম. টেরেসা মোনস্‌। এরা সর্বপ্রথম দার্জিলিং এলাকায় শ্রাথমিক 
শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত তাদের কর্মপ্রচেষ্টার এক খতিয়ান দেওয়া 
хт 
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উল্লেখযোগ্য প্রয়ান চালিয়েছিলেন। ১৮৭০ সালে দার্ভিলিঙে এসে প্রাথনিকভাবে স্থানীয় অধিবাসীদের 
শিক্ষা ব্যাপারে অনীহা লক্ষ্য করেছিলেন। এ অনীহার পেছনে দুটি কারণ ছিল__এক, ভাষার 
প্রতিবন্ধকতা এবং দুই, স্থানীয় অধিবাসীদের আর্থিক দুরবস্থা | রেভারেণ্ড ম্যাকৃফারলেন শক্ত হাতে 
সমস্যার মোকাবিলা! করেন। প্রথনত হিন্দিকে শিক্ষার মাধ্যন হিসেবে গ্রহণ করা হল এবং সরকার 
থেকে অনগ্রসর ছেলেনেয়েদের আর্থিক অনুদান দেবার ব্যবস্থা হল। তিন বছরের aun গুভফল 
দেখা দিল। ১৮৭৩ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, এ জেলায় ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়েছে এবং ৬১৫ জন ছেলে ও মেয়ে, এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেছে। ১৯০৭ 
সালে দেখা যায়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৭০ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৭৪০ (২৪২০ জন 
ছেলে ও ৩২০ জন নেয়ে)। বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বেড়ে দাঁড়ায় > 306-41 এসব বিদ্যালয়ের 
чоп ১২০০টি স্কচ মিশন, ১০টি রোমান ক্যাথলিক মিশন, ৩টি রামকৃষ্ণ cure মিশন এবং 
৪টি Young Men's Buddhist Mission SIT পরিচালিতৎ। 
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১৮৪৬ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যস্ত যে WW স্কুল ও কলেজ Yor নিশনানীদের ছারা 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের ап উল্লেখযোগা ATA কনভেণ্ট (১৮৪৬), সেন্ট মাইকেল um 
(১৮৮৬), সেন্ট জোসেফ কলেক্ত ও লরেটো গার্সস কলেজ (১৮৮৮), মাউন্ট হরেনন 
(১৮৯৫), কুইন্স হিল FA (১৮৯৫), সেন্ট রবার্টস হাই স্কুল (368)! 

লরেটো কনভেণ্টের প্রতিষ্ঠা ১৮৪৬ সালে মাদার এন টেরেসা নোনস কর্তৃক এবং ভাবলিনের 
রথফ্যারহানের লরেটোর সন্গাসিনীদের দ্বারা পরিচাঙ্গিত। বার্চহিলের উত্তরে ক্লোভিউতে এই 
কনভেণ্টের কান্ত чча শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে সহযোগিতা করেছেন চা-ব্যনসারী নিষ্ঠার 
উইলিয়াম নোরান, ক্যাপটেন স্যানরাল, দার্জিলিঙের জেলাশাসক আর, জে, লগন্যান আই-সি- 
এস। ১৮৯২ সালে লরেটো-_কনভেণ্টের স্থানান্তর ঘটে বর্তমান অট্রালিকায়, যে অট্টালিকা 
নির্মাণের পেছনে বিখ্যাত স্থপতি আই, ভে. মোরারিন্টির যথেষ্ট অবদান 'আছে। ইউরোপীয় 
PIA পাঠ্যসূচি লরেটো কনভেণ্ট গ্রহণ করেছিল এবং এই স্কুল থেকে বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণের 
ব্যবস্থা হয়। যথা_ Cambridge Junior Schoo! and High School Cenificate Examination, 
সঙ্গীত বিদ্যা, Royal drawing Society cf Ап পরীক্ষা এবং বাগ্সিতা-পরীক্ষা। ধর্মশিক্ষা দেওয়া 
হত ছাত্রীদের ক্যাথলিক ধর্ননত সম্পর্কে এবং অ-ক্যাথলিক ও অ-বৃষ্টান ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া 
হত নীতিধর্ম ও দর্শন। এ ছাড়া পিয়ানো € ভায়োলিন arena, নৃত্য. কর্মশিক্ষা, শর্টহ্যাশ্ড এবং 
টাইপরাইটিং ইত্যাদিতেও শিক্ষাদানের বাবস্থা ছিল। 

সেন্ট মাইকেল স্কুলের পূর্বতন নান ডাইয়োসেশান গার্লস হাইস্কুল। ১৯২৯ সালেই এই নানের 
পরিবর্তন হয়। ১৮৮৬ বৃষ্টাব্দে কলকাতার বিশপ fuere কর্তৃক স্থাপিত হয় এ FA এবং 
" পরিচালিত হয় সেন্টজন ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ের সিস্টারদের দ্বারা (Clewer Sisters) | ১৮৯৫ সালে 
এক ঘূর্ণিঝড়ে এ স্কুলের অনেক ক্ষতি হয়। ১৯০০ সালে রিভার্সাহল ও রিচনণ্ড হিলে এ স্কুলের 
নতুন আবাসগৃহ গড়ে ওঠে। ১৯০৪ সালে এর সঙ্গে আবার নতুন করে যুক্ত হল আর এক 
অট্টালিকা এবং Good Shepherd-43 নানে নিবেদিত এক উপাসনা-গৃহ। 

১৮৯৫ সালে TEA রেওলয়ে স্টেশানের দক্ষিণে ৫০০ গজ দূরে কুইন্স হিল গার্লস স্কুলের 
প্রতিষ্ঠা হয়। Mount Hermon স্কুল Methodist এবং আমেরিকার Episciopal চার্চ কর্তৃক 
পরিচালিত। এখানে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত এ ছিল এক সেকেণ্ডারী 
স্কুল এবং ইউরোপীয় স্কুলের পাঠাসূচি পঠন-পাঠনের UVES হয়। ১৯৩৪ সালে জেনুইট খৃষ্টান 
নিশনারীদের দ্বারা স্থাপিত হয় Haleyon Ноиве-4 সেন্ট রবার্টস হাইস্থুল। রেভারেণ্ড ফাদার 
চার্লস গ্রান্ট প্রতিষ্ঠা করেন cat ফ্রান্সিস ভেভিয়ার মিডল ইংলিশ স্কুল। এ স্কুলেরই পরবর্তী 
রূপান্তর সেণ্ট রবার্ট হাই স্কুল! এই স্কুলের আদর্শ__সেন্ট রবার্টস এর বাণী" 'Ad Maiora Natur 
Sum’, অর্থত আনার জন্ম শুধু বৃহং কর্মের জন্য। 

১৮৮৮ সালে জেসুইট খৃষ্টান নিশনারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় সেন্ট জোসেফ কলেজ। এর 
প্রতিষ্ঠাতা ফাদার হেনরী দি-আলটিন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নতুন অট্রালিকায় এ কলেজ চলে আসে। 

দার্জিলিঙে শিল্প ও কারিগরি শিক্ষাদানে অগ্রণী হয়েছিলেন pres মিসেস এফ. সি. ফক্স। 
মিসেস ফক্স ছিলেন 131 Bombay Cavalry এবং গভর্নর জেনারেলের এজেন্ট (গোয়ালিয়র) 
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ও রাজপুতানার বৃটিশ রেসিডেন্ট কর্ণেল জল সাটারল্যাণ্ডের কন্যা। চা-বাগানের অনাথ শিশুদের 
ভনাই রুমফনটিনে সেন্ট আ্যগনস ইনডান্ত্রিয়াল অরফ্যান হোম গড়ে ওঠে। 

১৮৬৪ সালে মাত্র ৩০ জল ছাত্র নিয়ে দার্ভিলিঙে সেন্ট পল্স স্কুলের প্রতিষ্টা চার্চ অব 
ams খৃষ্টান হিশনারীদের দ্বারা। বিশপ কটন দার্ভিলিঙে স্কুল গড়ে তোলেন। 

দাৰ্জিলিঙ সদরের বিকল্প water হিসেবে কার্শিয়াঙ চিহ্নিত হয়। ১৯৪১ সালের মধ্যে 
এর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে দীড়ায়। খৃষ্টান মিশনারীদের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সময়ে এখানে শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান গড়ে «01 













স্কুলের কারিগরী বিভাগ। এ স্কুলে 
তিনবছরেব মেয়াদী বাণিজা 
বিভাগ ছিল। 


চারবছরের নেয়াদী ধর্মশিক্ষা 
কারিগরী শিক্ষা 


Daughters of the 
Cross: 


Cambridge Local 
Examination; 










SORT ইণ্ডিয়ান সরকারী 
কর্মচারী। ডোমিসাইল্ভ 
ইউরোপীয় সস্ভানদের জন্য 
প্রতিষ্ঠান Cambridge Local 
Examination. 
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| স্যার জ্যানভুফেজার। | 
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উল্লেখযোগ্য Sister of Samt Josephde Chuy দ্বারা স্থাপিত সেন্ট ফিলোনেনা Батл ইংলিশ 
স্কুল, স্কটিশ ইউনিভার্সিটি ইন্স্টিটিশান, দি চার্চ হটল্যাড নিশন গার্সস হাই স্কুল এবং ট্রেনিং 
কলেজ, সেন্ট আলকনসিয়াস হাই স্কুল, গিল্ড মিশনারী অফ দি চার্চ অফ স্বটন্যাণ্ড-এর রেভারেগু 
ডঃ জে. এ. গ্রাহান কর্তৃক স্থাপিত গ্রাহান হোনস, স্কটিশ মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাঙিম্পঙ গার্দন 
হাইস্কুল ইত্যাদি 

স্কটিশ নিশন সুকিয়াপকরী ও নিরিকে, রোনান ক্যাথলিক নিন কর্তৃক পেডং, ঘুন, ফালীদেওয়া, 
খড়িবাড়ি, নক্শালবাড়ী Жей অঞ্চলে স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়”। 

৬. 

চিকিংসাক্ষেত্রেও খৃষ্টান নিশনারীদের আলদান যথেষ্ট। ১৮৮৯ সালে সেন্ট কলেজের সঙ্গ 
qe একটি আউটডোর ডিসপেনসারীর (কার্শিরাং) কথা এই প্রনঙ্গে উল্লেখ্য। ১৯৪৩ সালের 
রিপোর্টে দেখা যায়া যে, এখান থেকে ২২০০০ রোগী চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছে। ১৮৯৩ সালে 
Church of Scotland Mission কালিম্পঞ্ডে প্রতিষ্ঠা করে The Chanies Hospital কালিম্প্ডে 
একটি কুষ্ঠ হাসপাতাল এবং নিনবঙে একটি ডিনপেনসারী, রাজা Gage পারনারের কানি 
অঞ্চলের ডিজ্ন গ্রামে একটি ডিসপেনসারী ইত্যাদি কতকগুলি উল্লেখযোগ্য চিকিংসাম্থল। The 
Churtics Hospital -4A তত্বাবধানে মেয়েদের নার্সারি ও ধাঠ্রীবিদ্যা শিক্ষা এবং Bengal Nursing 
Counci-48 অধীনে পরীক্ষাদানের ব্যবস্থা, ছেলেদের কনপাউন্ডিং € ডিসপেন্সিং শিক্ষাদানের 
বাবঙ্থাও ছিল। সুকিয়াপকরিতে অনুরূপভাবে গড়ে ওঠে চিকিংসাকেন্দ্র। ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত The 
Charues Hospital-4 কর্মবজ্রের বিবরণ দেওয়া গেল__ 
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4 Р 

খৃষ্টান মিশনারীরা ভারতে আসেন তখনই. যখন ভারতের কোনো কোনো অংশে ইংরেজ 
রাহ্রশক্তির আধিপতা ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছিল বিশুদ্ধ ধর্মপ্রচারের আবেগ ছাড়াও খৃষ্টান নিশনারীদের 
মনে একটা রাজনৈতিক teed wet: ছিল। খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদ যে একটা অতি উচ্চ-ধরনের 
আদর্শ খৃষ্টান পান্রীসনাজ সেটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। ভারতবর্ষের লোক বৃষ্টধর্ন গ্রহণ করলে 
এবং ইংরেজ শাসনে থাকলে উন্নত হবে এ ধারণা পাদ্রীরা সবসময় তাদের নে লালন করতেন। 
কিন্তু ধর্মপ্রচারের কাজ আরম্ভ করার অল্পদিনের মধোই তারা উপলব্ধি করলেন ভারতবর্ষের 
উচ্চবর্ণের হিন্দু ও মুসলমান সমাজে তাদের ধর্নপ্রচার কখনই প্রসারলাভ করতে পারবে না। এরপর 
মিশনারীদের উদ্যোগ অবনত হিন্দুদের দিকে প্রসারিত হয় এবং এক্ষেব্রেও তারা অতি সানান্যই 
সফল হন। যে-সব গোষ্ঠির чип তাদের কর্মপ্রচেষ্টা ফলবতী হয়েছিল তার পরিসংখ্যান দেওয়া 


প্রধানবসতি ure, দার্জিলিঙ, 
সিকিম-জলপাইগুড়ি 
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২৫,১৫৮ 
২৪,৭৬৯ 
২৭৫,০5৩ 


৩২,০২০ 





লেপচার জনসংখ্যা ১৮৭২ সালে ৩,১৫২ এবং ১৯৪১ সালে তা বেড়ে হয় ১২,৪৭০, 
ভোটিয়া, ১৯৪১ সালে ৭৬১২, FITE ১৯৪১ সালে ৩৩,১৬৩, TAR ১৮৭২ সালে У, ৫৫৭ 
এবং ১৯৪১ সালে ৪৩,১১৪, ছেত্রী ১৯১১ সালে ১১,৫৯৭। 

দার্জিলিঙের আদিবাসীদের খৃষ্টধর্ম অবলম্বনের মূল কারণ সিকিনরাজের অত্যাচার। তবে বাধ্য 
হয়ে খৃষ্টান হওয়ার এদের অনেকের মনে ক্ষোভ ছিল। উদাহরণ cüewr ছড়া-- 





চেকাতে কং বাবুন্‌ বহডঃ কান্‌ 
নিঞডেনা বাং সারৈ চান্দোগে 
Gane লিকিং Pee কিন্‌ 
চিলাও কিসিঞ। 
দাৰ্জিলিঙ জেলায় খৃষ্টান নিশনারীদের অবদান স্বীকার করেও Varier Elwin- fe দিয়ে 
আলোচনা শেষ করছি---“কতকগুলি দীনহীন আদিবাসীদের বদলে কতকগুলি দীনহীন ধমস্তিরিত 
খৃষ্টান তৈরি হয়েছে, aera 
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বৌদ্ধ চিত্রকলা ৪ eas ও দাৰ্জিলিৎ 


দার্জিলিং атаб তিব্বত 'দার্জেলিং' থেকে এসেছে যার অর্থ ‘বত্রের বাগান।' মহাযান 
বৌদ্ধধর্মে, বিশেষত: Areca গুরুত্বনয় প্রতীক হল ae) এমন কি. গয়ায় যে শিলাথণ্ডে 
উপবেশন করে বুদ্ধদেব বুদ্ধতলাভ করেন, তাকে তিববতিরা বলেন “দোর্ডেদেন' অর্থাৎ TETARA | 
তিব্বতে অনুসৃত বোদ্ধতন্ত্ের অন্যতম হল বত্যান। কালিস্পং ছিল ভারত-তিব্বত বাণিজ্য- 
পথের অন্তর্বর্তী কেন্দ্র। যুগান্তব্যাপী ধনর্হি ও সার্থবাহ এই পথে তিব্বত থেকে ভারতে এসেছে। 
তাছাড়া তিব্বতের প্রাচীনতম নিঙ্মাপা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মঠ ও মন্দির রয়েছে দার্ডিলিং-এর ঘুম 
পৰ্ব্বত প্রান্তে । অনুরূপ আরও একটি মন্দির দার্জিলিং শহরেই অবস্থিত। সেটি “নহাকানে'র মন্দির 
নানে সনধিক প্রসিদ্ধ। একাধারে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের পূজিত দেবতা হলেন এই 
মহাকাল। 

леп সম্প্রদায়ের বিশেষ আরাধ্য দেবতা পদ্মসত্তব। তিববতে ঠাকে uw রিন্পোকে 
বলা হয়। তিব্বতের বাইরে পন্রসম্ভবকে উৎসগীকৃত একমাত্র গুম্ফাটি হল ঘুনের euni এই 
প্রাচীন езпге কেন্দ্র করে তিব্বতের sain সংস্কৃতি দার্জিলিং অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছে। 

চিত্রকলা তিব্বতি ধর্মীয় সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ। নঠের অভ্যন্তর ও বহিভগের ভিত্তি চিত্রালক্কৃত 
করার AS তিব্বতে সুপ্রচলিত। তাছাড়া মহাযান বৌদ্ধমতে দেবদেবীর ধ্যানে তাদের গাত্রবণ 
বিশেষ গুরুত্ব পায়। নহাকাল, নীলতারা বা শ্বেততারাকে মূর্তির চেয়ে চিত্রেই ধ্যানানূগ রূপ সৃষ্টি 
করা যায়। এ ছাড়া উপাসনার সুবিধার্থে চিত্রপট সহজে বহনযোগ্য, একস্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে 
যাওয়ার জন] এগুলি ওজনে Aq আবার অন্যসময়ে পট ওটিয়েও রাখা যায়। এইসব কারণে 
তিব্বতে তাংখার প্রচলন щй! 

দার্জিলিং এর ya feats বৌদ্ধধর্মের একটি কেন্দ্র থাকলেও নিকটবর্তী সিকিন ও ভুটানের 
সঙ্গে শৈলীগত আদান-প্রদান ছিল। ওই দুই স্থানে তিব্বতি জীবন-রীতি є ধমচিরণ অধিকতর 
প্রচলিত। তাই মঠ-মন্দিরকে ঘিরে চিত্ররীতিও বিশিষ্টরূপ পেয়েছে। 

সাধারণভাবে তিববতি চিত্ররীতি দুই প্রকারের । একপ্রকারের চিত্র বর্ণিকাভঙ্গে Capa অন্যাট 
ঘন কালো পটভূমিতে সোনালি রেখায় অস্কিত। দ্বিতীয় প্রকারের চিত্রগুলি বিশেষভাবে ধ্যানের 
সাহায্যের জন্য ব্যবহ্ৃত। সাধনমার্গে উন্নত ধ্যানী সাধকরাই তা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করেন। 
সেগুলি সচরাচর প্রদর্শিত হয় না। গোপনই থাকে। আধ্যাত্মিক চিত্রের মূলে এইসব চিত্রপট দুর্লভ 
ও «55 দৃষ্ট। 

দার্জিলিং এর বিভিন্ন মঠে তিব্বতীরীতির যে-সব চিত্র দেখা যায়, সেগুলি নিকিনের পেমেইয়ংচে 
ও ভুটানের শোগদুমতের চিত্ররীতির সগোত্র। তবে PEN বিভেদ বর্তমান। যেনন সিকিনে 
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ও ভূটানে তাংখায় পার্বতাদৃশ্দে পর্বতশৃঙ্গ চীনা শিল্পরীতির এবং দার্জিলিং এ অঙ্কিত পটের পর্বতশূঙ্গ 
পাহাড়িরীভির মতন Styhyed | 

ভিববতি চিত্রকলা সর্বদাই আধ্যাত্মিক তাপর্যনয়। সংযুক্তনিকায় st একটি প্রসঙ্গে বুদ্ধ তার 
কোন শিষাকে প্রশ্ন করেছেন. “তোমরা কেউ চিত্রশিল্পে উৎকর্ষ মণ্ডিত উদাহরণ দেখেছ কি? 
তিনি আরও বলেছেন যে শ্রেষ্ঠ চিত্র শিল্পীর নানসেই সৃষ্ট হয়। ননই শিল্লোৎকর্ষের উৎস। লঙ্কাবতার 
সূত্রে ঝরবার বলা হয়েছে ছবি পটভূনিতে ফুটে ওঠে। যেন পটের অস্তরাল থেকে আভাসিত 
হয়। আলয় বিজ্ঞান থেকে ধ্যানভ্মিতে উঠে আসে আর সেইজনোই লঙ্কাবতার সূত্রে বারবার 
বলা হচ্ছে যে চিত্ররূপ বর্ণে বা সাদৃশো অস্তিত্ববান নয়, তার প্রকৃতভূমি শিল্পীর মানসে। উপরোক্ত 
কারণে ভান্কর্যের অপেক্ষা চিত্রের মাহাত্ম্য তিব্বতের বৌদ্ধসমাজে অধিকতর। প্রাচীন সস্কৃত শান্ত 
“চিত্র পদটি таба জন্য ব্যবহৃত Re | আর পটে যা অদ্কিত হত তারজনা 'চিত্রাভাস' পদেরই 
প্রচলন ছিল। এর -াংপর্য হল যে পট ভাস্কর্যের প্রতিস্প্ধী, বর্তনার দ্বারা পটে ergafa গুণাবলী 
সঞ্চারিত করা чш এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য তথা এই যে তিব্বতি শিল্পশাস্ত্র বিষ্ংধর্মোস্তর পুরাণ বা 
শক্রনীতিসার ইত্যাদি গ্রন্থের অনুগামী, এবং তিব্বতি পট ও ভারতীয় রীতির তাল ও মান অনুসারে 
অঙ্কিত হয়। শিল্পবিং পণ্ডিতেরা মনে করেন পালযুগের বৌদ্ধ পুঁথিচিত্র যেমন теу] শৈলীর 
অনুকৃতি, তিব্বতি পট ও তদনুসারী শিল্পরীতি। তবে Sewn আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে এহিকতার 
মিলন দেখা যায়। কিন্তু তিব্বতিপট একাত্তভাবেই আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক। বলা যায় যে 
তিববতি পট ধ্যানগম্য তত্ত প্রতীক ও দেবকুলের চক্ষুগোচর সাধনাতেই নিবদ্ধ থেকেছে ইংরেজিতে 
থাকে heiretic ап বলে তিব্বতে পট-ও emi 

তিব্বতিপটের শ্রেণীবিভাগ আছে। একদিকে বৃহংমাপের অলঙ্ককরণমূলক অঙ্কন ও ভিত্তিচিত্র 
যেমন রয়েছে, তেনন অন্যদিকে গুটিয়ে রাখা যায় এননতর তাংখাও পাওয়া যায়। এই উভয়বিধ 
শিল্পকৃতিই দার্ডিলিং-এর ঘুষ নঠে দেখা যায়। অলম্ককরণের বিষয় নূলত ধর্মীয় প্রতীক বা অষ্টনিধি, 
যেমন_ ছত্র, পদ্ম কলস, নাগ, পুম্পলতা, শঙ্খ ইত্যাদি। পটভূমি সাধারণভাবে রক্তবর্ণ। তবে 
প্রকরণগতভাবে বৈশিষ্ট্য অনুসারে তিব্বতি পট বা তাংখাকে চারশ্রেণীতে ভাগ করা যায় রঙিন 
পট বা ছাপাই পট; (খ) রক্তাভ বা স্বর্নাভ পটভূনিতে স্বর্ণরেখায় অঙ্কিত পট, (গ) কালো পটভূমি; 
সাদা বা সোনালি একরঙা পট। তবে এগুলিতে প্রতীকী মূর্তিগত কিছু ae ব্যবহার করা হয়ে 
থাকে।। (ঘ) applique রীতিতে সেলাই করা পট। এইপ্রকার পটে বাড়তি রঙের প্রয়োগ ও 
করা হয়ে থাকে। এই শেষোক্ত প্রকারের পট বাংসরিক উৎসবে Hara ও ভূটানের বিখ্যাত 
wo প্রদর্শিত হয়। 

পটের অস্কিত বিষয়ানুসারে নিস্নোক্ত বিভাগ উল্লেখ করা যায়। (ক) এঁতিহাসিক বা পৌরাণিক 
চরিত্রভিভ্ডিক চিত্র। (খ) শুরু পরম্পরা বা quaera চিত্র। (গ) ধ্যানের সহায়ক মণ্ডলের চিত্র। 
ভুটানে এই শ্রেণীর চিত্রের উদাহরণ বিখ্যাত । (ч) ধ্যানে দৃষ্ট দৈব সম্ভার রূপায়ণ। 

আনরা দেখেছি যে পটে fue এ্রতিহাসিক চরিত্রের চিত্র মুখ্যত বুদ্ধ, অর্হং, বিভিন্ন যোগী, 
সিদ্ধ-সাধকদের জীবনের ঘটনাবলীকে আশ্রয় ও উপলক্ষ্য করে অঙ্কিত xni 

তিব্বতিরা গুরু পরম্পরার চিত্রকে স্বর্ণজপনালা বা ‘Golden rosary of the gurus’ নামে উল্লেখ 
axe D ayat 


করেন। প্রত্যেক মঠে এই প্রকারের চিত্র দেওয়ালে ties থাকে। সম্প্রদায় বিশেষের Sea ও 
বিকাশ, উপাস্য দেবতার রূপাকৃতি এই শ্রেণীর চিত্রে দেখা যায়। নিঙ্নাপা সম্প্রদায়ের ইতিহাস 
ча মঠের ভিতরের miala অন্যতন HSH 

Saate ঘ-শ্রেণীর চিত্র অক্ষোভ্য, বৈরোচন ইত্যাদি ধ্যানীবুদ্ধ, বোধিসন্ত এবং হেরুক ইত্যাদি 
গুহাসাধক দেবতার রূপারণ। সাধকের ধ্যানের সহায়তার জন্য মহাযাল সাধনপন্থার আদর্শকে 
রূপায়িত করাই এই চিত্রাবলীর উদ্দেশা। 

মগ্ডলধর্মী চিত্রগুলি faq এবং প্রতীকী রঙ্-রেখার সাহায্যে অস্কিত। এই শ্রেণীর চিত্রের 
বৈশিষ্ট্য হল শত্খাকৃতি বা Сопсетпс পরিসীনার নধো ধ্যানের TEE অনুধাবন করে তোলা। 
গুহ্যসাধনের আধ্যাত্মিকতত্তের বিভিন্ন wart, ধ্যানী সাধকের চেতনাকে ক্রনশঃ শুদ্ধতর করে 
তোলার জন্য চিত্রিত হয়। 

যেইসব চিত্র কালোপটভূনিতে সোনালি রেখায় অঙ্কিত হয় সেগুলি অদীক্ষিত 
দশর্বদের কখনোই দেখান হয় না। মঠের গোপন প্রকোষ্ঠেই এইসব চিত্রমালা রক্ষিত থাকে। 
দুর্লভ দৃষ্ট বলেই এই শ্রেণীর চিত্রনালার প্রকৃত তাংপর্য বিষয়ে কোন প্রানাণিক чу করা সম্ভব 
mu 

তিব্বতি চিত্রকলার তাৎপর্য ২ তিব্বতের প্রকৃত সাংস্কৃতিক Ar তার ভৌগোলিক সীমার 
চেয়ে বৃহত্তর। লাদাখ, হিনাচলপ্রদেশ নেপাল, দার্জিলিং, অরুণাচলপ্রদেশ, সিকিম ও ভুটানে এই 
সাংস্কৃতিক পরিনগুল বিস্তৃত। সর্বত্রই তিব্বতিরীতির চিত্রকলার ধারা অদ্যাপি অব্যাহত। এইসব 
অঞ্চলে বিভিন্ন নঠে প্রাচীন চিত্র যেনন আছে সেখানে এতিহানুসারী চিত্রান্ধনের শিক্ষাও তেমনি 
দেওয়া হয়। 

দার্ডিলিং-এর তিব্বতি চিত্রকল৷ সিনিক ও ভুটানের তিব্বতি চিত্রকলার সম্প্রসারণ। কোচ- 
বিহারের প্রাচীন পুথি চিত্রে এই সম্প্রসারণের প্রভাব লক্ষ্য করা uma নদনজিৎ সিং তার 
Himalayan Ап গ্রহে লক্ষ্য করেছেন যে সিকিম ও ভূটান সবাপেক্ষা তিব্বতি চিত্ররীতির দ্বারা 
প্রভাবিত হলেও স্থানীয় অনুপ্রেরণার ফলে রীতি ও শৈলীগত নবীনতা অর্জন করেছে। সিকিন 
ও ভূটানের তিব্বতি চিত্রকলায় ভারতীয় রীতির লক্ষণ সবপিক্ষা লক্ষণীয়। শাকাপা যুগের চিত্রে 
পবর্বতের রূপান্ধনে চীনা রীতির প্রভাব সক্রিয় ছিল। কিন্তু তার অন্কনরীতি ভারতীয় শঙ্ধুর আকারে 
Ree 

পুনাধার মঠের ভিন্তিচিত্রে বৃদ্ধের ও সিদ্ধ সাধকদের জীবনী অঙ্কিত আছে। কিন্তু তার 
অঞ্কনরীতি অভভস্তারীতির অনুগামী। যে কোন অভিজ্ঞদর্শক পুনাবার Mural দেখলে অজস্তার 
বোধিসত্ত্ পদ্মপাণির অংশটি স্মরণ করবেন। কেন্দ্রীয় চিত্রিত মূর্তি স্থির। তবে কেন্দ্র থেকে যতই 
পরিধির দিকে যাওয়া যায় ততই সেখানে গতিময় রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। আবার ভুটানের 
বা জোস্থিত মঠে ষোড়শ শতকের বুদ্ধভীবনের mural পুঁথিচিত্রে যে ধরনের TEA বা Modelling- 
এর আভাস থাকে তারই উপস্থিতি দৃষ্টি এঁড়ায় না। শুদ্ধ লাল, নীল ও সবুক্তরঙের сетат বাবহার 
চিত্রগুলিকে মণ্ডলের মত ধ্যানের বিষয় করে তুলতে সাহায্যে করেছে। দার্জিলিং অঞ্চলের তিববতি 
চিত্রকলাও এর ব্যতিক্রম নয়। 
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বীরেন রায় 


পুরাণ ও প্রাচীন সাহিতে রাধাবৃষেঃর লীলাকাহিনী বেনন স্থান পেরেছে তেননি 
দার্জিলিং জেলার দক্ষিণাংশে সমতল তরাই অঞ্চলে রাজবংশী সনাজের বিভিন্ন পালাগানে 
রাধাকৃষ্ষের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রাধা-কৃষ্ লীলা বিষয়ক অন্যতন একটি শাখা ‘নটুয়া' পালা। 
নট-উয়া প্রত্যয় যোগে pm শব্দটির Форе ‘নট’ эгил অর্থ নর্তক বা অভিনেতা । নাচ- 
গান ও অভিনয়ের মাধানে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক যে পালাগান পরিবেষণ করা হয় তাকেই 
"p পালা বলে। 

নটুয়া পালা কাহিনী বৈচিত্রপূর্ণ। রাধা ও কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কাহিনী হলে€ নটুয়াগানে 
কৃষ্ণের ভূমিকার চেয়ে রাধার প্রাধানা বেশি। রাধা চরিত্র ক্রনবিকাশে লক্ষ্য বরা যায় দু'টি বিষয়ের 
উপর কবি বা €স্তাদগণ বেশী ore দিরেছেন। বিষয় wb — qain এবং 'বিরোগ' বা ‘বিরক' 
নামে পরিচিত। রাধাকৃষ্ণের প্রেন-কাহিনীকে অবলন্বন করে বৈষ্ণব পদাবলীতে যেমন এক একটি 
পর ভাগ করে পাল্লাকীর্তন, লক্ষ্য করা যায় এখানেও সেই ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। 

নটুয়া গানের উভয় ধারার বিষয় বস্তুই রাধার প্রেন বঞ্চিত ও বিরহের বণনা । 'কুপ্তলীলা' 
বা 'কুপ্রবন' পালাটির বিষয়বস্তু হল-রাধা তার фи এবং দেহ ACA করে কৃষ্ণের আগনন প্রত্যাশায় 
প্রতীক্ষিতা। কিন্তু রাধার আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় নি। কৃষ্ণ রাধার WU না এসে অন্য গোপীক 
গৃহে নিশি যাপন করেন। কৃষ্ণের জন্যে আশাহতা রাধার যে TA হৃদয়াতি প্রকাশ পেয়েছে 
তাকেই বলে কুপ্রলীলা। 

“বিরোগ!' বা ‘বিরক' পালাটি বৈষ্ণব পদাবলীর মাথুর পর্বায়তুত্ত। বৃষ বৃন্দাবনের লীলা 
সমাপ্ত করে কর্তব্যের আহানে মথুরা চলে গেছেন। বৃন্দাবনের স্মৃতি এবং রাধার কথা তার মনে 
পড়ে না। অথচ রাধা কৃষ্ণ বিহনে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। কৃষ্ণ অদর্শনে রাধার 
চিত্ত শূন্যতায় ভরে গেছে। “বিরোগ' বা 'বিরক' পালাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাধার অন্তর্বেদনা 
এবং কৃষ্ণের জন্যে আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। রাধার বিরহ নথিত হৃদয়ের কাতরতা বে নটুয়া 
পালার প্রধান বিষয়, তাকে 'বিরোগ' বা 'বিরক' বলা হয়। বিরোগ বা 'বিরক' শব্দের তাংপর্য 
বিশ্লেষণ করতে নটুয়াগানের ওস্তাদগণের অভিমত- কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার পুনর্বিলন হয় নি। এজন্য 
রাধার দুঃখের অস্ত নেই। কৃষ্ণের বিরহে রাধা যে শোক, দুঃখ ও বিলাপ করেছেন তাকেই 'বিরোগ' 
বা Raw বলে। তাহলে ‘বিরক’ অর্থ দীঁড়ায় বিরহ জনিত ক্রন্দন বা হতাশা । 

নটুয়াগানের অভিনয় বৈচিত্র্য অভিনব। ১০/১২ জন দোহার নিয়ে নটুয়াগান শুরু হয়। 
একজন qu গীদাল, দু'জন ছুকরী, দু'জন বতেয়া qur ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। সঙ্গত যন্ত্রের 
মধ্যে ছোট আকারের ঢোলক বা নৃদঙ্গ এবং একজোড়া করতাল। নটুয়াগান wel উত্তর- 
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айта আর শ্রন কোন গানে মৃদঙ্গ ব্যবহারের রীতি নেই। এটি একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বটে। 
মূল গীদাল গান শুরু করনে বতেয়ার ভুমিকা হল উক্ত গানের পদের শেষে ধুয়া ধরা এবং 
সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরণের প্রশ্ন ছড়া আকারে বলা। এই ছড়াগুলিকে আঞ্চলিক ভাষায় ফাকিরি 
বলে থাকে। বস্তুত: ফাকিরি বলার মাধানেই হাসারস পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়। রাধার হৃদয় 
ক্রন্দনের এক ঘেয়েনির হাত থেকে শ্রোতৃবৃন্দকে রক্ষা করে আনন্দরসে আপ্লুত করাই বতেয়ার 
মুখ্য ভূমিকা । বতেয়ার ভূনিকা qure ₹ ড্রামাটিক রিলিফ জাতীয় হলেও সে হাস্যরসের মাধানে 
masta অস্ত্রে বিরক বা বিরহের অস্তর্নিহিত чаб তুলে ধরে। গ্রানীণ সংস্কৃতি আর 
লোবাশিক্ষার অনার্ভিত চিত্র না দেখে বিদগ্ধভনেরা হয়তো বা মনে করতে পারেন-_-'এহো৷ বাহ্য, 
আগে কহ আর।" 

এই বতেয়া চরিত্রটি সংস্কৃত নাটকের বিদূষক চরিত্রের মত। বতেয়া হাসারস সৃষ্টিতে সর্বদা 
তৎপর । মূল тя এবং রাধার যে কোন পদের শেষে বতেয়া একটি বিশেষ হাঁক দিয়ে বভব্য 
শুরু করে। ছুকরী দু'জনের মধ্যে একজন রাধা চরিত্রে আর একজন সখী বা সহচরীর ভূনিকায় 
অভিনয় করে। তেমনি বতেয়া কখনো ভাগিনেয়, কখনো বা কৃষ্ণের ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে 
থাকে। বতেয়াকে অতি তীক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন হতে হয়। কারণ নটুয়া পালার সাফল্য নির্ভর করে 
ASIN হাস্যরস পরিবেশনের উপর। 

mpm দলের কুশীলবদের эте পোশাক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। নটুয়া দলের ভুকরী শাড়ির পরিবর্তে 
ঘাগরা এবং গুড়না ব্যবহার করে। বতেয়ার রঙচঙে ST এবং মাথায় একটি পাগড়ী অবশ্যই 
বাঁধা থাকে। বতেয়ার দুখে কালি মাখানো হয়। পায়ে এবং কোনরে বাঁধা থাকে খুঙুর। 

নটুয়াগান নৃত্য প্রধান বললে অত্যুক্তি হয় না। বতেয়া এবং ETH একই সঙ্গে নৃত্য করে। 
নৃতোর বিভিন্ন ভঙ্গির মধো প্রধান হস--কে) একটি হাত কোমরে এবং একটি হাত দিয়ে বিভিশ্র 
মুদ্রা প্রদর্শন করে নৃত্য, খে) দুটি হাত কোমরে স্থাপন করে নৃতা, (গ) দুটি হাত সম্প্রসারিত 
করে নৃত্য, (ч) দুটি হাত সম্প্রসারিত করে পাক দিয়ে ঘুরে ঘুরে নৃতা করার নৈপুণ্য পরিলক্ষিত 
হয়। নৃত্যের তাল নির্ভর করে মৃদঙ্গ বাদকের কলা-কৌশলের উপর। এই নৃত্যকে তাল দেওয়া 
বলে। প্রাথমিক পর্ব তাল দেওয়া শেষ হলে বন্দনা শুরু হয়। বন্দনাকালে দলের সকলে দীড়িয়ে 
বন্দনা গীত করে। বন্দনার বিষয়বস্তু £ দিক্‌ বন্দনা, বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা, সাগর বন্দনা 
এমন কি আকাশ পাতালের বর্ণনাও পাওয়া যায়। সব শেষে দশনুনির চরণ এবং দশর্কদের চরণ 
বন্দনা করে নটুয়া পালা শুরু হয়। 

বন্দনা শেষে মূল গীদাল একটি পদ গাইবেন। পদটির সারকথা দেবী ‘পাঞ্চ কাহিনী" সাজ 
করেছেন । শ্রীমতী রাধিকা উধব ও মাধবকে নিয়ে সেজেছেন। এরপর সাজঘর থেকে রাধা, উধব 
ও মাধবের আসরে প্রবেশ! আসরে প্রবেশকালে দশর্কদের উদ্দেশ্যে ভক্তি করার নিয়ন প্রচলিত 
আছে। গীদালের কণ্ঠে রাধার প্রবেশকাল ঘোষিত ARE পড়ে গেল mum নি বাতি।' 

এবারে "qur কিছু পদ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। 

কুপ্রলীলার পদগুলি ভাব Rare করলে বৈষ্ণব পদাবলীর একটি অন্যতন শাখা বলে মনে 
হয়। রাধার প্রেনের গভীরতা এবং নিবিড়তা, হৃদয় চাঞ্চল্য, মিলন-আকাঙ্ক্ষায় অধীরতা, এসব 
২৯৮ D aya 


লক্ষণ সাধারণ নারীর নতই প্রকাশ পেয়েছে এই পর্যায়ের গানে। কুগ্তলীলার রাধা প্রিয়তন কৃষ্ণের 
আগমন প্রত্যাশায় অধীরা। প্রিয়তদ কৃষ্ণ আসবেন তাই নিজ фи এবং দেহ সব্দ্রিতা করেন! 
বৈষ্ণব পদাবলীর “বাসক সঙ্জিকা'র রূপ এটি। কিন্তু প্রিয়তন কৃষ্ণের সাক্ষাৎ নেই। ফলে রাধা 
বিরহোকঠিতা হয়ে পড়েছেন। বিরহিনী রাধার উল্ডি_ 
তুইরে কানু বিদেশ কালে, পরাণ Grm বাচে মোর।" 
রাধা তার প্রিয়তন কৃষ্ণকে FA করার জনো দেহ সন্ত্রোগের কথাও বলেছেন। Bei 
"sm, часа কানু, ছিরিফল om খাওরে «тер 
রাধা তার নবযৌবনকে ফুল-শোভিত শিনুল গাছের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শুধু তাই 
নয়_এ যেন কাঁচা সোনা। কিন্তু কৃষ্ণ এত প্রলোভনেও রাধার 089 এলেন না। আশাহতা রাধার 
আক্ষেপ-উক্তি- 
মুঞ্চি নারী অভাগনীরে, করালে стеб" 
বনের হরিণীরও “জুড়ি' অর্থাৎ সাথী আছে। feng রাধা এমনই হতভাগিনী নারী যে তাকে 
MAAN হতে হল। ফলে রাধার অন্তর্বেদনা এবং হাহাকার শুধু বাড়েনি তার গৃহের পারিপার্থ্িক 
অবস্থা শূন্যতায় ভরে গেছে। শূন্যতার রূপটি 
“ঘর মেরা রণ বন, এগিনাত গাজাল বন, 
শুন হৈল পালাঙ্কি সেজারে, নয়ানে বহে জল।' 
| কুঞ্জ অরণ্যের মত বোধ হচ্ছে, আঙিনায় ঘাস জন্মেছে, AFTRA শয্যা শূন্য, চোখে জল 
ঝরে। } 
বসস্ভকাল। রাধা মদন বাণে পীড়িতা। এই দুঃসহ বসস্তকালে রাধার 08 কৃষ্ণ আসেন নি/তার 
উচাটন মনের পরিচয় পাওয়া যায় face পদটিতে- 
“ঘর তকা বাহের হনু কুহিলীর শবদ শুনি, 
কাল জীউ মোর WE না লে বাস রে- 
কী বুলি বলিল রে TRAY 
| রাধা কোকিলের কুহুতান শুনে ঘর থেকে বার বার বের হয়ে দেখেন কৃষ্ণ আসছেন কি 
না? অবোধ ঘন ঘরে থাকতে চায় না। FORA আগমনের কোন চিহ্নই নেই। তখন তীর রাগ 
সুখী কোকিলের ara উপর || 
পদাবলী সাহিতো অনুরূপ একটি পদ- 
чола বাহিরে দণ্ডে শতবার/তিলে তিলে আইসে যায় 
মন উচাটন Fear সঘন/কদন্ব কাননে চায়।' 
কৃষ্ণের আগমনের আশায় রাধা та সাজিয়ে, দেহসজ্জা করে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় থেকেও 
যখন সাক্ষাৎ পেলেন না তখন মনের দুখে তার বিছানার “তুলার বালিশ’ পুড়িয়ে ফেলে 
বলছেন 
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чат যারে তুলার বালিশ, স্বর্গতু Bye রে ধোয়া, 
ধোয়া দেখিয়া yam আসুক রে অভাগনীর সায়া।' 
রাধার দৃঢ় বিশ্বাস অগ্রিদদ্ধ বালিশের ধোয়া আকাশে উঠলে তা দেখে কৃষ্ণ ফিরে 'আসবেন। 
কিন্তু ধোয়া দেখেও তো কৃষ্ণ কুঞ্তে এলেন না। কৃষ্ণের আসার কোন সম্ভাবনা না দেখে রাধা 
প্রকাশ্যে рт, 
AG MIST তাড়ি গেলারে, মোক কাহয় না দেন বাধা, ভল ভরিবা গেনু আইগে чете) 
яг 
রাধার মলে ক্ষীণ আশা যনুলার জল আনতে গেলে যদি কালাঠাদের সঙ্গে দেখা হয়। 
যমুন৷ বাবার পথে 'আবার কোকিলের সঙ্গে সাক্ষাং। কোকিল খুব BR কারণ আনের গাছে 
থাকে এবং ডালিন গাছে বাসা বোনে। কিন্তু রাধার যে কোনই অবলম্বন নেই। রাধার আক্ষেপ 
te 





‘হা হা সায়া গেল মথুরা রে, কেসে T রে£' 
রাধার কুর্ধের epa পাশে একাটি চন্দন গাছ আছে। চন্দন গাছের তলায় শীতল বাতাস। কিন্ত 
একটি কাক গাছের ভালে বনে অশুভ 'কা কা" শব্দ করছে। কাকের অশুভ ডাক শুনে রাধার 
মন উদাস হয়ে পড়ে । মনের এমন অবস্থা হবে রাধা আগে ভাবতে পারেন নি। রাধা তো বৃষ্ণকে 
কাছে নিয়েই শুয়েছিলেন। ঘুনের ঘোরে কোন্‌ অপরাধে যে কৃষ্ণ ছেড়ে চলে গেছেন রাধা বুঝতে 
পারেন না। কৃষ্ণের পলায়নের সনয় পালছ্ শব্দ করে নি। илтте তো সহজে খোলে না; তাহলে 
কৃষ্ণ কেমন করে কোন্‌ পথে চলে গেলেন? আজ কৃষ্ণের অভাবে রাধার “শুন্য ঘর, শূনা বাড়ী. 
qeu হৈল বিন্দাবন।" 
নটুয়াগানের এই পদটি বৈষ্ণব পদাবলীর একি পদের অংশের সঙ্গে হুবহু মিল খুঁজে পাওয়া 
xmi পদটি 
oR ভেল মন্দির я ভেল নগরী 
সুন ভেল দশ দিস সূল cea ATA 
রাধা উধবকে বলেন_আনার কৃষ্ণকে এনে দাও। কারণ, "হরির শোকে নুঞি amps নরিয়!।' 
রাধা সবীকে বলছেন-_আন্যর жип দেখে গাছের পাতা ঝরে যায়। ওগো সখী! তুই হেনা 
করালো মোক অশাদারিরে। অর্থাৎ রাধার সীহ এতদিন আশ্বাস দিয়েছেন যে কৃষ্ণ ফিরে 
আসবেনই। কিন্তু কারো কথাই তো সত্য হল না। কৃষ্ণ আর си ফিরে আসবেন না। তাহলে 
কৃষ্ণের আগননের আশায় রাধা যে এত সাজ করেছেন সেগুলির আর কি প্রয়োজন? বেদনাক্লিষ্ট 
ife- 
“নাশ করিম দূর রে, কাঞ্চন করিম চুর রে, 
হে সবী, না ec নোর সীতার সিন্দুর, 
সায়া বিনে মোর এই মিছা стг 
কৃষ্ণ বিনা রাধার কাঁকন, সীধির সিঁদুর সকলই নিথ্যা। কিন্তু এরূপ পরিণতি হল কেন? . 
পুরো ভরসা দিয়ে কৃষ্ণই তো রাধাকে এ পথে এনেছেন। রাধার বিছানার বালিশ তখনো পুড়ছে, 
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এবং ধোঁয়া আকাশে উঠছে। বালিশের আগুন নেভানোর আগ্রহ রাধার নেই। কারন তার, জুলছে 
মনের অঘুন, নিভাবে আরহ্‌ mui" 
কুঞ্জলীলা পালাটির উপসংহারে দেখা যার কৃষ্ণ রাধার কুপ্ছে ফিরে আসেন নি। কিন্তু গীদাল 
সনবেত কে রাধা-কৃষের বিল্সন-বাণী ঘোষণা করেছেন-- 
"আনরে বাটারে পান সর্বলোকে эйе, 
রাধা-কৃষ্ণ নিল হোল ঘর-বাড়ী যা৫।' 
এ প্রসঙ্গে গীদালগণের অভিমত, পালা শেষে রাধা কৃষের নিলন কথা বলার কারণ রাধার 
বিরহ-বন্্রণার কথা eremi অতএব পরিমিতি রক্ষা করে রাধা-কৃঝেঃর নিলন হয়ে গেল এরূপ 
ঘোষণার পর পালা সমান্তি ঘোষিত হয়। 
“বিরকপালা" 
নটুয়াগানের ‘ae’ অর্থে বিরহ বুঝায়। faac পর্যায়ের পদগুলি বিশ্লেষণ করলে সহাজেই 
অনুনিত হয় বিরহের সুরে এগুলি ধ্বনিত। পদাবলীর বিভিন্ন রস эйс quf মাথুর হাল 
রাধার বিরহ ATE করুণ আর্তি । কৃষ্ণ কর্তব্যের আহ্বানে নথুরায় চলে গেছেন। বৃন্দাবনে রাধার 
সঙ্গে যে লীলা করেছেন তা তিনি সম্পূর্ণ বিস্তৃত হয়েছেন। বিচ্ছিন্ন রাধার হৃদয়ে যে বিরহ" 
বেদনার সৃষ্টি হয়েছে সেই রস-ক্রমটিকে মাথুর বলা হয়। নটুরা গানের 'বিরক" পালা হ'ল অনুরূপ 
বিরহ রস-ক্রমের একটি ধার।। বিরহ র্লিষ্টা রাধার হৃদয় কৃষ্ণের সাহচর্য লাভের জন্ম ব্যাকুলতার 
অস্ত নেই ' কৃষ্ণের বিরহে রাধা ভীবন্মৃতা। 
কুপ্রলীলার সঙ্গে বিরক পালা পরিবেশনগত কোন পার্পক্য নেই। পার্থকা en বিষয় ও ভাবের 
দিক দিয়ে। কুপ্তলীলায় রাধা FOUN আগমন প্রত্যাশার দেহ ও рй সাছাবেন। কিন্ত 'বিরক' 
পালাটিতে এসবের কোন প্রসঙ্গ নেই। “বিরক' পালাতে কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার একবার সাক্ষাৎ 
প্রসঙ্গ আছে মাত্র। কৃষ্ণের বিবাগী-মনের পরিচয় পাওয়া বার তার উক্তিতে_ 
“মোর মন্ডা হয়য়া গেল Ve 
হে রাধে, যাইনু পরদেশ, না রনু গোকুলা নগরে।' 
কৃষ্ণ পরদেশে অর্থাং মথুরা চলে গেছেন। কৃষ্ণের অদর্শনে রাধার মানসিক menfe, বেদনা 
বেডে গেছে। রাধা নিঃসঙ্গ । মন তার ভারাক্রান্ত | কৃষ্ণ অভাবে তার ঘর-দোর জঙ্গল হরে গেছে। 
রাধার আপনোস, ভগবান তাকে মনের মত মানুষ নিলিয়ে দেন নি। মন বিষাদে ভরে গেছে। 
তাই প্রতিবেশী লোকেরা আনোদ-আব্রাদ করলে রাধা তা, সহা করতে পারছেন না। 
সবার খেদোক্তি- 
‘মোর ছায়া বিদেশ গেল্‌ মোক নি fm cm, 
পাড়ার লোকগিলা না বাজান সিরিপ্জারে. 
মন নেরা заг 
রাধা কৃষ্ণকে ছাড়া বাঁচবেন কেমন করে? পাড়ার লোকগুলি কী নিষ্ঠুর প্রকৃতির। রাধার 
দুঃখ শোকের কথা একটুও ভাবে না। তীর প্রেমিক “সেরিপ্রা. তবলা খুইয়া গেইছে, আর পাড়ার 
লোকেরা তাই কেমন বাজাচ্ছে। কৃষ্ণের 'সেরিপ্তা-তবলা' প্রসঙ্গটি উত্তরবঙ্গীয় জনজীবনের একটি 
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সাহ্কৃতিক প্রভাব বলা যেতে পারে। কৃষ্ণের বাঁশী প্রসঙ্গটিও 'বিরক' গানে বাদ পড়ে নি। রাধা 
বাশীর শব্দ শুনে ঘর থেকে বের হয়ে কৃষ্ণকে দেবেন। শুধু তাই নয়, বাশীর শব্দ শুনলে রাধার 
“т রহে পরাণ)" 
শুধু বাশীর শব্ধ শুনে রাধা প্রাণ ধারণ করতে পারেন MI কৃষ্ণকে যদি না-ই পেলেন তাহলে 
তার are পোশাক. দীর্ঘ কেশ এগুলি কিসের জনো প্রয়োজন? রাধা মনের দুঃখে সিঁথির লিন্দুর, 
হাতের শাখা ভেঙ্গে এয়োতির চিহ্ন দূর করতে চান। এ রাধা ‘শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে'র বিরহ পর্যায়ের 
রাধা চ ভ্রীদাসের রাধার অবস্থা ও তেমনি দেখি, বিরতি আহারে রাঙা বাস' পরে। যেঘতি যোগিনী 
পারা।' 
অবশ্য বিরক পালার রাধা যোগিনী হতে চান নি, যোগিনী হতে না চাইলেও এ রাধার চরন 
মানসিক কষ্টের রূপটি প্রত্যক্ষ করা যায়। ঘরে তীর শ্বানী বর্তমান তবুও সধবার চিহ্ন দূর করতে 
চান зая থেকে। রাধার কাছে স্বানীর চেয়ে প্রণয়াম্পদ কৃষ্ণই শ্রেয় এবং কাম্য। পদটি পরকীয়া 
প্রেমের সাক্ষ্য বহন করে। 
কৃষ্ণ IQ অবস্থান করছেন p রাধার সেখানে যেতে বহু বাধা। কিন্তু কৃষ্ণকে যে তার 
চাই-ই। কাকে পাঠানো যায় সেখানে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে বড়াইকে পাঠানোর প্রসঙ্গ আছে। নটুয়া 
পালায় বড়াই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, এখানে বড়াইর ভুমিকাটি পালন করেছে ভাগ্নে দু'জন অথবা 
নারদ চরিত্রটি 
*є{# যারে ভাগিনা তোকে পেঠামু মাধপুর।” 
বিরক পালাটিতে ভাগ্নের কোন সংলাপ নেই। শুধু রাধার সংলাপেই বিরহের পূর্ণরূপ 
প্রকাশিত। তরাই অঞ্চলের বিরক পালাটিতে রাধার যে পরিচয় পাওয়া যায়_এ রাধা বৃন্দাবনের 
নয়। এ রাধা উত্তরবঙ্গের বিরহিনী রাধা। তাই দেখা যায় তিনি নেপালের 'নরং' দেশে 
Pra 'পাখিড়ী'র পাতা আনতে চেয়েছেন। পাকুড় পাতায় তিনি কৃষ্ণকে চিঠি লিখতে চান। 
পদটি_ 
লেখে পত্র পেঠামু স্বামীর সমান। 
রাধা কারো সাহাযো কৃষ্ণের সন্ধান পেলেন না। ফলে রাধার বিরহিনী মূর্তি এবং মানসিক 
যন্ত্রণার তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাধার মন্দভাগ্য বর্ণনায় নটুয়া ওস্তাদ বিশেষ কতকগুলি 
সুন্দর উপমা গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণ-অনুরাগিনী, চির দুঃবিনী রাধার অন্তর ব্যাকুলতার এক অপূর্ব 
ভাবচিত্র qf হয়ে উঠেছে rare পদে_ 
“ভোগ না লাগি লাগি, মুঞি গেনু পেল্ররী তুলি হে লাল, 
Gm পেত্তারি হয়য়া গেল মহাকাল। 
পিয়াস না লাগি লাগি, মুঞি গেনু যবুনা নদী, 
সেহ যবুনা হয়য়া গেল বালুচরী। 
ধুপ না লাগি লাগি, নুঞ্চি গেনু বিরিক্ষের তলে, 
cm বিরিক্ষের পত্র ঝরে পড়ে। 
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রাধা যেন এক ক্ষুধার্ত ATA শাকপাতা তুলতে গিয়ে দেখেন শাক-পাতা সর্বনাশা রূপে বিরাজ 
করছে। পিপাসা নিবারণের জন্যে যনুনা নদীতে গেলে সেই নদী বালুচরে পরিণত হয়! সূর্যের 
প্রখর তাপ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বৃক্ষের তলে গেলে, সেই গাছের পাতা ও ঝরে পড়ে। 
চারিদিকে কেবল নিদারুণ হতাশা, শুন্যতা এবং ব্যর্থতার ছবি। 
কৃষ্ণকে পাওয়ার আর কোন সম্ভাবনা নেই। রাধার ননোবাসনা পূর্ণ হয় না। এমন 
কেউ নেই যে কৃষ্ণের সন্ধান এনে দিতে পারে। বিরহ-যন্ত্রণার চুড়ান্ত রূপ ফুটে উঠেছে 
পদটিতে_ 
“গঙ্গা যবুনার নদী বহে হীরা-জিরা 
মন কহে উড়িয়া যাও, বিধি না দেয় পাঙ্খা।' 
বিধি যদি রাধাকে পাবীর মত পাখা দিতেন, তাহলে কৃষ্ণ যেখানেই থাকুন না কেন উড়ে 
যেতেন তার কাছে। কিন্তু বিধি যেহেতু 'পাহ্থা' অর্থাৎ ডানা দেন নি তাই রাধা বাধ্য হয়ে নীরবে 
সব যন্ত্রণা সহা করেছেন। কৃষ্ণ-প্রেম রাধার জীবনে এক বিচিত্র অনুভ্তি। স্বর প্রত্যাশায় কৃষ্ণকে 
ভালবেসে শুধু মমাস্ত্িক Tay ভোগ করেছেল। তবু কৃষ্ণ তার কাছে কত নূলাবান AG তা’ 
রাধার উক্তিতে শোনা যাক। 
“ফল নইধ্যে গুয়া, পাতারি ding পান, 
নারী নইধো সীতা, ও сла, পুরুষ নইধো শ্যান।' 
বিরহ-ক্রিষ্টা রাধা ভালভাবেই বুঝেছেন FATS কেউ খুঁজে আনতে পারবে A অন্যের ওপরে 
রাধার আর কোন আস্থা নেই। কিন্ত নিজে অনুসন্ধানে বের হবেন তারও বহু বাধা। কারণ ঘরে 
আছে দজ্দাল 'বুড়িয়া শাশুড়ী' এবং “অসুরালী' স্বানী। রাধা বুড়ি শাশুড়িকে 'নিনতি' অর্থাং 
অনুরোধ করেন যেন স্বামীকে “মানায়” অর্থাৎ সনঝে দেয়। তারপরই নটুয়াগানের বিরহিনী রাধা 
কৃষ্ণের খোঁজে বের হলেন। তবে এবার সতর্কতার অন্ত নেই। নিজ দেহের রূপ-যৌবনে কৃষ্ণকে 
তুলাতে পারবেন কিনা সন্দেহ পোষণ করেন। সুতরাং, FATS পেতে হলে বশীকরণ TA প্রয়োগ 
করতে হবে। রাধা সব রকমের চেষ্টা করবেন FACE লাভ করার জনো। কৃষ্ণ প্রেমে বিরহিনী, 
উদাসিনী রাধা কৃষ্ণের সন্ধানে বের হলেন- 
ছায়াকে আনাইতে রে-_সুন্দরী চলে গেল। 
ВВА রাধা কৃষ্ণের যৌজে বের হলেন_এখানেই বিরক পালার সনাপ্তি। এই সমাপ্তি 
আবম্মিক হলেও বিরহৈর মধ্য দিয়ে রাধার মিলনের যে আকৃতি ফুটে উঠেছে তা নিঃসন্দেহে 
সার্থক এবং মহিনামণ্ডিত। 
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দার্জিলিডের নেপালী সম্প্রদায়ের পৃজাপার্বণ 
ও লোক উৎসব 
_হরেন ঘোষ 





উ্ডরবঙ্গের чаб দার্জিলিঙ জেলা নানাকারণে বিশিষ্ট ও একক। দার্ডিলিঙের খ্যাতি শুধু 
ভারতবর্ষেই সীনাবদ্ধ নয়, ভারতের সীনানা ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বেও এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। 

দাৰ্জিলিঙ জেলার পার্বত্য অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী নেপালী ভাষাভাবী। যদিও এই 
অঞ্চলে লেপচা, FON ও তিব্বতীদের সংখ্যা যথেষ্ঠ। সনতল অঞ্চলের অধিবাসীরা ওখানে 
গিয়ে বসবাস শুরু করেন। 

TALS নেপালী অধিবাসীরা নেপালের নেপালীদের মতই হিন্দু ধর্মাবলম্বী । কিন্তু ব্রাহ্মণ 
দতই বৌন্ধ লামাদেরও সম্মান ও শ্রদ্ধা ভানায় তারা। তাই দার্জিলিঙ অঞ্চলের 
ভাষা ভানীদের পৃজাপার্বগের ওপর মুল নেপালের পূজা-পার্বণ লোকোংসবের প্রভাব 
ছাড়াও ররেছে নৌদ্ধ প্রভাব ও বাঙালী পৃভা-পার্বণ উৎসবের প্রভাব) এই পার্বত্য অঞ্চলে fx 
aga বারা প্রবাহিত। 

[রো মাসে তেরো পার্বণ প্রবাদটি সুপ্রচলিত। এদের ক্ষেত্রে আরে! কয়েক ধাপ 
বেশি। নেপ্যনীরা Sore প্রিয় জাতি। যে কোন উপলক্ষে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠতে পারলেই 
হল। এরা ধর্মপ্রাণ, ঈশ্বর বিশ্বাসী। প্রকৃতি এদের পরমাত্মীয় আপনজন। পৃজানুষ্ঠান, ব্রতানুষ্ঠান 
তুকতাক, ware প্রায় প্রতিটি পরিবারে প্রচলিত। ধর্মে অবিকল নিষ্ঠা ঈশ্বর নির্ভরশীঙ্গতা আছে 
বলেই শতকর্ম দুঃখ দুর্দশার মধ্যে পৃজাপার্বণে লোকোংসবে নেতে ওঠে । ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে 
সঙ্গে সামাজিকতা মানব-প্রীতি দু'টি উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হচ্ছে। 

সারা বছর তিথি-খতু উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন । ব্রাহ্মণ ও ছেত্রী অর্থাৎ উচ্চবর্ণের মধো 
বিভিন্ন পৃজাচনারি প্রচলন রয়েছে। প্রথমতঃ এই বিষরগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। 

বৈশাখ-সংক্রান্তি বা বছরের শেষ-সংক্রান্তি একটি উল্লেখযোগ্য উংসব। অতি প্রত্যুষে ঘুম 
থেকে উঠে স্নান করে পরিষ্কার ড্রামাকাপড় পরে বিভিন্ন দেবদেবী দর্শন ও পৃজাপাঠ, করা nnd 
এদিন সত্তনারায়ণ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। 

বৈশাখ নাসের শুক্লা তৃতীয়ার দিন অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব। এটি অত্যন্ত পবিত্র দিন। এই 
দিন ঘপ-হোম, যাগ-যজ্ঞ পৃভাপাত, দান ইত্যাদি যা কিছু করা হয় তার ফল অক্ষয়। অনেকে 
এই দিনটিকে বুগারন্ত বলে থাকেন। কথিত আছে এই অক্ষয়তৃতীয়ার দিন থেকে সতাযুগ সুরু 
হয়েছিল। ভবিষ্যপুরাণে উল্লেখ আছে, অক্ষর তৃতীয়ার দিন নারায়ণ পৃভা করে ব্রাহ্মণকে জলপুণ 
কলস দান করলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয় অথচ দেহান্ডে সূর্বলোকে স্থানলাভ করা যায়। 
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বৈশাখ নাসের Seer পালিত হয় “মাত আউিঠি' না নাত দিবস। 

বৌদ্ধগ্রস্থ 'বুদ্ধো = শকুনন'-এ এই উৎসবের উল্লেখ тте এই দিলে ছেক্ছে-নেরেরা নাতৃপৃজা 
করে। মায়ের প্রতি refe প্রদর্শন করে আশীব্দি шл করে। 

সিঠী ore জোষ্ঠনাংসর শুক্ল পক্ষের асе পালিত হয়। কথিত আছে এই দিন নহাদেবের 
ভ্যেষ্ঠপুত্ৰ কার্তিকের vu হয়। 

প্রতি্াসের সংকণাণির দিনটিকে পুণাদিনরূপে দেখা ® 141 এই দিন үт, লন দেবনূর্তি দর্শন 
দেবালয় পরিভ্রনণ করাব রীতি আছে। শ্রাসণ wm с: শাউনে সংক্রান্তি а কক সংক্রান্তি 
একটি উল্লেখযোগ্য эта! 

শ্রাবণ মাসের рт চতুদর্নীর দিন ঘণ্টাকর্ণ পূজো “রা হয়। এরা বনে s নঙ্গল। এই 
পুজোয় নেওয়ারী প্রভাব আছে। নেওয়ারদের মতে আয়ুর্বেদ nera আট-বিভাখের একটি বিভাগ 
ভূতবিদ্যা। পিশাচসি্ধ মানুষ উলঙ্গ হঞে পথে ঘোরে প্রাক্‌সন্ধ্যায় ভিক্ষা চায়। а 20 এই পূজোর 
প্রচলন কনেছে। 

শ্রাবণ মাসের শুক্লপঞ্চনী তিথিতে 'নাগপঞ্চনী’ পালিত হয়। এই দিন প্রতি বাড়ির দেওয়ালে 
গোবর দিয়ে নাগের হবি টাঙ্গান হয়। তারপর সুপুরি, দুধ e ж দিয়ে সর্পপুা করা হর । এইভাবে 
পুজো করলে একবহর পর্যন্ত সাপের ভয় থাকে না। Srey পুরোহিতরা বাড়ি ঝাড়ি ঘুরে TH 
পড়ে নাগের ছবি টাঙ্গিয়ে গৃহস্থের কাছ থেকে দক্ষিণা আদায় করেন। 

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ থেকে অষ্টমী পর্যন্ত আটদিনবাপী চলে 'গাই যাত্রা'। কোন 
বাড়ির মৃত ব্যক্তিকে স্মরণ করে গাভী বা তার afters নিয়ে মিছিল বেরোয়। 

পঞ্চদান উৎসব মূলতঃ বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন । ভাদ নাসের Tm ত্রয়োদশীতে এই 
উৎসব উদ্যাপিত ын! 

ভাদ্রনাসের অম.বসণয় MAN পবিত্র বুশ op কর্ন এবং বাড়ির দরজার ওপর কুশ 
টাঙ্গিয়ে রাখেন। যে কান পুজার্চনায় “বিও কাছে কুশের প্রয়োজন হয়। তখন: এই কুশ ব্যবহৃত 
হয়। এই উৎসবকে কুশে আউনি л 'গেকণ আউসি' ধলা হয়! 

чате নানক ধর্নগ্রস্থে হরি তালিকা বা dre উৎসবের উল্লেখ cre: পার্বতীর বিবাহের 
জন্যে পিতা হিমাগয় বিষ্ণুকে পাত্র মনেনীত করেন কিন্তু পার্বতী পতিরূপে পেতে চান মহাদেবকে। 
মহাদেবকে পার্বতীর পতি সপে কামনা AH হল ভীত উৎসনের উদ্দেশ | ভাদ্রনাসের শুক্লা চতুর্থীর 
দিন গণেশ পূজো করা sa নানে পরিচিত। “অগিপুরাণ 
পীয্যধারায় গণেশগুভার “фик ч পেন উঠে স্নান করে, 
fram ও wal ইত্যাদি উপচার সহ্য্যোগ এই পুজো করা হব) £ই দিন সন্ধ্যায় যদি গায়ে চাদের 
কিরণ লাগে তাহলে সারা বছর চোর অপনাদ সইতে হয়। সেজন্যে AeA আগেই সকলে বাড়ি 
ঢোকে এবং দরজা ভানালা বদ্ধ করে রাখে, অনযপক্ষে এই ATE চোরেরা যদি চুরি করতে গিয়ে 
অসফল হয়, তাহলে সারা বছর অসফল হয়। বিশেষ করে বাগ?নের কলা. বাতাবী, শশা, কুমড়ো 
ইত্যাদি চুরি হয় এই রাত্রে । ঘটনাটি উপাভোগ্য। গৃহস্থরা দরজা বন্ধ করে ভিতরে থাকলে চোরদের 
সুবিবে যথেষ্ট। 
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woe পালন করেন নহিলারা। এটি একটি উল্লেখযোগা se) খষীশ্বর মহাদেবকে তুষ্ট 
করার জন্যে এই ব্রতপালন। মহিলারা এই দিন ব্রাহ্মণ ভোজন করান। 

এরপর আসে 'দশৈ'। সারা বছর সকলে আকুল আগ্রহে "দশৈর' প্রতীক্ষা করেন । প্রায় 
প্রতোকেই সারা বছর কিছু না কিছু সঞ্চয় করে রাখে এই সনয় মনের আনন্দে খরচ করবে 
বলে। দূরের মানুষ ঘরে ফেরে। সবাই কাজ ছেড়ে ছুটির আনন্দে নেতে উঠতে চায় ‘দৈশা’ 
মহোংমবে। আশ্বিন নাসের প্রতিপদ থেকে ич পর্যন্ত-এই দশদিনব্যাপী এই উৎসব উদযাপিত 
হয়। তাই এর মান দশৈ। 

দশনীর দিন অযোধার রাজা দশরখের জোষ্টপুত্র রামচন্ স্বীয় পড়ী-অপহরণকারী লঙ্কাপতি, 
রাবণকে ভয় করেন এবং অসুর শক্তি বিনাশ করেন। এই দিন বিজয়া উৎসব। এই দিনটিকে 
“Фат বলা হয়। বাবা, না ও অন্যান্য গুরুজন দৈ ও চালের ফোঁটা দেন কনিষ্ঠদের কপাল জুড়ে। 
এই বিজয়তিলক পরে মনের আনন্দে সকলে ঘুরে বেড়ায়। শত্র-মিত্রের কোন ভেদ থাকে না। 
সবাই আপন, অনেকটা বঙ্গলনাজের বিজয়া আলিঙ্গনের মত। 

প্রতিপদের দিন কলাপাতার Сотта Gl বা গন রেখে মাটি চাপা দিয়ে রাখা হয়। দশদিন 
ধরে ভুট্রা বা গন অদ্থুরিত হয়। বিজয়া দশমীর দিন এই erga পুরুষদের টুপির ফাকে বা জামার 
পকেটে রেখে দেয় বাড়ির নেয়েরা। একে বলে “জনারা'। শুভ কামনার প্রতীক। যাদের ভুট্টা 
বা গন অঙ্কুরিত হয় না, বুঝতে হবে তাদের ওপর বিধাতার অভিশাপ আছে। ধর্মবিশ্বাস এবং 
কুসংস্কার এদের মধ্যে প্রবল। দশাইয়ের ফোটার চাল দিদি ও বোনেরা সযসত্বে পুড়িয়ে গুড়ো 
করে রেখে দেয়। ভাইফৌটার রাত্রে দাদা বা ভাইয়ের WX অবস্থায় তাদের অসজ্ঞাতসারে এই 
পোড়া চালের ফোটা তাদের মাথায় চুলের আড়ালে বিন্দুর মত এঁকে দেয়। যেন দাদা বা ভাই 
ভানতে না পারে। এতে ভাইদের মঙ্গল হয়। অপদেবতার THB পড়ে না। 

বর্তমানে দুগপুজার প্রচলন হয়েছে। এটি সমতলবঙ্গের প্রভাব 1 পূলা প্রক্রিয়ার চেয়ে উংসব, 
আনন্দ, খাওয়া-দাওয়া প্রধান। 

এরপর আসে সনপঞ্চক বা তিহার উৎসব। তিহার বা তেওয়ার এর সময় যমরাজা পাঁচদিন 
নিজের সব কাজকর্ন থেকে ছুটি নিয়ে ছোটবোন যদুনার বাড়িতে অবসর যাপন করেন। 

বেশ কিছুদিন আগে থেকে সকলে বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রঙ লাগায়, গাঁদাফুলের 
মালা, পাতাবাহার দিয়ে ঘর সাজায়। দরজার বাইরে কলাগাছ বসায়, দেবদার পাতা দিয়ে অলম্করণ 
করে। রাত্রে প্রদীপ ভালে, সাধারণ লোকেরা গোবর ও গেরুয়া মাটি দিয়ে ঘর ও enfin রঙিন 
FAI 

তিহার উৎসবকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। প্রথমে আশ্বিন কৃষ্ণ-দ্বাদশীর দিন 
গণেশপুলো, ত্রয়োদশীর দিন কাকপূজো, চতুদর্শীর দিন কুকুরপূজো ও শ্বাতীনক্ষত্র সংযুক্ত অমাবস্যার 
দিন সকালে গাভীপৃজো করা হয়। রাত্রে হয় সক্ষ্মীপূজো। প্রতিপদের দিন সকালে গোবর্ধান বা 
বলীপৃজো হয়। দ্বিতীয়ার দিন ভাইটিকা বা ভাইফৌটা। দিদি ছোট ভাইকে এবং ছোটবোন দাদার 
কপালে GHD দেয়। 

“তিহার' জাতীয় ter) সমতলবঙ্গে যেমন দুগপূজো। উৎসবে খাদ্য পানীয়ের ঢালাও 
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атала ৷ জিঙ্গিপির মত চালের শুড়োয় তৈরি শেলরোটি প্রতি উৎসবের অত্যবশাক অঙ্গ । রাময়ণ- 
মহাভারত এদের পুরাণ | বিশেষভাবে মহাভারতের পাশাধেলা এদের আদর্শ। সারারাত চলে এই 
сет! প্রায় একপক্ষকাল চলে। আর আছে নাগরদোলা। এরা বলে রোটেপিঙ। 

পাহাড়ে কাকের সংখ্যা কন। বিশেষ করে লোকালয়ে তাদের দেখা মেলে না। তবু কাকের 
উদ্দেশ্যে এর! খাবার সাক্তিয়ে রাখে। কাক তিহারের পরদিন কুকুর তিহার। সেদিন অবজ্ঞাত, 
অবহেলিত পথের কুকুরেরও ভাগ্য খুলে যায়। কুকুরের গলায় গীদা ফুলের মালা ঝুলিয়ে দেয়, 
ভোজ্যবস্তু দিয়ে তাদের তুষ্ট করে। কাক ও কুকুর যনদ্বারের AEM! তাই তাদের সন্তুষ্ট করা 
হয় emu 

গাঁদাফুল সবচেয়ে পবিত্র এদের কাছে। এদের তাষায় শয়পত্ঠী। প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতে সানানা 
fà থাকলেও গাঁদা ফুলের গাছ লাগায়। গ্রানাঞ্চল থেকেও এই ফুল সংগ্রহ করা হয়। নিজেরা 
গাঁদা ফুলের মালা গলায় পরে এবং শিকলি করে ঘরসাজায়। 

গরু ও গাভী পৃজা করা হয়। অনাবস্যার রাত্রে তামার বাসনপত্র ও ধান, ভুট্টা সাজিয়ে 
লক্ষ্মীপুজো করে। এই রাধে মহিলারা দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাঙ্গলিক গান গায়। এই গানের 
নাম ভৈলো। 

সারারাত চলে এই গান। এক বাড়ি হতে অন্য বাড়ি যায় । গানের Tals হৃদয়গ্রাহী ও অর্থবহ। 
নানাভাবে নানাবিষয়ে গৃহস্থকে উপদেশ দেওয়া হয়। দুঃখদৈন্য থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে মনে 
শক্তি, সাহস সঞ্চয় করতে GUT হয়। আর ঘরদুয়ার পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে উপদেশ দেওয়া 
হয়। অবশেষে দক্ষিণা নিয়ে গায়িকারা গৃহস্থকে আশীবাদ জানিয়ে বিদায় নেয়। 

পরদিন থেকে চলে CREM উৎসব। এতে বালক, কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধ A বৈধে বাড়ি 
বাড়ি ঘুরে গান গায় এবং দক্ষিণা নেয়। মহিলারা এতে অংশ গ্রহণ করে না। দেওসী সম্পর্কে 
নানাবিধ মতামত প্রচলিত। 

Deusi : "A festival which begins on the fifth day of the tiwar festival (Diwali). 
On this day children and others come round to give blessings and receive alms 
The leader says something or other (lamobats) the other cry the chorus ‘Deusire’ 
(Daba Asish) as said in Benaras in Holi or Dipotsava, festival of Light" —Turner. 

Deusire—The cry of beggars during yama panchak. 

রামচন্দ্র ডুংগানের নেপালী কোষে আছে__দেও (দৌ) সী-_কার্তিক মাসের চতুর্দশীর পরিদিন 
বিকেলে গাওয়া গাথা বা খেলা। 

দেওসে__যারা দেওসী খেলে বা কথক। বালকল্প শর্মার নেপালী শব্কোষে আছে দেওসী 
(দেব আশিস) কার্তিক OF প্রতিপদের দিন বিকেলে গাওয়া গাথা এবং গাথা গেয়ে ভিক্ষে FN 

দেওসে। (দেওসী + এ) গাথা গাইয়ে বা দেওসী আশীবাদ প্রার্থী ব্যক্তি। 

টার্নার দেওসুরে লিখেছেন। অন্যরা দেউসে লিখেছেন। তিনি cry of baggers বলেছেন। 
এটি ভূল। এটি fers চাওয়া নয়, দেওসী খেলা। গৌরব ও সম্মানের সঙ্গেই খেলা হয় এবং 
গৃহস্থরা শ্রদ্ধা সহকারে দক্ষিণা দেন। একে ধর্ণের অঙ্গ রূপেই দেখা হয়। টার্নার দেব আশিক 
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বা দীপান্তুব বলেছেন, ать শর্মা দেব আশিস বলেছেন, ধরনীধর শর্মার মতে-দেহি আশিস 
রে। দেব + বাতি = দেউতি = দেউসি। দেবতার বাতি বা দেবতার নামে ভালা বাতি। 
went তিহারকে রানচন্ত্রের লচ্ধাবিজয় ও চোদ্দ বছর বনবাস শেষের অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন 
সম্পর্কিত উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। i 
সাধারণের মধো ও নানা নত প্রচলিত। একদল асия, দেওসীর qm দেবশ্রী। রানচন্রের 
লঙ্কাবিভয়কে কেন্দ্র করে এই উংসব। অন্যদল বলেন দেওসীর মূল হচ্ছে-দে শিরে। ататеп 
শ্রীকৃষ্ণকে বলেছিলেন তোমার পা রাখো আমার শিরে দাও শিরে। দেওলী গানে বলিরাজার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। যত ene থাকুক দেওসী উৎসব অতান্ত জনপ্রিয় ও মনোগ্রাহী। 
গীদাফুলের মালা «рита পরে তিন-চার বা আরো বেশি লোকের এক-একটি দল তৈরি হয়। 
এরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে গান গায়। একজন থাকে মূল গায়েন, বাকিরা ধুয়ে! ধরে। দু'-চার মিনিট 
থেকে দু'-চার ঘণ্টাও চলতে পারে এই গান। অর্থাং পছন্দমত CU কোন কথা যোগ করে দিলেই 
кт! 1 
দেও শিরে। অর্থ হাদয়ঙ্গন করতে পারলে যথেষ্ঠ আনন্দ পাওয়া um খতু-বন্দনা দিয়ে শুরু 
হয়, তারপর চলে গৃহস্থ বন্দনা, তোষানোদ এবং দক্ষিণাগ্রহণ। দক্ষিণা পছন্দমত না হলে প্রথনদিকে 
অনুরোধ উপরোধ-_এবং পরে «без দেওসীগানে মূল গায়েনের কবিত্ব-শক্তি রসিকতাবোধ 
লক্ষণীয়। 
দেওসীগানের কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে i 
ঝিলিনিলি ঝিলিনিলি — দেউশিরে 
কে কো ঝিলিনিলি — দেউশিরে 
ফুলকো ঝিলিমিলি — দেউশিরে 
চিপলো বাটো — দেউশিরে 
রাতো মাটো --- দেউশিরে 
"meta পড়দৈ — দেউশিরে 
জায়েকো হানি — দেউশিরে। 
চারিদিকে আলোর রোশনাহ্‌, চ'পিদিলে ফুলের বাহার। লাল মাটির পিছল পথ চলতে, হোঁচট 
থেয়ে পড়তে পড়তে এসেছি আমরা 
এ ভন ভন ভাহ হো — দেউশিরে 
বর্ষ দিনকে! — দেউশিরে 
চাহাড় গুলো — দেউশিরে 
বাকেকো সদা — দেউশিরে 


পায়েক মান্য — দেউশিরে 
রীস ন রাগ — দেউশিরে 
ছাড়ি দেও সব — দেউশিরে। D 
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ভাইর! সব, জোর দিয়ে কঠে কণ্ঠ Сапе 1 বছরের দিনে শ্রেষ্ঠ পর্বে আনরা বেঁচে আছি, 
আমরা ধনা। আজ রাগ দুঃখ সব ভুলে TE 

গাইযস্ত aga — দেউশিরে 

মাট সরি দ্রব্য — দেউশিরে 

ча ভরি cm — দেউশিরে 

ভরিপূর্ণ হৌস — দেউশিরে 

я পরস দুখ — দেউশিরে 

ন পরস পীর — দেউশিরে 

শঙ্করলে রক্ষা — দেউশিরে 

দিন দিন গরুন — দেউশিরে 
গৃহস্থের গাভীর সংখ্যা গরুর সংখ্যা বাড়ক, ঘরে পরিপূর্ণ অন্ন এবং অন্যান্য দ্রব্য সামী 
থাকুক, তাদের যেন কোন দুঃখ যন্ত্রণা না থাকে এবং প্রতিদিন যেন মহাদেব তাদের রক্ষা করেন। 

সেল s রোটি — দেউশিরে 

রূপিয়া পহসা — দেউশিরে 

যো দিনু পরনে — দেউশিরে 

ঘর ঘর um — দেউশিরে 

হামিলাই পরছ — দেউশিরে 
এবার আমাদের সেলরোটি ও অন্যান্য খাবার, টাকা পয়সা, যা দেবার দাও। ঘরে ঘরে 
আমাদের যেতে হবে। এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে পারব না। 

ঝিলিমিলি fern — দেউশিরে 


এ থাপ থাপ বাবু __ দেউশিরে 
এইবার সেলরোটি পাব ঠিক। আর একটু অপেক্ষা কর ভায়েরা, জানালা দিয়ে উকি নেরে 
আমাদের দেখেছে। এই বার দক্ষিণা দেবে। আর একটু অপেক্ষা কর। 
এ ভন ভন ভাইয়ো — দেউশিরে 
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ভায়েরা, এবার গলায় জোর দিয়ে বল, গৃহস্থের গাই গরুর সংখ্যা বাড়ুক, যেন কোন গ্রহের 
দোষ না পড়ে। ঘরে-যেন ভালো জানাকাপড় আসে, খাবার দাবার থাকে। হীরা, নোতি, টাকা 
পয়সা, জহরত, সোনা, রূপা, তামা ও পিতল এবং মাটির হাড়ি ата বাড়-বাডস্ত হয়__ 
কোন অভাব না থাকে। 


মুযালে লানছ — দেউশিরে, 

দুচার পয়সা তো ипле নিয়ে যায়। এইভাবে চলতে থাকে দেউসী গান। এক একটি দল 
সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাড়ি বাড়ি ঘোরে ক্রার্তিহীন। শেষকালে হয় ভাগ বাটোয়ারা। 

দেউসী উৎসবের সংক্ষিপ্ত মূল বক্তব্য হল__চারিদিকে আলোর রোশনাই, শুভ শুভ্র শরংকাল, 
আকাশে নেঘের খেলা, চারিদিকে ফুলের সজ্জা, এমন সময় তোমাদের ঘরে এসেছি। আমরা 
নিজেরা আসিনি, বলীরাক্তার নির্দেশে এসেছি। আমাদের দক্ষিণা দিয়ে তুষ্ট কর। তোমাদের 
মঙ্গল হবে। তোমরা দাতাকর্ণ কত পয়সা অযথা ব্যয় কর। আমাদের দিলে বলীরাজার আশীর্বাদ 
পাবে। 

অনেক দলের সঙ্গে খোল করতাল নাদল থাকে। পুরুষরা নারীর সাজে সেজে থাকে। এই 
জাতীয়-উৎসবে ধনী দরিদ্রের ভেদ থাকে না, সম্মান মর্যাদার আসন থেকে নেমে আসে অভিজাত 
সম্প্রদায়। 

Ran ভাইফোৌটা বা ভাইটাকা। দূরদূরাত্ত হতে ভাইরা আসে ফৌঁটা নিতে। ঘি, চন্দন, 
কাজল দিয়ে ফৌটা দেওয়া হয়। যনের দুয়ারে কাটা দেবার পদ্ধতিটি অভিনব। আখরোটকে 
যমরাজার নাথার প্রতীকরূপে কল্পনা করা হয়। বাড়ির বাইরে দরজার সামনে একটি আখরোট 
রেখে এক আঘাতে সেটি ভাঙ্গবে বোনেরা এবং ছাদের ওপর দিয়ে ঘর ডিঙ্গিয়ে ওপারে ফেলে 
দেবে। এক আঘাতে আখরোট ভাঙ্গতে না পারলে ভাইয়ের অনঙ্গল হয় 

অনেক জাঁকজমক ঘটা করে তিহার উৎসব উদ্যাপন করা হয়। ইদানীংকালে শহরাঞ্চলে 
কালীপুজার প্রচলন দেখা যায়| দেবতা হিসেবে এরা মানে ভীমসেনকে। ভীমসেনপত্ডি নানে বনজ C 
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গুল্মকে এরা পূজো করে। তুলসীপাতার তই PETAR এই পাতা। উৎদব, পৃজাপার্বন আরো 
আছে। তিহারের পর ধান্য পূর্ণিনা। নবাহ উৎসবের সঙ্গে এর নিল আছে। এরপর часа ze | 
এই দিন তিলের নাডু ও чете সুখাদ্য নৈবেদ্যরূপে দেওয়া mua о বা বসস্তপঞ্চনী 
তিথিতে দেবী সরস্বতীর আরাধনা করা হয়। শিবরাত্রি একটি পরন পবিত্র পর্ব। নেপালীরা 
মহাদেবের SE | শিবশভ্ভু, শঙ্কর, রুদ্র, বহেশ নানে পূজো করলেও এদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় 
পশুপতিনাথ। 

নেপালীদের মধ্যে ফাঘুনমাসের শুক্লপক্ষের SEN থেকে পূর্ণিনা পর্যস্ত анча মহোংসব বা 
হোলি উৎসব পালিত হর। বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা হয় এই AAT | এরপর আসে ঘোড়ে- 
чп ও পিশাচ চতুর্দশী। বছরের শেষ উৎসব চৈত্রদশৈ ও রামনবনী। আর একটি অভিনব উৎসব 
খুব জনপ্রিয় । এটি লাখে নাচ বা মুখোশ নৃত্য। নেওয়ারদের নিজন্ব উৎসব এটি। বুদ্ধ পূর্ণিনায় 
আরম হয়ে তিনদিন ধরে চলে লাখে নাচ। ‘লাখে’ নুখে বিরাট বীভৎস সুখোশ পরে পথে পথে 
নেচে বেড়ায় সঙ্গে শত শত শিশু, যুবক, বৃদ্ধ চলে এবং মাঝে নাঝে চিংকার করে “বৈ লাখে 
ঝে। লাখের সঙ্গে থাকে তার সহকারি। সে ঝাটা হাতে নাচচে নাচতে যায় এবং নানা অঙ্গভঙ্গি 
ও রঙ্গরসিকতা করে। সে লাখের প্রহরী বা পথ প্রদর্শক। 

লাখে নাচের একাধিক ব্যাখ্যা আছে। দ্রৌপদীর অপনানে Sta প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, দুঃশাসনের 
রক্তপান করবেন। তাই উন্মাদের মত তাকে পথে পথে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। লাখে ভীমের প্রতীক। 
বিস্মিত হতে হয় লাখে নাচ দেখে। ভীনের মতই প্রাণবান শক্তিশালী লাখে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
ভারি মুখোশ পরে পথে elem নৃত্য করা আদৌ সহজ কাজ নয়। 

অপরদলের মত, “লাখে” বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্গত এবং তিব্বত হতে তান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এর 
Bea নারের ধ্বংস লীলা দেখানো হয় লাখের মাধ্যনে। সে যাই হোক, এদের নধো হিন্দু-বৌদ্ধ 
কোন্‌ রেশারেশি, বিরোধ বা অমিল নেই। বৌদ্ধরা হিন্দু উৎসবে অংশ গ্রহণ বরে, হিন্দুরা 
বৌদ্ধমন্দিরে বা গুম্ফায় ধুপধুনো দিয়ে আরতি করে, মিছিলে অংশগ্রহণ করে। বুদ্ধদেব এদের 
আপনজন। বিষ্ণু, শঙ্কর বুদ্ধদেবে কোন পার্থকা দেখে না এরা। 

দার্জিলিঙের মহাকাল মন্দিরে একই সঙ্গে এক জায়গায় মহাদেব ও বুদ্ধদেবের পুজো 
হয়। পাশাপাশি বসে থাকেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং বৌদ্ধ লামা। দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে 
এই প্রথা। কখনো কোন বিরোধ হয় নি। একে বলা চলে পরমত সহিষ্ণুতার আদর্শ। বৈদিক 
দেবদেবীর পাশাপাশি লৌকিক দেবদেবীর প্রতিও শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করেন নেপালীরা। সারা- 
বছর উৎসব পৃজাপার্বন চলে। পৃজাপার্বন ব্রতানুষ্ঠানের মাধ্যমে দৈনন্দিন. গতানুগতিক জীবন 


থেকে মুক্তি পেতে চায় সকলে, হতে চায় কলুব que] উৎসবের নাধ্যনে জীবনীশক্তি বাড়িয়ে 
নিতে চায় এরা। Ў 
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দার্জিলিং জেলার লোকশিল্প 
একটি আর্থসামাজিক সমীক্ষা 


পাহাড় বনাঞ্চলে ঘেরা প্রকৃতির অপূর্ব শোভাময় জেলা দার্জিলিং। পশ্চিনবঙ্গের বিচিত্র এই 
জেলাটির তিনদিক ঘিরে আছে, নেপাল, সিকিম আর ভূটান। দক্ষিণে জলপাইগুড়ি জেলা, পূর্বে 
উত্তরদিনাজপুর। চারটি নহকুনায় ভেলাটি Ree এই চারটি নহকুনায় রয়েছে ১৩টি থান৷ আর 
৬৭০টি ята! শিলিগুড়ি ও কার্সিয়াং মহকুমার পূর্বদিকে রয়েছে দার্ভিলিঙের তরাই অঞ্চল। 
দার্জিলিঙের প্রধান নদী তিস্তা সিকিম থেকে বের হয়ে এসে জেলাটিকে দু'ভাগে ভাগ করে 
ভলপাইগুড়ি জেলাতে পাড়েছে। নেচি নদী পশ্চিম Stare দিয়ে বরে গিয়ে ЗНО: নেপাল 
থেকে পৃথক করেছে। কার্শিয়াঙের দার্জিলিং পাহাড় থেকে মহানন্দা নদী বেরিয়েছে। 

শিলানগরী দার্জিলিঙের গঠন বৈচিত্রা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবহাওয়া ইত্যাদি মিলে ভেলাটিতে 
বিভিন্ন জনগোষ্ঠী যেন তাদের আপন আপন সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতিতে ভরপুর হয়ে 
আছেন। তাই, যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করলে দেখা যাবে--দার্ডিলিঙ্‌ জেলা তার আপন 
বৈশিষ্ট্য দিযে অন্যান্য জেলা থেকে একেবারেই স্বতস্ত্র। দার্জিলিঙ সদর ও কার্শিয়াঙ্‌ নহকুনার় 
নেপালী সম্প্রদায়তুত্ড অধিবাসীদের বসবাস অধিকতর । কালিম্পং নহকুবায় রয়েছে তিব্বতী 
ভূটানী জনগোষ্ঠী, এছাড়া নেপালী ভাষাভাধীরাও সেখানে প্রায় সমান সমান। নেপালের নমতল 
তরাই-এর দার্জিলিং সংলগ্ন অঞ্চলে রয়েছে রাজবংশীদের সংখ্যাধিক্য। শিলিগুড়ি чыраш 
তর্কাতীতভাবে রয়েছে বাংলাভাষীরা। এই মহকুমায় দেশবিভাগের পর অগণিত উদ্বাস্তু আগমনের 
ফলে NEAN অয়োজন CARTES en সরবার ও রাজ্যসরকার ee 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 

স্মরণাতীতকাল থেকে হিন্দু ও বৌদ্ধ এহ দুই ধর্ম mye মহাবহ্থানের xus দিয়ে পাশাপাশি 
বেড়ে উঠার ফলে নেপালি সংস্কৃতিকে প্রভাবিত € সমৃদ্ধ করে তুলেছে। ফলে এই জেলায় fw 
ধনীর অর্থমনণ্ডিত আদিনরূপ গুহাচিত্র রয়েছে। এই গহাচিত্রগুলিতে রয়েছে নৃত্যরত মানুষ, 
Ege ও নানান নোখাপড়া দানব ও জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। এ সবের ম্যে দিয়ে লোকজীবন 
ভাত শৈল্পিক নুন্নিয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। দার্জিলিং, কার্শিরাঙ ও কালিম্পং এই তিনটি 
Em ররেছে বৌদ্ধসন্যাসীদের আবাসস্থল । স্থানীয় বোন্ববিহ্রগুলিতে এঁরা বাস করেন এবং 
fre fre সম্প্রদায়ের মঙ্গলকাননায় ভারা একহাতে ধর্মচক্ত € অন্যহাতে বুদ্ধ নানের ভপের 
মালা নিয়ে ঘুরে বেড়ান। Seas এই feas ও জপের মালা চারুশিল্পের অনন্য নিদর্শন। 
রাই, жшт, ছেত্রী, ভুজেল aga সম্প্রদায় এগুলি তৈরী করেন। জেলার ceret বৌদ্ধবিহার, 
ভূটিয়াবন্তীর বৌন্ধবিহার, আলুবড়ি লৌদ্ধবিহার ও গন্ধমাদন বৌদ্ববিহারগুলি স্থাপিত্য শিল্পের 
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উল্লেখযোগ্য fni এই লৌদ্ধবিহারগুলির অঙ্গে অঙ্গে চারুশিল্পের মাধূর্ব নেশানো রয়েছে। 
বিহারওলির দেওয়ালের UR কাত, কারুকাজনণ্ডিত урл ag সংস্কৃতির নিদর্শন। এছাড়া, 
মহাকালের মন্দির, Мага মন্দির е শ্রীনন্দির এই তিনটি মন্দিরের নির্মাণ শৈলীতে চারুণিল্পের 
ছোঁয়া পেয়েছে। META জেলার পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে 918 ধর্নালম্বীদের বেশ কয়েকটি еї 
атая, at one গীর্জা, জঙ্লাপাহাড় গীর্জা, at «бп গীর্জা, সেন্ট ফ্রান্সিস আযসিসি, 
মন্দির__ এগুলির নির্মাণ শৈলী স্থাপিত্য শিল্পের অনন্য নির্দদন এবং অপূর্ব fam নন্ডিত ও 
চারুমুষকায় SAS | 

দার্জিলিঙের গন্ধনাদন বৌদ্ধবিহারে অমিতাভ বুদ্ধের та, va বৌদ্ধবিহারের ১৫ ফুট 
উচ্চতা বিশিষ্ট মৈত্রেয়ী বুদ্ধের মূর্তিটি, বুদ্ধশিষ্য চেংরেডি ও চোংগাপার qb উন্নত শিল্পকলার 
নিদর্শন। ধীরধাম মন্দিরে রয়েছে শিবের পাঁচটি মুখ, নুখগুলি রোপা দিযে তৈরী। শ্রীনন্দিরে রয়েছে 
পিতলের তৈরী কালীনুর্তি, মাটির তৈরী গৌর নিতাই, পিতলের দুর্গা, গোপাল ইত্যাদি। দেবদেবীর 
3f নির্মাণের ер দিয়ে বেন ফোক নোটিফের ঘরানা খুঁজে পাই X তেমনি, কাঠ পাথরের 
vera শিল্পে লৌকিক Rcs বিবর্তনের ধারাটিকেও খুঁজে পাওয়। যায়। দালিলিং-এর ম্যাল 
রোডের নীচে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ভূটিয়াদের যে want রয়েছে তাতে ছোট বড় নানা রকমের 
বাঁশের মাথার রঙ্বেরঙে্রে কাপড় নিশানের নত ঝুলানো রয়েছে। নিশানের কাপড়ে ভুটিয়া ভাষায় 
কতকগুলি কল্যাণমন্ত্র লিখিত রয়েছে। এগুলি জেলার লেখন শিল্পে Sega লোকজাত শিল্প 
এখানে কারুকাজ ASS কয়েকটি গৃহের মধ্যে রয়েছে কোচবিহার মহারাজার বাড়ি 'কলিনটন", 
বার্ডহিলের গভর্নর হাউস, মংপুতে দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বাড়ি, যেখানে সুরেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্তের বিদুষীকন্যা মৈত্রেরী দেবীর গৃহে রবীন্দ্রনাথ বেশকিছুদিন কাটিয়ে গিয়েছেন। কালিম্পংএ 
গৌরীপুরের জনিদারের বাড়ী, এখানেই রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে স্থাস্থাদ্ারের জনা বাস করতেন। 
এর কাছেই রবীন্দ্রনাথের পুত্র রখীন্দ্রনাথের বাড়ী। যে বাড়ীটিতে সম্প্রতি সরকারী উদ্যোগে একটি 
চারুশিল্প বিদ্যালয় গড়ে উতেছে। 

দার্জিলিঙের আদিবাসী উপজ্রাতিরা যেনন রাও, q9, সাঁওতাল, লিখো, নহালি, শবর, কোড়া 
প্রমুখ তাদের গোষ্ঠীগত ferens লোকশিল্প ও সংস্কৃতির মান বক্তার রেখেছেন। এইসব আদিবাসীরা 
মূলতঃ bl বাগিচার শ্রনিক। প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সাযুভ্য রেখে এরা নৃত্যগীতির নাধ্যমে 
চা-করদের অত্যাচার 'অবিচার কিংবা! সেই অত্যাচার অবিচারের নোকাবিলা করে দুখোশ নাটক 
পরিচালনা করেন। দানব, রাক্ষস, শকুনি ও নানা ভীবজন্তর বিভিন্ন মুখোশ এরা নিজেরাই তৈরী 
করেন লাউয়ের খোল, কাগজের মণ্ডা ইত্যাদির সাহায্য। ঘুমভাঙানিরা গান, আড়কাতির গান, 
ডোমকাচনাচ কোমরে কুকরী বেঁধে তানাঙদের মুখোশ নাচ লোকনাট্যের অন্যতন আকর্ষণ) কিন্তু 
এসব মুখোশ ও কুকরী তৈরীর কারুকাজ লোবশিল্পের উচ্চাঙ্গ সৌন্র্যকলা। তিব্তী-ভুটানীরা 
তৈরী করে চমরীছন, ইয়াছন ও নেপাছন নাচের মুখোশ। নেপালী সম্প্রদায়ের মানুষেরা তৈরী 
করেন CPST ও শেরপাদের লামছেম নৃত্যের মুখাবরণ। এ জেলায় তিব্বতী লামাদের GAA 
বিশেষ তিথিতে ধর্মীয় আচরণের অন্যতম মুখোশ পড়ে ডাইনী বা পিচাশ নৃত্যের প্রচলন রয়েছে। 
দেবতা-অপদেবতাদের বিচিত্র পরিচ্ছদ ও সুখ মজ্জার cara প্রথানুসারী। শিল্পীদের তৈরী এ ধরণের 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা_-১৯৯৬ 0] ৩১৩ 


মুখোশের গঠন ও বর্ণশ্রয়োগে যেন প্রথাগত প্রতীকাত্্ক নির্দেশ পালিত হয়ে থাকে। দার্জিলিঙে্রে 
পার্বতা অঞ্চলে ভাঙৌরে পূর্ণিমার দিন শুরুপূজোর প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হয় একটি নৃতা অনুষ্ঠান । 
এই т অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজন হয়। “ডাঙ্গারো' নামে একটি বাদাযন্তর। এই বাদাযন্ত্রটি একটি 
গোলাকৃতি ঢোল. একটি পিতলের ফলকের দৃ'পাশ দিয়ে লম্বা হাতলের সঙ্গে লাগানো আছে 
দু'টি বাজানোর মত ছাওয়াপর্দা। অপূর্ব কারুকাক্ত সনঘ্বিত এই লোকবাদাটি শিল্পকলার উন্নত 
দমাহা ইত্যাদি বাদ্যবৃন্দ। এগুলির একটি স্বতন্ত্র ও নিজস্ব শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এছাড়া, 
নগর ও сае সম্প্রদায় তৈরী করেন লোকবাদা মাদল। এটিও একধরণের ঢোল, দু'নাথায় আছে 
দু'টি টান টান করে Wem পর্দা। একথা সত্য এই যে, পাহাড়ের মানুষের উপর হিমালয়ের আত্মিক 
ও সাংস্কৃতিক প্রভাব যেন সুবিপুল। তাই, যাত্রানাচ, লাখেনাচ, মহাকাল নাচ ইত্যাদির মধ্যে 
দিয়ে যে লতাপাতার পালকের সাজ, বাঁশ, গাছের ছাল, সুপারির খোলা, কাঠের মুখচ্ছেদ 
ব্যবহার হয় তা যেন মানুষের শিল্পবোধ ও রসবোধকে উংকর্ষের উংকেন্দ্িকতায় পৌছে oma 
দার্ভিলিঙের বরফ সিংহনৃত্যে পশমের তৈরী সিংহের চোখ-নুখ-কান-পা লোকজাত শিল্পের অনন্য 
নভীর। 

লোকশিল্পে যদিও emere অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সান্য এ জেলায় এখনও প্রতিষ্ঠিত 
হয়নি তবু বহুবিধ উদ্যানে লোকজাত শিল্প তার একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষে পৌছাবার বিস্তৃত প্রয়াস 
শুরু করেছে। দেশজ শিল্পের সৌন্দর্যোর আকর্ষণ এখন অনেকেই এড়াতে পারছেন না। বিশেষ 
করে বিদেশীদের চোখে এ জেলার কারু ও চারুশিল্প নতুন বর্যাদা পাচ্ছে। যেমন, নেপালি, ভুটানি 
ও ВЕ মেয়েদের তৈরী জানলা-দরজ্ার эмі, টেবিল ক্লথ, বিছানার চাদর, উলের সোয়েটার, 
জাকেট, হাত নোজা, রুমাল, পশনের টুপি, উলের কার্পেট, এক ধরণের গাছের লতার আঁশ 
দিয়ে তৈরী কার্পেট ইত্যাদি শিল্পরসন্ত বাক্তিদের কাছে সবিস্ময়ে আজ প্রশংসা অর্জন করেছে। 
দুঃখজর্জর অর্থনীতিতে এসব বিক্রী করে শিল্পীরা কিছু আর্থিক সাশ্রয়ও লাভ করছেন। এছাড়া, 
লেপচা, নেপালি, ভুটিয়া নারীরা তৈরী করেন চা-পানের নিদর্শন রূপে অপূর্ব বাসন-কোসন। 
যেনন, পাথরের নক্সাদার চা-পানের পাত্র (cha-wan) চায়ের ছোট পেটী (cha-ire), বাঁশ দিয়ে 
তৈরী চা-নাড়ার খুত্তি (cha-sen), বাশ দিয়ে তৈরী চা পরিবেশন করবার হাত (cha-shaku) 
ঝোলানো CERTA, যার মধ্যে রেখে দেওয়া হয় ফুলদানিতে সাজানো একগুচ্ছ ফুল, নক্সাদার 
জলেরপাত্র ইত্যাদি। এগুলি এঁতিহানগ্ডিত শিল্প সুষনার নিদর্শন। তিনধরিয়া, কাণিয়াঙ, পাহ্থাবাড়ি, 
সুকনা, গয়াবাড়ি, পুলবাজার ইত্যাদি অঞ্চলে এসব তৈরী হয়। পার্ব্বত্য অধিবাসীদের অরণ্য থেকে 
কাঠ, ч, ফল প্রভৃতি সংগ্রহ কর! ছিল প্রধান ভীবিকা। অরণো Re জীবজন্তর হাত থেকে 
রক্ষার জন্য এরা একধরণের সুন্দর কারু সুষনায় তৈরী করে তীরধনূক। এর সাহায্যে বন্যজস্ত 
শিকার করে। তীরধনুক ছাড়া লেপচারা ‘fear দিয়ে শিকার করে নানান জীবজনস্ত। নাতিদীথ 
এক টুকরো দড়ির প্রান্তে একখণ্ড পাথর বেঁধে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে ছুড়ে দেওয়াকে 
‘fer শিকার বলে। লোকশিল্পের এই লৌকিক রীতিটি যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন। 
দার্জিলিঙের কালিম্পং রেঞ্চের qug তিত্তাবাভার, রস্তীবাজার, সিতং, কালিঝোরা, তাকভার, 
সোনাদাজ প্রভৃতি এলাকায় লেপচা সম্প্রদায়তুক্ত অধিবাসীরা বিভিন্ন ধরণের পশুপাথীর হাড় 


ess C) মধূপণী 


ও পালক দিয়ে নানান শিল্পবস্তু তৈরী করেন যেমন, জীবজন্তর নোখা, দেব-দেবীর নুখচ্ছেদ, 
কলগমদানি দোয়াতদানি, ফুলদানি ইত্যাদি। 

бетта ভূটিয়া নারীরা তাঁতের কাজে অতাস্ত দক্ষ। তাতভাত বয়ন শিল্পে এরা নিজেরাই 
স্থানীয়ভাবে নিজেদের রঙ্-বেরঙ্রে পোবাক তৈরী করেন। এরা রূপা ও তামার পাত্রের উপর 
অতি সুক্ষ্ম একধরণের নক্সাকাটা রিপোন্ভ কাজ করে থাকেন। রঙিন সুতোর সাহায্যে সৃচের মাধানে 
চিত্রিত করে তোলেন নানান ধরনের ব্যাগ, কাপড়, স্টোল, দড়ির সেলের জুতো, কাঠের উপর 
তামার পাতের TH কাজ ইত্যাদি। এইসব শিল্প সামগ্রী cere সুন্দর ও আকর্ষনীয়। লেপচা 
অধিবাসীদের সৌন্দর্যবোধ জম্মগত। লেপচারা প্রাচীন চিত্রাঙ্কনে বিশেষভাবে পারদর্শী | এর মাধানে 
চারুশিল্পের যে দক্ষতা ফুটে উঠে দার্জিলিঙের বৌদ্ধনঠগুলির দিকে লক্ষ্য করলেই একথা সত্য 
প্রনাণিত са! 

বাগডোগরা, নক্মালবাড়ি, খড়িবাড়ি, গেলখোলা, দেবীগঞ্জ প্রভৃতি এলাকা চা-বাগান কেন্দ্রের 
প্রধান অঞ্চল হলেও পূর্ববঙ্গজাত উদ্বান্তুরা এইসব এলাকায় একটি সনৃদ্ধ জনপদ গড়ে তুলেছেন। 
নেপালের সঙ্গে সীনানা চিহ্নিত নদী cabra তীরে নক্সালবাড়ি বন্দর অবস্থিত। এখানে দক্ষ লোক 
শিল্পীরা তৈরী করছেন নাটির হাড়ি, কলস, গেলাস, হোগলাপাটি ইত্যাদি: বিভিন্ন ধরণের 
গাছপালার ফল থেকে এখানে তৈরী হচ্ছে সুন্দর সুন্দর শিল্পসামগ্রী। যেনন, বেতফুল শুকিয়ে 
বিভিন্ন ধরণের নালা, পিপলফলের মালা, পাতলা ও খুব হালকা dy ছোট ছোট টুকরো করে 
তার মধ্যে পুতি বসিয়ে নক্সাদার চুলের কাঁটা, মালা, হাতের চুড়ি, ইত্যাদি। বাগডোগরা দেবীগঞ্জ, 
সরন্বতীপুর, হিলকার্ট রোডের আশেপাশে, সিভোক রোডের ধারে প্রন্তৃতি এলাকায় তৈরী হচ্ছে 
বেতের তৈরী চেয়ার, টেবিল, খাট, сату, লাইট স্ট্যাগু, টব হোল্ডার, ম্যাগাজিন র্যাক, দোলনা, 
ফুলদানি, সাইড Ba, গ্লাস ঢাকনি, ওয়াল ডেকারেটার, বাস্কেট, টিট্রে, মশলা রাখার ঢাকনি, ফলের 
ঝুড়ি, চায়ের ঝুড়ি ইত্যাদি। এ জেলায় বেত শিল্পের উন্নত দৃষ্টান্ত বেতের তৈরী দু'ধরনের চেয়ার। 
এর একটি ময়ূর সিংহাসন অপরটি পান সিংহাসন। ময়ূর সিংহাসনের লক্ষাণীয় বৈশিষ্ট্য হল এর 
হাতল নেই, বসার বৃত্তকার অংশসহ পা এবং পিছনের অংশটি খুবই কারকার্যনয়। ময়ূর সুখ 
ও শাস্তির প্রতীক। সামাজিক এই চরিতনানস লোকশিল্লীর চিন্তা চেতনায় আলোড়িত করেছে। 
মুখাত পানের আদলে তৈরী হয় পান সিংহাসন। পানশুভ ইঙ্গিতের বার্তাবাহক। শিল্পীর মনে 
এই চিত্র ধরা পড়েছে। ач পানের নব্সাদার কাজ এই প্রসঙ্গে লক্ষানীয়। বেতের তৈরী বসবার 
বিভিন্ত্র ধরণের নোড়া লোকশিল্পের আরও এক অনন্যদিক। স্টল. উর্বশী, আপেল, আপেল উর্বশী 
ড্রাম, প্রেনড্রান ইত্যাদি এর অন্যতম। বসার বৃত্তাকার অংশের কারুকাজ এর লক্ষ্যণীয় দিক। 
তিনহাত সাড়ে তিন হাতের মত লম্বা লোটাস ল্যাম্পটি বসানো হয় বেতের তৈরী একটি পদ্ম 
ফুলের উপরে অথবা эта পাপড়ির মধ্যে। এরসঙ্গে রয়েছে একটি coge] scm পাপড়ির 
কাজ ও স্ট্যাণ্ডের কাজ শিল্পসুবমা মণ্ডিত। 

সোনাপুর, বাগভোগরা, গৌসাইপুর ও নহানন্দার আশপাশে গড়ে উঠেছে মৃংশিল্পীদের আশ্রয়স্থল 
এখানে রোদে পোড়া ও আগুনেপাড়া মাটির হরেকরকম নক্সাদার ফুলের টব. ধূপদানি, ছাইদানি, 
THANG, প্রদীপ, গাছা, নক্সাদার সরা, দেবদেবীর মুর্তি, ভীবভন্তর মূর্তি, খেলনাপৃতুল, হাতি, ঘোড়া, 
পরী ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। ইংরেজী ১৯৬৩ সনে দার্জিলিং জেলায় গড়ে উঠেছে ভারত সরকারের 
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প্রানিং কমিশনের পরামর্শে রুরাল হনড্রাসস্ট্রিভ প্রোগান। এরফলে গ্রামীন শিল্পায়নের জনা 
জেলায় এক বাপক কর্মসুচী নেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচীতে রয়েছে তাত ও রেশনশিল্পের কাজ, 
চামড়ার কাজ, জুতো তৈরি. .হস্তশিল্প-__যেমন, কাঠের খেলনা, বাশ ও বেতের তৈরী яга, 
বোনা কাপড়ে নক্সাদার BS মৃতপ্রায় ও অনুন্বত শিল্প যেমন, নারকেলের ছোবড়ার কাজ, কাচের 
কাজ ইত্যাদি। ভারত সরকারের এই উদ্যোগ অনুযায়ী জেলায় ছোট ছোট এই লোকজাত শিল্পের 
কাজ চলছে। ১৯৭১-৭২ সালে জেলায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্মল ইপ্ডান্ত্রিভ করপোরেশন ক্ষুদ্বায়তন 
শিল্পের জনা ছোট ছোট শিল্পীদের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরবরাহের উদ্যোগ নিয়েছিল। ১৯৭৩ সনে 
শিলিগুড়িতে সরকার থেকে ছোট পর্যায়ের একটি শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছি্স। আর সম্প্রতি 
বানফ্রণ্ট সরকার শিল্পের জনা শিলিগুড়িকে এক বৃহৎ শিল্প reca পরিণত করেছেন। দার্জিলিং 
জেলায় অল ইন্ডিয়া হ্যানডিক্রাফৃট বোর্ড ও খাদি one ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রি কমিশন রাজ্য ও 
রাজোর বাইরে লোকাত শিল্প ята বিক্রীর ব্যবস্থা করছেন। এরফলে, হস্ত ও শ্রম শিল্পের 
ক্ষেত্রে কিছু tafe পরিলক্ষিত হচ্ছে। জেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য লোকশিল্প হচ্ছে টি বুশ 
দিয়ে দিয়ে তৈরি টি টেবিল। সাধারণতঃ সত্তর-আশি বছর পরে এক-একটি চা গাছের উৎপাদন 
ক্ষনতা কনে গেলে এঁ গাছ উঠিয়ে ফেলা হয়। পূর্বে এগুলি জ্বালানির কাজে ব্যবহার করা হতো 
কিন্তু ইদানীং এ গাছের গুঁড়ি দিয়ে এমন দৃষ্টিশোভন টেবিল তৈরী হচ্ছে যা উন্নতমানের শিল্পকলার 
নিদর্শন। শুধু ভারতে নয়, ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই টেবিল চলে যাচ্ছে অভিজাতদের 
ডুয়িং রুমের সৌন্দর্য্য সামগ্রীরূপে। এছাড়া হালকা কাঠ দিয়ে তৈরী হচ্ছে, খেলনার বাঘ, সিংহ, 
হাতি, ভাদ্লুক. গণ্ডার, ঢোলক ঘরকন্যার ছোট সংস্করণ বেলুনচাকি, হাঁড়ি কলসী, থালা গেলাস, 
উনুন এমনকি মশলা পেশার শিলনোড়াও। দার্জিলিঙের সমতলে শিলিগুড়িতে fam সুষমার নিরিখে 
নোলা শিল্পীরা তৈরী করছেন টাদনালা, টোপর, ডাকের সাজ, ফুল, প্যানেল, শোলার অলংকার, 
সোলার পাখি হত্যাদি। নিপুন নিষ্ঠায় সুদক্ষ হাতে গড়ে উঠা এইসব শিল্পসানগ্রী লোকশিল্পের 
অনান্য নিদর্শন। আজকাল আবার অঙ্গন সজ্জার অঙ্গ হিসেবে আধুনিক থানেকিলের মধ্যে দিয়ে 
লোকশিল্পীরা নক্সাদার কাজের মাধ্যমে চারুশিল্লের ছোঁয়ায় মানুষের ঘনোহরণ করছে। 
সারণী ১ 
দার্জিলিং জেলায় কারুশিল্পী ও চারুশিল্পীর সংখ্যা 
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দার্জিলিং জেলার নন্সালবাড়ি, মাটিগাড়া, ফাসীদেওয়া, খড়িবাড়ি প্রভৃতি এলাকায় তপসীলী 
রননীরা তৈরী করছেন ধোকড়া শিল্প। যা বিছানার চাদর ও বসবার আসন হিসেবে বাবহার 
হয়। নিরহস্তার পশ্চাদ্পদ মহিলারা এই শিল্পবন্তটি তৈরীতে এনন সুশোভন শিল্পী শৈলীর পরিচয় 
দেন যা সহভেই চিত্তকে আকর্ষণ করে। এ জেলায় গ্রানের সবচেরে নিঃসহায় AATA মেয়েদের 
কাছে ধোকড়া শিল্পই একনাত্র বেঁচে থাকার সম্বল। জিনিসটি তৈরী হয় জলে ভেজা পাট 
থেকে ছাল ছাড়িয়ে ছালের আঁশ বা খোয়াগুলোকে চিরে চিরে লাছি তৈরী হয়। এই লাছি 
бта (নাছে|) সাহায্যে পাকিয়ে সুতো হয়। পাটের গোড়ার অংশটি 'ফোতা' ও নাথার অংশটি 
“я” নানে পরিচিত। গোড়ার অংশের সৃতো বোটা ও পাইনের সৃতো হয় সরু। একটি তাত 
পাইতে দেড় হাত চওড়া ও পাঁচহাত লম্বা একটি ফাটি তৈরী হর। এরকম তিনটি ফাটি জোড়া 
দিলে একটি ধোকড়া হয়। জেলায় আদিবাসী শিল্পীরা তৈরী করেন এক ধরনের বাশের কার- 
কাজ মণ্ডিত চিরুণী। মাথায় লেবুর রস নেখে এই চিরুণী আদিবাসী রনণীরা ঘোৌপায় গুজেন। 
এছাড়া, লোকশিল্পের নিদর্শন রূপে বিভিন্ন আদিবাসী অলংকার তৈরী হচ্ছে জেলায়। এরমধ্যে 
রয়েছে পিতলের চন্দ্রহার, হাতের কাটাব্যহু, WE, নোলক, মল, কোমড়ে বিছা, গোট, বাহাপাগড়া. 
মুলক, শিকলিনলো, qea (আংটি), frat ইত্যাদি। পিতল ও রোপা দিয়ে এদব অলংকার অপুব 
কারুকাজ সমঘ্িত। 


জেলার তরাই অঞ্চলে চোখ ফেরালে দেখা যার অনেক বাড়িতেই আলপনা দেওয়ার রীতি 
রয়েছে। বিভিন্ন পূজোপার্বন উৎসব অনুষ্ঠানে এই লৌকিক রীতিটি ধরা পড়ে। ঘরদোর গোবর 
দিয়ে নিকিয়ে সদর দরজা থেকে শুরু করে সবকটি দরজার চৌকাঠে এবং খানারে লক্ষ্মী পায়ের 
ছাপ চিহ্নিত আলপন৷ দেওয়া একটি লোকপ্রথ।। আবার, আদিবাসী পদ্নীতে প্রবেশ করলে দেখা 
যার কুনজর প্রতিরোধে দেওয়ালে পিটুলী গোলা দিয়ে হাতে ছাপ দেয়। সাদা রঙের এই পিটুলী 
শুভ শক্তির প্রতীক। এ জেলায় জালপনায় উঠে আসে হাতি, বাঘ, ঘোড়া, পালকী, ফুললতা 
পাতা, ধানের শিষ, শঙ্খলতা, পদ্দলতা হত্যাদি। এখনও সোনাপুর, নক্দানবাড়ি, খড়িবাড়ি ফানী 
দেওয়া বিভিন্ন এলাকার গ্রানাঞ্চলে গেলে দেখা খায় প্রবীন পুরুষেরা প্রায়শ “ভাগোয়া" বা নিন্নঅঙ্গে 
একখানি ছোট কাপড়ের টুকরো পরিধান করেন। আর প্রধানের! পড়েন “পাটানি'। 'ভোরাকাটা 
লুঙ্গির মত পরিচ্ছদ। কাধের নিচে থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে প. “দের ডাতে বোনা 'ভাগোয়া" 
ও রঙবেরঙের 'পটানি' লোকশিল্পে অন্যতম Раба у এইসব এলাকায় গ্রাহাকুরের পুজো 
উপলক্ষে রাজবংশী নহিলারা গোবরের কিংবা মাটির তৈরী প্রতিনা তৈরী করে পূজো করেন। 
গ্রামের সবরকমের ব্যথা, যন্ত্রণা є শারীরিক পীড়া নাকি ইনিই নিরানয় করেন। গ্রানঠাকুরের 
মূর্তিটি বিনূর্ত ধরনের, que: এতিহানুনারী সমষ্টিগত চেতনার প্রথাগত শৈল্পিক তাভিবাজিই 
নূর্ত্তিটির মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠে। আবার এখানে রাজবংশী নহিলাদের হাতে কবজি থেকে বাহুদূল 
অবধি শঙ্খের বলয় পড়বার লৌকিক রীতি দেখা যার। কখনও হরত একটি গোটা শঙ্খই হাতে 
পরধার মত চিত্র করে তারা পরে থাকেন। লোকায়ত সমাজে এগুলি ATS নননের APB ঝা 
মোটিফ (Moti! এগুলি অলংকার শৈলীর অনন্য নিদর্শল। 
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দার্জিলিঙ্‌ ফেলার লোকজাত শিল্পের প্রাণরসের এই ধারাকে আরো পুষ্ট করে তুলতে হলে 
সবচেয়ে আগে দরকার গ্রাবের আর্থিক ব্যবস্থার বুনিয়াদ чере করে গড়ে তোলা। fetes: 
সামাজিক ভীবনের ভাঙন রোধ করা। স্বাধীনতা লাভের পর নাগরিক সংস্কৃতির যে প্রসার আমাদের 
প্রতিনিয়তই গ্রাস করছে এবং সেইসঙ্গে যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাতে দেশের মাটি থেকে 
লোক্জীবন জাত শিল্পীরা এতই বিচ্ছিন্ন যে শিক্ষিত লোকের ভেতর সুস্থ, সুন্দর ও জীবন্ত 
গ্রামাভীবন সম্বন্ধে ব্যাপক অজ্ঞতা সৃষ্টি হতে শুরু করেছে। এই অভ্ঞতাবশত: শিক্ষিতদের বেশির 
ভাগই লোকজাত শিল্পের এঁতিহা, মূল্য বা সৌন্দর্য্য দেখতে পান না। 

লোকশিল্পের নিদর্শন লোকচোখের অস্তরালে নিয়তই হারিয়ে যেতে বসেছে। যুগের গতিতে 
এই শিল্প আধুনিক সময়ের মহিমায় একাকার হয়ে তার এতিহাশ্রয়ী, ধারাবাহিকতা "EH করছে। 
এইসব শিল্পে সামগ্রী তৈরী করে শিল্পীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা কথনই আসছে না, সে কারণে বর্তমান 
чече এই সব শিল্প সামগ্রী নির্মাণে আর উৎসাহ পাচ্ছে না। লোকশিল্পের ভবিষ্যত কি? কিভাবে 
এই শিল্পে সাফল্য আসবে? বর্তমান ও আগামী sera কিভাবে এই শিল্পকে গ্রহণ করবে? এই 
সবের হিসেব নিকেশের জন্য সরকারী উদ্যোগ, প্রচার, প্রসার এবং আরও জোরদার পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা প্রয়োজন। লোকশিল্পের অধরা মাধুরীকে মনের বীনায় ধরে রাখতে হলে জেলাভিত্তিক 
সংগ্রহশালা গড়ে উঠলে আমরা অন্ততঃ কারু ও চারুশিল্লীদের সম্পর্কে আরো মনোযোগী হয়ে 
উঠতে পারি, উত্তরকালের প্রজম্মকেও এরফলে অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে পারি। 


৩১৮ 0 মধূপনী 


* 


দার্জিলিং জেলার কথ্যভাষার 
প্রাথমিক পরিচয় 
_ প্রণয় কুণ্ডু 


১. গোড়াতেই বলে রাখা ভালো- পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় দার্জিলিং CERA 
একটি অতিরিক্ত ASH আছে যা তাকে অন্যদের থেকে পৃথক করে রেখেছে। এই জেলার বেশির 
ভাগ অংশ হিনালয়-সংলগ্র পাহাড়ী এলাকা, সবতল ভূনির পরিনাণ সেই তুলনায় খুবই কন। 
স্বভাবতই এই বিশিষ্ট ভৌগোলিক ও ভূ-সম্থোনের প্রভাব এই জেলার ভীবনধারায়। সেইসুত্রে 
কথাভাষার ওপরে স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে। কোন একটি অঞ্চলের ভৌগোলিক সংস্থানের ওপর 
একটি কথাতাষা বা উপভাষা যে কতখানি নির্ভরশীল, পেটার ট্রাড্‌গিল তা তার আলোচনায় 
দেখিয়েছেন। একটি ভাষার, অথবা সেইসুত্রে কথ্যভাষার বা উপভাধার বৌলিক উপাদান তার 
ধ্বনি-প্রণালী এবং উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য। এই দুটি উপাদান যে কী নিবিড়ভাবে একটি অঞ্চলের ভূ" 
সংস্থানের ওপর নির্ভরশীল, তা ট্রাড্‌গিলের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে । ভাষার বৈচিত্র্য কীভাবে 
ঘটে, উপভাবাগুলি কীভাবে গড়ে ওঠে, তাদের বিকাশ মিশ্রণ ও মুল্যায়ন__এগুলি নির্ভর করে 
সানাজিক ও আঞ্চলিক পারিপার্িকতার ওপর । উইলিয়ন লাবোভই অবশ্য এ বিষয়ে সর্বপ্রথম 
আলোচনা করেছিলেন। তিনি তার আলোচনায় ভাষা ও সামাজিক শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কের 
ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। ট্রাড্‌গিল লাবোভের মডেলের ওপর নির্ভর করেই তৌগি- 
ভাষাবিজ্ঞানের মডেলটি তুলে ধরেছেন এবং সেই মডেল অনুসারে উপভাষার অথবা কথ্যভাষার 
বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আস্ধলিক ভু-সাস্থানের ө б মানচিত্রের সাহায্য প্রতিপন্ন 
করেছেন। 

বলা বাহুল্য, একই ভাবে দার্জিলিং জেলার কথ্যভাষাও তার বিশিষ্ট ভৌগোলিক পারি- 
WATS গড়ে ওঠা সানাজিক সংস্থানের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এখানে যেসব ভাবা- 
সম্প্রদায় আছে, তারা সকলেই কোন-না-কোনভাবে এই ভৌগোলিক পারি- 
পার্থিকতায় আবদ্ধ! এই জেলার ভাবা-প্রকৃতি বা কথ্যভাষার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 


ভৌগ-ভাষাবিজ্ঞানের কাঠানো অনুসরণে আলোচ্য বিবয়টিকে খুবই সংক্ষেপে বিবৃত করা 
হচ্ছে। 


২. দার্জিলিং জেলায় প্রচলিত কথ্যভাষার পরিচয় পেতে গেলে স্বভাবতই তার জনবসতির 
ইতিহাসের দিকে কিছুক্ষণের জন্যে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। অন্যান্য জেলার তুলনায় এই জেলার 
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পরিসীনা ও জনসংখ্যা, বেশি না হলেও তার জনবসতির ইতিহাস কিন্ত রীতিমতো বৈচিত্রাময়। 
তার একটি চুম্বক বিবরণ এখানে তুলে ধরেছি। কারণ, কীভাবে এখানে বিভিন্ন ভাষা-সম্প্রদায় 
গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে জনবসতির সম্পর্ক অন্যোন্য। 
দার্জিলিং আগে ছিল সিকিন রাজোর অংশ। ১৭৮০ সালে গোর্ধারা নেপাল থেকে এসে এই 
পার্বত্য অঞ্চলটি দখল করতে চেষ্টা করে। তিরিশ বছর বরে তারা এই কাজে লিপ্ত ছিল। এই 
রকম একটা পরিস্থিতিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সিকিনের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং ১৮১৪ 
সালে সরাসরি তাদের মধো যুদ্ধ হয়। ১৮১৭ সালে যে সদ্ধি হয়, তার ফলে সিকিম তার সার্বতেনতব 
বজায় রাখে, অন্যদিকে উপহার হিসেবে দার্জিলিংকে দিয়ে দেওয়া হয় তৎকালীন ব্রিটিশ শানকাদের | 
এইভাবেই জঙ্গলাকীর্ণ ভনবসতিহীন পার্বতাভূনি দার্জিলিঙের নতুন অধ্যায় সুরু হয়। অবিশ্যি, 
১৮৩৫ সালে পাকাপাকিভাবে দার্জিলিং ব্রিটিশের অধিকারে আসে এবং ১৩৮ বর্গনাইল ব্যাপী 
এই পাহাড়ী এলাকায় তখন বাস করতো ата একশ জন। অতঃপর, ক্যামবেলের চেষ্টায় দার্জিলিং- 
এর বসতি বাড়তে থাকে এবং ১৮৫০ সালে তা দশ হাদ্রারে পৌছে যায়। ১৮৬৯ সালে তা 
বেড়ে দাঁড়ায় বাইশ হাজারে। ১৮৭১-৭২ সালের জনগণনা অনুসারে তখন লোকসংখা। ছিল 
৯৪,৭১২। ১৮৮১-তে ১,৫৫,১৭৯, ১৮৯১-তে ২২৩,৩১৪, ১৯০১ সালে ২,৪৯,১১৭। কীভাবে 
দার্জিলিং-এর বসতি উত্তরোত্তর বেড়েছে। এর থেকে তার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। সেই 
সময়ে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির কারণ ছিল দু'টি। এক, চা-বাগানের ক্রনোন্তি, দুই, পোড়ো জমিতে প্রায় 
বিনা অর্থবায়ে বাস করবার সুযোগ। এর ফলে পাশের রাজ্য নেপাল এবং সিকিম ভুটানের 
পাশাপাশি সমতলভূনির বিভিন্ন উপজাতি, এমন কি সুদূর ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণ৷ থেকেও 
বহিরাগত বিভিশ্র সম্প্রদায়ের লোক শ্রমিকের কাজে আসতে নুরু করে। এবং তার সঙ্গে ছিল 
মাড়োয়ারী ও চীনা ব্যবসায়ী; সর্বোপরি খৃষ্টধর্মাবলহ্বী গাংলোইঝিয়ানরা i 
এর থেকে বোঝা যাবে-_দার্জিলিঙের জনবসতি অতিমাত্রায় মিশ্র প্রকৃতির ও বৈচিত্রাধন্নী। 
এই জনসনাজের qun অংশ অবিশ্যি নোঙ্গোলীয় শ্রেণী থেকে Bes নানা বর্ণের নেপালি, কিন্তু 
একই সঙ্গে ছিল লেপচা gta ও তিব্বতী গোষ্ঠীর লোকভন। এদের সঙ্গেই এসেছিল নাড়োয়ারী 
ও NOR ব্যবসারীরা, বাঙালী কেরানীরা এবং চীনা ছুতোর fee: পাশাপাশি, দার্জিলিঙের 
পাদদেশে তরাই অঞ্চল থেকে একইভাবে কোচ রাজবংশী яси ওরাও প্রস্তুতি উপজাতির সমাগন 
অবশ্যই Sues একটাই বরুন পরিবেশে ন aya র সন্ধান ও সুযোগ করে 


IISA ও জনসংখ্যার পরিচয় দেওয়া 



























'জনসংখ্যা 


১৫৮৭২৬ | 
১১১৩০২ H 


8৭২৮৯৫ 





নেওয়া। বস্তুত, এইভাবে অসংখ্য ভাষা-সম্প্রদায়ের নিশ্রনের ভিতর দিয়ে এই জেলার এক বিচিত্র 
বিশ্রভাযা ও সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। এবং এই কারণেই দার্ভিলিংকে বলা হয়েছে _“ Babel 
of tribes and nations" 

৩. ১৯০১ সালের জনগণনা অনুসারে দার্জিলিডের জনসংখ্যা ছিল ২,৪৯,১১৭। প্রতি 
বর্গনাইলে তখন জনবসতি ছিল ২১৪ জনের মতো। এবং সংরক্ষিত বনভূনির পরিমাণ ছিল 
৪8৫ বর্গমাইল; সমগ্র ভুনির ৩৮ শতাংশ। তরাই aera প্রতি বর্গনাইলে জনবসতির পরিমাণ 
ছিল ২৭৯ জন। ২ সংখ্যক পাদটীকায় ১৯৮১ সালের জনগণনার যে হিসেব উল্লেখ করেছি। 
সেই পরিসংখ্যানের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় যে দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী এলাকায় ও তরাই 
অঞ্চল সমেত সমতলভূমিতে বসবাসকারী লোকসংখ্যার পরিমাণ প্রায় সনান। গত পনের বছরের 
এই অঞ্চলের জনসংখ্যাবৃদ্ধির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে পাহাড়ী অঞ্চলে গোর্থা বা 
নেপালি ভাষাগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা যেমন দ্রুত বেড়েছে। তেমনি সমতলভূমি তথা তরাই অঞ্চলে 
তাদের বসতি প্রায় একই হারে বেড়েছে বা বেড়ে চলেছে। অন্যদিকে, সনতলভূণি বসবাসকারী 
রাজবংশীদের তুলনায় পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত বাংলাভাষাভাষী লোকজনের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে 
রাজবংশী-বসতির আধিকা হ্রাস পেয়েছে। 

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, পাহাড়ী এলাকার পক্ষ থেকে দীর্ঘকাল ধরে নেপালি ভাষার স্বীকৃতি 
চাওয়া হয়ে এসেছে। যদিচ অনেকেই নেপালির জায়গায় গোর্থা শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতী। 
অন্যদিকে, উদ্দর খণ্ড দলের পক্ষ থেকে রাজবংশী ভাষার ап কামতাপুরী ভাষার স্বীকৃতিও চাওয়া 
হচ্ছে। এইভাবে, কার্যত পাহাড়ী ও সমতল এলাকার ভাষাগত অবস্থানটি একটি বিশেষ গুরুত্ব 
লাভ করেছে।: 

9. আগেই «тп হয়েছে যে দার্ভিলিঙের গেড়াপত্তনের সময় নেপাল সিকিম এবং ভূটান 
থেকে বিভিন্ন ভাবা-সম্প্রদায়ের লোকজন শ্রমিক হিসাবে এখানে এসেছিল, অবশেষে এখানেই 
স্থায়ীভাবে বাস করতে সুরু করেছিল। শুধুনাত্র নেপাল থেকেই এসেছিল একাধিক উপজ্ঞাতি 
সম্প্রদায়ের লোকজন এবং সেইসুত্রে তখন তারা নিজেদের কথাতাষাই ব্যবহার করতো অর্থাং 
কথা বলতো । কালক্রমে, এবং বর্তমানে তারা তাদের নিদ্রস্থ সম্প্রদায়ের ভাষা প্রায় ভুলে গেছে 
বা যেতে বসেছে। তার জায়গায় কথ্যভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হ্যা গোর্ধালি বা নেপালি। ননে 
রাখতে হবে, যদিচ সাধারণত এই কথ্যভাবাকে নেপালি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, অনেকেই কিন্তু 
তাকে গোর্থালি হিসেবে চিহ্নিত করার পক্ষপাতী। তাছাড়া, একথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া 
দরকার-__-নেপালে প্রচলিত যে নেপালি চলিত ভাষার (S.andard colloquial Nepali) প্রচলন 
দেখি, তার সঙ্গে দার্জিলিঙে প্রচলিত কথ্যভাষার নানা দিক থেকে পার্থক্য আছে। থাকাটাই 


২. সম্প্রতি দাবী করা হচ্ছে-_দার্জিলিং একটি বিশেষ ভানাভাষীর এনাকা। তা যে ইতিহাসসম্মত 
নয়. এই তথা থেকে সহজেই তা বুঝতে পারা uma 

এই জেলার কথ্যভাবা-প্রকৃতির আলোচনার এই তথ্য স্পষ্টত ননে রাখা দরকার। 

৩. ভাষাগত এই яката প্রাসঙ্গিকতা থাকলেও আপ্যতত সেই আলোচনা করা গেল লা, একথা 
Prana করতে হচ্ছে 





F1 বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা_-১৯৯৬ 0) ৩২১ 


স্বাভাবিক। এই সূত্রে, দার্জিলিঙের পাহাড়ী এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষাসম্প্রদায়ের একটি 
নির্বাচিত তালিকা দেওয়া গেল : 


১) নেপালি ২) =ч ৩) fm 

в) ছেত্ৰী а) ama ৬) OR р 
৭) যক্ষ ৮) কানি ৯) দামাই 

১০) সরফী ১১) ঘরতি ১২) লেপচা 

১৩) ভূটিয়া 


এর মধ্যে, ১ সংখ্যক থেকে ১০ সংখ্যক উপজাতি বা সম্প্রদায়কে সাধারণত নেপালি 
ভাবাসম্প্রদায়ের ГУ Ее করা হয়। ১৯০১ সালের সেনসাস রিপোর্টে দেখানো হয়েছে__-তখন 
উনিশটির মত উপভাষা বা কথ্যভাবা দার্জিলিং ভেলায় প্রচলিত ছিল, অর্থাং এই শতাব্দীর সুরুতেও 
এতগুলি কথাভাবার অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের মধ্যে সংযোগকারী একটি বিশেষ মৌখিক ভাষা 
গড়ে ওঠেনি তখলো। ঠিকমতো বলতে গেলে, তখনো মোট জনসংখ্যার অর্ধেক ভাগই তিববতী- 4 
বর্ণা ভাবা-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত কথ্যভাষার প্রচলন ছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে, এখনো যেসব 
ভুটিয়া দার্জিলিং স্থায়ীভাবে বাস করছে তারা তিব্বতীতে কথা বলে। অন্যদিকে, আদিবাসী লেপচারা 
এখনো পর্যন্ত তাদের আদিভাষা লেপচা পরিত্যাগ করেনি-_যার অন্য নাম রং-রিং। জেনারেল 
মানওয়ারিঙের মতে এই রং-রিং ভাবাই পৃথিবীর সবচেরে প্রাচীন ভাষা। এর পাশে, পাহাড়ী 
এলাকায় লিম্বৃত একটি উল্লেখযোগ্য উপভাষা এবং ধিমাল আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনো 
এই কথাভাবা ব্যবহৃত হয়। দার্ভিলিঙের নেপালি/গোর্ধা সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকগুলি গোষ্ঠীর 
অভিত্রে কথা জান! যায়। তাদের чп «n (fears), GA এবং মঙ্গর-_ সাধারণ প্রচলিত 
উপভাষা। এদের পাশে নেওয়ার, গুরু, সুনুয়ার ও ইরাখা কথ্যাভাষাও উল্লেখযোগা। পাহাড়ী 
এলাকার নোট জনসংখার একের পাঁচ ভাগ লোকের কথাভাষা খস। যার পোবাকী নাম পাহাড়িয়া 
বা পার্বতীয়। খস কথাভাবা আসলে নেপালের খস উপজাতির ভাষা। মুসলমান-আক্রমণের সময় 
যেসব ব্রাহ্মণ ও রাজপুত্র শরণার্থী পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল তারা নুলত এই ভাষাগোষ্ঠীর এবং c 
ভাষা হিসেবে তাকে নেপালি-হিন্দীর মিশ্রণে উদ্ভূত একটি wey কথ্যভাবা হিসেবে গণ্য কর! 
হয়। কালক্রনে তারা নোঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর লোকের সঙ্গে নিশে গেছে এবং স্বভাবতই দোল্গোললীয় 
গোষ্ঠীর প্রভাব পড়েছে তাদের тати | অষ্টাদশ শতাব্দীতে নেওয়ার রাজবংশের পতনের পরে 
সেই ভাষাগোস্ঠীর লোকেরা নেপালের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার ফলে খন অথবা 
খসকুড়া উপভাষা সমগ্র নেপালে ও তার সংলগ্ন পাহাড়ী এলাকায় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এই 
কথ্যভাবার আধিপত্যের ফলে অন্যানা উপজাতির কথ্যভাষাগুলি শেষ পর্বস্ত তাদের অভিত্ 
হারিয়ে ফেলে এবং অবশেষে নেপাল ও দার্জিলিঙের মধ্যে সংবোগকারী ভাষা হিসেবে দীড়িয়ে 
ur 

দার্ভিলিঙের পার্বত্য এলাকায় প্রচলিত কথাভাষাগুলির যে প্রাথমিক বিবরণ দেওয়া হ'ল, 

в. এখানে যেসব কথাভাযার উল্লেখ কর৷ হয়েছে। বলাই বাহুল্য, তাদের পৃথক ভাষাতার্িক বা 4 
ভাষাবিদ্রানভিভ্ডিক বিশ্লেষণের অবকাশ আছে। 
৩২২ D prr 





তার দিকে তাকিয়ে সহজেই অনুমান করা যায় --কেন দার্জিলিংকে “polyglot জেলা হিসেবে 
সানাজিকও অর্থনৈতিক দিব: থেকে অনগ্রসর, তাদের কথ্যভাবা কালক্রমে আর্থ-সামাজিক দিক 
থেকে সমৃদ্ধতর ভাবা-সম্প্রদায়ের কাছে আত্মননর্পণ করার ফলে সেইসব কথ্যভাষ। fara 
হয়ে গেছে, নয়তো এখন বিলুপ্তি পথে। দার্ভিলিঙ্ডের ক্ষেত্রে এই ভাষাগত সত্য ASST) এই 
জেলার ক্রম্মলগে যেসব ভাষাসম্প্রদায় নতুন ভীবিকার সন্ধানে এসেছিল। তারা fen প্রকৃতপক্ষে 
এক একটি দুর্বল দরিদ্র ভাষাসম্প্রদায়, সঙ্গে হিল তাদের Ree এক একটি seen) আজ 
তারা দার্জিলিভের জনভীবনের মৃল-স্লোতে মিশে গেছে। মিশে [গিয়ে তাদের মৌল Weg 
এমনভাচব হারিয়ে ফেলেছে: যে তাদের আর ABST চেনবার পায় নেই। এই সব সম্প্রদায়ের 
অনেকের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি যে এখন তারা প্রায় সকলেই নিজেদের নেপালি বা গোর্থা 
হিসেবে পরিচয় দিতে ইচ্ছুক । 

বস্তুত, বিভিন্ন কথাভাষার সমন্বয়ে গড়ে-ওঠা, অনেকটা যৌগিক মিশ্রণের মতো, একটি চলিত 
HOSE প্রচলিত হয়েছে এই জেলার পার্বতা এলাকায়, যাকে কখনো বলা হয় নেপালি, কখনো 
গোর্ষালি। কিন্তু, যে নামেই এই চঙ্গিত ভাষাটিকে চিহ্নিত করা হোক না কেন। তা সর্বাংশেই 
একটি স্বতন্ত্র কথাভাবা, যা নেপালে ব্যবহৃত M কথ্যভাষা থোক অবশ্যই ভিন্ন। ব্লা атп, 
এমন একটি কথ্যভাষার অর্থাৎ চলিত নেপালির জম্ম হয়েছে দার্জিলিঙের বিশিষ্ট পারিপার্ম্বিকতায়।* 

কীভাবে বিভিন্ন ভাষা-সম্প্রদায় অবশেষে ঢলিত নেপালি ক: গোর্খালি গ্রহণ করেছেন, তার 
একটি গ্রাথনিক সমীক্ষা vim দেখেছি যে, রাই, eram, গুরু. নেওয়ার প্রভৃতি ভানাভাধী 
মানুষের বেশির ভাগই তাদের মাতৃভাষা বিস্বৃত। মূলত নেওয়ার খাঁর মাতৃভাবা ছিল। কিন্তু এখন 
যিনি চলিত নেপালিতে কথা বলেন, এমন একজনের কাছ থেকে পাওয়া একটি বাক্যের চলিত 
নেপালি/গোর্থালি এবং নেওয়ারী কথ্যতাষার একটি দৃষ্টান্ড তুলে чай: 

















দেখা যাচ্ছে, বাকা-গঠনের actor-action পদ্ধতি অনুসারে কথ্য নেওয়ারী এবং চলিত 
নেপালি/গোর্থালির বাক্য”ঠনের মধ্যে পার্থস্য না থাকলেও শব্দগত ও ধ্বনিগত দিক থেকে 
বাকা দু'টির মধ্যে কোন মিল নেই। অনুরূপভাবে অন্যান্য ভাষাগোষ্ঠী থেকেও very দিয়ে দেখানো 
যেতে পারতো-_চলিত নেপালি/গোর্ধালির সঙ্গে তাদের পার্থক্য কোঘায়। এবং তার ভতর দিয়ে 
দেখানো যায় দার্জিলিঙের ‘polyglot রূপটি লী অবস্থায় ছিল ও বর্তমানে কীভাবে তার পরিবর্তন 

ঘটে গেছে। 
৫. নেপালি বা গোর্থালি কথাভাষার উৎস যেহেতু ভারতীয় আর্যভাষা, সম্ভবত সেই কারণেই 
তার লিপি দেবনাগরী এবং শব্দভাগ্ডারের অনেকটা অংশ তার অনুসারী। তথাপি, তা 
а. উপভাষা নিয়ে সমীল্গর জন্যে যে সব গদ্ধাত বা model 10%, ভার সাহায্যে “AeA 
পাহাড়ী ভ্যবা-সম্প্রদায়ের ওপর মূল্যবান একটি গবেষণার কাজ হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। 
বিশেষ mS জেলা সংখ্যা-_-১৯৯৬ O ৩২৩ 





স্বরভঙ্গীর দিক থেকে, প্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানেই ভাবা হিসেবে তার পৃথক অস্তিত্ব। এর সঙ্গে 
মলে রাখতে হবে, ধ্বনিগত দিক থেকে এই কথ্যভাষার বর্ণমালা কিন্তু প্রায় অভিল্ন। যদি কোন 
কোন ধ্বনির উচ্চারণে পার্থকা আছে। এখানে, এই কথাভাবার কয়েকটি নির্বাচিত ব্যাকরণগত 
ও শব্দগত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা গেল : Б 


কে) яак ও বাঞ্জনধ্বনির রূপ £ 


ora (grand mother) 
айп (feeling pain) 
তোংবা (Home-made drink) 


চিতুয়া (Leopard) 
ভ্যাণ্ডতো (frog) 
she (Village) 


এখানে, এ, £. উ-কার ও এ-কার এর ব্যবহার লক্ষণীয়। 


(খে) ক্রিয়াপদের ব্যবহার £ 


খান্‌ + ছু че (I) cat 
লেখ + ОП = লেখো (He) wrote 


জানু = ভানু to go 

বোল্‌ + GR = বোলনেছ (Shall) speak 
হিড়নু to walk 

T to sleep 

পঢ়নু to read 

ভেটনু to meet 

ae to laugh 


(গ) বিভক্তি ও অব্যয-এর ব্যবহার ই 
লে লাই fe র পনি অনি দ্বারা বাট দেখি কো কা কী спа 9 মা তল তির Sf তর 
эте কিন ভনে ইত্যাদি। 


(ч) ক্রিয়াপদের কাল £ 


খান্ছু (বর্তমান) I cat 

খাইরহে কো ছ (ঘটনান বর্তমান) 1 am eating 
লেখনেছু (eas) 1 shall write 
লেখছো হুনেছ 1 shall be writing 
গ d (অতীত) ] went 


৩২৪ CI নধূপনী 


গাইর হে কো fa 4 1 was going 


সেথেকো ছু Written by mc 
(8) নেতিবাচক ব্যবহার : 

গর্দিন Nol to go 

সোধিন didn't ask 

еч was not 

শুনে ছৌ ন Shall not be 

দেখে নৌ have not seen 

ভনৌ ন does not tell 
(5) বিশিষ্ট শব্দগুচ্ছ : 

আচ্ছু feeling cold 

чер interesting 

বাদে grand father 

খুটা feet 

ess dry leaves for eating 


(ছ) বাকাগঠনের রূপ £ 
১) ছোটো কথা আঁখী ঝ্যাল হো জসবাট সানো সংসার চিহাইন্ডু। 
২) চানে নোরাকো বাঝো হোস্‌, caret! লে লান এসকেকো বজিয়ালাই। 
৩) উড়ি জাঁও ভনে ч suu) হোইন্‌ 49 ত মন হৈ ন। 
8) TE! একে! ভন্ছ ভাড়াবারি te, অথাত্রকো তন্ছ ভাড়াপারি ea 
৫) খায়েকো বিখ পো লাগছ হজুর। নখায়েকো বিখ ত ন "me পর্নে। 
৬) মাল পাত্রর কে হুনছ, চাল পাত্র পো Чы! 


উপরোক্ত নির্বাচিত উদাহরণশুলির দিকে দৃষ্টি রেখে বলা যায় যে এর ভিতর দিয়ে 
নেপালি/ গোর্খালি চলিত ভাষার ব্যাকরণগত শব্দগত ও বাকাগঠনগত বৈশিষ্ট্যশুলির কিছুটা 
আভাস mem যাবে। অবায় ও বিভক্তির ক্ষেত্রে, এই কথ্যভাবায় ব্যবহৃত Wala বাবহার 
বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাছাড়া নেতিবাচক “ন'-এর ব্যবহার। বাক্যগঠন পদ্ধতি সাধারণভাবে 
Actor-action গঠনরীতির অনুসারী হলেও তার মধ্যে যৌগিক ও জটিল বাক্যগঠনের প্রচলন 

আছে। 
দিক থেকেও দার্জিলিং জেলাকে মূলত তিনটি এলাকায় (zone) ভাগ করা যায়। (এক) মূল 
পাহাড়ী অঞ্চল, (দুই) পাহাড়তলী, (তিন) সমতল ভূমি চলিত নেপালি বা গোর্থালি মূল পাহাড়ী 
অঞ্চলের FISH | পাহাড়তলীতে তা হিন্দীর প্রভাবে আংশিক বিকৃত বা মিশ্রিত হ'য়ে ব্যবহৃত 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা__-১৯৯৬ O ৩২৫ 





হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, এই A সমতলভূনির ভূনিজ ভাষাসম্প্রদায় রাজবংশী, যদিচ 
১৯৪৭ সালের পর থেকে এই অবস্থানের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। 

বস্তুত দার্জিলিং জেলার কর্যভাষার অবস্থানগত চিত্রটি নীচে দেখানো হল : 

৬. জর্জ গ্রীয়রসন যখন বাংলা কথ্যভাষা বা উপভাবাগুলির ওপর সমীক্ষার fefere বিভিন্ন 
উপভাষার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তখন তিনি দার্জিলিং জেলার সমতল ভূনির কথাভাষার 
দৃষ্টান্ত হিসেবে এই ক্রেলার তরাই অঞ্চলে বাবহৃত রাক্তবংশী কথ্যভাবাকে ‘dialect’ হিসেবে 
দেখা যাচ্ছে, বাংলা ভাষার ‘ভূমিকা’ শীর্ষক আলোচনায় রাজবংশীকে তিব্বতী-বর্মা ভাবাগোষ্ঠীর 
মধ্যে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, হিমালয়ের পাদদেশে-সংলগ্ন অঞ্চলকে (তরাই) “বন্য উপজাতি" 
অধ্যুষিত হিসেবে অভিহিত করেছেন।* 

যাই হোক, Зиа গ্রন্থ থেকে ১৮৬৭ সালে প্রশাস্তচন্দ্র দত্ত সংগৃহীত এই জেলার নিঙ্নভূমিতে 
প্রচলিত রাজবংশী কথ্যভাষার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল ঃ 

“আ্যাক ঝন্কার দুইটা বেটা ছিল। তার্হে বিচৎ ছোট বেটাটা আপ্নার বাপক্‌ 
কোহোল্‌ গে বা! ধন দোলৎ যেই দুই পাস্‌ ত্যা মোক দে। তাতে অই উস্হার 
দোনো ভাইএর বিচৎ সয় সম্পত্তি বাট বাখেরা করে দিলে। কিছুদিন বাদে ছোট 
বেটা গোটে আ্যাথেঠে করিয়া দূর দেশের মুখে চলে গেল্‌। আর উঠে যায় 
অনাচার চলন্‌ চলিয়া সয়, সম্পত্তি উড়ায়া ফুরায়া দিলে। পাছৎ এ দেশৎ বড় 
আকাল পোল্‌। আর অর্‌ বড় দুঃখ হবার ধলে, সেলা তার পাছং অই যায়া 
এ দেশের আকঝন নগ্রিয়ার তলে শরণ লিলে; এ নগ্রিয়াটা অক্‌ আপনার 
ভাঙ্গাং pma চড়াবার পাঠায়া দিলে।” 

এর সঙ্গে, ১৮৯৭ ACH প্রসম্নচন্দ্র দহ সংগৃহীত কালীপুজো উপলক্ষে দার্জিলিং তরাই অঞ্চলে 
প্রচলিত একটি গানের অংশ বিশেষ “উদ্ধৃত করছি £ 

“চোরা যা যা যা যা চুরি কঁরিবা, 
ঘরের আগা পাছা দিয়া, কতই ধান আছে পাকিয়া, 


একদিন নুই с, তোর বহনু গেছে 
সেদিন যাত্রা মিছা হইচে; 
গিরস্তেরে ঠেলা পায়া 
“The Lower ranges of the Himalayas form the northem boundary of bengali. They 
are inhabitated by wild tribes speaking various Tibeto-Burman languages. The line runs 


along the north of the Tarai in the districts of Darjeeling and Jalpaiguri, till it meets 
the easier boundary in the north of the district of Goalpara in Assam,” 


৩২৬ C) agaf 


তোর বহনু পালায় হ্যাতাসে; 
этеп চিকিৎ ভাকাৎ ভিকিং 
আগুন ЕЕ; 
বাতাসে ভুকে, 
টাটার গোর চাপিতে মোর 
PER কাপে হ্যাতাসে। 

а. বর্তমানে, দার্জিলিং জেলার সমতল্সভূনিতে বসবাসকারীদের বেশিরভাগ যেহেতু পূর্ব 
পাকিস্তান থেকে আগত জনগোষ্ঠী, তাই বুঝাতে অসুবিধে হয় না যে এই ভাবাসম্প্রদায়-ব্যবহ্ৃত 
কথ্যভাষার রূপটি সর্বাংশে চলিত বাংলার (Stand and colloquial Bengali) সঙ্গে অভিন্ন 
নয়। এক্ষেত্রে, যদি এখানকার কথাভাযাকে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে বেশ কিছু বৈশিষ্টা চোখে 
পড়বে। বলা বাহুলা, এখানকার কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্য বলতে যা বোঝাতে চাইছি, তা প্রকৃতপক্ষে 
আত্চলিকতা, যার সঙ্গে চলিত মৌখিক বাংলার পার্থক্য লক্ষা করার মতো। এই অঞ্চলে প্রচলিত 
ক্রিয়াপদের কিছু ব্যবহারিক রূপ উল্লেখ করা যায়। যেমন, কর্তেছি, বল্তেছি, শুন্তেছি (করছি, 
বলছি, শুনছি); আস্লাম (এলান); আস্ছি (এসেছি); দিয়েন, নিয়েন (feta, fap; বলবার লাগে 
(বলতে হবে); যাবার লাগবে (যেতে হবে); দিব, নিব (দেব, নেব); দিই নাই, করি নাই (দিই 
নি, করি নি); ইতাদি। উচ্চারণের ক্ষেত্রেও পার্থক্য উল্লেখ করার মত। যেমন, feu (নিজ), 
আঙ্গুল (আঙুল), গ্রা-স্থানে, এ, এ-স্থানে ай-ай প্রবণতা. অপিনিহিতির প্রবণতা যেমন, তাইলে 
(তাহ'লে), ইত্যাদি। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কিছু কিছু বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। যেনন, তাফাল 
ঘ্যাম, ক্যাচাল। তাছাড়া “আগাবীতে ', ‘পরবর্তীতে’ আগামীতে দেখা হবে, পরবর্তীতে দেখা হবে) 
প্রায়শই বাবহৃত হয়। সর্বোপরি, স্বরভঙ্গীর দিক থেকেও এই অঞ্চলে বাবহৃত কথ্যভাষার সঙ্গে 
চলিত মৌখিক বাংলার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য রয়ে গেছে। বলা বাহুল্য, এর পিছনে বাঙ্গালী 
উপভাষাগুলির প্রভাব রয়েছে। চীনা-তিব্বতী ভাষা পরিবারকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়__ 
১) তিব্বতী বর্মন ২) সিয়াসী চীনীয়। তিব্বতী-বর্মন শ্রেণীর মধ্যে আছে চারটি গোষ্ঠীর ভাষা, 
বার অন্যতব হল হিমালয় গোষ্ঠীর ভাষাসদূহ। এই গোষ্ঠীর নধো আছে oF ও fry ভাষা। 
এই দুটি ভাষার পার্থক্য হল-প্রথমটি অস্ত্রিক-প্রভাবঘৃক্ত, দ্বিতীয়টি aye প্রভাবিত। 

ওপরে যে চীনা-তিব্বতী ভাষা পরিবারের কথা বল৷ হয়েছে, সেই পরিবারে ২৬টি ভাষা- 
গোষ্ঠী বা ভাবাসম্প্রদায় আছে। এদের মধ্যে ক্রিংপো, না পি, হা নি, Fry, লা জিনো, m, শুই 
ইত্যাদি ভাষাসম্প্রদায় মূলত সংখ্যালঘু এবং উপজাতি সম্প্রদায়ের। অর্থাৎ মূল চীনা ভাষায় 
উপজাতি ভাষাসম্প্রদায়ের বেশ একটা বড় স্থান আছে। এই ভাষাপারিবারেরই অন্যতম 
গুরুং ও (Өтү! নেপালি ভাবায় এদের অস্তিত্ব ও প্রভাব রয়ে গেছে। চীনার মতো নেপালি 
ভাষার মধোও অনেকগুলি উপজাতি ভাষাসম্প্রদায়ের সন্নিবেশ ঘটেছে, যার কথা আগেই 
উল্লেখ করেছি। যদিচ নেপালির সঙ্গে ভারতীয় আর্ভাবার সম্পর্ক আছে। তথাপি, উপজাতি- 
ভাষাসম্প্রদায়ের প্রভাবে নেপালি ভাষার উচ্চারণ-পদ্ধতি ও স্বরভঙ্গী প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় 
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আর্যভাবা থেকে পৃথক। এবং যেহেতু দার্জিলিং জেলার কথ্যতাষা TAS নেপালির ওপর ভিত্তি 
করে গড়ে উঠেছে, তাই এই কথাভাষার স্বরভঙ্গী বহুলাংশে পূর্বোক্ত উপভ্রাতি-ভাবাসম্প্রদায়ের 
অনুসারী। কছ্যভাষা হিসেবে দার্জিলিং জেলায় প্রচলিত নেপালি বা গোর্খালির এই বৈশিষ্ট্য 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত দার্জিলিং জেলাতেও রাজনৈতিক 
পালাবদলের প্রভাব লক্ষণীয়। এখন সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয় রাজনৈতিক আদর্শে 
ভাষার ক্ষেত্রেও তার একটা অনিবার্য প্রভাব এসে গেছে। পাহাড়ের ঢল নিয়মিত ধারাবাহিকভাবে 
সমতলভূমিতে নেমে আসছে। ফলে, এখানকার সামাজিক পরিকাঠানো ও পরিস্থিতি দ্রুত বদলে 
বাচ্ছে। আর, প্রতিনিন্নত এখানকার কথ্যভাষায় তার প্রতিফলন ঘটছে। একদিকে যেমন সমতঙলভূমির 
ভূমিজ ভাবাসন্প্রদায় (রাজবশৌ) চলিত যৌখিক বাংলার কাছাকাছি চলে আসছে, অন্যদিকে 
তেমনি বাংলা ভাবাসম্প্রদায় ও নেপালি/গোর্থালি ভাষাসম্প্রদায় পরস্পরের নিকটবর্তী হতে 
চাইছে। ফলত, মানভূম-সিভেম অঞ্চলে বসবাসকারী কুমীর্দের মতো এই অঞ্চলের ভাষাসম্প্রদায়ের 
মধ্যে একটা দ্বি-ভাষিক প্রবণতা গড়ে উঠছে। 

` বস্তুত, এই কারণেই, এই অঞ্চলের কথ্যভাবার রূপটি যে রীতিমতো বদলে যাবে অদূর 
ভবিব্যতে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। 


৩২৮ D মধূপণী 


দার্জিলিং জেলার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা 
arr বসু 


সমাজজীবনে সংবাদপত্র আজ এক অপরিহার্য সামগ্রী। দৈনন্দিন খবর জানার অপরিলীন 
উৎসুক নিয়ে বসে থাকেন শহর ও গ্রানের যানুষ। ইলেকট্রোনিক নিডিয়া সে আগ্রহকে আরও 
বাড়িয়ে তুলেছে। মানুষের জানার আগ্রহ এবং শিক্ষার প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে দেশে সংবাদপত্রের 
সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংবাদপত্র পাঠের ব্যগ্রতা মানুষকে শহর এবং গ্রামগণ্ের সরকারী € 
বেসরকারী পাঠাগারগুলির প্রতি আকৃষ্ট করছে আরও অধিক মাত্রায়। একটু লক্ষ্য করলে দেখা 
যাবে বর্তমানে গ্রন্থাগারের রিডং রুম্গুলিতে সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা পৃবাপেক্ষা অনেক গুণ 
বৃদ্ধি ঘটেছে। ২০/২৫ বছর পূর্বে TETRA শহরে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশনার প্রচেষ্টা বাতুলতা 
বলে গণ্য হতো। «батя বহু মফঃস্বল শহর থেকে দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশনা অবাক হওয়ার 
কিছু নেই। এর সঙ্গে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, নাসিক এবং নিনি মাগাজিন প্রকাশনা ক্ষেত্রে তো রীতিমত 

প্রতিযোগিতা চলে। 
দার্জিলিঙ জেলায় একমাত্র শিলিগুড়ি শহর থেকে বর্তমানে প্রকাশিত হচ্ছে দু'টি বাংলা 
(উত্তরবঙ্গ সংবাদ ও দৈনিক বসুমতী), দুটি হিন্দী (ভনপথ সমাচার ও ভারত দর্পণ) এবং একটি 
নেপালি (সনচরি) পত্রিকা। এ ছাড়া ট্যাবলয়েড আকারে একটি দৈনিক (শিলিগুড়ি থেকে গ্রাম) 
প্রকাশিত হচ্ছে বাগী ঘোষের সম্পাদনায়। তথ্য ও সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগে শিলিগুড়ি ‘care 
ঈওতে প্রকাশিত নেপাল্সি সাপ্তাহিক “সাগরমাথা' দৈনিকে রূপাস্তরিত হওয়ার তোড়জোড় চলছে। 
এক সময় শিলিগুড়ি থেকে 'ডানপথ' নানে একটি সান্ধ্য-দৈনিক মনোজ রাউতের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হতো। নানা ধরনের অনুসন্ধানমূলক এবং মনোরপ্রনমূলক সংবাদ পরিবেশন করে 
বাজারে বেশ চাহিদার সৃষ্টি করেছিল পত্রিকাটি। পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে 
নাম ছাপা হতো প্রখ্যাত সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর। পরে পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে রাখা 
হয় ‘সান্ধ্য জনপথ’। ‘সান্ধ্য জনপথ’ অবশ্য বেশিদিন চলেনি। আটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে, 
“হিমালচুলি নামে একটি নেপালি দৈনিক-পত্রিক; প্রকাশ করেন উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকার 
পরিচালক গোষ্ঠী । দার্জিলিশ জেলার প্রথম নেপালি দৈনিক এটাই। হিমালছলি প্রকাশনার সমসাময়িক 
কালে আর একটি নেপালি দৈনিক হিনালিবার্তা বের করার তোড়জোড় করেন অরুণ মভুমদার। 
মেসিনপত্রও এসে যায়। ছাপাও শুরু হয়। কিন্ত এক অজ্ঞাত কারণে কয়েক মাস চলার পর 
কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে নেপালি দৈনিক-সনচরীরও ওই একই অবস্থা। হিনালচুলি 
প্রকাশনাও বন্ধ হয়ে যায় বছর দুয়েক চলার পর। শিলিগুড়ি থেকে বর্তমানে চালু দৈনিকপত্রিকার 
শ্রতিষ্ঠাকাল নিচে দেওয়া acm | উভরবঙ্গ সংবাদ ১৯৮০ র মে মাসে, "দৈনিক বসূমতী' শিলিগুড়ি 
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সংস্করণ ১৯৯০ সালের জুলাইতে' জনপথ সমাচার ১৯৮২-র ডিসেম্বরে এবং ভারত দর্পণ 
১৯৮৯-র সেপ্টেম্বরে। 

‘দাৰ্জিলিঙ HAR সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার" উপর লিখার একটা অসুবিধা আছে। পার্বত্য 
এলাকার সঙ্গে সনতল শিলিগুড়ির সাংস্কৃতিক যোগাযোগটা ইংরেজ আমল থেকে were ক্ষীণ। 
ভাষাগত ব্যবধান সাবস্কাতিক আদান-প্রদানকে দূর্বল করেছে। সাংস্কৃতিক মেলবদ্ধনের যে প্রচেষ্টা 
হয়েছিল একটা সময়ে ভা সুভান ঘিসিং পরিচালিত গোখাল্যাগু আন্দোলনে ব্যহত হয় প্রচশুভাবে | 
তাই জেলার সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে অনেক ফাক-কৌকর থেকে যাওয়ার 
সম্ভাবনা আছ । 

যতদূর জানা যায় দার্ডিলিউ জেলায় প্রথম সংবাদ সাপ্তাহিক 'গোর্ষে খবর কাগজ’ নেপালি 
ভাষায় প্রকাশিত হয় দার্জিলিঙ শহর থেকে ১৯০১-এ। এর সম্পাদক ছিলেন পাদরী গঙ্গাপ্রসাদ 
зата স্কট মিশনের উদ্যোগে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। এ প্রসঙ্গে Corey উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারভে দার্ডিলিউ ফ্রেলায় শিক্ষা বিস্তার ক্ষেত্রে স্কট নিশনের অবদান 
অনস্বীকার্য শিলিগুড়ি শহরের পুরনো বাজারের মধ্যে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্কট নিশন বর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৫-তে। এ বিদ্যালয়টি শহরের প্রাচীনতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এখনও চালু 
আছে। এথানে বলা প্রয়োজন নেপালি ভাষায় সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং নাসিক পত্র-পত্তিকার 
প্রকাশকাল ১৮৮৭ থেকে। বেনারস, দেরাদুন এবং কলকাতা থেকে এগুলির বেশির ভাগ প্রকাশিত 
হতো। জানা যায় দার্জিলিউ-এর পার্বতা এলাকায় ১৯১৮ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে সাহিত্যমূলক 
পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকা 

চারের দশকের কোন একসময় কালিম্পঙ শহরের সুরেশ চন্দ্র জৈন (এস. সি. জৈন বলে 
সনধিক পরিচিত) ‘হিমালয়ান টাইমস্‌" নানে একটি ইংরেজি সংবাদ সাপ্তাহিক বের করেন। জেলায় 
এটাই sqq ইংরেজি সাপ্তাহিক। হাফ্‌ ডিমাই সাইজের আটপাতার পত্রিকাটি পিন দিয়ে এঁটে 
বাজারে ছাড়া হতো। “হিনালয়ান্‌ টাইমস্‌ জেলার বিভিন্ন ধরনের সংবাদ পরিবেশন করে বেশ 
ভনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। উল্লেখ্য পত্রিকার দু'একজন সংবাদদাতাকে পারিশ্রমিক দেওয়ার ব্যবস্থা 
করেছিলেন সম্পাদক শ্রীজৈন। মফ:স্কল শহর থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সংবাদদাতাকে 
যংসামান্য হলেও পারিশ্রনিক দেওয়ার দৃষ্টান্ত সে যুগে সম্ভবত আর ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
পাঁচের দশকের শেষের দিকে এক মোটর দুর্ঘটনায় জৈন সাহেবের মৃত্যুতে কাগল্গটি অল্পদিন 
চালু থেকে হস্তান্তরিত হয়ে যায়। পুত্র সমরেশ জৈন কাগজটি কিছুদিন চালিয়ে তা দিয়ে দেন 
ধর্ম বসনেটকে। শ্রী রসনেট সম্ভবত বছরখানেক পত্রিকাটি চালিয়েছিলেন। তার অকাল মৃত্যুতে 
পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। - 

স্বাধীনতাপূর্ব শিলিগুড়িতে কোন পত্রপত্রিকা ছিল না। এ ব্যাপারে দু-একজনের আগ্রহ 
থাকলেও ছাপবানার অভাবে তা বাস্তবায়িত হয়নি। স্বাধীনতা এল দেশভাগের মধ্য দিয়ে। বিশ্বযুদ্ধ, 
দুর্ভিক্ষ এবং targa আগমনে বিধ্বস্ত দেশ নানা সমস্যায় জর্জরিত! একদা ঘুম V গ্রাম 
শিলিগুড়িতে কয়েক হাজার মানুষের পদার্পণ ঘটলো। биа মানুষ পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে 
এক чид পরিবার পরিজনের হাত ধরে এপার বালোয় চলে এলেন বটে কিন্তু সঙ্গে করে আনলেন 


৩৩০ D মধূপণী 


নদীনাতবক বাংলা দেশের আজন্মলালিত TH ও সংস্কৃতিকে। ছত্হাড়া মানুষেরা একটু থিতু হয়ে 
বসতে ফাছুনদীর লুপ্ত ধারার মত দেখা দিল সংস্কৃতিক জীবনের চাহিদা। স্থাপিত হলো পাঠাগার, 
বিদ্যালয়, ক্লাব, নাটকের দল প্রভৃতি। দেখা দিল নানান ATA তাকে ভাষা দেওয়ার ভন্য 
সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশনার তীব্র আকান্থায় tea করে তুললো কিছু মানুষকে । 

এই অবস্থায় эте সনের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হলো সত্যরঞ্জন নলুনদার এবং প্রয়াত 
প্রভান করের উদ্যোগে সর্বপ্রথম বাংলার সাপ্তাহিক ‘শিলিগুড়ি’ পত্রিকা।' আজও চালু আছে 
পত্রিকাটি। এরপরই NIST করে অরুণ নৈত্রের সম্পাদনায় সাহিত্য-সংস্কৃতি সংবাদ পত্রিকা 
“মহানন্দা ।' দেশ পত্রিকার অনুরূপ আকৃতিতে প্রকাশিত “মহানন্দা স্থানীয় এবং উত্তরবঙ্গের অন্যান্য 
জেলার খবর ছাড়াও গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা প্রকাশ করে অচিরেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
ছাপা, বীধাই এবং বিষয়বন্তুতে মহানন্দা পত্রিকার সমপযাঁয়ের সাপ্তাহিক পত্রিকা নে সনয় উত্তরবঙ্গে 
দ্বিতীয় আর ছিল ন!। পত্রিকার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন প্রায়ত জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রায়ত 
কালীপদধর, প্রায়ত অতীন বসু, বিল ঘোষ (চোবংলানা), AIA সরকার এবং এই প্রতিবেদক। 
শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক প্রয়াত ডাঃ কে, এন, চ্যাটার্জি কোলুডাক্তার) নানাভাবে সাহায্য করতেন 
পত্রিকাটিকে। বছর তিনেক চলার পর পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ৫২ সালে আব্মলকাশ করে নৃপেন 
বসুর পরিচালনায় "man সংবাদ সাপ্তাহিক। সম্পাদক ছিলেন প্রয়াত ডাঃ বিনয় কুনার নজুনদার। 
স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও পত্রিকাটির দুর্নীতির বিরুন্ধ লেখনীর পাঠকমহলে বেশ আদৃত হয়। পাঁচের 
দশকের মাঝি নাঝি সময়ে ছাত্র নেতা প্রদ্যোত কুমার সরকার, facer দাস, ‘অজিতেশ ভট্টাচার্য 
এবং অরবিন্দ করের নেতৃত্বে “সংযোগ' এবং নৃপেন বসুর সম্পাদনায় “চলতি-কথা' সংবাদ 
সাপ্তাহিক আত্মপ্রকাশ করে।' ৫৪ সালে ‘সংঘর্ষ প্রকাশ করেন বসস্ত ঘোষ। সংবাদ সাণ্তাহিকটি 
দীর্ঘ সয় ধরে চলে এবং সমালোচনামূলক লেখার জন্য বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করে পড়ুয়া মহলে। 
পাঁচের দশকের মধ্যবর্তী সময়ে বিমল ঘোষের (চোমংলাদা) সম্পাদনার “আজকাল' নৃপেন বসুর 
সম্পাদনায় ‘সংকেত’ এবং প্রদোত কুমার সরকারের সম্পাদনায় “হিনাচল' সংবাদ সাপ্তাহিক 
প্রকাশিত হয়। এ সময় “কথা ও emat নাট্যগোষ্ঠার পরিচালনায় মাসিক পত্রিকা “কথা ও কলম’ 
সাহিত্য পত্রিকা হিসাবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। ছ'বছর চালু থেকে উত্তরবঙ্গের সাহিত্য БЫ 
ক্ষেত্রে পত্রিকাটি সর্বজন প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছিল। 

ষাটের দশকের গোড়ায় জগদীশ ভট্টাচার্যের সক্রিয় উদ্যোগে প্রথমে বিপ্লবী হরিপদ ভট্টাচার্য 
এবং পরে বিনল ঘোষের সম্পাদনায় “সৈনিক এবং অরবিন্দ করকে প্রধান সম্পাদক করে ‘সৈকত 
সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। এর কিছুপরে লক্ষ্মীনারায়ণ শর্মা প্রকাশ করেন জেলার প্রথম হিন্দী সংবাদ 
সাপ্তাহিক “সমাধান বার্ত' । আশির দশকে প্রদোংকুমার সরকারের পরিচালনায় সাপ্তাহিক ‘হিমাচল 
বাতা কয়েক বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ধরনের খবর ছাপার ব্যাপারে পত্রিকাটি খুব 
সচেতন ছিল। ৯৪ তে শস্তুনাথ সিংহরায় প্রকাশ করেন সাপ্তাহিক “জনগণ দর্পণ" | মফস্থেল শহরে 
নান! কারণে সাপ্তাহিক পত্রিকার SAPS খুবই সীমিত। ফলে জেলার অধিকাংশ সংবাদ সাপ্তাহিক 
বর্তমানে বাজার থেকে অদৃশ্য। 

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে দার্জিলিও জেলায় স্বাধীনতা পূর্ব সময়ের সঠিক তথ্য জানা যায় না। 


বিশেষ দার্ভিলিং জ্রেলা সংখ্যা__১৯৯৬ D ৩৩১ 


যেটুকু জালা যায় তাতে ৩৩/৩৪ সালে অনৃত বাজার পত্রিকায় জেলার খবর পাঠাতেন শ্রী ঝা 
নামে এক বিহারী তদ্রলোক। পুরো নাম এখন আর স্মরণে নেই। সম্ভবত সুধাংশু কুমার ঝা।। 
Gi দর্শন মার্জিত রুচির এই ভদ্রলোক পরিষ্কার বাংলা বলতেন। জীবিকা ছিল টিউসনি। এই 
প্রতিবেদকে তিনি কিছুদিন ইংরেজি পড়িয়েছেন। শ্রী ঝা পরে দ্য মনি নিউজের সংবাদদাতা হন। 
সংবাদ সংগ্রহ কাপারে প্রয়াত সুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায় (নেদুবাবু বলে সবিশেষ পরিচিতি) তাকে 
সাহাযা করতেন। শ্রী ঝা অনৃতবাজার পত্রিকায় বেলাকোবার (শিলিগুড়ি-ভুলপাইগুড়ির মধ্যবতী) 
কাছে বারো ইঞ্ধি লম্বা পায়ের চিহ্ন দেখা গেছে বলে সংবাদ পরিবেশন করে সারা ভারতে এব 
আলোডুনের সৃষ্টি করেছিলেন। পদচিহ্ন দেখতে বহু মানুষের আগমন হচ্ছে। বেশ কিছুদিন ধরে 
এ খবর পত্রিকার পৃষ্ঠা অলংকৃত করেছিল। এ সংবাদের উৎস কী তা এ প্রতিবেদকের অজানা। 
সেই কিশোর বয়সে তা জানার আগ্রহ মনে আসেনি। এ নিয়ে আলোচনা করতেন বয়োজোষ্ঠরা। 
বলতেন অমর বিভীষণ সম্ভবত ঘুরে বেড়াচ্ছেন এদিকে। সে যুগে সংবাদপত্রে যা ছাপা হত 
তার সত্যাসতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ দেখা দিত না মানুষের মনে। এ প্রসঙ্গে অনুরূপ আর একটি 
চান্ধ ল্যকর সংবাদের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এটা সম্ভবত ত্রিশ দশকের শেবের দিকের 
ঘটনা । আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হলো বালুরঘাট শহরে আব্রেয়ী নদীতে হরি ভট্টাচার্য 
নানে জনৈক ‘পূরোহিত апа করতে নামলে কুনিরে তাকে টেনে নিয়ে যায়। তার আর কোন 
হদিস পাওয়া যায় না। এ ঘটনার কিছুদিন পর অপরাহ্ন বেলায় আত্রেয়ী নদীর পাড়ে গিয়ে 
হরি ঠাকুর, হরি ঠাকুর বলে হাক পাড়লে একটি কুমির নাকি পাড়ে ওঠে আসতো । প্রত্যক্ষদর্শার 
বিবরণসহ আনন্দ বাজারে এখবর বেশ রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছিল। ছত্রিশ সাল পর্যন্ত শ্রী ঝা 
শিলিগুড়িতে ছিল্লেন। তারপর তার আর কোন খবর পাওয়া যায় না। শ্রী ঝার পর নেদুবাবু 
কিছু সনয় দা মর্নি নিউজের সংবাদদাতা ছিলেন। পত্রিকাটি মুসলিস লীগের মুখপত্র হয়ে পড়ায় 
তিনি তার AUR তাগ করেন। এর মধ্যে দশ বছর কেটে গেছে। এ সময় শিলিগুড়ি অন্যতম 
নিজ পদাধিকার বলে। ছেচল্লিশ সালে কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র স্বাধীনতা পত্রিকার বছর তিনেক 
স্থানীয় সংবাদদাতার কাজ করেন এই প্রতিবেদক। 

চল্লিশ দশকের মধ্যবর্তী সময় দ্য স্টেসম্যান পত্রিকার শেবপৃষ্ঠার পূরটাই নানা ধরণের ফটো 
দিয়ে সাভানো থাকতো প্রতিদিন। এ পাতায় প্রায়ই প্রকাশিত হত দার্ডিলিং-এর প্রায়ত দিলীপ 
বসুর তোল! ছবি। সে যুগে কলকাতা এবং দার্জিন্সিং-এর উঁচু মহলে অত্যন্ত সম্মানীয়া ছিলেন 
দিলীপ বাবুর মাতৃদেবী মায়া বসু। দ্য স্টেসম্যানে দিলীপ বসুর তোলা ছবি বেশ সুব্যাতি পায়। 
পরবর্তীকালে দ্য স্টেসম্যানের স্টাফ রিপোর্টার zx দিলীপ বসু। তিনিই এ জেলার সর্বপ্রথম স্টাফ 
রিপোর্টার। পাঁচের দশকে দার্জিলিং-এর чата পণ্ডিত আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
পরে তিনি সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে আনন্দবাজার পত্রিকার কলকাতা অফিসে যোগদান'করেন। 

পদ্চাশ-সাল ঘেকে শিলিগুড়ির দ্রুত পরিবর্তন হতে শুরু করে। হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষের 
আগমন পটভূমিকায় এ পরিবর্তন হয় । কৃষি জমি, পতিত জনি রাতারাতি রূপান্তরিত হয় মানুষের 
বসতিতে। দেখা দেয় wes সমস্যা) পশ্চিনবঙ্গের দৈনিক পত্রিকাগুলি Cung সমস্যা নিয়ে 
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মুখরিত। কিন্তু ২০/২৭ হাজার সর্বহারা নানুষের আগননে জর্জরিত শিলিগুড়ির কোন সংবাদ 
নেই কলকাতার দৈনিকে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে বাহাশ্র সালে যুগান্তর পত্রিকার নংবাদদাতার 
কাজ শুরু করেন নৃপেন বসু। এরপর তিনি সংবাদ এজেন্সী পি টি আই, অনৃত বাণার পত্রিকা, 
সতাযুগ টোইমস অব Bem পরিচালিত), দ্য স্টেসন্যান এবং টাইমস অব ইন্ডিয়ার সার্ভিস- 
এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বাট সাল পর্যস্ত। 

পাচের দশকে আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলেন শিক্ষক বরদাকাস্ত ভট্টাযার্য। এ সময় 
উকিল বিরাজ নোহন ভট্টাচার্য কিছু সময় সংবাদ সাস্থা হউ এন আই-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 
ষাটের দশকে দার্ভিলিং-এ পি টি আই সংবাদদাতা নিযুক্ত হন তাপস নুখার্জি। তিনি টাইমস অব 
ইণ্ডিয়ার কাজও করতেন একই সঙ্গে। তাপস বাবুর পূর্বে পাঁঢের দশকে দুর্গা প্রসাদ ভট্টাচার্য 
পি টি আই-এর কাজ করতেন। তাপস মুখার্জি পরবর্তীতে আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার 
হন এবং বর্তমানে শিলিগুড়ি তার কর্মস্থল । Cie আন্দোলনের সময় আনন্দবাজার পত্রিকায় 
তার বস্তুগত প্রতিবেদন পাঠক মহলে বেশ সমাদৃত হয়। যাটের দশকে কার্শিয়াঙ-এ অমৃতবাজার 
পত্রিকার সংবাদদাতা ছিলেন অন্বর প্রধান। তার পুত্র কেশব প্রধান দ্য টেলিগ্রাফের স্টাফ রিপোর্টার 
এবং বর্তমানে শিলিগুড়িতে পোস্টেড। একযটি সালে নৃপেন বসু যুগান্তর পত্রিকায় এবং বাষট্রিতে 
দীনেন চক্রবর্তী আনন্দবাজার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার নিযুক্ত হন। anda মাঝামাঝি সনয়ে 
দার্জিলিং-এ অনৃত বাজার পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার হন ডি. পি. শর্মা। সন্তর সালে আকাশবানীর 
স্টাফ রিপোর্টার হয়ে দার্জিলিং-এ আসেন শংকর দাশগুপ্ত। পরবর্তীকালে তিনি আকাশবানী 
কলকাতার বার্তা-সম্পাদক হয়েছিলেন। নববই সালে “বর্তমান' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার হয়ে 
আসেন পুলকেশ ঘোষ। 

শিলিগুড়ি হিন্দী হাইস্কুলের শিক্ষক জে. পি. শুক্লা ছয়ের দশকে হিন্দুস্থান সনাচার সংবাদ সংস্থার 
কাজ করতেন। পরে তিনি পি. টি. আই-এর সংবাদদাতা হন। বছর দুয়েক পর পি. টি. আই- 
এর স্টাফ রিপোর্টার হয়ে feni অফিসে চলে যান। শ্রী শুক্লার পর হিন্দুস্থান সনাচারের সংবাদদাতা 
ছিলেন প্রায়ত অসিত ঘোষ। একই সঙ্গে তিনি দিল্লীর ইংরেজি দৈনিক নাদারল্যাণ্ডের সংবাদদাতা 
ছিলেন জরুরীর অবস্থা ঘোষণার সময় পর্যন্ত! পরে S] ঘোষ দৈনিক বসুমতী (কলকাতা থেকে 
প্রকাশিত) এবং পি. টি. আই-এর সংবাদদাতার TTS করেছেন। ঘাট সালের শেষের দিকে হিন্দী 
দৈনিক বিশ্বামিত্র-এর সংবাদদাতা ছিলেন ওম আগরয়াল। চডীকিরাম আগরওয়লে কিছু সময় 
হিন্দী দৈনিক সম্মার্গ-এ কাজ করেছিলেন! পরে বছরখানেক সম্মার্গ-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন 
দেওতরান নাকিহরিয়া। বর্তমানে তিনি ডালারি ব্যবসায় লিপ্ত। উপরিউক্ত তিনফ্রন হিন্দু দৈনিকের 
সঙ্গে যুক্ত থেকে সাতের দশকের সাংবাদিকতার পথ থেকে সরে বান। তারপর Phí সময় হিন্দী 
দৈনিকের সংবাদদাতা হিসাবে কেউ ছিল না। নব্বই সাল থেকে প্রভাকরমনি Comal ইন্ডিয়ান 
এক্সপ্রেস গ্রুপের জনানভা পত্রিকার সংবাদদাতার কাজ করছেন। ষাটের দশকের শেষের দিকে 
দ্য স্টেসন্যান কলকাতা থেকে অশেষ চ্যাটার্ডিকে স্টাফ করে শিলিগুড়িতে পাঠায় । সাতের দশকের 
শেষে তিনি বদলী হয়ে গেলে সে থেকে দ্য স্টেসম্যান-এর আর কোন সংবাদদাতা এ জেলায় 
নেই। ৮৫-তে আকাশবানীর সংবাদদাতা হয়ে নস রায় এখানে আসেন। তার ^ কার্শিয়াড- 
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এর আকাশবানীর স্টাফ রিপোর্টার সনং মুখার্জি জেলার সংবাদ সংগ্রহ করতেন। তিনি ঢাকায় 
বদলী হয়ে গেলে ওই কেন্দ্রের সহকারী বার্তা সম্পাদক এস আর ওঝা সংবাদ সংগ্রহের কাজ 
সম্পন্ন করতেন। তাকে সাহায্য করতেন বলরাম রাই। বর্তনানে তিনি আকাশবানী বার্শিয়াত 
কেন্দের স্টেশন ডাইরেক্টর । ৮৭ সালে শিলিগুড়ি পি টি আই অফিসে উদয়গোবিন্দ রায়বর্মন 
ম্যানেজার কাম রিপোর্টার হয়ে যোগদান করেন। উল্লেখ্য দার্জিলিং জেলায় সংবাদ সংস্থার এটাই 
একনাত্র শ্রফিস। একই সময়ে যুগাস্তরের স্টাফ রিপোর্টার হয়ে আসেন чутая বুখার্ডি। এ সময় 
দা ইকনঘিক টাইমস্‌ এবং ইউ. এন. আই-এর সংবাদদাতা ছিলেন নৃপেন বসূ। পরে গণশক্তিতে 
কাজ করেন আড়াই বছর। নতুন করে যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশনা শুরু হলে মালদার সুবীর 
গাঙ্গুলি বছর খানেকের উপর এ পত্রিকায় স্টাফ রিপোর্টার ছিলেন শিলিগুড়িতে । cmm 
আন্দোলনের সময় দার্জিলিঙ-এ আজকাল পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার নিযুক্ত হন দেবকুমার 
চ্যাটার্ভি। সাংবাদিকতার aire তিনি অতান্ত দক্ষকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। দুঃখের বিষয় তার 
অকাল মৃত্যুতে একটা সম্ভাবনাময় ভীবনের অবসান হয়। বর্তমানে ‘আজকাল’ পত্রিকা এবং দৈনিক 
“সংবাদ প্রতিদিনের' সঙ্গে যুক্ত আছেন যথাক্রমে বিপ্রব তালুকদার এবং বিপ্লব ঘোষাল। অতিসম্প্রতি 
প্রবীর রায়ের সম্পাদনায় দ্য বিজনেস ওয়েভ নামে একটি ইংরেজি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
সাপ্তাহিক শিলিগুড়িতে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

কলকাতার চারটি দৈনিক পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার নিয়ে দার্জিলিং জেলায় সারাক্ষণের 
সাংবাদিকতার সে ভীবন যাত্রা শুরু হয়েছিল ষাট সালে, আজ তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে আটজন 
সাংবাদিকে। 


৩৩৪ 0 নধুপলী 


দার্জিলিং জেলার বাংলা সাহিত্য চর্চা 


ager দত্তরায় 





দার্জিলিং ক্রেলার বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং বাঙালী সংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্রভুনি শিলিগুড়ি। 
কিন্তু এখানে সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার সুচনা হয়েছে স্বাধীনতা উত্তরকালে। দেশভাগের ফলে ওপার 
বাংলা থেকে অসংখা ছিন্রদূল মানুষ এপারে চলে আসেন। ফলে শিলিশুড়ি শহরেও জনসংখ্যা 
বাড়তে পাকে। বৃদ্ধি পায় জনঘনত্। লেখাপড়ার DÉI বাড়তে থাকে, গড়ে ওঠে স্কুল-কলেজ। 
ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সাহিত্া-সংস্কৃতিচর্চার একটি পরিনগুল। অন্যদিকে ভৌগোলিক অবস্থানের 
বিশিষ্টতার জন্যে এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ঘটে: শহর ক্রমশ বড় হাতে থাকে। বাণিজ্যিক 
উন্নতির সঙ্গে সমাভূরালভাবে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি শুরু হয়। 

এ-কথা অনস্বীকার্য যে সংবাদপত্র ও সানয়িকপত্রকে কেন্দ্র করেই একালে সাহিত্যচর্চার বিকাশ 
ঘটে। উনিশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের অনেকটা অংশই সে সাময়িকপত্রের 
উদ্যোগে রচিত সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। পঞ্চাশের দশক থেকে একটি দু'টি ক'রে সাময়িক পত্রিকা 
শিলিগুড়িতে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। “মহানন্দা, ‘সংযোগ’, 'সৈকত", “নর্মবানী', 'শতাব্দী ‘কথা 
ও атта" প্রভৃতি সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশের ফলে শিলিগুড়ির বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে 
জোয়ার আসে। বছসংখ্যক সাহিত্যসেষীর কলকাকলীতে সাহিত্যের অঙ্গন মুখরিত হ'য়ে ওঠে। 
এঁদের зап অরুণ মৈত্র (পরবর্তীকালের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা), প্রদ্যোতকুমার সরকার, 
বিমলেন্দু দাস, অপর্ণা মুনদার, অজিতেশ ভট্টাচার্য, অরবিন্দ কর, অমরেশ চন্দ্র লাহিড়ী, বিমল 
ঘোষ (চোমং লানা), বিজন চৌধুরী, শংকর মুখোপাধ্যায়ের নাম সবিশেষ উল্লেখ্য। 


পুরনো শিলিগুড়ির মানুষদের মধো যাঁরা আজ সাহিত্যচর্চ৷ অব্যাহত রেখেছেন তাদের নধ্যে 
সর্বাগ্রে উল্লেখ্য শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অশীতিপর এই সাহিত্যসেবী আভও তার সাহিত্য-সাধনা 
সচল রেখেছেন। কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির একটি প্রানাণ্য ইতিহাস লিখেছেন তান। মূলত তিনি 
ভ্রনণকাহিনীর লেখক। তার ভ্রমণ-বিষয়ক রচনা “দক্ষিণভারত পরিক্রমা" জনসনাদর লাভ করেছে। 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিমদ্‌, শিলিগুড়ি শাখার প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে তীর উজ্জ্বল ভূমিকা স্মরণীয় । 
পুরনো শিলিগুড়িতে ডাঃ বিনয়চরণ মজুমদার "nf (১৯৫২) বলে একটি পাক্ষিক পত্রিকা 
বের করেছিলেন। পত্রিকাটিতে বিনয়চরণবাবু am বিষয়ে লিখতেন। কিন্তু তার কলন ছিল 
সাংবাদিকের, সাহিভিকের নয়। "সংঘর্ষ" পত্রিকার সম্পাদক বসন্ত ঘোষ বা “শিলিগুড়ি” পত্রিকার 
সম্পাদক эдет মজুমদার সম্পর্কে একই কথা 9017211 ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয় ‘কথা 
ও কলন' নাট্যগোষ্ঠীর মুখপত্র 'কথা ও কলম” পত্রিকা, পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বিজন চৌধুরী । 
তাকে সহায়তা করতেন বিনল ঘোষ ও শংকর নুখোপাধ্যায়। অনেকগুলি নৌলিক নাটক ‘কথা 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা_-১৯৯৬ D woe 


কারণ উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় বিষয়_রাভনীতি। দূঃখের বিষয়. পরবর্তীকালে তিনি আর বিশেষ 
লেখেন শি। 

সুদীৰ্ঘ অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সাহিতাচর্চা ক'রে চলেছেন বিমল ঘোষ। 'চোমং লামা 
ছত্রনাদে লিখে থাকেন। শব্দটির উৎস তিব্বতি শব্দ ‘চোনোলুংমা'। সিকিনের ভাষায় ও নেপালী 
ভাষায় "চোমংলানা' শব্দটি বাবহৃত। অর্থ__এভারেছু শূঙ্গ। ১৯৪২ সাল থেকে লেখকের 
সাহিতাচর্চা শুরু 1 আক্তীবন গদ্যলেখক | লিখেছেন-_গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ । কবিতা ЗДЕП লেখেন 
নি। নাটক অবশ্য লিখেছেন, ১৯৫৪ সালে রবিবাসরীয় আনন্দবাজারে তার ছোটগল্প ‘অগ্নিবাণ’ 
প্রকাশিত হয়। গল্পটি পড়ে তারাশংকর মুগ্ধ হ'য়ে লেখককে চিঠি লিখেছিলেন; এ বছরই তার 
হয়। তারপর থেকে তার eren লেখা বেরিয়েছে “সত্যযুগ, “জনসেবক', দৈনিক, সাপ্তাহিক ও 
মাসিক ‘বসুমতী’ ‘যুগাস্তর'-এ। সেকালের ‘বঙ্গজ্রী’, “অগ্রণী', 'পূর্বাশা' 'গল্পভারতী', 'শনিবারের 
BR প্রভৃতি পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও তার লেখা বেরিয়েছে। 
দিল্লির заз". বিহারের eaten’, কাশীর “উত্তরা” পত্রিকায়। ভারতবর্ষের বাইরেও তার লেখা 
প্রকাশিত হয়েছে লশুনের 'সাগরপারে' পত্তিকায়। এছাড়াও তিনি লিখেছেন “অনুক্ত", 'স্বরাত্তর', 
“বিসর্গ, 'গল্লায়ন' প্রভৃতি পত্রিকার 1 পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন-__“শতাব্দী', ‘আজকাল’, ‘সৈনিক’, 
-আর্ধাবর্ত', 'মহানন্দা’। তার বেশ কটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাধ্মী গ্রন্থ-- 'চোমংঙ্লামার 
চোখে উত্তরবঙ্গ, 'নগশীর্ষ নাগাভ্মি'। উপন্যাস-__“পাতার নান জনম’, ‘মধ্যদিনের ug, 
'নকসালবাড়ি'। গল্প-সংকলন-__'এতদিন কোথায় ছিলেন" | নাটকও লিখেছেন চোনংলানা। ‘এ 
ла Pare’, “নুজিবের নাও।' প্রকাশিত হয়নি অবশা। বর্তমানে লিখছেন-_সাণ্তাহিক ও দৈনিক 
"বর্তমান", দৈনিক “বসুবতী', উত্তরবঙ্গ সংবাদ', ‘প্রসাদ’, “কলকাতা থেকে গ্রাম' প্রভৃতি পত্র- 
পত্রিকার । আজ বিমলবাবুর বস হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যচ্চায ক্লান্তি আসেনি। শিলিগুড়িতে থেকেই 
তার সাহিত্য-সাধনা অব্যাহত রেখেছেন। শিলিগুড়ি তথা দার্জিলিং জেলার সমতলভূমির সাহিত্য 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অধ্যাপক অশ্রকুমার সিকদারের গৌরবোজ্ছুল ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। 
ছাত্রজীবন থেকেই তিনি আন্তরিকভাবে সাহিত্যচর্চা ক'রে এসেছেন। প্রথম জীবনে কবিতা 
লিখতেন। তার কবিতা সেকালের বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ইয়েছে। কবিতা অনুবাদ 
ববিতার সাবলীল অনুবাদ করেছেন অশ্রুকুনার। তার অনুবাদ-কবিতাগুলির মধ্যে কিছু নির্বাচিত 
কবিতা স্থান পেয়েছে শখ ঘোষ ও অলোকরঞ্ন দাশগুপ্ত সম্পাদিত বাংলা অনুবাদ-কবিতার 
বিখ্যাত সংকলন “সপ্ত Бир দশ fore (মাঘ, ১৩৬৯) গ্রন্থে । কবিতার প্রতি ভালোবাসা থাকলেও 
উত্তরপর্বে অশ্রুকুলার ঝুঁকলেন প্রবন্ধ ও সনালোচলার দিকে, ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়েছে ANA- 
নাটকের ওপর তার গবেষণামূলক ЧЕ 'রবীন্দ্রনাটো রূপান্তর ও একা’ গ্রন্থটির পরিবর্ধিত ও 
পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশিত হল ১৯৯৩ সালে। রবীন্দ্রনাথের ওপর তার আর একটি গবেবগাগ্রন্থ 
“রবীন্দ্রনাথ € রোটেনস্টাইন।' গ্রন্থটিতে বহু অজ্ঞাত তথ্য রয়েছে। “আধুনিক কবিতার দিগ্বলয় 
(১৩৮১) গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে কবিতাবিষয়ক কিছু সাধারণ প্রসঙ্গ এবং জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, 
৩৩৬ D aya 





অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, সলর সেন এবং সুভাব নুখোপাধায়কে নিয়ে লেখা প্রবন্ধ । রবীন্দ্রনাথকে 
নিয়ে লেখা তার আর একটি গ্রন্থ “বাক্যের সৃষ্টি : রীন্দ্রনাথ' (১৩৮৮)। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত 
হয় “আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস" গ্রন্থটি। গ্রস্থটিতে শরংচন্দ্র, জগদীশ গুপ্ত, বিভূতিভূষণ, 
তারাশংকর, অন্ত্রাশংকর, ধূর্তটি প্রসাদ, মালিক বন্দোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, সতীলাথ enfe, 
জীবনানন্দ, অমিয়ভূযণ, কনলকুমার ও সমরেশ বসুকে নিয়ে তার মৃল্যবান প্রবন্ধাবঙ্গী সংকলিত 
হয়েছে। ১৯৯১ সালে প্রকাশিত হল “নবীন чия বংশ!" গ্রন্থটিতে এরেনবুর্গ, ডস্টয়েভ ЇЗ, হোহে 
emfa апета, প্রমুখ ইউরোপীয় ও ল্যাটিন আমেরিকান সাহিত্যিকদের নিয়ে লেখ প্রবন্ধ স্থান 
পেয়েছে। গোপীনাথ মহাস্তিকে নিয়ে লেখা একটি প্রবন্ধও গ্রন্থটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থটিতে 
আধুনিক বাংলা উপন্যাস ও কবিতার একটি অনালোচিত ea আলোচিত হয়েছে। সম্প্রতি 
প্রকাশিত হয়েছে তার কবিতা-বিষয়ক আলোচনাগ্রন্থ ‘কবির কথা. কবিতার কথা ।' আধুনিক বাংলা 
কবিতা ও কবি বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা রয়েছে এতে। GAS অশ্রুকুমার বাংলা সমালোচনা- 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। একটিমাত্র নাটক লিখেছেন তিনি। জুলিয়াস হে-র নাটকের বাংলা 
রূপাস্তর ‘এক যে ছিল খোড়া।' “বহুরূপী-তে প্রকাশিত হয়েছিল। শিলিগুড়ি তথা tea 
বঙ্গের সাহিত্য-জগতে হরেন ঘোষ একটি সুপরিচিত নাম। ছাত্রভ্বীবন থেকেই তার সাহিতাচচার 
সূচনা, ১৯৪৮ সালে জঙপাইগুড়ির আনম্দচন্দ্র কলেজ পত্রিকায় তার প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। 
উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কলকাতা যাবার পর ১৯৫২ সাল থেকে নিয়মিতভাবে তার লেখা 
প্রকাশিত হতে থাকে “সমকালীন”, fU, ‘তরুণের স্বপ্ন,” “সংহতি' "ভারতবর্ষ", 'ধুপদী', 
‘গঙ্গোত্ৰী’, ‘বসুমতী’, ‘যুগাস্তর', ‘উত্তরা’, ‘অমৃত’, ‘ore’, ‘আনন্দবাজার’, Brady, ‘পশ্চিম- 
বঙ্গ, ‘প্রগতি’ প্রভৃতি পত্র-পত্তিকায়। পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন তিনি'_মাসিক “অভিযান', 
‘অভ্যুদয়’, ‘মৌসুমী’। тат" ও “মণিভদ্র' ছদ্মনামেও তিনি লিখেছেন। তার প্রথম উপন্যাস 
-জলাপাহাড়' (১৯৬১)। ‘দেশ’, ‘আনন্দবাজার’, “দর্পপ', чета”, ‘অনৃত’, প্রভৃতি পত্রিকায় 
উপন্যাসটি প্রশংসিত হয়েছিল। এরপর প্রকাশিত উপন্যাসগুলি হল ‘শিখর স্বপ্ন' (১৯৬২), ‘ছায়ার 
পাখি' (১৯৬৩), 'গোধুলি-বার্সর' (১৯৬৬), ‘রঙের আকাশ' (১৯৬৬), FB (১৯৬৭), ‘কালের 
পুতুল’ (১৯৬৭), ‘নায়িকার মন' (১৯৬৮), ইই্দ্রধনুর রঙ’ (১৯৭৩), 'খেলাঘর' (১৯৭৯), 
"জলপ্রপাত", 'নির্বাসন। তার ছোটগল্প-সংকলন-“মনের আকাশ’ (১৯৭৩) € ‘পায়রা চরিত" 
(save)! বেশ কয়েকটি প্রবন্ধপ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার। যেমন, ‘Pred ও জীবন' 
(১৯৮৫), ‘গুরু নানক’ (১৯৮৫), “গুরু অর্জুন।' ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয় তার গবেষণামূলক 
প্রবন্ধগ্রস্থ-“নেপা্ী ভাবা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি”, ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তার রমারচনার 
সংকলন ‘নীল পাহাড় সবুজ বন'। শিশু ও কিশোরদের জন্যেও লিখেছেন তিনি, যেমন, 'হিনালয়ে 
ঘূনের দেশে’ (১১৫৭), “নাজেহাল যাদুকর’ (১৯৮৫), 'সোনার বাঁশি, ‘কবি ভানুভক্ত আচার্য 
(১৯৯৩)। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত থেকেছেন তিনি। 
যেমন ‘জন্মত’, “বালাসন', কথাশিল্প,' “যুদ্ধক্ষেত্ৰ, 'শৈলাবাস “নধুপণী', "er, 'বনঘহল', 
সম্পাদনা করেছেন উত্তরবঙ্গের প্রতিভা" গ্রন্থটি। তার প্রকাশিত অনুবাদশ্রস্থ-“নির্বাচিত নেপালী 
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ছোটগল্প কবিতাও লিখেছেন তিনি। Бе কবিতার সংকলন--“সিঞ্চল পাহাড়ে শীত" 
(১৯৯০)। তার কবিতায় আপাত-সারস্যের গভীরে শুকিয়ে থাকে জটিলতা | বিমলেন্দু দাসের 
পেশ। অধ্যাপনা, নেশা সাহিত্য-চর্চা। সাহিত্য সাধনার সূচনা ১৯৫০ সালে প্রকাশিত একটি গল্প 
দিয়ে, গল্পটি ছিল কৌতৃকরসের। ১৯৫৩ সালে নাটা-পত্রিকা * রূপনখেঃ' তাঁর আর একটি কৌতুক- 
রসায্মক গল্প প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে আগিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত “sree” পত্রিকায় 
তার একাধিক গল্প প্রকাশিত হয়েছে। সবই কৌতৃকরসের গল্প। ৭০-এর দশকে রঞ্জন বিশ্বাস 
সম্পাদিত পত্রিকা ‘গদ্য onm এবং-'এ তার একটি সিরিয়াস গল্প বেরিয়েছে। প্রথম জীবনে কবিতাও 
লিখেছেন। ১৯৫১ সালে নোহিতকুনার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত “হোমশিখা' পত্রিকায় তার কবিতা 
বেরিয়েছিল। কৌতুকের প্রতি স্বাভাবিক প্রব::তা উত্তরকালে তাকে রন্যরচনায় প্রেরিত করেছে। 
তার বহু রঘ্যরচনা প্রকাশিত হয়েছে "feud, “অচলপত্র,” 'সিনেমাজগং*, “উত্তরবঙ্গ সংবাদ? 
প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়, ছড়া রচনায় এক ALAS দক্ষতা তার আছে। অসংখা ছড়া লিখেছেন তিনি। 
ছোটদের জন্যে এবং বড়দের BOT | ছড়া লিখতে বসেও সহজ্ঞ কৌতুকরস-প্রবণতা তিনি হারান 
নি, সমকালের নান! চিহ্ন তার ছড়ায় ছাপ রেখে যায়। তার ছড়ার দুটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে - 
AEA বকন' (১৯৮৬) এবং Cia বনে SME রাজা’ (১৯৮৭)। ছোটদের উপযোগী করে 
ও সাহিত্যের নানাদিক নিযে বহু প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। প্রকাশিত হয়েছে “উত্তরবঙ্গ সংবাদ", 
“দৈনিক বসুমতী,’ “বালাসন', “সমানয়ন', মধুপর্ণী প্রভৃতি পত্রিকায়, তার সম্পাদিত পত্রিকাগুলি 
Tere (আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত) 'বালাসন" (সহযোগী সম্পাদক-যষ্ঠী 
বাগচী), “সমানয়ন' (সংখ্যা সম্পাদক), ‘অণুবীক্ষণ’ (মিনি পত্রিকা)। ভাষা ও সমাভতত্ত নিয়ে 
লিখতে ভালবাসেন তিনি। অধুনা তিনি শব্দার্থতত্ নিয়ে প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত রয়েছেন। অধ্যাপক 
মানস দাশগুপ্ত অর্থনীতির যশস্বী অধ্যাপক । অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্র নিয়ে তার গবেধণানূলক প্রবন্ধ 
ভারতবর্ষের বিভিন্র পত্রিকায় প্রকাশিত сті স্থানীয় পত্র-পত্রিকায়ও অর্থনীতি নিয়ে বাংলায় 
ат মূলাবান প্রবন্ধ লিখেছেন অধ্যাপক দাশগুপ্ত। তিনি বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরেই থাকছেন। 
ফলে শিলিগুড়ি বিদ্যাচচারি ক্ষেত্রে লাভবান হচ্ছে। 


শ্রীযুক্ত নারায়ণ মিত্র (নানু মিত্র) শিলিশডিতে রয়েছেন দীর্ঘকাল «ca à তিনি পুরনো ও নতুন 
শিলিগুড়ির মধ্যে সেতুর মতো। পুরনো শিলিগুড়ি নিয়ে কিছু জানতে হলেই ছুটতে হয় তার 
কাছে। তিনি মূলত রন্যরচনাকার। তীর এম্যরচনা প্রসন্ন হাস্যরসে সমুজ্ফল। কোথাও ব্যঙ্গের 
কাটা নেই। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের নানা পত্রিকায় তার রম্যরচনা প্রকাশিত হয়েছে। আকাশবাণী, 
শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে তার বহু রম্যরচনা প্রচারিত হয়েছে। মানুষ হিসেবে নানু নিত্র যেমন রসিক, 
তার রচনা তেমনি রসসিক্ত। 


প্রদ্যোত কুমার সরকার শিলিগুড়ির সাহিত্যচচরি সঙ্গে পাচের দশক থেকেই qus আছেন। 
পাচের দশকে শিলিগুড়িতে ‘সংযোগ’ বলে একটি সাহিত্য ও সংস্কৃতিদূলক পাক্ষিক পত্রিকা 


৩৬৮ O ayas 


প্রকাশিত হতো। এর অন্যতম সম্পাদক ছিলেন প্রদ্যেতবাবু। তিনি тра দশক থেকে আজ 
পর্যন্ত শিলিগুড়ির সাহিত্চচরি সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত রয়েছেন। সানুদেশে বলে আর একটি 
সাহিত্যপত্তিকা করতেন প্রদ্যোতবাবু। চন্দ্রকাঙ মুখোপাধ্যায় একসময় ভালো গল্প ও কবিতা 
লিখতেন। এখন অবশ্য তিনি শিলিগুড়ি থাকেন না, নিহিররপ্জন লাহিড়ী কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, 
রমারচনা-সবহ লিখতেন, তার লেখা ছিল উচ্চনানের। পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন মিহির। 
১৯৮১ সালে বর্ণিক নায-সংস্থার মুখপত্র 'কর্ণিক' পত্রিকাটি তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। অত্যন্ত 
পরিতাপের কথা, মিহির আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। অকালনৃত্যু তাকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। 

অধ্যাপক সুধীর বিশ্বাস বহুকাল ধরে সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। "উত্তরবাংলা" 
পত্রিকাটি তিনি দীর্ঘদিন সম্পাদনা করেছেন। তার লেখা নূলত রিপোর্টজি ধরণের। সাতের দশক 
থেকে বীরেন চন্দ “উত্তরধবনি' পত্রিকাটি সম্পাদনা করে চলেছেন। পত্রিকাটি সাহিত্য ও সান্ৃতিনূলক। 
খুবই সুসম্পাদিত পত্রিকাটি। বীরেনবাবুর সম্পাদনায় পত্রিকাটি সামাজিক পরিবর্তনের লক্ষ্যাভিমুখী 
হয়ে উঠেছে। বীরেনবাবু অবশ্য লেখেন কম। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌, শিলিগুড়ি শাখার নিরলস 
কর্মী বীরেনবাবু। উত্তরবাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতন নেতৃস্থানীয় ব্যক্ডিত্ব। 


নৃপেন বসু চার দশকেরও বেশি সন্যা ধরে সাহিতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে qc রয়েছেন। তিনি 
মূলত সাংবাদিক । তার কলম সাংবাদিকের কলম i শিলিগুড়িতে সাহিত্য ও Ages আন্দোলনের 
অন্যতন প্রধান পুরুষ তিনি। 


সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কিছুকাল ধরে কবিতা ও গল্প লিখছেন। শিলিগুড়ি তা উত্তরব।ংস্গার 
নানা পত্র-পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প লিখে থাকেন। তার 
গল্পে মানবিক সম্পর্কের টানাপোড়েন ভাষা পায়। 


সৌমেন নাগ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবিধ বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী বিতর্কমূলক প্রবন্ধ 
লিখে থাকেন। তার প্রবদ্ধাবলীতে তার ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়নের প্রনাণ মেলে। তার প্রবন্ধ- 
সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। 


aay হাজরা ‘শিলিগুড়ি’ বলে একটি সাহিত্য-পত্রিকা কিছুকাল বের করেছিলেন। পত্রিকাটি 
সুসম্পাদিত। জয়ন্ত কবিতা ও গল্প লিখে থাকেন। যদিও লেখেন খুবই কন। 


বিজলি সাহা নতুন লিখছেন। তপন রায় কবি। তার কবিতার বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। 
অনুপন চক্রবতী দুল কবিতাই লিখে থাকেন। নতুন লেখকদের মধ্যে পার্থ চৌধুরীর লেখা 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। রীস্্রণগরনিবানী প্রদীপ সরকার কবিতা ও গল্প লিখে থাকেন। কৃষ্ণপদ 
р মূলত কবি। তার কবিতা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ। তার প্রকাশিত ENS EÀ dinem 
কবিতা” (১৯৯২)। Sere শাসমল কবি ও সাংবাদিক। সৌরেন বসু দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-_-১৯৯৬ O ৩৩৯ 


সঙ্গে প্রতক্ষভাবে YS আছেন। নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে তার জীবনের ধারা বয়ে গেছে। 
সৌরেনবাবু-র লেখার বিষয় মূলত রাজনীতি । বেশ ক'বছর আগে БЕР মজ্নদারকে নিয়ে লেখা 
তার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটি প্রশংসিত হয়েছিল, এছাড়াও রাজনীতি-সংক্রান্ত তার 
লেখা বহু নিবন্ধ ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। ‘অণীক’ чш эг, “উত্তরবঙ্গ সংবাদ: প্রভৃতি পত্রিকায় 
তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তিন দশকেরও বেশি সনয় ধরে সাহিত্যচচা করছেন রতন বিশ্বাস। 
তিনি কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক। তার লেখা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 
‘দেশ’, -আনন্দনেলা', বসুনতী', "apt", দরগারোড' প্রভৃতি পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। 
শিলং থেকে প্রচারিত “সংহৃতি' এবং বোম্বাই থেকে প্রকাশিত 'প্রবাসে-নিজভাষে' পত্রিকায় তার 
লেখা বেরিয়েছে। তীর ava কাবাগ্রস্থ “কবিতা কখনো яш কাবাযগ্রস্থটি প্রশংসিত হয়েছিল, 
‘Aye, ‘অমৃত’ প্রভৃতি পত্রিকায়, প্রশংসা করেছিলেন কবি অজিত দত্ত। তার দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
কাব্যগ্রন্থ-যথাক্রনে ‘নির্জন বনতলী' ও ‘শব্দের শরীর।' এ দুটি কাব্যগ্রছও প্রশংসিত হয়েছিল, 
১৩৯৯ সালে প্রকাশিত হয়েছে তার কাবাগ্রন্থ "অন্য মাটি অন্য রঙ' (Fragrance of wild 
Flowers’) উত্তর-পূর্ব ভারতের যোলটি ভাষার নিবাঁচিত কবিতা ও গানের অনুবাদ এই সংকলনে 
স্থান পেয়েছে। এরপর প্রকাশিত হয়েছে তার পত্রকাবায “নতজানু অহংকার'। “দৈনিক বসুমতী’ 
বিশ্বাস মূলত কবি। সমাজতাত্তিক প্রবন্ধ রচনায় তিনি বিশেষ আগ্রহী। 'প্রাস্তরেধা' ও 'অরণ্যের 
সুখ" পত্রিকা দু'টির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন রতন বিশ্বাস। 

শিলিগুড়ির সাহিতক্ষেত্রে কবি ষষ্ঠী বাগচী একটি পরিচিত নাম। পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, 
তার সম্পাদিত পত্রিকা ‘বালাসন' দার্জিলিং জেলার বোধহয় সবচেয়ে দীর্ঘজীবী পত্রিকা, পত্রিকাটির 
প্রকাশ Wee অব্যাহত। উত্তরবাংলার বিভিন্র পত্র-পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখেছেন, প্রকাশিত 
কাবাগ্রস্থ ‘এই সংসারে, ব্যবহারে’ এবং “সনর্পিত বর্ণমালা" d 


কবি ষষ্ঠী বাগচী অনুবাদ কবিতাও লিখেছেন। উত্তরব্যংলার বিশিষ্ট আঞ্চলিক পট তার 
কবিতায় ফুটে ওঠে। এক অনির্দেশ্য গভীর বিষাদ তার কবিতায় নিহিত থাকে। গৌরীশংকর 
ভটাচার্ঘা দীর্ঘদিন ধরে লিখছেন। মূলত তার লেখার বিষয় sat) এছাড়া ছোটদের জন্য গল্প 
এবং রকমারী ফিচার তিনি লিখে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত 
হয়েছে। ‘দেশ’, ‘পরিবর্তন’ (বর্তমানে লুপ্ত) “সাপ্তাহিক বর্তনান’, “আজকাল', ‘আনন্দমেলা', 
апт", প্রভৃতি পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়েছে। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত ‘The Hindu’ 
দিল্লী থেকে প্রকাশিত ‘The Caravan’, কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘The Travel world" 
(বর্তমানে লুপ্ত) পত্রিকায় তার লেখা বেরিয়েছে। আসামের 'দৈনিক সময় প্রবাহ' পত্রিকায়ও 
তার লেখা প্রকাশ পেয়েছে। উত্তর বাংলার প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় ও তার লেখা প্রকাশিত হয়ে 
সুধীভনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে__-উত্তরবঙ্গের পথে পথে", 
‘Sa да তত্র'। আর একটি s প্রকাশের মুখে-গ্রন্থটির নাম ‘রূপসী ডুয়ার্স'। বাংলা ভ্রনণ- 
সাহিত্য গৌরীশংকর স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। 


৩৪০ D) মধূপণী 


সমরেশ রায় তার কঙ্গেভ-ভীবন থেকে গল্প লিখে থাকেন। তার গল্প প্রকাশিত হয়েছে 
“পিরিচয়'ও প্রতিক্ষণে'র মতো বিখ্যাত পত্রিকায়। তার অধিকাংশ গল্প গড়ে উঠেছে নানবিক 
সম্পর্কের ভাঙা-গড়াকে কেন্দ্র করে। শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান, নধাবিত সংসারে স্বামী-্ত্রীর সম্পর্কের 
জটিলতাও তাঁর প্রিয় fammi গল্পের ভাষা বা কারুকৃতি নিয়ে তিনি হয়তো এতটা ভাবেন না, 
যতটা ভাবেন বিষয় feu 

বিপুল দাস লেখেন কন। কিন্তু যাই লেখেন তাতেই তার পরিশ্র্ ও মননের ছাপ লেগে 
থাকে। স্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে গীতাংশু কর ও নিখিল বসুর সঙ্গে তিনি “পাহাড়তলী 
বলে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। পত্রিকাটি যথেষ্ট উঁচুনানের। বিপুল প্রধানত গল্পকার, 
যদিও কবিতা ও রম্যরচনাও লিখে থাকেন। ১৯৯০ সালে তার গল্প-সংকলন ‘জলবন্দী' বের 
হয়, গল্পের বিষয় ও প্রকরণ নিয়ে নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বিশ্বাসী গল্পকার বিপুল দাস। বিপুল 
ছড়া লেখাতেও সিদ্ধহত। 

নিখিল বসু «ра দূরে গেলেও অনেকটা সনয় শিলিগুড়ি থেকেই সাহিত্যচর্চা করেছেন। 
om, উপন্যাস, কবিতা--তিন ধারায় নিখিলের রচনা প্রবাহিত। নিখিল অস্তমুখী শিল্পী, অস্তর্জগতের 
জটিলতা তার লেখায় নানা প্রতীকে ফুটে ওঠে ভিন্নধর্মী আঙ্গিকে নিখিল যা লেখেন তাতেই 
তার ব্যক্তিত্বের ছাপ লেগে থাকে। তার বিক্ষিপ্ত রচনাগুচ্ছ গ্রস্থকারে প্রকাশিত হলে আমরা উপকৃত 
হব। বিপুল ও নিখিলের সুহৃদ্‌ ও সহশিল্পী কবি গীতাংশু কর। শিলিগুড়ি তথা উত্তরবাংলার 
এই মননশীল কবি নানা পত্র-পত্রিকার লিখেছেন। লেখেন যদিও কম তবুও তার কবিতায় 
গভীরতার অভাব নেই। শব্দ ও ছন্দ নিয়ে যথেষ্ট সতর্ক তিনি। 

নিখিল, বিপুল, গীতাংশু--তিন বন্ধু নিলে 'পাহাড়তলী' পত্রিকা সম্পাদনা বরতেন। সত্তর 
দশকের মাঝামাঝি সময়ে অধ্যাপনা সুত্রে শিলিগুড়ি এলেন কবি সনর চক্রবর্তী । সঙ্গে নিয়ে এলেন 
শাভিনিকেতনের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচচার মহান উত্তরাধিকার। শিলিগুড়ির সাহিত্য ও সঙ্কৃতিক্ষেত্রে 
সমর আনলেন বসভ্ের দখিনা বাতাস। সমর নিজে শুধু বড় কবি নন, বহু কবি ও গল্পকার 
তীর হাতে তৈরী। ছেলেবেলা থেকেই সমর কবিতা লেখেন। প্রথমে লিখতেন COE] পরে 
ইংরেজিতে ও বাংলায়। কলেজ-জীবনেই তার লেখা কবিতা বহু বিখ্যাত পত্রিকায় বেরিয়েছে। 
শঙ্খ ঘোষ বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো একালের শ্রুতকীর্তি কবিরা তার কবিতার প্রশংসা 
করেছেন। শিলিগুড়ি আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত সবর অগনিত কবিতা লিখেছেন। প্রকাশিত 
হয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলার জানা-অজানা! অসংখ্য পত্র-পত্রিকায়। 

সমর প্রখর শব্দ-সচেতন। সংস্কৃতি দখল থাকায় নতুন নতুন শব্দ তৈরী করতে তার কষ্ট 
হয় লা। ফলে অতি-ব্যবহারে জীর্ণ শব্দের বদলে সমরের কবিতায় উঠে আসে নতুন মুদ্রার তো 
ঝকৃঝকে নতুন শব্দ। ছন্দে সমরের অসাধারণ দখল থাকায় ছন্দ ভাঙেন অক্েশে। তবু অতিরিক্ত 
শব্দ-ও ছন্দ-সচেতনতা তার কবিতার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে কোথাও কোথাও আহত করেছে। 
অথচ যেখানে আটপৌরে লৌকিক শব্দ তিনি বেছে নেন সেখানে কবিতায় সঞ্চারিত হয় এক 
অলৌকিক aure 
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তারপরে খুব রাতে টলতে টলতে নিজের আসঙ্গে ফিরতে থাকি 
তখন তিনভাগ জলে একফৌটা ঘর ফুটে থাকে" (পথিকত') 

তবে লিরিকের লাবণ্য থেকে তার কবিতা কখনো বঞ্চিত হয়, ইমেজের অভিনবতা তার 
কবিতায় অনা মাত্রা ges করে। uer কথা, এত বড় একজন কবির একটিও কবিতার বই 
আজ enfy বেরলো at প্রার্থিত স্বীকৃতি সবর পেলেন না আজও । সমর গদ্যও লিখেছেন। বেশ 
কিছুকাল আগে জয়ন্ত হাজ্ঞরা সম্পাদিত 'শিলিগুড়ি সাহিতা-পত্রিকায় তার একটি নভেলেট 
বেরিয়েছিল--“ক্যাঙারু কোর্ট থেকে।' এরপরও তার গল্প বেরিয়েছে শিলিগুড়ি তথা উত্তরবাংলার 
বিভিন্ন পত্রিকায়। সমর রম্যরচনায় পারদশী, তার রন্যরচনার উইট্‌ ও হিউনারের বিন্যাস ঘটে। 
আকাশবাণী থেকে তার বহু কবিতা ও রমারচনা প্রচারিত হয়েছে। “উত্তরবঙ্গ সংবাদ' ও “বসুমতী'- 
তে সনর সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক নিবন্ধও লিখেছেন। 

মানবেন্দ্ৰ সাহা বেশ কিছুকাল ধরে গল্প লিখেছেন, তার একটি গল্প-সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত 
হয়েছে। গল্প লিখতে ব'সে যাঁরা গল্প না লেখার কথা ভাবে মানব তাদের দলের নন। প্রথাবদ্ধ 
গল্পই লেখেন তিনি। গল্পের ভাবা at কারুকৃতি নিয়ে অতিরিক্ত মনোযোগ তার নেই। ফলে ভার 
গল্পগুলি গল্পই হয়ে ওঠে। 

মানবের সতীর্থ পল্লবকান্তি রাজণ্ডরু কবিতা ও গল্প-_দুই-ই লিখে থাকেন ছাত্র-জীবন থেকে। 
শিল্পার সানাজিক দায়বদ্ধতায় বিশ্বাসী এই লেখকের রচনায় সমাজ-চেতনা ও সময়-চেতনা একটু 
চড়া সুরে বেজে ওঠে। ভাষা ও আঙ্গিককলা নিয়ে কবিকে আর একটু সচেতন হ'তে হবে। 

রণদীপ চৌধুরী কিছু ভালো গল্প লিখে সাড়া ভাগিয়েছিলেন। নতুন যারা শিলিগুড়িতে একটু 
ভিন্নধর্মী গল্প লিখছেন তাদের মধ্যে মধুমিতা চৌধুরীর নান tory তার গল্পগুলিতে 
আঙ্গিকের নতুনত্ব চোখে পড়ে। ভাষা সম্পর্কেও লেখিকা সচেতন। 

ছাত্রবয়স থেকে কবিতা লিখছেন কবি গৌতমেন্দু опи! সত্তর দশকে মনোজ রাউতের 
সহকারী সম্পাদক। কবিতা ছাড়াও ছড়া রচনায়ও তার দক্ষতার স্বাক্ষর নেলে। আকাশবাণী, 
শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে তার ছড়া প্রায়ই প্রচারিত হয়। 

‘উল্তরবঙ্গ সংবানে'-র প্রকাশ শিলিগুড়ির সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে এক 
বিশেষ মাত্রা যুক্ত করেছে। এক dye কবি লেখক কর্মসূত্রে এই সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত 
হন এবং তাদের নব নব সৃষ্টিতে শিলিগুড়ির সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। রবীন্দ্রনাথ রায়, 
কঙ্কণ নন্দী, রানসিংহাসন মাহাতো, সুশাস্ত আচার্য, মণি ঢালী, শম্পা ঢালী চক্রবর্তী তাদের গল্প, 
কবিতা, রম্যরচনা, প্রবন্ধ দিয়ে শিলিগুড়ির সাহিতা-পরিএগুলকে উন্নততর করেছেন। রথীন্দ্রনাথ 
রায় মূলত কবি, কঙ্কণ নন্দী কবিতা ছাড়া নানা বিষয়ে ফিচার লিখে থাকেন। সুশান্ত আচার্য 
সমালোচক হিসেবে তার পরিচিতি আছে, কবিতা ছাড়া নানা প্রসঙ্গে ফিচার লিখেছেন মণি ঢালী , 
ও শম্পা ঢালী চক্ৰবতী। 

৩৪২ О ч 


যেমন afe হিসেবে তেমনি সাহিত্যসেবী হিসেবে আনন্দ সরকার এক বিতর্কিত 
চরিত্র। কবি ও গদ্যকার হিসেবে সাহিত্যের প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে তার AE জীবন সম্পর্কিত 
দৃষ্টিকোণ, বিষয় ও আঙ্গিককলা--সব দিক দিয়েই তিনি বিদ্রোহী। তার দুটি কবিতার বই এ 
পর্যন্ত বেরিয়েছে-'ছেড়া বানহাত' ও ‘ভিক্ষুকের oma’) এর বাইরেও তার বহু কবিতা পশ্চিম- 
বঙ্গের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। ‘দিনবদল’ বলে একটি গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়ে 
সাড়া জাগিয়েছে। ১৯৮৪ সালে ‘দ্যোতনা’ পত্রিকায় “অন্তর্দশা' নামে তার একটি উপন্যাস 
বেরিয়েছিল। d বছরই “উত্তরবঙ্গ সংবাদে’ “সোনার আধুলি' নানে একটি রহস্য-উপন্যাস 
ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছে। ১৯৮৯ সালে বেরিয়েছে উপন্যাস 'হতোমপুরের প্যাচা।' এছাড়া 
ছোটদের জন্যে বেশ কিছু গল্প লিখেছেন তিনি। “উত্তরবঙ্গ সংবাদ’, “আজকাল”, 'বর্তনান' প্রভৃতি 
পত্রিকায় নানা বিষয়ে ফিচার লিখেছেন তিনি। আটের দশকে তার সম্পাদনায় ‘সাম্প্রত' বলে 
একটি সাহিত্য-পত্রিকা বেরিয়েছিল। অনিয়নিত হলেও পত্রিকাটি এখনও বেরোচ্ছে, মোটাবুটি 
সুসম্পাদিত পত্রিকাটি। 

শিলিগুড়িতে আকাশবাণীর কেন্দ্র স্থাপনের পর db কেন্দ্রকে নিয়ে একদল সাহিত্যসেবীর 
আগমন ঘটে। বিশ্বদেব দুখোপাধ্যায়, অসীন cro, সৈয়দ কওসর জামাল, বিকাশ সেন, স্বর্ণকমল 
চট্টোপাধ্যায়, অশোক বসূ মল্লিক প্রমুখের নাম এই সূত্রে মনে পড়ে। 

কবি বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায় বিখ্যাত কথাশিল্পী তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের দৌহিত্র সাহিত্যপ্রেম 
তার ace | বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ ও ফিচার লিখলেও বিশ্বদেব quet কবি। কবিতায় তিনি 
নিবেদিত-প্রাণ। বেশি লেখেন না অবশ্য, কিন্তু যা লেখেন তাতেই গতীরতার ছাপ থাকে। এ- 
পর্যন্ত তার দুটি কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে-ছায়া যার দশদিক' এবং ‘হলুদ বনে কলুদ 
ফুল'। নস্টালজিয়া তার কবিতায় ছায়া ফেলে যায়। খুবই সংবেদনশীল বিশ্বদেব। তার দৃষ্টির 
সামনে একটু একটু করে খুলে যায় প্রকৃতির রহস্যময় যবনিকা। মানুষের প্রতি তার অলীম 
ভালবাসা। তার কবিতার একটু mp 


আঙুল দেখাব ওই মাটির দিকে। 


ধূ ধু দুপহর 
এই কুয়োতলায় বসে বসে ডাকব- 


তুই কুয়োতলায় দীড়িয়ে। (খরা) А 
বিশেষ দার্জিলিং ভেলা সংখ্যা_১৯৯৬ O ose 


খুবই চেনা শব্দ প্রয়োগ করেও কবি কবিতায় রহস্যময় গভীরতা সঞ্চারিত করতে পারেন। 

wr রেজ অনেকগুলি বছর শিলিগুড়িতে কাটিয়ে গেছেন। বর্তমানে তিনি আকাশবালী, 
কলকাতা কেন্দ্রে উচ্চ পদে রয়েছেন। যতদিন শিলিগুড়ি ছিলেন কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ_সবই 
লিখেছেন। দীর্ঘ কবিতা লিখতে অসীম ভালোবাসতেন। গল্পে আাবসার্ডিটির প্রতি তার ঝৌক ছিল। 
শিল্প-বিষয়ে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। তার সৃষ্টির ধারা অবশ্য আন্তো অব্যাহত | তার 
একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 

সৈয়দ কওসর ভামালও আজ শিলিগুড়িতে নেই। কিন্তু এখানকার সাহিত্যচচার ক্ষেত্রে স্থায়ী 
ছাপ রেখে গেছেন। কবিতা, গল্প ও কবিতা-বিবয়ক রচনায় তিনি সমান দক্ষ ছিলেন। আজও 
তিনি লিখে চলেছেন। বিকাশ সেনের কবিতাও আমাদের স্ৃতিতে উজ্জ্বল রয়েছে। তেমনি উজ্জ্বল 
রয়েছে অশোক বসু নপ্লিকের রচনাগুচ্ছ। বিকাশ সেন ও অশোক বসু মল্লিক আজ আর শিলিগুড়ি 
থাকেন না। = 

স্বৰ্ণকমল চট্টোপাধ্যায় কিন্তু আজও এখানে আছেন। তার দরাজ গলার আবৃত্তি শ্রোতাদের 
নুদ্ধ করে রাখে। কবিতার পাশাপাশি শ্রুতিনাট্যেরচর্চাও তিনি করেন। নাটকের অনুবাদ করেছেন। 
sme লিখেছেন। 

আকাশবানী, শিলিগুড়ি কেন্দ্রের সঙ্গে কর্মসূত্রে যুক্ত আছেন পীযূষ ঘটক। ছাত্রজীবন থেকেই 
পীযূষ ঘটক (আমাদের প্রিয় বটুক দা) সাহিত্য ও সন্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তার সুকষ্ঠের 
আবৃত্তি ও পরিশীলিত নাট্যাভিনয় ভোলবার নয়। কবিতা চর্চায় তার দক্ষতা উল্লেখযোগ্য। 

প্রবীর ঘোষ রায় ছাত্রজীবনে শিলিগুড়িতে থেকে সাহিত্যচর্চা করেছেন। বর্তমানে কর্মসৃত্রে 
তিনিও কললকাতা-নিবাসী। সাতের দশকের শেষদিকে শিলিগুড়ি থেকে দু'টি মননশীল ও সুসম্পাদিত 
সাহিতা-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল। দুটোরই সম্পাদক ছিলেন প্রবীর। পত্রিকা দু'টি xu 
eon ও ‘এই সময়'। পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও প্রবীর কবিতা ও গল্প লিখতেন। তার রচনা 
ছিল যথেষ্ট উচ্চমানের! 


প্রবীর শীল মূলত গল্পকার। কবিতাও লিখে থাকেন। আটের দশক থেকে তার সম্পাদনায় 
বেরোচ্ছে একটি সাহিত্য-পত্রিকা-_-'অশনি' | সুসম্পাদিত এই পত্রিকার সর্বত্র সম্পাদকের রুচিশীলতার 
ছাপ রয়েছে। মনোজ রাউতের সঙ্গে যুগ্রভাবে তার একটি গল্প-সংকলন বেরিয়েছিল-_“চুরি করা 
প্রেনপত্র', তার গল্পগুলি প্রথাবদ্ধতাকে Crew করেছে। কবি নারায়ণ ভট্টাচার্য একদা যথেষ্ট 
সংখ্যক কবিতা লিখেছেন। আটের দশকে ‘আসমুদ্র হিমাচল" বলে একটি কবিতা-পত্রিকা তিনি 
সম্পাদনা করতেন। এই পত্রিকায় কবিতা লিখতেন কবি fer ভট্টাচার্য। 


বেশ কয়েক বছর ধরে কবিতা লিখছেন অজয় বসু। পেশায় চিকিৎসক, নেশায় কবি। অদ্যাবধি 
প্রকাশিত কবিতা-সংকলন- “অল্প দূরেই চৈত্রের রোদ' এবং ‘নীল বন্দরের ঘুন'। 


{тата ঘোষ কবি ও গল্পকার। তার একটি গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে “ঘুতুর'। 
«es D apir 


ছোটদের ea গল্প ও কবিতা লিখে থাকেন তিনি। fa চক্রবর্তী মূলত কবি। তার কবিতায় 
ছাপ ফেলে চেনা পরিপার্শ্ব। সাতের দশক থেকে “বালুকা' বলে একটি সাহিত্য-পত্রিকা তিনি 
সম্পাদনা করছেন! TSS সুসম্পাদিত পত্রিকা “বালুকা”। কিন্তু খুবই অনিয়নিত। 


উদ্য়গোবিন্দ বর্মণ রায়ের পেশা সাংবাদিকতা, নেশা সাহিত্যচর্চা। গল্প ও রনারচনা লিখে 
থাকেন তিনি। নবেন্দু গুহ ও সাংবাদিকতার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাও ক'রে থাকেন। নানা দেশের 
নানা ভাষার গল্প বাংলায় অনুবাদ করেন তিনি। নান! বিষয়ে প্রবন্ধ ও ফিচার লিখে দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন তৃপ্তি কবিরান্ত। নানা বিষয়ে ফিচার লিখছেন যোগেন হালদার-_-“উন্তরবঙ্গ সংবাদ' ও 
'বসুনতী'-তে। 'পদ্চানন স্মারক সমিতি'-র সঙ্গে যুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বর্মণ বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ 
লিখছেন। লিখছেন Aare বন্দ্যোপাধ্যায় ও শেখ দিলদার। এঁদের প্রবন্ধ যথেষ্ট উচুনানের। 
ভালো প্রবন্ধ লিখছেন দেবকুমার বসু ও দেবব্রত বসু। 


অরুণ লাহিড়ী একটি উঁচুমানের উপন্যাস লিখেছেন__“একটি জলরঙ ছবিকে ননে রেখে । 
বাঁকুড়ার ছেলে সত্য মণ্ডল অধ্যাপনা সূত্রে শিলিগুড়ি এসেছেন। অসাধারণ কয়েকটি গল্প লিখে 
ইতিমধোই সাড়া জাগিয়েছেন তিনি। বাঁকুড়ার রুক্ষ প্রাকৃতিক পটভূনিতে নিম্ন বর্গের মানুষদের 
জীবন-সংগ্রাম তার গল্পে ফুটে ওঠে। আঞ্চলিক ভাবার সুচারু বূনানে তার গল্প সনৃদ্ধ হয়ে ওঠে। 
উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকায়, ‘যুগান্তর’ ও ‘নন্দনে' তার গল্প প্রকাশিত হয়েছে 


বিপদভগ্জন সরকার কবিতা ও গল্প লিখে থাকেন। “উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ বলে মূলত নাটাবিষয়ক 
একটি পত্রিকা তিনি সম্পাদনা ক'রে থাকেন। 


শিলিগুড়ির সুপরিচিত লেখক দেবাশিষ চক্রবর্তী। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ফিচার সবই লিখে 
থাকেন তিনি। яа যৌথভাবে Әта কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে__-“ভগ্নাংশ (১৯৬৭) ১৯৭১ 
সালে সম্তোবকুনার ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত গল্প-সংকলন “এই বাংলার নতুন গল্প'-তে তাঁর 
গল্প স্থান পায়। এ-বছর বেরিয়েছে তার গল্প-সংকলন “কোলাজ' । নামকরা দৈনিক থেকে অব্যাত 
সাময়িক পত্রিকা সর্বত্র তার লেখা বেরিয়েছে। দেবাশিসের গল্পগুলি মূলত বর্ণনাধর্মী। দৈনন্দিন 
জীবনের পর্টেই তার গল্পগুলি স্থাপিত। ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও তার ভাষা সহজ. 
সরল। সবচেয়ে বড় কথা-__গক্পগুলি গল্পই হ'য়ে উঠেছে। দীপক ঘোষ কবিতা ও গল্প লিখে 
থাকেন। পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন তিনি। 


সাতের দশকে মনোজ রাউতের সম্পাদনায় বেরোয় সাহিত্য-পত্রিকা “ধৃতরাষ্ট্র'। মনোজ এই 
পত্রিকায় এবং অন্যত্র কবিতা ও গল্প লিখেছেন। মনোজ ছিলেন ‘হাংরি’ সাহিতা-আন্দোলনের 
দ্বারা অনুপ্রাণিত। মলয় রায়চৌধুরী ও শৈলেশ্বর ঘোষের ‘হাংরি’ সাহিত্য-আন্দোলন яу 
লেখাগুলি মনোজকে প্রভাবিত করেছিল। মনোজ অনেকদিন শিলিগুড়িতে থেকে লিখেছেন। অধুনা 
«আজকাল পত্রিকায় কর্মরত ও কপকাতা-প্রবাসী। তার প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ “অসুখীর শরীর'। “হাংরি 

সাহিত্য-গোস্ঠীর মুখপত্র ছিল “কনসেন্ট্রেসন ক্যাম্প? 1 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-_-১৯৯৬ O ৩৪৫ 


মনোজের নতোই রাভা সরকারও “рат শিল্পী। বহুদিন ধরে কবিভা লিখছেন রাজা । দু'টি 
কবিতার বই বেরিয়েছে_ “প্রি আততায়ীর শ্রতি', 'বসম্তসন্ধাঃ ও আস্মগোপনকারী'। গল্প ও 
লেখেন ara তার গদ্যরচনার সংকলন “Г, নিজের আন্দে'সনের প্রতি রাজ! নিষ্ঠাবান। 


রাজার সতীর্থ কবি অলোক গোস্বামী। 'সেবিকোলন' ও “ক্রমশ'__ এ দু'টি পত্রিকা সম্পাদনা 
করেছেন অলোক। তার একটি কবিতার বই বেরিয়েছে “অবাধ বাণিজ্ঞাবন্দর'। তরুণ এই কবি 
দীর্ঘকাল লিখে শিলিগুড়ি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলবেন, আশা রাখি। ‘হাংরি' আন্দোলনের 
আর এক নিষ্ঠাবান সৈনিক কবি সবীরণ ঘোষ। এই ধারায় নবাগত মলয় মজুনদার। 


একদা কবিতা লিখতেন কুশল বাগচী । ১৯৮০-৮১ সালে রতন নন্দী লিখতেন ও পত্রিকা 
সম্পাদনা করতেন। ভিতেন জানা এ সনয় “বহিকন্যা' বলে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন, 
গল্প-কবিতা লিখতেন। ভালো কবিতা লিখতেন এণাক্ষী আচার্য। 'টোডরনল্' WA একদা 
প্রবন্ধ লিখতেন বিবেক চট্টোপাধ্যায়। অধুনা তিনি কুচবিহার প্রবাসী । শিলিগুড়ির অধ্যাপকদের 
মধ্যে অনেকে সাহিত্যচর্চা ও সাহিতা-সংক্তাও গবেষণায় নিরত আছেন। অধ্যাপক সোনামণি 
চক্রবর্তীর গবেষণা-গ্রস্থ ‘শনিবারের চিঠি ও আধুনিক বাংলা সাহিত্য’ বছর তিনেক আগে প্রকাশিত 
হয়েছে। অধ্যাপক অতুলকুমার দাসের গবেষণা গ্রন্থ ‘বাংলা পত্রোপন্যাস' এর কিছু আগে প্রকাশিত। 
অধ্যাপক দাসের আর একটি গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। তার বছ সাহিতানূলক প্রবন্ধ 
উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হরেছে। অধ্যাপক আশোক কুমার সরকারের গবেষণানুলক 
গ্রন্থ ‘সবুজপত্র ও বাংলা সাহিতা' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। “অভিনয়' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত 
লিখেছেন। এছাড়া, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকায় তার লেখা বেরিয়েছে। বিশেষ করে 
নাটা-সংক্রান্ত বিষয়ে লিখতে আগ্রহী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র 
অধ্যাপক সরকার। অধ্যাপক সমীর ভট্টাচার্য্য ইতিহাস, পুরাকীর্তি, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজতত্ত, 
চলচ্চিত্র নিয়ে লিখে থাকেন। দুঃখের কথা, তিনি লেখেন খুব са কিন্তু যতটুকু ся তাতেই 
ফুটে ওঠে তার গভীর চিন্তার ছাপ। অধ্যাপক নির্মলানন্দ সেনশুপ্ত সমাজতত্ব নিয়ে গবেষণা 
করলেও সাহিত্য-রচনায়ও আগ্রহী। তার দু'একটি গল্প ঢেউ তুলেছিল। 

একদা প্রদ্যোত বসু শিলিগুড়ির ইতিহাস-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। লিখেছিল্সেন_-'একটি 
জনপদের THA | বিজয় ঘটকও শিলিগুড়ির ওপর বই লিখেছিলেন। অধুনা শিসগুড়ির ওপর 
নানাধরনের গবেষণামূলক নিবন্ধ লিখছেন অশোক গঙ্গোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত সুখোপাধ্যায় এককালে 
ভালো গল্প ও কবিতা লিখেছেন। এখন feo এখানে থাকেন না। সম্প্রতি যাঁরা শিলিগুড়িতে 
নতুন গল্প-কবিতা লিখছেন তাদের মধ্যে অনুপন চক্রবর্তী, বিজলি সরকার, তপন রায় উদ্লেখ্য। 

১৯৭২ সালে রতন বিশ্বাসের সঙ্গে নিলিতভাবে তাপস গঙ্গোপাধ্যায় একটি পত্রিকা সম্পাদনা 
করেছিলেন। পত্রিকাটির নাম ছিল 'প্রান্তরেখা’। পত্রিকাটি চলেছিল ১৯৮০ পর্যন্ত! আনন্দচন্দ্র 
কলেজ পত্রিকায় তাপসের বেশ ক’টি নূলাবান প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছিল 
আধুনিক কবিদের নিয়ে। উত্তরকালেও সাহিতা-সংক্তান্ত তার বহু নিবন্ধ উত্তরবাংলার বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বেশ কিছুদিন ears সংবাদ’ পত্রিকায় তিনি “যুব জং" বিভাগটি 
৩৪৬ D aya 


পরিচালনা করেছেন। বহু ফিচার লিখেছেন। প্রকাশিত হয়েছে 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ” ও ‘বসুনতী'- 
তে। সাহিতা ও সংস্কৃতি বিষয়ে নিয়াত আগ্রহী এই মানুষটি শিলিগুড়ির সাংস্কৃতিক পরিনণ্ডলকে 
সনুদ্ধ করে চলেছেন। 

১৯৬২ সালে শিলিশুড়ি শহরের অনতিদূরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিলিগুড়ি 
তথা দার্জিলিং জেলার সমতলের মানুষদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রে এর ফলে একটি 
অতিরিক্ত মাত্রা সংযোজিত হয়। বহু সাহিতাপ্রেমী অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীর আগননে 
বিশ্ববিদ্যালয় ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল নুখরিত হ'য়ে ওতে। সাহিত্য-চর্চার গাঙে জোয়ার আসে। 

অধ্যাপক ণিবচন্দ্র লাহিড়ী ১৯৬৫ সাল থেকে অধ্যাপনাসূত্রে যুক্ত রয়েছেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 

সঙ্গে। এখানে আসার আগেই তিনি বাংলা কাব্যে উপনার ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করেছেন, 
লিখেছেন গবেষণামূলক গ্রন্থ ‘বাংলা কাব্যে উপনালোক'। এখানে আসার পর লিখেছেন ‘মানসী 
প্রতিমা'। দু'টি গ্রস্থই সমালোচক-মহলে আদৃত হয়েছে। এছাড়া, কবিতা ও কথাসাহিত্য নিয়ে তার 
বহু নিবন্ধ বহু বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার কবিতার বই_ 
“আমাকে: এক উট কিনে দে aw কবিতাগুলি এর আগেই বেরিয়েছে" fer’, ‘কথাসাহিত্য’, 
“বসুনতী' এবং CENETA নানা পত্র-পত্রিকায়। 

অধ্যাপক পুলিন দাস নাট্যসাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখে থাকেন। নাটক-সংক্রান্ত 
অনেকগুলি গবেষণামূলক গ্রন্থ তিনি লিখেছেন সম্প্রতি Indigo commission-41 report নিয়ে 
তার একটি মূল্যবান বই উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছে। বইটি গবেষক মহলে 
উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে। অধ্যাপক বি. পি. মিশ্র অনেকদিন ধরে লিখছেন। তার লেখার বিষয়-_ 
ателе উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিবঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হরেছে। 

দিলীপ চৌধুরী সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানাদিক নিয়ে লিখে থাকেন। অধ্যাপক প্রণয় 
কুণ্ডু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগেই রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও খতুনাটা নিয়ে গবেষণা 
করেছেন। পরে তার বই বেরিয়েছে__রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও ঝতুনাট্য'। প্রমথনাথ বিশীর 
সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদনা করেছেন বাংলা গল্পের একটি সংকলন ‘om বিতান'। রবীন্দ্র-সাহিতোর 
নানাদিক নিয়ে তার কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। ‘দেশ’, “বিশ্বভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায় তার লেখা 
মুদ্রিত হয়েছে। stylisties নিয়ে তার মূল্যবান লেখা আছে। ভাষাবিভ্ঞান বিষয়ে তিনি আগ্রহী! 
কবিতাও তিনি লিখে থাকেন। সম্প্রতি 'রক্রকরবী'-র পাঠাস্তরের ওপর অত্যন্ত নূলবান একাড 
কাজ তিনি করেছেন। বিশ্বভারতী বইটি প্রকাশ করেছে। 

অধ্যাপক তপোষীর ভট্টাচার্য বেশ কিছুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং শিলিগুড়ির সাহিত্য-ও সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে তিনি নিবিড়ভাবে 
যুক্ত ছিলেন। তিনি কবি, প্রাবন্ধিক ও গবেষক। এ যাবং তার তিনটি sary প্রকাশিত হয়েছে_ 
‘তুমি সেই পীড়িত quu, 'কবচকুগুল', “কৃষ্ণপক্ষ । কবিতাগুলি কাব্যরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছে। জীবনানন্দ ও পরাবান্তবতাবাদ নিয়ে স্বপ্না ভট্টাচার্যের সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি একটি মূল্যবান 
গবেষণা-গ্রছথ লিখেছেন। সনকালীন রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মিলনে যে বিপদ দেখা দিচ্ছে সে 
সম্পর্কে তিনি একটি বই লিখেছেন 'ধর্মকারার প্রাটারে বত হানো।' 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা__১৯৯৬ O ৩৪৭ 


অধ্যাপক চিন্তা বিশ্বাসও বেশ কিছুদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গঙ্গে qe ছিলেন। 
অচিন্ত্য বিশ্বাস কবি ও প্রাবন্ধিক। তার «ЁЛ ও প্রবন্ধ পশ্চিনবঙ্গের বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
হয়েছে। তার কাবাগ্রছও qne হয়েছে। বংলা উপন্যাসে মিন্রবগীয়ি চরিত্রের ব্যবহার নিয়ে তার 
একটি মূল্যবান প্রবন্ধ 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় বেরিয়েছিল। প্রাচীন ও মধাযুগীয় বাংলা সাহিতা, 
জাতিতন্ত ও ভাষাতন্ত নিয়ে তিনি পড়াশুনা করেন। 32-34 নিয়ে লিখতে ভালোবাসেন। সমর 
চক্রবর্তী, serena সহযোগিতায় তিনি “সতর্ক বলে একটি পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন; 
বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক তাপস চট্রোপাধায় ате, AEBS € সাহিতোর বিভিন্ন দিক নিয়ে লিখে 
থাকেন। তার লেখা শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে সুধীজনের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে। শ্রীযুক্ত চট্রোপাধ্যায় কবিতা লিখতেও 'ভালোবাসেন। 

আটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে 'নৈত্রায়নী' বলে একটি scam ms নননশীল 
সাহিতা-পত্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন গিরীন্দ্রনারায়ণ রায়। গিরীন্দ্রবাবু মূলত 
প্রাবন্ধিক। নিয়তি রায় গল্প লিখে থাকেন। অধ্যাপক অদ্কুশ ভট্ট কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। 
তার প্রবন্ধ “নৈত্রায়নী' ছাড়া “সাম্প্রত', ‘বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা” প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়েছে। 
তার প্রবন্ধে নৌলিক চিন্তার সন্ধান মেলে দুঃখের বিবয়, তিনি লেখেন কম। ভালো প্রবন্ধ লেখেন 
অধ্যাপক বিনয় বন্দোপাধ্যায়। তার লেখার পরিমাণও বেশি নয়। 

অধ্যাপক পবিত্র রায় নন্দনতত্ত ও রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বাংলার কিছু নিবন্ধ রচনা করেছেন। 
রচনাগুলি querar অধাপিকা গাগা we বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ভালো নিবন্ধ লিখেছেন। তিনি 
মধুসূদনের ওপর গবেষণামূলক গ্রন্থ রুনা করেছেল। অধ্যাপিকা মন্দিরা ভদ্রাচার্য্য ইতিহাস e 
পুরাকীর্তি নিয়ে লিখে থাকেন। তার লেখাগুলিতে নতুন নতুন তথ্য সন্নিবেশিত হয়, নতুন চিন্তার 
ছাপ থাকে। ইতিহাস, বিশেষত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে থাকেন 
অধ্যাপক প্রণব ভট্টাচার্ধা। অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ ইতিহাস ছাড়া সাহিতা, সংস্কৃতি ও 
সনাজতান্ডের бех দিক নিয়ে লিখে থাকেন। পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন: অধ্যাপক পিনাকী 
চক্রবর্তী কবিতা লিখে থাকেন। অধ্যাপক রঘুনাথ ঘোষ {кє ও দর্শন নিয়ে লেখেন। 

অধ্যাপিকা Gin চক্রবর্তী প্রধানত কবিতাই লিখে থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত সাহিত্য- 
পত্রিকাগুলিতে তার কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। এ-পর্যস্ত তার দু'টি কবিতার বই বেরিয়েছে__ 
“খোঁড়াদের রাজ্যপাট' (১৯৮৯) ও «Е আমি ও শয়তান” (১৯৫৫)। তার উপনা-য় অভিনবত্ত 
PW করা যায়-_যেনন, “ইঁদুরের পিঠের মতো নীরক্ত সন্ধা' (এই রাত এই তপসা!') বিশেষণ- 
প্রয়োগেও নতুনত্ব রয়েছে৷ যেমন “নপূংসক আক্রোশ'। তর প্রযুক্ত ইমেজও অন্য ধরনের। কৰি 
ভানেন, এখন খৌড়াদেরই রাজ্যপাট। চারপাশে যে মানুষ দেখি তারা ‘কিছুটা নানুব’, “বাকিটা 
পাথর'। বর্তনান সমাজে নারীদের অবস্থান বিষয়ে কবির ধারণা ফুটে উঠেছে বেশ কিছু কবিতায়। 
এদের মধ্যে সবচেয়ে teen কবিতা__তিনবোন' 1 কবি ক্রমশই পরিপার্শ্ব ও সময় সম্পর্কে 
সচেতন হয়ে উঠছেন। স্বদেশ ও বিদেশের পুরাণ প্রসঙ্গ ও পৌরাণিক চরিত্ররা অনেক সময়ই 
তার কবিতার একালের অর্থ নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। তার মৃলাবান প্রবন্ধ শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত 
‘জিজ্ঞাসা’ পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে। 
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নাটাচর্চার দিক থেকে শিলিগুড়ি পিছিয়ে নেই। শিলিগুড়ি নাট্যব্যক্তিত্বদের মধ্যে অগ্রগণা 
অমল চক্রবর্তী। দীর্ঘ তিন দশক জুড়ে তিনি নাটাচর্চায় xm রয়েছেন। নাট্য-রচনা, নির্দেশনা, 
অভিনয়__নাটক-সংক্রান্ত সব বিষয়েই তার সহজাত দক্ষতা। অনেকগুলি নাটক লিখেছেন তিনি_ 
'খুড়োর ERI, AAA SH’, “আমার নান ৪৫", “খড়কুটো', “পুরস্কার, “মামলার ফল' | 'তাভনহলা । 
বিষয় ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে সব ক'টি নাটকই দর্শকচিত্ত জয় করেছে। তার লেখা নাটক ‘প্রতিশ্রুত 
অভিমন্যু’ ও ‘wea “অভিনয়" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 


শ্যানাপ্রসাদ ভট্রাচার্যোর পেশা অধ্যাপনা, নেশা 91075611 কলেজে পড়ার সময় নাটক 
লিখেছিলেন “সবার ওপরে নানুষ’। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সনয় লিখেছেন 'এক নুঠো অন্ধকার" 
ও “তর্পণ'। রবীন্দ্রনাথের 'তোতাকাহিনী' ও “হালদারগোষ্ঠী' গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন তিনি। 
শরংচন্দের ‘বৈকুঠের উইল", “বানুনের মেয়ে' গল্পেরও নাটারূপ দিয়েছেন। আর্থার মিলারের 
নাটক ভাবাস্্রিত করেছেন “অগ্নি-সকেত' নানে। বেতার নাটিকা লিখেছেন বেশ কিছু। নাটক- 
সংক্রান্ত তার বহু আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পত্র-পত্রকায়। আগে অভিনয় 
করতেন। '৭৬ সাল থেকে পরিচালনা করছেন। 

প্রভাকর চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের “ঠাকুর্দা' ও ‘অপরিচিতা’ গল্পের নাটারূপ দিয়েছেন। মানিক 
বন্ধ্যোপাধ্যায়ের ‘শিল্পী' গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছেন তিনি। বৌলিক নাটক ও দু'একটি লিখেছেন। 
তিনি কবিতাও লিখে থাকেন। 

অসিত ভট্টাচার্য হাওয়ার্ড ফাস্টের “স্পার্টাকাসে'-র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। মৌলিক নাটক 
লিখেছেন ‘রাজধানীর থেকে" ও ‘ae তারাশংকরের “হাসুলী বাকের উপকথা'-র বেতার 
নাট্যরীপ দিয়েছেন তিনি। আকাশবানী, শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে এ-টি প্রচারিত হয়েছে। 
'বেতো ঘোড়া’ । ছোট ছোট কিছু নাটকও তিনি লিখেছেন। ক্ষুদ্র নাটিকা লিখেছেন প্রদীপ ভট্টাচার্য্য 1 
PEA ঘোষ ও সঞ্চয় চক্রবর্তী কিছু নাটক লিখেছেন। কুন্ডলের бтп নাটক “অপ্রতিরোধ্য' সাড়া 
ভাগিয়েছে। শিলিগুড়ির নাট্চর্চার সঙ্গে বহুদিন যুক্ত আছেন স্বপন চক্রবর্তী নাটানির্দেশনা, 
অভিনয় ছাড়াও নাটক ও নাটক-সাক্রান্ত নিবদ্ধ লিখে থাকেন। পার্থপ্রতিন মিত্র তার ছাত্রডীবন 
থেকেই নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি নাট্য-সংস্থা ‘থট্‌স এরিনা'-র সক্রিয় 
সদস্য ছিলেন। কয়েকটি নাটকের স্ক্রিপ্ট তিনি লিখেছেন। 

যাত্রা আনাদের ARSC অন্যতম মাধযম। শিলিগুড়ির সলিল সেনগুপ্ত ভার গোটাজীবন 
কাটিয়েছেন যাত্রার সঙ্গে যুক্ত থেকে। বেশ কয়েকটি যাত্রাপালা লিখেছেন তিনি। সেগুলি জনপ্রিয় 
হয়েছে। গৌতম চক্রবর্তী Cui সালে লিখেছেন বৌলিক নাটক 'নীগ্রো ভাই আমার'। “উল 
নাট্যসস্থা এটি অভিনয় করেছিল। '৮৫ সালে ace’ অভিনীত হয় তীর নাটক ‘মে দিবসের 
ডাক'। শরংচন্দ্রের 'বৈকুষ্ঠের উইল' ও 'বড়দিদি'-র নাট্যরূপ দিয়েছেন তিনি। মৃণাল দাশগুপ্ত 
নাটক লিখেছেন 'দুঃখসুখের গল্প'। 

প্রধ্যাত নাটাকার ও নির্দেশক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় একদা শিলিগুড়ি থাকতেন। শিলিগুড়ি 
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থাকাকালীন তিনি “সূর্যাহরণ' নাটকটি লিখেছিলেন। শ্রখ্যাত sacs অস্রকুমার সিকদার 
জুলিয়াস হে-র নাটক অনুবাদ করেছিলেন-_- ‘এক যে ছিল ঘোড়া" 1 নাটকটি 'বহুরূপী' পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। একদা নাটকের ওপর লিখতেন প্রতাপ চক্রবর্তী। শিলিগুড়ি থেকে এ-পর্যস্ত 
দু'টি নাটাবিষয়ক পত্রিকা বেরিয়েছে__কর্ণিক' ও “উত্তরবঙ্গ নাট্যজগং'। 

খেলাধুলোর ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি অনেকটা এগিয়ে এসেছে। খেলাধুলে নিয়ে লিখছেন বিপ্লব 
ঘোষ, fare তালুকদার, বিপ্রব ঘোষাল. তারাকান্ত ভট্টাচার্য্য. কুমার নারায়ণ চৌধুরী, sui 
পর্বতারোহন নিয়ে লেখেন অনিমেষ বসু। 

শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলার সমতলে হিন্দীভাষী অসংখ্য নানুষ রয়েছে। তাদের 
মধ্যে বেশ কিছু মানুষ এখানে থেকেই হিন্দী ভাবায় সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছেন। এঁদের মধ্যে 
সর্বাগ্রে উল্লেখ্য ডঃ ভিখীপ্রসাদ 'বীরেন্্র-এর ята! দীর্ঘ বারো বছর ধরে তিনি হিন্দী ত্রৈমাসিক 
সাহিত্য-পত্রিকা ‘নয়া আকাশ' সম্পাদনা করছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও ওুপসীদাসের 
“রামচরিতমানসে'-র মধ্যে তুলনানূলক আলোচনা ক'রে তিনি গবেষণা-গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার 
দু'টি কবিতার বই বেরিয়েছে__“ধরতী কে কবীর, come কা আদহী'। তার একটি গল্প সংগ্রহ 
ае ча aca নয়া আকাশ'-এ তার একটি নভেলেট বেরিয়েছে__-কথা এক কথা 
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কালিকাপ্রসাদ সিং বহুদিন ধরে কবিতা লিখছেন। তার কবিতাগুপি যথেষ্ট উচ্চনানের। সনাজ- 
সচেতনতাবোধই তার কবিতার মূল зра! রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং কবিতা ছাড়াও গল্প ও উপন্যাস 
লিখে থাকেন। ডঃ শ্রীগোপাল নাহেম্বরী কবিতা লেখেন, অনুবাদ ক'রে থাকেন। মহাবীর চাচার 
রমারচনা লিখে থাকেন। তার একটি রন্যরচনা-সংগ্রহ বেরিয়েছে__“নার্ক @ কী গরীব’। সতীশ 
আগরওয়ালা কবিতা লিখে থাকেন। তার কবিতা-সংকলন “ইউ হি'। মুকুন্দ বিহার পাণ্ডে কবিতা 
লেখেন। বিশেষ ক'রে তিনি শিশুদের জন্য কবিতা লিখে তৃপ্তি পান। «ТАТАЛ গোয়েল প্রধানত 
হিন্দীতে বাঙ্গকবিতা রচনা করেন। দিবাকর তেওয়ারি মূলত কবি। 

তারাবতী আগরওয়াল্গা কবিতা ছাড়াও সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ লেখেন। কৈলাসনাথ ওঝা ও 
কবি ও প্রাবন্ধিক। দেবেন্দ্র om কবিতায় নিবেদিত-প্রাণ। ওমপ্রকাশ পাণ্ডে কবিতার পাশাপাশি 
প্রবন্ধও রচনা করেন। 

ডঃ মহম্মদ কামাল মূলত প্রাবন্ধিক। হিন্দী সাহিতোর বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা তার প্রবন্ধাবল্ী 
প্রবন্ধে বরৌলিক চিন্তার অভিপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 

রাজীব উপাধ্যায় সম্প্রতি শিলিগুড়ি এসেছেন। গবেষণানূলক হিন্দী প্রবন্ধ লিখে থাকেন তিনি। 
শিলিগুড়ি ও তৎপাৰ্শ্ববর্তী ceca নেপালী ভাষাভাষী বহু amps বসবাস করেন। এঁদের чой 
অনেকে সাহিতচর্চা ক'রে থাকেন। কৃষ্ণ প্রধান কবিতা, ছোটগল্প, রন্যরচনায় পারদশী। নূলত 
কঙ্গরচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। পত্রিকা সম্পাদনাও ক’রে থাকেন। 

সমীরণ ছেত্রী উল্লেখযোগ্য কথাশিল্লী। ছোটগল্প ও উপন্যাস রচনার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় 
দিরেছেন। দান খালিঙ্গ সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদন৷ করছেন দীর্ঘদিন ধরে। ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ 
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রচনায় তিনি দক্ষ। যুবরাজ কাফলে নৃলত কবি। ‘নেপালী ভাবা প্রচার সনিতি'-র অন্যতম সংগতক 
তিনি। এম. বি. রাই নেপালী পত্রিকা 'সগরনাথা-র সম্পাদক। তুলসী ভট্টরাই প্রধানত কবি। 
তার একাধিক কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। সারদা с শুধু কবিতাই লিখে থাকেন! 

এঁরা ছাড়াও আরো অনেকে নেপালী ভাবায় সাহিতাচর্চা ক'রে থাকেন। সাতের দশকে 
নকসালবাড়ি থেকে একটি সাহিতা-পত্রিকা বেরোত। ята ছিল “বাতারিয়া'। সম্পাদক ছিলেন 
পিনাকীশংকর চট্টোপাধ্যায়। পিনাকীবাবু নকসালবাড়ি থেকে অনেকদিন ধরে সাহিতাচর্চা করছেন । 
বাগডোগরার রবেন রায় ‘মৈনাক’ বলে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। বিধাননগরের কল্যাণ 
দাস কবিতা লিখে থাকেন। শিলিগুড়ি শহরের বাইরে উল্লিখিত এইসব অঞ্চলে বর্তমানে অনেকেই 
সাহিতাচর্চা করছেন। স্থানাভাবে সবার পরিচয় স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত করা সম্ভব হ'ল না। 

কয়েক বছর আগে শিলিগুড়ি থেকে একটি ইংরেন্ডি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হ'তো। 
পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন সমর চক্রবর্তী, সুগত সেনগুপ্ত, অভিজিৎ নহুমদার। 
পত্রিকাটিতে রাজনীতি, жата ও সাহিত্য নিয়ে লিখতেন জেতা সংকৃতায়ণ. ডঃ পবিভ্রকুনার 
রায়, ডঃ মানস দাশগুপ্ত, ডঃ অশ্রুকুমার শিকদার প্রনুখ লেখকেরা। এছাড়া অভিজিৎ দাশগুপ্ত, 
সুব্রত গোস্বামী, অভিজিং চক্রবর্তী, অংশুমান তরফদার, ডঃ রণবীর সমাদ্দার, ডাঃ সুজিত দাস, 
গীতত্রীবন্দন৷ সেনগুপ্ত, সৌরভ বসু, ভাস্বতী চক্রবর্তী এই পত্রিকায় নানা প্রসঙ্গে লিখেছেন। 
শিলিগুড়ি ও তংপার্ম্ববর্তী অঞ্চলে কেউ কেউ ইংরেজিতেও Unites সাহিতচর্চা ক'রে থাকেন। 
যেমন, 91331 5388, অভিজিৎ দাশগুপ্ত ইংরেজিতে কবিতা ও গল্প লিখে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কেউ কেউ ইংরেজিতে একটু আধটু সাহিতাচর্চা করেন। 

এই মূহুর্তে শিলিগুড়ি তথা দার্জিলিংয়ের সমতলভূমি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে অল্পবয়সী তরুণতর 
সাহিত্যসেবীরা সেভাবে ঝাঁকে ঝাকে উঠে আসছেন না যেভাবে তারা উঠে এসেছেন স্তরের 
দশকে, এমনকি আশির দশকেও। তবু, এরই মধ্যে বিশেষভাবে torn “কবিতা প্রতিপক্ষ 
পত্রিকাটিকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে-ওঠা কবি গোষ্ঠীর কথা। বিশ্বরূপ দে সরকার, সুনিতা সাহা, বিপ্লব 
চৌধুরী, সুমন সেনশর্মা, শুভময় সমাদ্দার, আবদুস সালান (সনু) প্রনুখ কবি কবিতায় নতুনতর 
ভাবনা ও রূপকল্প বিন্যাসে প্রয়াসী রয়েছেন। সুমন সেনশর্মার একটি কবিতার বই প্রকাশিত 
হয়েছে প্রসঙ্গ : শীতকাল’, আবদুস সালামেরও একটি কবিতার বই বেরিয়োছে__-২০০১"। এঁদের 
বাইরেও বেশ কিছু তরুণতর সাহিত্যসেবী সাহিত্যরচনায় ব্রতী হয়েছেন। এঁদের দিকে তাকিয়ে 
দার্জিলিঙের সমতলের সাহিত্যচর্চার তবিষ্যং সম্পর্কে আশা জাগে। 


শিলিগুড়ি ও তংপার্খবর্তী অঞ্চল তথা দার্জিলিংয়ের সমতলভূনির সাহিত্চর্চা সম্পর্কে 
সাধারণভাবে ওপরে সে বিবরণ দেওয়া হ'ল তা খানিকটা অসম্পূর্ণ। এ বিষয়ে যথোপযুক্ত সনীক্ষা 
চালানো সম্ভব হ'য়ে ওঠে নি। একক প্রয়াসে এমনতর সমীক্ষা সফল হয় না। এজন্য একাট 
গোষ্ঠীর প্রয়োজন। তবু অনেকের সহায়তায় এই বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে। অসম্পূর্ণতা কিছুটা 
রয়েই গেল। কোনো কোনো লেখক হয়তো অনুষ্লিখিত রয়ে গেলেন, সেজন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-_১৯৯৬ D ৩৫১ 


দার্জিলিং জেলার ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা 
- বিমলেন্দু দাম 


দার্জিলিং ভেনার বয়স মাত্র একশো পয়তাল্লিশ বছর। ১৮৫০ সালে এই জেলাটির আত্মপ্রকাশ। 
তখন এর আয়তন ছিল এখনকার চেয়ে EM কালিম্পং ছিল এই জেলার বাইরে। ১৮৬৫- 
তে কালিম্পং দার্ভলিং জেলার অন্ততুক্ত হয়। ভৌগোপিক পটভূথির দিকে তাকালে দার্জিলিং 
бетта রূপবৈচিত্রা আমাদের যতখানি qu করে, এই জেলার সাহিত্য সংস্কৃতি আমাদের মনকে 
ততখানি আলোকিত করে না। এখানকার প্রকৃতি যত эля, সাহিত্য তত প্রচান নয়। আনরা 
এই জেলার সাহিত্য-সংস্কৃতির Bes নিয়ে গৌরব বোধ করতে পারি না। আসলে দার্জিলিং 
জেলার গঠনের ইতিহাসটাই এমন বে, এখানে সাহিত্যের কোনো এঁতিহাসিক ধারা গড়ে উঠতে 
পারে নি। এখানে সাহিত্যচর্চার সুত্রপাতই হয়েছে স্বাধীনতার পরবতী যুগে। বাংলা দ্বিখণ্ডিত হবার 
দরুন পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অসংখ্য CTR স্থায়ী বাসস্থান -চনার সঙ্গে সঙ্গে এই comm সাহিত্য- 
সংস্কৃতির একটা পরিমগুল গড়ে উঠতে শুরু করে। 

তবে দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে নেপালী সাহিতাচর্চার একটা Bey আমরা লক্ষ্য 
aia) উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই সাহিতাচর্চার সূচনা; ১৮৭৮ সালে জানদিহ। দাসের হাতেই 
সম্ভবত আধুনিক নেপালী কবিতার জন্ম। তখনও ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যসৃষ্টির পরিবেশ গড়ে ওঠে 
নি। তারজন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে আরও চল্লিশ বছর। ১৯১৮-তে কার্শিয়াং হুরিপ্রেস থেকে 
পারসনণি প্রধানের সম্পাদনায় 'চন্দ্রিকা’ ятса সাহিত্য পত্রিকাটি প্রকাশিত হলে দেপাঙ্গী সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘটে। বস্তুত আধুনিক নেপালী সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই 
পত্রিকাটির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে 
তাদের মধ্যে পারসমণি প্রধান, ধরণীধর শর্মা ও নহানন্দ সাঁপকোটার নাম উল্লেখযোগ্য। 

১৯৪২ সালে কালিম্পং থেকে গোর্থালীগের মুখপত্র '৬গার্থা” প্রকাশিত হয়। “গার্থ/' পত্রিকায় 
এগারো বছর ধরে নিয়মিত নেপালী ভাবায় গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদির প্রকাশ ঘটেছে। 

স্বাধীনতা-উত্তর নেপালী সাহিত্যের অন্যতম উচ্চমানার পত্রিকা হল SHS) 1 প্রকাশকাল 
১৯৪৯ থেকে ১৯৫৮ সাল। সম্পাদক পারসমণি প্রধান। “ভারতী' পত্রিকার মাধামেই যথাথ 
আধুনিক নেপাল; সাহিতা-আন্দোলন শুরু হয়। এই পত্রিকাটির অনুপ্রেরণাতেই আরও অনেক 
সাহিতা-পত্রিকার সায়প্রকাশ ঘটে। 

নেপালী সাহিত্যে 'ভারতী' পত্রিকার প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হলেও ১৯৬২-তে প্রকাশিত 'তেসরো 
আয়া" পত্রিকাটির মধ্য দিয়ে এক নতুন সাহিতা-আন্দোলন জন্ম লাভ করে। এই আন্দোলনের 
হোতা ছিলেন ইন্দ্রবাহাদুর রাই, ঈশ্বর ате আর তিলবিক্রম নেনবাং। এঁরা প্রচলিত HS ও 
প্রথার বিরুদ্ধে rare ঘোষণা করে সাংহতোর ক্ষেত্রে এক নতুন দৃষ্টিকোণের ЯБА করল্পেন। 

দার্জিলিঙে নেপালী সাহিত্যচর্চার (зна আসে পশ্চিননঙ্গ সরকারের উদ্যোগে ‘নেপালী 
৩৫২] aga 


আকাডেনি' প্রতিষ্ঠিত হবার পর। এছাড়া ১৯৮০ সালে রাজ্য সরকারের EMSS পুরস্কার 
প্রবর্তনের ফলেও নেপালী সাহিতাচর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। নেপালী দাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত 
হবার আগ্রহও বেড়ে যায় অনেকখানি। এছাড়া রয়েছে কালিম্পডে ‘নেপালী সাহিত্য অধ্যয়ন 
Te eme দার্জিলিং জেলায় নেপালী শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ € নানোল্লয়লে সদা 
1 

বলাবাহুল্য আধুনিক যুগে সাহিতাচর্চার প্রধান n হল সানরিক পত্র এবং দার্জিলিং EAA 
সাহিত্য সংস্কৃতির অনুশীলন সাময়িকপত্রকে আশ্রয় করেই প্রসার লাভ করেছে। বাংলা ও নেপাল্লী 
উভয় ভাষার সাহিতাই নূলত সানয়িকপত্রাশ্রয়ী। cor সাহিতা-সংস্কৃতিনূলক ক্ষুদ্র পত্র-পত্তিকার 
কিঞ্চিং পরিচয় দেবার পর আমরা এবার বাংলা-সানয়িক পত্রের পর্যালোচনায় আসতে পারি। 

দার্জিলিং জেলার নেপালী সাহিতা-চর্চার ইতিহাস একশো বছর অতিক্রম করলেও বাংলা 
সাহিত্যচর্চার ইতিহাস কিন্তু ততটা পুরনো নয়। আগেই বলা হয়েছে, এই ভেলায় সাহিত্াচর্চার 
সুব্রপাতই হয়েছে স্বাধীনতা- পরবর্তী যুগে। সমগ্র পশ্চিনবঙ্গের সাহিতা-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র যেমন 
কলকাতা, তেমনি গোটা দার্জিলিং জেলার বাংলা সাহিতা c «Term সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল un 
শিলিগুড়ি। প্রাক স্বাধীনতা যুগে এই শহরের যে চেহারা ছিল তার সঙ্গে আডকের শিলিগুড়ির 
কোন মিল নেই। শহর বলতে তখন ছিল দুটি মাত্র পাকা সড়ক__একটি হল হিলকার্ট রোড। 
অপরটি সেভোক রোড। হিলকার্ট রোডের ওপর টিনটিন করে কয়েকটা বৈদ্যুতিক আলো জুলতো। 
বাকি সব অধ্ ছিল বিদ্যুং-বর্ডিত। পাকাবাড়ি ছিল দু'তিনটে। বাকি সব কাঠের গোটা শহর 
তখন 4-4 মাঠ। বিশেষ কয়েকটি এলাকায় লোকবসতি ছিল। তাও হাতে গোনার মত। সেই 
শহরে সাহিত্-চর্চার পরিবেশ গড়ে তোলার মত লোক কোথার£ স্বভাবতই পাঁচের দশকের 
আগ পর্যন্ত শিলিগুড়িতে তথা সমগ্র দার্জিলিং জেলায় বাংলা সাহিত্য-চর্চার ক্ষেব্রটি ছিল নিতান্ত 
অনুর্বর। পত্রিকা মনস্কতা তখনও যুবসমাজে দানা বাঁধেনি। পাচের দশকের একেবারে গোড়াতে 
(১৯৫০) প্রথন ছাপানো সাহিতা-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার নান “মহানন্দা'। নদীর নানে 
নাম। এই সাপ্তাহিক পত্তিকাটি দীর্ঘস্থায়ী না হলেও এর নধা দিয়েই যে এই জেলায় বাংলা সাহিত্য- 
চর্চার সূত্রপাত হয় একথা অস্বীকার করা যাবে না। “মহানন্দা, নির্ভেজাঙ্গ সাহিতা-পত্রিকা। সম্পাদনা 
ছেড়ে। 

পাঁচের দশকের গোড়ায় আর একটি পত্রিকা তরুণদের মধ্যে বিশেষ সাড়া ভাগিয়েছিল। 
পত্রিকাটির নান ‘সংযোগ’ | শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত শিক্ষা-সংস্কৃতিনূলক সংবাদ এবং সাহিত্যের 
বাহন এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি ara দু'বছরেই দার্জিলিং ভেলার প্রায় সর্বত্র বহু পাঠক ও লেখক- 
লেখিকা তৈরি করতে яч হয়েছিল। 'সযোগ' সম্পাদনা ও প্রকাশনার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন 
তাদের অনেকেই আজ উত্তরবঙ্গের পত্রিকা প্রকাশনা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে স্বনানে খাত। প্রদ্যোত 
কুনার সরকার, বিমলেন্দু দাস, অপর্ণা অডুনদার, অডিত কুনার ভট্টাচার্য্য (বর্তনানে অজিতেশ 
ভট্টাচার্য নামে পরিচিত), yore শেখর we, অরবিন্দ কর чч সংযোগ-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। 
“সাযোগ'-এর কার্যালয় ছিল শ্রীতবন, হিলকার্ট রোড. শিলিগুড়ি এই ঠিকানায় । ছাপা হত জাতীয় 
সমবায় ভান্ডার প্রেসে। 
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. পীচের দশকে শিলিগুড়ি থেকে ‘সৈকত’ নামে আর একখানি সাহিতা-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ 
করে। এটিও সেকালের সাহিত্-চর্চার মাধাম হিসেবে মোটানুটি সুনাম অর্জন করেছিল। সম্পাদক 
ছিলেন অরবিন্দ কর। পত্রিকাটি শ্রীকরের একক প্রচেষ্টায় প্রকাশিত হলেও নামী-অনামী অনেক 
লেখকই এতে অংশ নিতেন। 

অমরেশ চন্দ্র লাহিডীর সম্পাদনায়। পত্রিকাটির মাত্র একটি সংখ্যাই বেরিয়েছিল। যে কোনো 
কারণেই হোক দ্বিতীয় সংখ্যা আর প্রকাশিত হয় নি। 

১৯৫২ সালে শিলিগুড়ি শহরে আত্মপ্রকাশ করে বিমল ঘোষের (বর্তমান “চোনং লামা’) 
সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা 'শতাব্দী'। পত্রিকাটি দীর্ঘস্থায়ী না হলেও উন্নতমানের লেখা প্রকাশের 
জনা খ্যাতি ছিপ। এর কার্যালয় ছিল মিলনপন্লীর ‘ean নামের একটি বাড়িতে। 

১৯৫৪-তে প্রকাশিত হয় | শিলিগুড়ির অন্যতম নাট্যগোষ্ঠী “কথা ও কলন'-এর মুখপত্র ‘কথা 
ও কলম' নামের মাসিক পত্রিকা। সম্পাদনা করতেন বিজন চৌধুরী । উদ্যোক্তাদের won বিমল 
ঘোষ (তখনও “চোমং লামা’ হন নি) ও শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সক্রিয় ভূমিকা ছিল (পত্রিকাটি 
অনেকদিন চলেছিল। শিলিগুড়ি শহরের বুকে বর্তমানে যেখানে রেলওয়ের সিটি বুকিং অফিস 
সেখানে ছিল “মরুকারা' নামে একটি মেস। সেই মেসে ছিল “কথা ও কলম’ এর দপ্তর। 

পীচের দশকে যে কটি সাহিত্য পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করেছিল তার একটিও এখন আর জীবিত 
নেই। লিটল ম্যাগাজিনের ধর্মই এই we পরমানু নিয়ে জন্মায়। দু'চার বছর যেতেই তার চলার 
পথ রুদ্ধ হয়ে অকালমৃত্যু ঘটে। সাহিত্যের আসর জমতে না জমতেই cree আস্তে ঝিমিয়ে 
পড়ে। 

তাই ছয়ের দশকে এসে, পাচের দশকে প্রকাশিত কোনো পত্রিকাকেই আর চোখে দেখা 
গেল না। এক দশকের সীমিত সময়ের মধ্যেই সবকটির পরমায়ু শেষ। ছয়ের দশকে 
দার্জিলিং জেলার বাংলা সাহিতাচর্চায় কিছুটা মন্দা দেখা দেয়। শিলিগুড়ি মূলত বাণিজ্যিক শহর। 
অর্থোপার্জনের প্রতি এই শহরের নানুবের যতটা আহ্বহ। শিল্প সাহিত্যের প্রতি ততটা নয়। তাই 
ছয়ের দশকে শিলিগুড়িতে বাণিজোর প্রসার যতটা ঘটেছে, সাহিত্যের প্রসার ততটা ঘটেনি। এই 
দশকে উল্লেখ করার মত একটি পত্রিকাও শিলিগুড়ি বা অন্যান্য কোনো অঞ্চল থেকে প্রকাশিত 
হয় নি। 

সাতের দশকে এসে আবার সাহিত্চর্চার একটা জোয়ার দেখা দেয়। সেই জোয়ার আটের 
দশক অবধি চলে। বস্তুত সাত এবং আট এই দুই দশকেই দার্জিলিং জেলায় ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকাকে 
ঘিরে সাহিত্য-চর্চার সুবর্ণকাল। বিগত দুই দশকে গোটা দার্জিলিং জেলায় fafen পত্র-পত্রিকাকে 
কেন্দ্র করে বিপুল উদ্দীপনায় বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলন হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে 
একদিকে আকাশবাণী এবং অন্যদিকে দৈনিক পত্রিকা “উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর পৃষ্ঠপোষণায় শুধু 
দার্জিলিং জেলা নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গে বালো সাহিত্যের সব কটি শাখারই শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। 

সাতের দশকে প্রকাশিত মোট বোলটি পত্রিকার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ১৯৭২ সালের WU 
রতন বিশ্বাস ও তাপস- গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় শিলিগুড়ি থেকে. 'প্রাস্তরেখা' নামে একটি 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদকণ্ধয় পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যা বের করেছিলেন জলপাইগুড়ি থেবে 
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দিনিপত্রিকার আকারে ১৯৭১-এর জুলাই wr তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যার প্রকাশ যথাক্রমে জুন, 
১৯৭২ ও মার্চ ১৯৮০ তারপর আর কোনে! সংখ্যা বের হয়নি। 

১৯৭২ সালের ১৫ আগষ্ট দুর্গাপ্রসাদ বিশ্বাসের সম্পাদনায় ১৮/১ হরেন নুখাজী রোড 
শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয় “যুবচিস্তা'। পত্রিকাটি ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত চলে বন্ধ হয়ে যায়। 

সাতের দশকের একেবারে গোড়ায় বিবেকানন্দপাদ্দী শিলিগুড়ি থেকে নির্মলকুনার for 
সম্পাদনায় ‘হিনাচল' নানে একটি মাসিক পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। পত্রিকাটির সহ-সম্পাদক 
ছিলেন A নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। সম্পাদকমণ্ডলীর উপদেষ্টা পদে ছিলেন শ্রী প্রদ্যোতকুনার 
সরকার। - 
১৯৭০ সালের মার্চ মাসে ঝিনুক সাহিত্যগোষ্ঠী তাদের মুখপত্র 'ঝিনুক' বের করে। প্রথম 
তিনটি সংখ্যা মিনি মাসিক হিসেবে বেরিয়েছিল। পরে আকার পরিবর্তিত হয়। 'ঝিনুক' এর 
প্রধান সম্পাদক ছিলেন রঞ্জন বিশ্বাস। সংযুক্ত সম্পাদক_ রতন বিশ্বাস, দপ্তর £ ১৮/১ হরেন 
মুখাজী রোড, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। সুনির্বাচিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রন্যরচনা ইত্যাদির ora 
সুসমৃদ্ধ পত্রিকাটি সেই সময়ে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। ১৭/১৮টি সংখ্যা বেরিয়েছিল i 

রঞ্জন বিশ্বাসের সম্পাদনায় ১৯৭৫ সালে ‘গদ্য পদ্য এবং’ নামে আর একখানি উন্নতমানের 
মাসিক পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। সহযোগী সম্পাদক ছিলেন শুভ্রা বিশ্বাস (চত্রবর্তী)। দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ 
ও সম্পাদনার বিচক্ষণতা পত্রিকাটিকে মর্যাদাসম্পন্ন করে তুলেছিল | কিন্তু ১৫টি সংখ্যা বেরিয়েই 
এর আমু শেষ হয়ে যায়। 

সাতের দশকের মাঝামাঝি আর একটি উচ্চমানের পত্রিকা প্রকাশিত হয় শিলিগুড়িতে і 
পত্রিকাটির নাম 'পাহাড়তঙ্গী'। ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সম্পাদক, গীতাংশু কর, বিপুল দাস, নিখিল 
বসু প্রমুখ। সম্পাদকীয় দপ্তর £ ৬/৩ বাঘাযতীন পার্ক, শিলিশুড়ি। গল্প-কবিতা-প্রব্ধে সমৃদ্ধ 
পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে হতে স্বল্পকালের quoi চলনশক্তি হারিয়ে ফেলে। 

সাতের দশকের মাঝামাঝি শুশ্রুতনগর (উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ) থেকে баку সেবা 
সস্থার ত্রৈমাসিক মুখপত্র “মাটির বেহালা' প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। 

সাতের দশকের আর একথানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা “বালুকা'। স্টেশন ফিডার রোড, শিলিগুড়ি 
থেকে নির্মল চক্রবর্তীর সম্পাদনায় অনিয়হিত প্রকাশিত হয়। তবে আয়ুদ্ধালের বিচারে এটিকে 
ক্ষণস্থায়ী বলা যায় না। কেন না দশ বছরের বেশি সময় ধরে পত্রিকাটি তার অস্তিত্ব টিকিয়ে 
রাখতে সক্ষন হয়েছে। 

সাতের দশকে যে-সমগ্ড লিটল্‌ unacum প্রবশিত হয়েছে ভার মধ্যে মনোজ রাউত- 
সম্পাদিত “ধৃতরাষ্ট্র' ছিল একখানি উৎকৃ মানের পত্রিকা। পত্রিকাটি প্রায় নিয়নিতভাবেই অনেক 
দিন চলেছিল, পত্রিকার সংযুক্ত সম্পাদক ছিলেন গৌতমেন্দু রায়। রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি থেকে 
এটি প্রকাশিত হল। 

সমকালের আর একটি Sé a পত্রিকা “উত্তরধ্বনি’। সম্পাদক : বীরেন চন্দ, সম্পাদকীয় 
দপ্তর £ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগার. শিলিগুড়ি 1 এটিকে নির্দ্বিধায় সুসম্পাদিত পত্রিকা 
বলা চলে। 

বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা__-১৯৯৬ O ৩৫৫ 


ও সুসম্পাদিত পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। একটি হল “ছান্দোগা' অপরটি “এই সময়": “ছান্দোগা" 
প্রকাশিত হয়েছিল qe সোসাইটি, কলে রোড, শিলিগুড়ি থেকে! প্রথন প্রকাশ ১লা আগষ্ট 
১৯৭৯। ব্রৈমাদিক এই পত্রিকাটির empra ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু ‘এই সময়" ছঃ-সাত বছর 
বেঁচেছিল। এটি প্রকাশিত হত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র সরণি, দেশবদ্ধুপ/ড়া, শিলিগুড়ি থেকে 1 সম্পাদকের 
চাকুরিসৃত্রে অন্যত্র চলে যাওয়ার দরুণ সস্তবত ‘এই সময়'-এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে TA 

area দশকে শিলিগুড়ির বাইরে পেকে যে ক'টি পতি প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে 
উল্লেখযোগা শংকর প্রকাশন সংস্থার মুখপত্র “বাতারিয়া'। প্রপন প্রকাশ রথযাত্রা ১১ই чыр, 
১৩৮৬ аяте সম্পাদক শ্রীপিনাকী শংকর চট্টোপাধ্যায় প্রথম সংখাটি বিশেষ একটি কবিতা- 
সংখ্যা। পত্রিকাটি প্রকাশিত হত নকৃশালকাড়ি থেকে। 

অপরটি ‘ক্রৌক্ধী। প্রকাশিত হয় কল্যাণ দে-র সম্পাদনায় বিধাননগর কালাটাদ গাছ থেকে। 
এক সময় সম্পাদনায় প্রকাশ শাসনলও মুক্ত ছিলেন। পত্রিকাটি দীর্ঘজীবি, এখন এর সংখ্যা 
অনিয়নিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। কল্যাণ দে-র এই উদ্যম প্রশংসনীয়। 

সাতের দশকে প্রকাশিত দার্জিলিং, জেলার সবচেয়ে সাড়া জাগানো পত্রিকা হল “বালাসন'। 
দার্জিসিং জেলার এটিই বোধ হয় সর্বাপেক্ষা দীর্ঘভীবী পত্রিকা। আজ থেকে উনিশ বছর আগে 
যে পত্রিকাটির যাত্রা শুরু হয়েছিল, সে এখনও তার চলার গতি অব্যাহত রেখেছে যষ্ঠী বাগচীর 
একার প্রচেষ্টায়। মাঝে কয়েকবছর ary দান ও ষষ্ঠী বাগচী যুগ্মভাবে পত্রিকাটি সম্পাদনা 
করেছেন। সেই সময় এর মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। বর্তনানে ষষ্ঠী বাগচী একাই সেই মান বজায় 
রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। 'বালাসন' একটি সুসম্পাদিস পত্রিকা নিঃসন্দেহে। এর দপ্তরের 
ঠিকানা : প্রযতে বুক সোসাইটি, কলেন্ত রোড, শিলিগুড়ি । 

সাতের দশকের শেষের দিকে, সমর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় বেরিয়েছিল 'প্রমিথিউস'। প্রকাশক 
ছিলেন অজয় পালটৌধুরী। একটি সংখ্যাই বেরিয়েছিল। লেখকদের মধ্যে বিপুল দাস, নিখিল 
বসু, Жеке কর, sere ats প্রমুখের নাম উল্লেখ্য। 

সাতের দশকে ‘ফাকু’ নানে একটি নৈনাসিক পত্রিকার এক..ট মাত্র সংখ্যা বেরি ছিল। প্রথম 
প্রকাশ ১লা বৈশাখ ১৩৮৩। প্রধান সম্পাদক হরেন ঘোষ, সম্পাদকনশুঙী £ mra বিশ্বাস, রতন 
বিস্বাস। 

আটের দশকে নোট চব্বিশটি পত্রিকা শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে 
অধিকাংশই একটি বা দু'টি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যান । যেমন “শব্দচেতনা'। প্রথন প্রকাশ 
আগষ্ট ১৯৮২। সম্পাদক ছিলেন eem বাগচী ও রতন নন্দী। সাহিত্য-সন্তৃতি বিষয়ক এই 
Tete পত্রিকাটি ক্ষীণআয়ু নিয়ে প্রশশিত হয়েছিল та, শিলিগুড়ি cere 

আটের দশকের মাঝানাঝি বেরিয়েছিল 'অগ্রিশৈলী' মাসিক ofa i সম্পাদক ছিলেন চঘ্ষলকুনার 
দাস। হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটিও ক্ষীণভীবী! 

এই দশকের আর একটি ক্ষীণপ্রাণ পত্রিক! ‘প্রেক্ষাপট’ | লায়ন হাউস, নন্দনলাল বসু সরণি, 
কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে দীপঙ্কর মৈত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল সহ-সম্পাদক 
ছিলেন সীনাস্ত চক্রবর্তী। 

আটের দশকের মাঝানাকি sns শর সম্পাদনায় বেহ্য়িছিল ‘প্রতিদিন’ ৪৯৩ সূর্যনগর, 
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শিলিগুড়ি থেকে। কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা (Gras কবিপ্রণান সংখ্যা, শরৎ সংখ্যা ইত্যাদি) 
বেরোবার পর বন্ধ হয়ে Ud 

রখখোলা নকৃশালবাড়ি থেকে বেরিয়েছিল “সত্তা | সম্পাদক £ নৃপেন্দ্রনাথ বর্মন) এটি উত্তরবঙ্গ 
সাহিত্য-সংস্কৃতি পরিষদ (নকৃশালবাড়ি) এর মুখপত্র। একেবারেই ক্ষণভীবি। 

৪১ রাজা রামমোহন রায় রোড, শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল কবিতা সাময়িকী “মানুষ' i 
সম্ভবত দু'টি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। সম্পাদকের নান জানা যায় নি। 

কার্তিক ১৩৯২ TAH (১৯৮৫ খৃষ্টাব্দ) দীপাবলী উপলক্ষে ১ নং, ভাবগ্রান, тебе থেকে 
প্রকাশিত হয়েছিল বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা, “শবনম্‌*। সম্পাদক : জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় | 'শবনম্‌* 
এর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা বলা যায় fai 

এই ধরনের আরেকটি ক্ষীণজীবী পত্রিকা “দনতালে'। সম্পাদক : পুলক WC] সহ-সম্পাদক 
£ PU ব্যানার্জী ও তশ্ময় দত্ত। রবীন্দ্র সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদ, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি 
থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটি কোনোরকম সাড়া জাগাতে পারে নি। 

আটের দশকের গোড়ায় প্রকাশিত হয়েছিল অলোক গোস্বামীর সম্পাদনায় ছ্বিমাসিক সাহিতা- 
পত্রিকা “নবজাতক'। প্রকাশক £ সঙ্গীত নাগ। প্রকাশকের ঠিকানা £ গ্রন্থভারতী, কলেজ রোড, 
শিলিগুড়ি। এটিও বেশীদিন চলে নি। 

সমর চক্রবর্তী, স্ভীবন দত্তরায়, অচিন্ত্য বিশ্বাস ও সত্য মণ্ডলের সম্পাদনায় বেরিয়েছিল 
wee 1 বোধহয় তর্কের সহিত বর্তমান এই অর্থেই নামকরণ HES" | কিন্তু কোনোরকম তর্কের 
অবকাশ না দিয়েই একটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটির পরনায়ু শেষ হয়ে যায়। 

তবে ক্ষীগজীষী হয়েও আটের দশকের প্রকাশিত “সাম্প্রত' পত্রিকাটি তার ভারিকি চাল বজায় 
রেখে মাঝে মধ্যে এখনও আকস্মিকভাবে আমাদের সামনে এসে হাজির হচ্ছে। সম্পাদনায় আনতে 
পেরেছেন সম্পাদক আনন্দ সরকার। 

আটের দশকের গোড়ায় নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় শিলিগুড়ি থেকে বেরিয়েছিল 
মূলত কবিতা সাময়িকী “আসমুদ্র fures | তেমন উচ্চমানের পত্রিকা এটি নয়। তবে অনিয়মিত 
হয়েও টিকেছিল অনেকদিন। 

আটের দশকের গোড়ায় প্রকাশিত আরেকটি পত্রিকা 'একলব)' ।দশ বছর অতিক্রান্ত, কিন্ত অনিয়মিত 1 
সম্পাদক : প্রকাশচন্দ্র শাসমল। পরে একটি সংখ্যায় জ্যোতির্ময় দেবনাথ যুগ্মসম্পাদক হন। 

১৯৮৪-র ২৩ শে জানুয়ারী স্বপন কুমার ভট্টাচার্য ও বিকাশ অধিকারীর সম্পাদনায় ৪১৫ 
সূর্যনগর, শিলিগুড়ি থেকে বেরিয়েছিল ত্রৈমাসিক 'যুবস্বপ্র'। এটিও একটি ক্ষীণভীবি পত্রিকা। 
অনিয়মিত হয়ে পড়েছে। পত্রিকাটির আগাগোড়া সম্পাদকের কুচিশীলতার ছাপ রয়েছে। 
গতানুগতিকতামুক্ত এই পত্রিকার সম্পাদকীয় দণ্তর_ বিশ্বরূপা, সি/৩০/ আর বিধান মার্কেট, 
শিলিগুড়ি। 

মাঘ ১৩৯০ বঙ্গাব্দে (১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ) ৪৩ হরেন মুখাজী রোড, হাকিনপাড়া, শিলিগুড়ি ঘেকে 
প্রদ্যোত কুমার সরকারের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করেছিল “সানুদেশ' | কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর 
পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায় ।পরে পুনরাবির্ভাব ঘটে নয়ের দশকে । এটিও সুনুদ্রিত ও সুখসম্পাদিত পত্রিকা 1 
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১৯৩১ বঙ্গাব্দের (১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ) শারোদোৎসব উপলক্ষে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে ছোটগল্পের 
ত্রমাসিক 'কথাশিল্প'-এর। সম্পাদক ছিলেন রঞ্জন বিশ্বাস, সহযোগী সম্পাদক দেবাশিব চক্রবর্তী। 
লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং Ga, ay নজরুল সরণি, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
এটি যথাথই একটি মর্যাদাসম্পন্র পত্রিকা । ছয়-সাত বছর যাবত পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে বেরিয়েছে। 

১৯৮৪ সালের ৮ ই নে রঞ্জন বিশ্বাসের সম্পাদনায় দার্জিলিং ভেলায় একমাত্র কবিতা সাপ্তাহিক 
чытка -ла আত্মপ্রকাশ। সহযোগী সম্পাদক : শুভ্রা চক্রবর্তী (বিশ্বাস)! বছর দেড়েক চলেছিল 
প্রায় নিয়মিতভাবে পত্রিকাটির প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন হরেন ঘোষ। একটি পরিচ্ছন্ন উচ্চমানের 
পত্রিকা। 

উত্তরবঙ্গ বনব্যবসারী সম্মিলিত সংস্থার ত্রৈমাসিক মুখপত্ৰ “বনমহল' একটি নতুন স্বাদের 
পত্রিকা i পত্রিকাটি সাতের দশকে প্রকাশিত হত আলিপুরদুয়ারের নিকটবর্তী দমনপুর থেকে। কিছু- 
দিন বন্ধ থাকার পর ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে নবপর্ধায়ে এর পুনঃপ্রকাশ ঘটে শিলিগুড়িতে 
হরেন ঘোবের সম্পাদনায় প্রকাশের ঠিকানা £ ৭ বাঘাবতীন রোড, শিলিগুড়ি | এটিও ছিল একটি 
সুমুধ্বিত সুসম্পাদিত পত্রিকা। পত্রিকাটি কিছুদিন শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশের পর আবার তার স্বস্থান 
দমনপুরে ফিরে যায়। 

আটের দশকে প্রকাশিত একটি মননশীল গবেবণাধর্মী পত্রিকা হল * মৈত্রায়নী' | এটি মৈত্রায়ণী 
সম্কৃতি পরিষদের মুখপত্র। প্রথম প্রকাশ ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ। প্রথম সংখ্যার সম্পাদক গিরীন্দরনারায়ণ 
রায়। wera : ইংরেজি বিভাগ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। রাজারামমোহনপুর পত্রিকাটির পরবর্তী 
কোনো সংখা আমাদের হাতে আসে নি। 

আটের দশকের সুপরিচিত আর একটি পত্রিকা “সমানয়ন"। এটি উত্তরবঙ্গ লেখক সমবায় 
সমিতির মুখপত্র । ১৯৮৯-এর ফেব্রুয়ারীতে প্রথম প্রস্তুতি সংখ্যা দিয়ে এর যাত্রা শুরু হয়েছিল। 
ছয় বছরে মোট নয়টি সংখ্যা বেরিয়েছে। প্রস্তুতি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন বিমান cara 1 পরবর্তী 
কালে বিমলেম্দু দাম, ভিখী প্রসাদ, জ্যোর্তিময় দেবনাথ, প্রবীর শীল প্রমূখ সদস্য পত্রিকাটির বিভিন্ন 
সাখ্যা সম্পাদনা করেন। পত্রিকাটির প্রকাশ অব্যাহত। তবে নিয়নিত নয়। উত্তরবঙ্গ লেখক সমবায় 
সমিতি লিমিটেড-এর ঠিকানা : স্বপ্রশিলা, етае, শিলিগুড়ি i 

‘চমচম’ আটের দশকের একটি wee এবং দার্জিলিং জেলার একমাত্র ছোটদের পত্রিকা । 
ছিমালিক। প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮। সম্পাদক : রেবা মৈত্র সম্পাদকীয় দপ্তর 
$ রাজ্লক্ষ্মী ভবন, ৪০১/৫ অতুলপ্রসাদ সরণি, পূর্ব বিবেকানন্দপল্লী, শিলিগুড়ি। একটি পূর্ণাঙ্গ 
সচিত্র কিশোর পত্রিকা হিসেবে অল্পদিনেই বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। তবে নিয়মিত বেশ কতকগুলি 
সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর হঠাৎই একদিন বন্ধ হয়ে যায়। 

আটের দশকের দুথানি নাটা বিষয়ক পত্রিকা 'কর্ণিক” ও “উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ। “কর্ণিক' কর্ণিক 
নাট্যসস্থোর মুখপাত্র। সম্পাদক : মিহিররপ্জন লাহিড়ী। ২৯ শে জানুয়ারী ১৯৮১-র সংখ্যাটি 
আমাদের হাতে এসেছে। পরবর্তী আর কোনো সংখ্যার খবর জানা নেই। 

বিপদভগ্জন সরকারের সম্পাদনায় আটের দশকের গোড়ায় প্রকাশিত হয় “উত্তরবঙ্গ নাটাজগৎ। 
মূলত নাট্য বিষয়ক পত্রিকা হলেও এতে গল্প-কবিতাও ছাপা হত। সম্পাদকের একক প্রচেষ্টায় 
গাড়ে বছরে দুটি করে সংখ্যা এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। আটের দশকে দার্জিলিং জেলায় 
লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশনায় যে জোয়ার এসেছিল নয়ের দশকে এসে তাতে ভাটার টান দেখা 


৩৫৮ О অধুপর্লী 


দেয়। নয়ের দশকে এ পর্যস্ত পাঁচটি পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছে। টিকে থাকবে ক'টি তা এই মুহূর্তে 
বলা সম্ভব নয়। “শিলিগুড়ি সাহিত্য aegis’ একটি ত্রৈমাসিক বেরিয়েছিল ডঃ আস্বেদকর সরণি, 
শিলিগুড়ি থেকে এই দশকের একেবারে গোড়ায়। তার অস্তিত্ব অনেক আগেই লুপ্ত হয়ে গেছে। 
২০ আশুতোব মুথাজী রোড, কলেজপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে ২৩ শে বৈশাখ ১৪০১ 
বঙ্গাব্দে বেরিয়েছিল দ্বিমাসিক সাহিত্য পত্রিকা “সবস্কৃতি/সংবাদ' । সম্পাদক ও প্রকাশক 1 লয় 
মজুমদার। একটি সংখ্যা প্রকাশের পর দ্বিতীয় সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় নি। 
নয়ের দশকের গোড়ায় স্বর্ণেন্দু সরকারের সম্পাদনায় ৫৪ দুর্গাদাস ব্যানার্জী রোড, আশ্রমপাড়া। 
শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ত্ৰৈনাসিক সাহিত্য পত্ৰিকা ক্যাকটাস । পত্রিকাটি এখনও টিকে 
আছে, তবে নিয়মিত নয়। c 

দুর্গাসাহার সম্পাদনায় নাঝে-মাঝেই বের হয় “শিলিগুড়ি_আজ € আগাবীকাল'। এটি 
শিলিগুড়ি সম্পর্কিত একটি তথ্যবহুল পত্রিকা । সম্পাদকীয় দপ্তর : পূর্ব বিবেকানন্দ পল্লী (ফ্রেণ্ডস 
ইউনিয়ন ক্লাব সংলগ্ন), শিলিগুড়ি। 

গত জানুয়ারী ১৯৯৫ তে প্রকাশিত হয় মাসিক ‘কাঞ্চনজঙযঘা'। সম্পাদক : বিনল ঘোব। 
প্রকাশক : নিতাই পদ সাহা। ঠিকানা : ৯০ মুজাফফর আহমেদ সরণি, আশ্রনপাড়া, শিলিগুড়ি। 
বাণিজ্যিক পত্রিকার অনুকরণে পাঁচমিশালী লেখার সমবায়ে সম্পাদিত একটি গতানুগতিক পত্রিকা 
বিশেষত্ব বলতে কিছু নেই। সম্পাদনায় ও মুদ্রণে UNIES ছাপ। 

দার্জিলিং জেলায় হিন্দীভাষী মানুষের সংখ্যা নেহাত কম নয়। বিশেষ করে শিলিগুড়ি শহরে 
নানা কর্মোপলক্ষে অসংখ্য হিন্দী ভাষাভাষী মানুষের স্থায়ী বসতি গড়ে উঠছে wei c 
তাঁদের মধ্যে জাগছে সাহিত্য-সংস্কৃতির পিপাসা। বসছে সাহিত্যের আসর। গড়ে উঠছে 
সমস্কৃতিমূলক সংগঠন। প্রকাশিত হচ্ছে পত্রপত্রিকা । বিশেষ করে ডঃ ভিথীপ্রসাদ 'বীরেন্্'-এর 
সম্পাদনায় প্রকাশিত “নয়া আকাশ' ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি হিন্দী-সাহিত্য চর্চায় একটা প্ৰতিষ্ঠানিক 
রূপ পেয়েছে। বারো বছর ধরে নিয়মিত পাঠকের দরবারে হাজির হচ্ছে ‘নয়া আকাশ'। প্রায় 
একের প্রচেষ্টাতেই এর প্রকাশ অব্যাহত। ঠিকানা £ আরোগ্যনশ্দির, ভালমিয়া ধর্মশালা রোড, 
শিলিগুড়ি। 

দার্জিলিং জেলার ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে অধিকাংশ 
পত্রিকাই ক্ষণিকের উদ্দীপনায় জন্ম নিয়ে অচিরেই অস্তিত্বের সঙ্কটের মুখোনুখী হয়ে পড়ে। অবশ্য 
অস্তিত্বের সঙ্কট সব লিটল ন্যাগাজিনেরই আছে। একটা লিটল্‌ ম্যাগাজিনকে টিকে থাকতে হলে 
যে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয় তার ছিটেফৌটাও মেলে না শতকরা নিরানব্বইটি পত্রিকার 
ক্ষেত্রে। মুদ্রণ ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় পত্রিকা-প্রকাশ এখন কঠিন সমস্যা হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। দার্জিলিং জেলার সাহিত্যচর্চার মূল ক্ষেত্র শিলিগুড়িতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে দৈনিক 
পত্রিকা প্রকাশ শুরু হওয়ায় ধারা লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত তারা উক্ত দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যের 
পাতায় নিজেদের লেখা প্রকাশে বেশি তৎপর হয়ে ওঠায় লিট্‌ল ম্যাগাজিন প্রকাশের উৎসাহে 
ভাটা পড়েছে নিঃসন্দেহে। ফলে নয়ের দশকের চলতি পাঁচ বছরে একটিও উচ্চমানের পত্রিকার 
জন্ম হল না। পুরনো যে-ক'টি আছে তাদেরও অস্তিত্বের নিশ্চয়তা কতখানি তা ভাবতে "DEI 
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দার্জিলিং জেলার বাংলা নাটক ও নাট্যচর্চ্চা 
_ নানু মিত্র 


দার্জিলিং জেলার সমতল ভাগের নাটকের কথা বলতে গেলে প্রধানভঃ শিলিগুড়ির নাটকের 
কথাই বলতে হয় । আর তা বলতে প্রথমেই শিলিগুড়ির প্রাচীনতম নাট্যপ্রতিষ্ঠান মিত্র সম্মিলনীর 
কথা এনে যায়। _ মিত্র সাম্মগনীর বয়স পচাশি বংসর আর শিলিগুড়ির নাটা-সস্কৃতির বয়ন 
আশি বংসর। মিত্র সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা ১৯০৯ সন আর faa সম্মিলনী কর্তৃক অভিনীত su 
নাটক 'হরিশ্চন্দ্র' মঞ্চস্থ হয় ১৯১৪ সনে, এই হিসাবে। নিত্র সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাকালে কেবল 
সঞ্চটুকুই নির্নিত হয়েছিল-_-শালকাঠের খুঁটি, শাল কাঠের মেঝে, তি! দিকে টিনের безг, 
টিনের চাল এবং সাননে কয়েকাট টিনের ঝাপ-__-অনেকটা কোনও গঞ্জের একটা বড়সড় দোকান 
ঘরের নতো। হরিশ্চন্দ্র নাটকটি বেশ অনেকবারই অভিনীত হয়; এমনকি ১৯২৪ সনে টিনের 
চাল ও দেওয়ালে শহরের প্রথম ছোটখাটো প্রেক্ষাগৃহটির নির্মাণের পিছনেও এ হরিশ্চন্দ্র নাটকের 
একটু ভূনিকা ছিল। ১৯২৪ সনের আগষ্ট, বাংলা শ্রাবণ মাসের কোনও এক রজনী; প্রেক্ষকদের 
আসনের উপর ত্রিপলের আচ্ছাদন দিয়ে উল্লেখিত ও qom হরিশ্চন্দ্র নাটকের পুনরাভিনয় হচ্ছে: - 
‘RIE মৃতপুত্র শৈব্যা quce প্রবেশ করে বিলাপ করছেন, শ্মশানরক্ষী হরিশ্চন্ত্র FERA 
প্রিয়াকে চিনতে পেরেও আকাশে বিদ্যুৎ সম্পাতের ভন্য প্রার্থনা করছেন'; কাহিনীর প্রেক্ষাপট 
কানীর আকাশে সেদিন মেদের ঘনঘটা ছিল কি লা জানা যায় না। কিন্তু শিলিগুড়ির আকাশে 
সেই নাটকানুষ্ঠানকালে ঘনঘন্‌, বিদ্যুৎ সম্পাতযোগে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়। বৃষ্টিসিক্ত দর্শককুল একটু 
আশ্রয় নিতে মঞ্চে৷ উঠে পড়েন। সেই রাব্রেই 7 সশ্মিলনীর কর্মক্।গণ সিদ্ধান্ত নেন zl 
প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের এবং সেই সিদ্ধান্তের পরিণতিতেই ১৯২৪ সনে নির্বিত হয় নাটনঞ্চসহ প্রথম 
প্রেক্ষাগৃহ । 

এ সময় শিলিগুড়ির লোকসংখ্যা ছিল চার পাঁচ হাজার। এই লোকসংখ্যার xen শিক্ষিত 
রেলকর্নী এবং শহরের সীমিত সংখ্যক শিক্ষিত সপ্রদায় নিলেমিশে এই নাটমঞ্চে নাট্যাভিনবের 
আয়োজন করতেন। এঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন হাতেগোনা দুই তিনজন পদস্থ সরকারী 
কর্মচারী এবং তরাইয়ের Pree চা-বাগানের কিছু বাবুরা। সম্বংসরে ЯЙ প্রযোজনা ছিল Fis, 
পৃভা-পার্বণে থিয়েটার হতোই-_দুর্গা-পৃজা, Сетете লক্ষ্মীপূজা, শ্রী ore, দোলযাত্রা উপলক্ষে 
তো নাটকাতিনয়ের কোনও soot ছিল না। প্রথমযুগে নির্বাচিত নাটকগুলি ছিল প্রধালতঃ 
পৌরাণিক এবং এতিহাসিক, তবে কিছু সামাজিক নাটকও অভিনীত হতো। প্রায় নাটকই ছিল 
WITS, স্বভাবতই অভিনয়কাঙ্গ ছিল দীর্ঘ। অভিনয় শুরু হতো রাত্র ১০টা/১১টায়, শেষ হতে 
হতে ভোর হরে যেতো, আবার এইসব নাটকের সৃচনায় বা বিরতিতে দর্শকবৃন্দের efr 
অনোরপ্রনের জন্য পরিবেশিত তো । অভিনীত сея সঙ্গে সাম্রেবহীন সঙ্গীতসহযোগে ছোট 
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“মেয়ে' বেশী ছেলেদের সখীনৃত্য যা নাটকানুষ্ঠালের সনয়কাল দীর্ঘতর করে তৃলতো। প্রথন যুগে 
মঞ্ষের দৃশ্যসজ্জা বলতে ছিল কিছু ‘রোল-সীন’ কোনওটায় আঁকা থাকতো গ্রামের দৃশ্য, কোনওটায় 
কোঠাবাড়ি কোনওটায় রাজপথ, কোনওটায় বা রণক্ষেত্র। মঞ্চে আলো থাকতো ওপরে একটি 
চৌদ্দবাতি এবং ফুটঙ্গাইট্‌ হিসাবে একসারি মোমবাতি! 
তৃতীয় দশকের মধ্যভাগ থেকে চতুর্দশকের মধ্যভাগ (১৯২৫-১৯৩৫) শিলিগুড়ির নাটকের 
দ্বিতীয় যুগ বলা যায়। এসনয়কালে নাটক নির্বাচন ধারা প্রায় একই ছিল তবে নঞ্চ সজ্জা ও 
আলোর কিনু উন্নতি দেখা যায়। অভিনয়কালও সেই সারারাত্রিবাপী এবং সম্বংসরের প্রযোজনা 
সংখ্যাও প্রায় একই থেকে যার | এসময়ের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে ছিল দেবলাদেবী, সরলা, 
চণ্ডীদাস, ee, সীতা, পথের শেষে, বিশ্বমঙ্গল প্রভৃতি। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে সীতা এবং 
সামাজিক নাটকের মধো পথের শেষে সর্বাধিক অভিনীত নাটক। মঞ্চসজ্দার রোলসীনের পাশাপাশি 
যুক্ত হয় কাটাসীন-নৌকা। সিডিসহ দোতলাবাড়ি, প্রাচীরসহ কোঠাবাড়ি, দরভাসহ চালাঘর, অস্বসহ 
রথ প্রভৃতি। সীতা নাটকে মঞ্চের পাটতন ফুঁড়ে সীতার পাতাল প্রবেশ, Tae নাটকে অবিকল 
ই, বি, রেলের ট্রেনের কামরা প্রভৃতি দেখে দর্শকনগুলী হতবাক হয়ে পড়তেল। নদের আলোর 
ক্ষেত্রেও দ্বিতীয় যুগে বেশ খানিকটা উন্নতি হয়। চৌদ্দবাতির পরিবর্তে দে-লাইট (দে কোম্পানীর 
লাইট) ফুটলাইট্‌-এ মোমবাতির পরিবর্তে কার্বাইডস্টিক্‌ ল্যাম্প | তবে বিজলীবাতিতে নাটকানুষ্ঠানের 
জন্য শিলিগুড়ির নাটককেঅপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯৩৫ সন У 1 সে সুযোগ হয় এক ভ্রান্দনান 
সিনেমার কল্যাণে_্যারা নিজস্ব জেনারেটরসহ মিত্রসম্মিলনী প্রেক্ষাগৃহ সিনেমা ব্যবসার জন্য 
ভাড়া নিয়েছিলেন। মঞ্চে দে-লাইটু এর পরিবর্তে উপরে ইলেকট্রিক am এর একটি প্টপ-চেইন' 
এবং CREWS শেড’ এ কয়েকটি атча ফুটলাইট ব্যবহৃত হতে থাকে। কিন্তু শব্দ প্রক্ষেপণের 
জন্য তখনও কোনও “টেপ্‌-রেকর্ডার'_এর ব্যবহার আসে নি; শব্দ প্রক্ষেপণে তখনও সেই আদি 
্রক্রিয়াই থেকে গেল__যেমন, মেঘগর্জনের জন্য ব্যারেলের মধ্যে পাথর পুরে গড়িয়ে দিয়ে, 
ঘোড়ার ক্ষরের আওয়াজ তবলায় চাটি মেরে কিংবা саа গাড়ির সঙ্কেত উইংস্এর আড়াল 
থেকে ORE m বাজিয়ে প্রয়োজনীয় সব শব্দ সৃষ্টি করা হতো। 
শিলিগুড়ির নাটকের তৃতীয় যুগ অর্থাং মধ্য তিরিশ থেকে মধাপদ্ধণশ one নাটক নির্বাচন, 
অভিনয় কাল, অঞ্চসজ্জা TCM AEA, রূপসজ্জা, আলোর ব্যবহার সবদিক থেকেই বেশ অনেকটা 
পরিবর্তন এবং অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। দেশাত্মবোধক Sears বা সমসাময়িক রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক ভাবধারার কিংবা জীবন সংগ্রামের পটভূনিতে রচিত নাটকের নির্বাচন এবং মঞ্চায়ন 
নাটাপ্রেমিক মানুষকে রীতিমতো আন্দোলিত করে তোলে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের সুচনাকাল 
পর্য্যন্ত এনন fey নাট্যশিল্পীর আবির্ভাব হয় যাঁদের অভিনয় প্রতিভা তদানীস্তন কলকাতার 
পেশাদার নঞ্চের নাটাশিল্লীদের অভিনয় প্রতিভার সমতুল ছিল বলা যায়; এঁদের মধ্যে ছিলেন 
স্বর্গীয় বিনয় দাশগুপ্ত, সুধীর চট্টোপাধ্যায় (নেদু), অনিল কুমার ভদ্র, শচীন নন্দী প্রনুখ। সে সময় 
নাট্যমান যাচাই করতে নাটামানে বিশেষ উন্নত জলপাইগুড়ি শহরে শিলিগুড়ি মিত্রসম্মি্লনীর 
নাটাদল কখনও কখনও নাট্যাভিনয় করে আসতেন। এ রকম এক রজনীতে নাকি মিত্র সম্মিলনী 
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জলপাইগুড়ির আর্য্যনাট্য সমাজ মঞ্চে নাটক নিয়ে গিয়েছিলেন-__“পথের শেষে", তখনকার দিনে 
একটি জনপ্রিয় নাটক। স্বীয় শচীন্দ্র নাথ নন্দী “সুখদা-ত্র' ভূমিকায় অবতীর্ণ, yay অভিনয় করে 
দর্শকদের অকৃষ্ঠ হাততালি প্রশংসা কুঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু আর্য্যনাট্যসমাজের কর্মকর্তাদের কেউ 
কেউ বেশ খানিকটা অসস্তষ্ট_‘এ কি? মিত্রসম্মিলনী স্ত্রী-ভূমিকায় মহিলা শিল্পী নিয়ে এসেছেন?" 
নাটক শেষে আর্ধনাটা সমাজের তৎকালীন অপর কর্মকর্তা পরমশ্রদ্ধেয় SKS সরোজদেব INS 
নাকি সোজা শ্রীণরুমে গিয়ে হাক্তির। শচীন দা'র মুখে শুনেছি“ গ্রীণরুমেও আর এক নাটক 
হয়েছিল সে রাত্রি; সরোজদেব বাবু যেই প্রতিবাদ করতে যাবেন তখনই আমি “সুখদার” মেকৃআপ্‌ 
খুলছি। অসভ্ভোষ Up ব্যক্ত করার পরিবর্তে সরোজদেববাবু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে 
বলেছিলেন__সে কি, তুমি দেখি পেশাদার মঞ্চের মহিলা শিল্পীকেও হার মানিয়েছো? সাবাস্‌!” 
একদা বাংলা নাট্যমঞ্চের কিংবদন্তী অভিনেত্রী নীরদাসুন্দরীর হাতে গড়া শিল্পী শচীন নন্দী সেকথা 
বলতে মস্তব্য করেছিলেন__“সরোজদেব বাবুর সেদিশের আলিঙ্গন “নীপদর্পণ নাটকে অত্যাচারী 
নীলকর fà: রোগ-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাকীর প্রতি, মঞ্চে বিদ্যাসাগর কর্তৃক 

এই তৃতীয় যুগে ১৯৪৮ সনে দেশবন্ুপাড়ায় স্থাপিত হয় শিলিগুড়ির দ্বিতীয় নাট্যমঘ। ও 
প্রেক্ষাগৃহ ‘আৰ্যসমিতি’। আর্যসমিতির সদস্যবৃন্দ কিছু নাটক মঞ্চস্থ করেন এবং এই wow শ্বগীয় 
তুলসী লাহিডী ও সম্প্রদায়। ‘ছেঁড়াতার’ নাটক অভিনয় করেছিলেন। প্রায় সমসাময়িককালে 
সায়গাল ইনষ্টিটিট্যুট্‌ প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে শুধু মঞ্চটুকু এবং দর্শক আসনের জন্য সাময়িক «gos 
নির্মাণ করে (অনেকপরে অবশ্য টিনের চালের প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত হয়)। এই মঞ্চে বেশ কিছু নাট্য 
প্রযোজনা করেন রেলকর্মীবৃন্দ। . 

২ এরপর শিলিগুড়ির নাটকের আধুনিক যুগের সূচনা বলা যায়। এ যাবৎকাল নাটকে @- 
ভূমিকায় পুরুষেরাই অভিনয় করেছেন। শিলিগুড়ির নাটকে সহ-অভিনয়ের প্রবর্তন করেন মিত্র 
সম্মিলনী ১৯৫৪ সনে তারাশকেত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালিন্দী নাটকাতিনয় দিয়ে। শিলিগুড়ির 
নাট্যধারায় বিপ্লব ঘটাতে সহ-অভিনয়ের জন্য যে সব সন্ত্রস্ত পরিবারের গৃহবধূ এবং কল্যারা 
এগিয়ে এসেছিলেন তারা হলেন-_ সর্বস্রী সাবিত্রী রায়, পরী বসু, দেবিক৷ বন্দ্যোপাধ্যাঘ, স্বপ্না 
রায়, মুক্তি কর্মকার এবং মণিকা সেনগুপ্ত। 

শিলিগুড়ির নাট্যভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে অনেকগুলি গ্রুপ থিয়েটারের বিরাট ভূমিকা ও 
অবদান আছে__১৯৫৭ সনে সংগঠিত হয় প্রথম গ্রুপ থিয়েটার ‘কথা ও কলম’ (বর্তমানে 
অবলুপ্ত)। মুখ্য সংগঠকদের মে, ছিলেন xf] বিজন চৌধুরী, বিবল ঘোষ (চোমং সামা), 
শংকর বন্দ্যোপাধ্যায় মিহির দাশগুপ্ত প্রমুখ । অভিনেতা অভিনেত্রী নির্দেশকদের মধ্যে ছিলেন-_ 
অসিত ভট্টাচার্য্য, কালী দত্ত, প্রতাপ চক্রবর্তী, সৌরেন বসু, অজিত চক্রবর্তী, ছায়া চৌধুরী, আরতি 
গাঙ্গুলী, সুভাষ বসু প্রমুখ । কথা ও কলম কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী নাট্য প্রযোজনা উপহার 
দিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য নাট্যপ্রযোজনাগুলির মধ্যে ছিল__“ ফেরারী ফৌজ, ‘কল্লোল, ‘অজেয় 
ভিয়েতনাম, ‘orn নদীর মাঝি” “লাল abe’, (পুরস্কারপ্রাপ্ত) 'লক্ষ্মীপিয়ার সংসার (এই নাটকে 
তুলসী লাহিডীও অভিনয় করেছিলেন)। 
৩৬২ O মধূপণী 


এঁরা খোলা মাঠে স্টেজ বেঁধে, দর্শকাসনের উপর ত্রিপল খাটিয়ে প্রথম মুক্তাঙ্গন নাট্যানুষ্ঠানের 
সুচনা করেন_ নাটকটি ছিল ‘ফেরারী ফৌজ’ এবং এরাও পথনাটকও করেছিলেন, অনাতন 
পথনাটক হিল--“লালবাজারের কন্টোলরুম'__ রচনা ও নির্দেশনা শহরের এক 'নাট্যব্যক্ডিত্ব জী 
অসিত ভট্টাচার্য্য। ১৯৬১ সন থেকে ১৯৭০ সনের মধো আরও অন্তত: তিনটি গ্রুপ থিয়েটার 
আত্মপ্রকাশ করে। একটি ‘কল্লোল’ এঁদের বেশ কয়েকটি মঞ্চ সফল নাটাপ্রযোজনা শিগিগুড়ির 
নাট্যভাণ্ডারে জমা পড়েছিল; উল্লেখযোগ্য “আ্যান্টী কবিয়াল", “টিনের তলোয়ার, বুড়ো শালিকের 
ঘাড়ে রো, ‘শরৎচন্দ্র’ (রচয়িতা তারক চট্টোপাধ্যার) প্রভৃতি; এঁদের অভিনেতা অভিনেত্রীদের 
эё эгет, অমিত বসু, পৃতুল ঘোষ, মীরা চ্যাটার্জি (মুখার্জি) প্রমুখ। কল্লোল-এর নিভস্ব 
ভবন হওয়ার পর আর তেমন নাট্যপ্রোজনা পাওয়া যায়নি।_ এই দশকের অপর গ্রুপ্‌টি হলো 
_ মিলেমিশে (অধুলানুণ্ত), প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬১/৬২; মুখ্য উদ্যোক্তারা ছিলেন সর্বশ্রী অনিয়দত্ত, 
অধ্যাপক কালিদাস চক্রবর্তী, কালীদত্, প্রয়াত ডাঃ সুধীর ঘোষ প্রমুব। এঁদের শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা_ 
শরৎচন্ের “চরিত্রহীন” নাটক ah দশকের তৃতীয় গ্রুপ থিয়েটার 'কর্ণিক'। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৯; 
মুখা উদ্যোক্তাবৃন্দ_ সর্বশ্রী রূপক চৌধুরী, সুজিত ভট্টাচার্যা, দেবাশিস সেনগুপ্ত প্রমুখ, এঁদের 
মঞ্চসফল নাটক __'ক্রন্দসী’, মামলার ফল, “নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র', নির্দেশক ও শিল্পীদের 
মধ্যে আছেন --সর্বশ্রী বিনায়ক দেব, দিলীপ ভট্টাচার্য্য, রূপক চৌধুরী, ধীরেন ভট্টাচার্য, সলিল 
সেনগুপ্ত, ছায়া মৈত্র, কৃষ্ণা মৈত্র 9931 
১৯৭১-৮০ দশকে সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত গ্রুপথিয়েটারগুলির মধ্যে আছে-_“দামানা 
(১৯৭২), মৃখ্যপ্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্যামল মজুমদার, শহরের অপর নাট্য ব্যক্তিত্বনট-নাট্যকার নির্দেশক 
শ্রী অমল চক্রবর্তী প্রমুথ। এঁদের সফল পথনাটক- “বুড়ি বালামের তীরে', অন্য মঞ্চসফল নাটক 
‘প্রতিশ্রুত অভিমন্যু” ‘তাজমহল’ প্রভৃতি। 
এদের সকল শিল্পী তালিকায় আছেন-সর্বশ্র। অমল চক্রবর্তী, পার্থ চৌধুরী, পরিতোষ ঘোষ, 
শ্যামল মজুমদার, ঝর্ণা চক্রবতী প্রমুখ | এই দশকের অপর একটি গ্রুপ “রঙ্গন' "wn", এই গ্রুপটি 
বর্তমানে অবলুপ্ত। মুখ্য উদ্যোক্তা ও নির্দেশক ছিলেন শ্রী চত্দ্রশেধর দে। এঁদের মঞ্চসফল a 
“তিতাস একটি নদীর নাম", সফল শিল্পীরা ছিলেন চন্দ্রশেখর দে, অসিত ভট্টাচার্য্য, চম্পা ভট্টাচার্য, 
প্রমুখ । আরও একটি স্বঙ্গায়ু গ্রুপ -_-'কোরাস'। মুখ্য উদ্যোক্তা ও নির্দেশক শ্রী বাদু সরকার। 
কয়েকটি নাটক хез করে এরাও শিলিগুড়ির নাট্য-প্রযোজনার সংখ্যা বাড়ির়েছিলেন এই গ্রুপটিও 
বর্তমানে অবলুপ্ত। 
নাট্যসংস্থা ইঙ্গিত” এর প্রতিষ্ঠা ১৯৭৭ সনে, প্রতিষ্ঠাতা, প্রাণপুরুষ এবং নির্দেশক ছিলেন 
স্বৰ্গীয় প্রশান্ত মুজমদার, উল্লেখযোগ্য প্রযোজনার মধ্যে __'ধর্মযোদ্ধা, ‘অনুবীক্ষণ’, প্রভৃতি, প্রশাস্ত 
মজুমদারের প্রয়াণের পর গ্রুপ এর হাল ধরেছেন শ্রী মাস্ত মজুমদার। ১৯৭৭ সনে সংগঠিত 
আর একটি গ্রুপ ‘গণনাট্য этч উত্তরধ্বনি শাখা; মুখ্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন শ্রী সদাব্রত 
কর, শ্রী শক্তি আইচ প্রমুখ; এঁদের মঞ্চসফল নাটকগুলির মধ্যে আছে 'গুলসন”, ‘দানী জমিন” 
প্রভৃতি। — Бет” নাট্যগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা ১৯৭৮ মুখ্য প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী ores চক্রবর্তী, শ্রী 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখা__১৯৯৬ D ৩৩৩ 


গৌতম চক্রবস্তী луч, নির্দেশক এভিনেতা শ্রী পলন্ চক্রবর্তী; অনাতম শ্রেষ্ট প্রযোজনা 'স্বপ্লের 
ভয়’। বলাকা’ নাট্যসংস্থারও প্রতিষ্ঠা কাল ১৯৭৮ সন। সুখ ASSIS সর্বশ্রী দেবপ্রসাদ Сат, | 
কলাল ича, বিমান দাশগুণ্য sad, উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা-__“অল-গ্লনন্দার পুত্র-কন্যাগণ'; 
“কিনু কাহারেরথেটর', প্রভৃতি; শিল্পদের মধ্য আছেন-_সর্বন্্রী সমীর মুখার্জি, কল্যাণ দাশগুপ্ত, 
жиш নারায়ণ চৌধুরী, ag দ:শ প্রমুখ। ১৯৭৯ zm প্রতিষ্ঠিত হয় “স্ফুলিঙ্গ গ্রুপ; প্রতিষ্ঠাতা 
নির্দেশক অভিনেতা শ্রী ou ora, অন্যান্য শিহীদের মধ্যে আছেন শ্রীমতি ভাস্বতী চক্রবর্তী; 
সফল প্রযোভনা__' TS’ | ১৯৭৯ সনে শিলিগুভিতে সংগঠিত হয় ‘নুক্তমঞ্চ’। প্রায় সব গ্রুপই 
সাপ্তাহিক নাটানুষ্ঠানে নিজনিজ নাটানিবেদন নিয়ে মুক্তমঞ্চে হাজির হয়েছেন; এখনও হচ্ছেন, 
তবে কিছুট; অনিয়মিত হয়ে প.ড়ছে। এই দশকে “/শ্চিমবঙ্গ সরকারে লোক tee’ বিভাগের 
শিলিগুড়ি тәп স্থাপিত হয়ে বেশ কয়েক বংসর শিলিগুড়ি এবং মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চল, এমনকি 
পার্শ্ববর্তী ভেলাশুলির অনেকস্থ।.ন অনেকগুলি aora অভিনয় করেন। কিন্তু বছর দুই হলো 
শাখাটি প্রত্যাহত হয়েছে। লোকরপ্রন শাখার কয়েকজন শিল্পীর 991—9) প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় 1 
শংকর CIM, প্রভাকর চক্রবর্তী, পদাব্রতকর, মন্টু দে, за বন্দ্যোপাধ্যায়, চম্পা ভট্টাচার্য প্রমুখের 
অভিনয় দর্শকমনে বিশেষ রেখাপাত করেছিল। ১৯৮১/১৯৯০ দশকে "afin নাটাগোষ্ঠী আত্মপ্রকাশ 
করে; 99 শ্রতিষ্ঠাতা নট-নাট্যকার নির্দেশক শ্রী নলয় ঘোষ; উল্লেঘতযোগ্য প্রযোজনার মধ্যে 
আছে __“বেতো ঘোড়া, ‘কুরুক্ষেত্র’ প্রভৃতি; মুখ্য শিল্পীদের মধ্যে আছে মলয় ঘোষ, রঞ্জন 
সেনগুপ্ত. স্বপন we, গৌতম লাহা, সুব্রত চৌধুরী, সমীর we, উদয় বোস, Bae ব্রহ্ম, শীলা 
দাস, তমালী নজুনদার প্রনুথ । অশ্তুতং দুইবার বাংলাদেশের নাট্যদল এবং একবার চোকো্রোভাকিয়ার 
নাটাদলকে আনন্রণ করে এনে শিলিগুড়িতে এঁরাই леч বিদেশী নাট্যানুষ্ঠানের সূচনা করেন। 
১৯৮৮ সনে আত্মপ্রকাশ করে আর এক গ্রুপ-_'থাঁস্‌ এরিনা'; মুখ্য সংগঠকদের মধ্যে আছেন, 
পার্থপ্রতিন fia, পার্থ সেনগুপ্ত, শান্তনু চক্রবর্তী, জ্যেযতির্ময় ভট্টাচার্য প্রদুখ; এঁদের নাট্য নির্দেশক 
শহরের অপর নাট্যব্যক্তিত্ব ডঃ ল্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্য; সফল নাটাপ্রযোজন' “স্পার্টাকুস্‌’, ইতিহাসের 
কাঠগড়া’, সুবর্ণ অঙ্গুলী এঁরা অনেকগুলি পথ নাটক করেছেন-__শহর এবং মহকুমার বিভিন্ন 
SEA; সফল শিল্পীদের মধ্যে আছেন সুব্রত চক্রবর্তী, দিলীপ রায়, অলক চক্রবর্তী, পার্থ সেনগুপ্ত, 
পার্থনিত্র, confeta ভট্টাচার্য, নন্দিনী সেনগুপ্ত, শম্পা বসু, সুশান্ত বসু, নমিতা ঘোষ প্রমুখ । 
১৯৮৯ সনে আশ্মপ্রকাশ করে NEA নাট্যসংস্থা' ue প্রতিষ্ঠাতা শহরের আর এক নাট্যব্যক্ডিত্ব, 
নট-নাট্যকার, নির্দেশক, সমালোচক S) প্রভাকর ceed), উল্লেখযোগ্য প্রযোজ্ঞনা “নোনাজল', 
Зл কৃতি শিল্পীদের মতে আছেন প্রভাকর চক্রবর্তী, তান্ডব qui, তন্দ্রা পালিত প্রবুখ। 

১৯৯০ সনের পর সংগঠিত এবং ASS হয়েছে আরও দুইটি গ্রুপ ‘প্রয়াস’ 
(১৯৯২), প্রতিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী মঞ্জু দাশ উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা f", সফল শিল্পীরা হলেন মঞ্জু 
দাশ, দেবাশিস্‌ সরকার, স্বরজিং রায় প্রমুখ এবং ‘ভাবনা’ (১৯৯৩), প্রতিষ্ঠাতা নট, নির্দেশক 
সুরকার শ্রী pum ঘোষ এবং আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে আছেন qum 
ঘোব, তাপস হাজরা, ব্যোমকেশ ঘোষ, শৈবাল মজুমদার, কল্লোল দে, FAA সাহা, শ্রাবণী সরকার 
em. উল্লেপযাগ্য প্রযোজনা '্সপ্রতিরোধা', temen প্রভৃতি। এই গ্রুপ থিয়েটারগুলির প্রায় 
৩৬৪ D মধুপণা 


সবগুলিই নিজ নিজ ভূমিকায় সফল এবং verga | এঁদের অধিকাংশই যেমন দানানা, ইঙ্গিত, THA, 
কর্ণিক, afte, ভাবনা, উত্তাল, uem প্রভৃতি । এছাড়া বিত্রসম্মিলনী দলগত নাটা-প্রযোড- সার 
জনা বা এঁদের শিল্পীরা ব্যক্তিগতভাবে অভিনয় উৎকর্ষতার জনা, “দিশারী”, ‘afte ঘটক’ Gf: 
উত্তরবঙ্গ নাটাজগৎ কিংবা ame কোনও নাটা-প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত । 

১৯৯২ সনে সবকটি গ্রুপের সমবেত উদ্যোগে সংগঠিত হয়েছে ‘নাট্য উন্নয়ন পরিষদ’ à এদের 
কোনও লা কোনও গ্রুপ। প্রধানত নাট্যবিষয়ক সানয়িক পত্রিকা- শ্রী বিপদ wa সরকায 
সম্পাদিত এবং অধ্যক্ষ শ্রী হরেন ঘোষ, ডাঃ শ্রীগোপাল নাহেম্বরী প্রনুখদের পরিচালনা এবং 
উপদেশপুষ্ট “উত্তরবঙ্গ নাট্য eae’ কৃতী নাট্যশিল্পী, নির্দেশক, কলাকুশলীদের পুরস্কৃত করে 
শিলিগুড়ির নাট্যচর্চাকে বিশেষভাবে উৎসাহদানে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করে চলেছেন। 
শিলিগুড়ির নাটাচর্চাকে উৎসাহিত করতে, সংগঠন বা প্রযোজনার গতিকে এগিয়ে যেতে সাহাব/কারী 
কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতে হয়, প্রথমতঃ সেই তৃতীয় দশক থেকে এবাবতকাল কোলকাতার 
এবং উত্তরবঙ্গের খ্যাতনামা নাট্যদল শিলিগুড়ি এসেছেন নিল নিজ নাটা-নিবেদন নিয়ে। অগ্রহদের 
মুখে শুনেছি। সূচনা করেছেন নাট্যাচার্য শিশির কুনার ভাদুড়ী নাটাদল নিয়ে এসে অভিনয় 
করেছিলেন Hey নাটক ১৯২৪ সনে। এরপর এ তৃতীয় দশকেই এসেছেন নটসূর্য্য eil C 
ও সম্প্রদায়, অভিনয় করেছেন ‘সাজ্ঞাহান’ নাটক। তিরিশের দশকে নির্মলেন্দু লাহিড়ীর নেতৃত্বে 
নাটাভারতী অভিনয় করেছেন-সিরাজদৌল্লা, মিশর কুমারী, চন্দ্রশেধর ও সাজাহান। পূর্বেই উল্লেখ 
করা হয়েছে চল্লিশের দশকে তুলসী লাহিড়ী ও সম্প্রদায় অভিনয় করেছেন ‘ছেঁড়াতার’। оета 
দশকে শৌভনিক অভিনয় করেছেন ‘গোরা’ এবং নাম্দীকার অভিনয় করেছেন__'শের আফগান 
Se? নাট্যকারের সন্ধানে ETS চরিত্র'। ষাটের দশকে পাওয়া গেছে শৌভনিকের ‘এবং wafers" 
এবং অভিনেত্‌ সঙ্ঘের ‘বিদেহী ও শেষরক্ষা।' আর ১৯৭১-৮০ দশকে তো কি স্থানীয় নাট্যসংস্থাণ্ডলির 
sere কি কোলকাতার নামী নাটাদলগগুলির নাট্যানুষ্ঠানে উদ্দীপনার জোয়ার দেখা zm 
এই দশকে কোলকাতার যে সব সুখ্যাত নাট্যদলগুলি এসে পাশাপাশি বন্ধনীতে প্রদত্ত নাটক- 
গুলি অভিনয় করে গেছেন সেগুলি হলো- বহুরূপী (পুতুল খেলা, পাগলা ঘোড়া, অপরাজিতা) 
থিয়েটার ওয়ার্কশপ (চাকভাঙানধু, রাজরক্ত), থিয়েটার ইউনিট (тшу, ফরিয়াদ), 
রূপকার আন্টনী কবিয়াল, লালন ফকির, ব্যাপিকা বিদায়), থিয়েটার Fre (snm. 
যদুবংশ), নান্দীকার (নটী বিনোদিনী), চেতনা মোরীচসংবাদ, রামযাত্রা, জগন্নাথ), থিয়েটার কমিউৰ 
(কিংকিং, দানসাগর), সুন্দরন (সাজানো বাগান), পিএল,টি (ব্যারিকেড, টিনের won, 
দু্বপলের নগরী); এছাড়া উত্তরবঙ্গের নাট্য-সংস্কৃতির অপর প্রাণকেন্দ্র বালুরঘাটের ত্রিতীর্থ এসে 
অভিনয় করেছেন-দেবীগর্জন, তিন বিজ্ঞানী, ag আমের 39911 আবার এই দশকেই সুখ্যাত 
নট, নাট্যকার নির্দেশক শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নিত্রসম্মিলনী কোলকাতার রঙ্গনা ЧӨ 
বাদল সরকারের “কবিকাহিনী”, যোসেফ্‌ কেস্লিং-এর “আর্সেনিক лө ওল্ড লেস্‌” নাটকের 
অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় কৃত বাংলা রূপান্তর ‘যীতংস' এবং ডাঃ অশ্রকুনার সিকদার রচিত ‘এফ 
যে ছিল ঘোড়া" এই তিনটি নাটক অতিনয় করে পত্র-পত্রিকা, সাংবাদিক, শিল্পী সকলের <: ঠ 
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প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। শিলিগুড়িতে নাটা-প্রযোজনার Some গতিবেগ আসার দ্বিতীয় কারণ 
১৯৬১ সনে স্থানীয় বাঘাযতীন পার্কে রবীন্দ্র জন্মশত বার্ষিকী উদ্যাপনে একমাস ব্যাপী রবীন্র- 
মেলায় অস্থায়ী মঞ্চে প্রায় দৈনিক নাট্যানুষ্ঠান করেছেন মিহসশ্মিঙনী সহ বিভিন্ন গ্রুপ, কোলকাতা 
сате আগত নাটাদল। এমন কি পাড়ার ছোট ছোট ক্লাবগুলি পর্যাস্ত নাটক করায় মেতে 
উঠেছিলেন। তৃতীয় কারণটি হলো মিত্রসম্মিলনী কর্তৃক ১৯৬৫ সনে মহকুমা ভিত্তিক এবং ১৯৬৭, 
১৯৬৯ এবং ১৯৭২ সনে উত্তরবঙ্গ ভিত্তিক sere নাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন। এর মধ্যে 
বিশেষ করে ১৯৬৯ সনের প্রতিযোগিতা শহরে নাট্যামোদী দর্শক এবং নাট্যকর্মীদের মধ্যে বিপুল 
উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। উক্ত প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, নিউজলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি, 
আলিপুরদুয়ার, was, মালদহ, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, বালুরঘাট থেকে প্রায় তিরিশটি 
ата নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল এবং তারমধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জলপাইগুডির সংস্কৃতি 
পরিষদ কর্তৃক অভিনীত সুরজিত বসু রচিত “চোখের আলো” এবং বালুরঘাটের তরুশতীর্থ কর্তৃক 
অভিনীত জগনোহন মজুনদার রচিত “করুণা কোরোনা' নাটক দুটি। জলপাইগুড়ির চোখের আলো” 
নাটকে “আহ্নেদ'-এর ভূমিকায় প্রাণহরি করঞ্জাই ও কুরঝসি-"র ভূমিকায় শরণ চ্যাটার্জির এবং 
বাপুরঘাট এর “করুণা কোরোনা' নাটকে পল্লপরাণীর ভূমিকায় শ্রীমতী эреп বসু ও ভোলা 
সরকারের ভূমিকায় অধ্যাপক হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের ew অবিস্বরণীয় অভিনয় নিঃসন্দেহে 
সেদিন - স্থানীয় নাট্যপরিয়দর্শক ও я иа উৎসাহে ауа সাড়া জাগাতে পেরেছিল বলে 
ধারণা । আর এ সবেরই যোগফলে ১৯৭১-৮০.দশকে শিল্সিগুড়ির নাটাযচর্চা শীর্ষবিন্দুতে পৌছেছিল 
বলে মনে হয়। 
প্রসঙগক্রমে উল্লেখ .করা যেতে পারে শিলিগুড়ির সব নাট্যসংস্থাগুলির মধ্যে মিত্রসম্মিলনী 
- সর্বাধিক নাটা-প্রযোজনা করেছেন। এর কারণ অবশ্যই যিত্রসম্মিলনীর বয়স। সেই ১৯১৪ সনে 
শিলিগুড়ির প্রথম নাটক “হরিশচন্ত্র' দিয়ে যাত্রা করে গ্রুপ্‌ ধিয়েটারগুলির আবির্ভাবের পূর্ব পর্যাস্ত 
অর্থাৎ মধ্য opens পর্যাস্ত শিলিগুড়ির নাটাচর্চা বলতে মূলতঃ নিত্রসম্মিলনীর নাট্য প্রযোজনাগুলির 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই ছয় দশক কালনধ্যে কোলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের মঞ্চসফল 
পৌরাণিক, এঁতিহাসিক বা সনসাময়িক সানাজিক প্রায় সব নাটকই মিত্রসম্মিলনী মঞ্চস্থ করেছেন। 
এই দীর্ঘ সময়কালে অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে যাঁরা প্রশংসা অর্জন করেছেন। তাদের 
মধ্যে আছেন"বিনয় দাশগুপ্ত,'সুধীর চট্টোপাধ্যায় (নেদু),টীন্দ্রলাথ নন্দী,অনিল কুমার ভদ্র পূর্বেই 
উল্লেখ করা হয়েছে) waar সেনগুপ্ত, “ডাঃ সুধীন্্র নাথ রায়,*মৌরেন সেন, ভূপেন বক্সী, 
হরিপদ ct, roma আলি, "কমল সান্যাল,“শরং দশ, VIXI A, কাঞ্চন ঘোষ, ডাঃ লোকনাথ 
চ্যাটার্জি, ডাঃ Rane গুপ্ত, নৃপেন বসু, সৌরেশ মিত্র, অনিয় সরকার, পরেশ ঘটক, সৌরেন 
বসু, অজিত চক্রবর্তী, বিকাশ দাশগুপ্ত, দীপক চ্যাটার্জি, সুশান্ত বসু, দেবিকা ব্যানার্জি, শীলা রায়, 
সোমা Shh, শম্পা বসু প্রনুখ। 
এরপর ১৯৮০-র দশকে শিলিগুড়ি নাট্যচর্চায় কিছু ভাটা পরিলক্ষিত হয়; প্রায় সব নাট্দলেরই 
প্রযোজনা সংখ্যা STA পায়, উৎসাহ কেনন যেন ঝিমিয়ে পড়ে। শহরের তিনটি প্রেক্ষাগৃহ fa- 
সম্মিলনী, আর্ধ্যসমিতি এবং বাঘাযতীন ক্লাব মঞ্চের মধ্য SED পঁচানববই শতাংশ নাটকই্‌ মঞ্চস্থ 
৩৬৬ O নধূপনী 


হতো মিত্রসম্মিলনী মঞ্চেই। সেই নিত্রসম্মিলনী were বয়সভারে জীর্ণ, আধুনিক সুযোগ-সুবিধারও 
অভাব; হতে পারে সেটাও প্রযোজনা হ্রাসের অন্যতম কারণ | কিন্তু ১৯৮৭ সনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
কর্তৃক আধুনিক সুযোগ-সুবিধা যুক্ত হয়তো বা কোলকাতার বাইরে শ্রেষ্ঠ শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত 
সহস্রাধিক আসন বিশিষ্ট [йа প্রেক্ষাগৃহসহ দীনবন্ধু মঞ্চ নির্মাণের পর ঝিনিয়ে পড়া উৎসাহ 
যেন জেগে উঠলো। স্থানীয় নাট্য-প্রযোজনা যেমন নবোদামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তেননি বহিরাগত 
প্রখ্যাত নাট্যদলের নাট্যনিবেদনে শিলিগুড়ি নাট্যসস্কৃতির ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হচ্ছে। প্রথম শ্রেণীর মঞ্চ 
প্রেক্ষাগৃহ দীনবন্ধু মঞ্চের কল্যাণে শিলিগুড়ির নাট্যামোদী দর্শকবৃন্দ দেখার সুযোগ লাভ করেছেন 
পূর্বে বর্ণিত “খত্িক' নাট্যগোষ্ঠী আয়োজিত ভিনদেশী-_বাংলাদেশ এবং চেকোন্রোভাকিয়ার নাটক 
ছাড়াও হাবিব তনবীরের “চরণদাস চোর’ বা শীওলি মিত্রের 'নাথবতী অনাথবৎ-এর মতো 

ক্লাসিক" নাটকানুষ্ঠান। 
এবার শিলিগুড়ি মহকুমার মফ:স্বল অঞ্চলের নাটকের কথা বলা যাক | SAY অঞ্চলের প্রথম 
নাটক ১৯৩৩ সনে দুর্গাপৃক্তা উপলক্ষে থানঝোরা চা-বাগানে অনুষ্ঠিত হয় TH জানা যায়; নাটক 
নিশিকাত্ত বসুরায় রচিত ‘পথের শেবে'। Л নাটকে চা-বাগানের কর্মচারীদের সঙ্গে প্রধান 
“দুর্গাশংকর (7)' এর ভূমিকায় এবং শিলিগুড়ির অপর এক যশস্বী অভিনেতা স্বীয় শচীন্দ্র নাথ 
নন্দী সুখদা'-র ভূমিকায়। মধ্যতিরিশে বাগডোগরায় সংগঠিত হয়েছিল একটি নাট্যসংস্থা 'নবনাটা 
ক্লাব'। কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন সন্্যাসীস্থান চা-বাগানের ম্যানেজার" "би মিত্র, ব্যাডুবি চা- 
বাগানের স্বত্বাধিকারী-প্রবোধ চন্দ্র সরকার, কমলপুর চা-বাগানের স্বত্তাধিকারী শ্রীমোহিত হালদার, 
পাহাড়ঘুমিয়া চা-বাগানের হেড্‌-ক্লার্ক'হৃমিকেশ সিকদার, বাগডোগরার ব্যাবসায়ীদ্বয় ЧЫҢ ঘোষ 
এবং'তারাপদ ভৌমিক প্রমুখ। নবনাট্য ক্লাবের উল্লেখযোগ্য প্রযোজনাগুলির প্রথমটি ছিল wre 
নাথ রচিত “সাবিত্রী”। পরবর্তী প্রযোজনাগুলি wate’, “বিশ্বমঙ্গল' প্রভৃতি। অভিনয় হতো 
কমলপুর চা-বাগানে অস্থারীমঞ্চে; দর্শকরা আসতেন আসপাশের চা-বাগান থেকে বেশির ভাগই 
, মোষের গাড়িতে। তবে অভিনয়মান যাচাই করতে এঁরা দুইবার সাবিত্রী” এবং ‘মন্ত্র শক্তি নাটক 
নিয়ে শিলিগুড়ি মিত্রসশ্মিলনী মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন। এঁদের কৃতী শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন 
স্বৰ্গীয় শিবপদ Short, аа তারাপদ ভৌমিক, স্বগীয় জয় সিং (ঠুলে)। সুরেশ বসাক (বালুর 
ঘাটের শিল্পী) শিলিগুড়ি মিত্রসম্মিলনী মঞ্চে অভিনয় করে সাবিত্রীর ভূমিকায় সুরেশ বসাক, এবং 
শিবপদ ভট্টাচার্য্য ও তারাপদ ভৌমিক ‘সাবিত্রী’ নাটকে যথাক্রমে রাজা অস্থপতি ও সতাবানের 
ভূমিকায় এবং মন্ত্রশক্তি নাটকে যথাক্রমে “মৃগান্ধ’ ও ‘অস্বর’-এর ভূমিকায় প্রভূত প্রশংসা অর্জন 
করেছিলেন। আর জয়সিং ছিলেন নেপালী ছেলে। কমলপুর চা-বাগানে বিহ্ৃমঙ্গল নাটকে নেপালী 
ছেলে জয়সিং কৃষ্ণের ভূমিকায় মধুর কণ্ঠে “আমি বৃন্দাবনে বনে বনে ধেনু চরাকো/ খেলবো 
কত ছুটোছুটি বাঁশি বাজাবো”-_ বাংলাগান সহ অনবদ্য অভিনয় করে দর্শকবৃন্দকে রীতিমতো 
ore লাগিয়ে দিয়েছিলেন। পৃজাপার্বন উপলক্ষে আরও দুই একটি চা-বাগানেও নাটক হয়েছিল; 
বেলগাছি চা-বাগানে শ্যামাপৃজ্জা উপলক্ষে হয়েছিল “মিশর কুমারী’, শিমুল বাড়ি চা-বাগানে 
শ্যামাপূজা উপলক্ষ্যে বেশ কয়েক বছর নাটক হয়েছিল এবং কমলা চা-বাগানের ম্যানেজার প্রয়াত 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা--১৯৯৬ O ৩৬৭ 


সতা রাহার উদ্যোগ এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণে বেশ কয়েক বছর Sperm কমলা চা-বাগানে 
নাটক হয়েছে। 

পরিশেষে যাত্রার কথা না атин বোধকরি দার্জিলিং জেলার সমতলে নাট্যচর্চার কথা ত্বটা 
অসম্পূর্ণ থেকে TH) ১৯৩১-৪০ এর দশকে দুর্গাপূজায় সাবেক ইবি. রেলের পৃজাপ্রাঙ্গনে '৩প' 
যাত্রানুষ্ঠান হয়েছে বেশ কয়েক বংসর আর দূর্গাপূজা উপলক্ষেই আনম্দনয়ী কালীবাড়ি AA 
অনেকবার অনুষ্ঠিত হয়েছে 'কৃষ্ণযাত্রা'। সমসাময়িককানুল অবাঙ্গালী অধিবাসীদের চিন্তবিন্দদেনে 
ডি. আই. we হাটখোলায় হোলি উপলক্ষে বেশ কয়েকবার অনুষ্ঠিত হয়েছে রানলীলা বা 
নোটঙ্গি। ১৯৪১ সনে শিলিগুড়ি ওয়ার cam অনুষ্ঠিত হয়েছে তদানীন্তনকালে যাত্রাজগতের 
কিংবদত্তী বড়ফনী ও ছোটফনী পুষ্ট, “নটর কোম্পানী'-র বাত্রাপালা। এরপর মাঝে মধ্য দুই একটি 
যাত্রানুষ্ঠান হয়েছে তবে ১৯৬১ থেকে ১৯৮০, এই দুই দশকে চিংপুরের এমন কোনও যাত্রাদল 
বোধ করি নেই যাঁরা শিলিগুড়ির বাাযতীন পার্ক, সায়গল ইনস্টিট্যুট প্রান বা রানকৃষ্ণ সনিতি 
প্রাঙ্গনে যাত্রানুষ্ঠান করেন নি। শান্তি গোপাল, দিলীপ চ্যাটার্জি, শিবদাস মুখার্জি, বর্ণালী ব্যানার্জি, 
বীণা দাশগজপ্তা, ললিতা চ্যাটার্জি প্রমুখ যশহ্বী-যশস্বিনী মাত্রাশিল্পীদের অনবদ্য অভিনয় শিলিগুড়ির 
যাত্রাপ্রিয় দর্শক সমাজের মনে গভীর রেখাপাত করে গেছেন। এইসব যাত্রাদলের অধিকাংশ তরাই 
অঞ্চলের শিবমন্দির, ফাসীদেওয়া বাগডোগরা ATS প্রভৃতি Ge যাত্রানুষ্ঠান করে 
আলোড়ন সৃষ্টি করে গেছেন! শিলিগুড়িতেও দুইটি যাত্রাদল গঠিত হয়েছিল-_“উদয়ন অপেরা', 
মুখ্য সংগঠক শ্রী যানিনী aga দাস এবং “বাদ্ধব-সমাজ’, quj সংগঠক "হরেণ নন্দী। স্থানীয় এই 
দুই দুর্লভ শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন অঞ্চল এবং তরাই অঞ্চলে কমবেশি পঞ্চাশ রজনী যাত্রানুষ্ঠান 
করেছিলেন; দুটি দলই অবশ্য বর্তনানে অবনুণ্ত। ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ এবং তারপরও মাত্রানুষ্ঠানে 
কেমন তাটা পড়ে যায়। এমন কয়েক বছরও গেছে। যাত্রাদস আসেই নি বলা যায়। 


৩৬৮ D agai 


বাধলা সাহিত্যে দার্জিলিং জেলা 
aes বিশ্বাস 


বাংলা সাহিত্য ভৌগোলিক পরিসীবায় সীনাবদ্ধ নয়। বিশ্বব্যাপী এই সাহিতোর চর্চা এবং 
প্রসার। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে, বাংলা-সাহিত্যের চর্চা দীর্ঘ, একথা অস্বীকার করবার উপায় 
নেই। সাহিত্য সৃষ্টি জেলাকে মানা করে না, অর্থাং জেলাস্তরে সাহিত্যের n নির্ধারিত হয় omi 
দার্জিলিঙ জেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলি থেকে ভৌগোলিক অবস্থানে এবং অধিবাসীর 
ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র । এই জেলায় তরাই ও ডুয়ার্সে বাংলা ভাষাভাষী বাক্তিবর্গ অধিকনাত্রয় এবং পাহাড় 
অধ্যলে বাংলা-ভাষার স্থান সীমিত। ইংরেভশাসনে ইংরেজিভাষার প্রয়োগ এবং চর্চার সার্বিক চাপ 
ছিলি। বিশেষ করে শৈলশহরগুলিতে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ইংরেজির চাপ অনেক কনে আসে, 
বাংলা ভাষাসহ আঞ্চলিক ভাবা-সনূহের বাবহারের ক্ষেত্র বেড়ে যায়। দার্জিলিং জেলার প্রধান 
আকর্ষণ শৈল্লশহর দার্জিলিং, নিরিক, কার্সিয়াং, নংপু এবং কালিম্পং। স্বাহ্োংদ্ধারের বিবয় তার 
সঙ্গে জড়িত। এই সব মুখা এবং গৌণ কারণে বিভিন্ন সনয়ে আগমন ঘটেছে অনেক মনীষি 
এবং বিখ্যাত ব্যক্তিত্ের। কবি, উপন্যাসিক, গল্পকার. শিল্পী, দেশপ্রেমিক, রাভনীতিবিদ প্রনুখ 
ব্যক্তিবর্গ পাহাড় পরিবেশে দিন অতিবাহিত করেছেন এবং অমুল্য সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। লক্ষ্য 
করা গেছে, প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তাদের লেখায় এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব 
পড়েছে। শিল্পীরা চিত্ররচনা করেছেন। 

অবিভক্ত বঙ্গের দার্ভিলিংই একমাত্র শহর ছিল যেখানে অধিক সংখ্যক কবিসাহিত্যিক 
এসেছিলেন এবং TEI সময় পর্যন্ত তা অব্যাহত আছে। এই শহর অবিতক্তবঙ্গের একমাত্র 
শৈলশহর। শুধু তাই নয়, এই শহর ছিল বঙ্গদেশ সরকারের শ্রীঘ্মকালীন রাজধানী। ইংরেজ 
কোম্পানী ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দার্জিলিং শহর ভারতবর্ষের শৈলশহরগুলির "mar তে 
(Queen of Hill Stations) পরিণত হয়েছিল। 

দেশী বিদেশী সাহিত্যিক-পর্যটক বাপক আগমন ঘটেছে এই শহরে। অনেকের কর্নসূত্রে 
আগমনের কারণ ছিল। উল্লেখযোগা বিদেশীদের মধ্যে হাঙেরীর গবেষক ও তিব্বত বিশেষজ্ঞ 
কসমা ডি. কোরসের নান করতে হয়। ইনি দার্জিলিঙে মারা গিরেছিলেন। আমেরিকান কথা- 
সাহিত্যিক মার্কটোয়েন ১৮৯৩ সালে দার্ভিলিং এসেছিলেন দার্ডিলিং শহরের শ্রাদি পর্বে বাঙালীদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভুনিকা গ্রহণ করেছিলেন শরচ্চন্্র দাস। ইনি দার্ডিলিঙ ভূটিয়া স্থুলের প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন। এঁরা সকলেই দার্জিলিং সম্পর্কে অনেক লেখা লিখে গেছেন, কিন্তু সবই 
nar! 

দাৰ্জিলিঙ জেলার সঙ্গে আদি বাংলাসাহিত্যের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। বাংলাসাহিতোর 
সূচনাপর্বে চর্যাপদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। চর্যাপদের পুথি নেপালে পাওয়া ата 1 বিস্ময়ের বিষয়, 
নেপালের সঙ্গে দার্জিলিঙ পাহাড়বাসীর সম্পর্ক বহুকাল। গোরক্ষ বিজয় গ্রন্থের নানের সঙ্গে গোখা 
F-24 বিশেব mafa cam সংখ্যা__১৯৯৬ O ৩৬৯ 


শব্দের ятата: মিল থাকলেও থাকঃ 5 পারে। শুধু রোনান্স শ শীত প্রভাবিত পাহাড়ের নর্নমূলে 
শিল্প-সাহিত্য "গ্ধনার যোগসূত্র নসক্তিয়ার হাত ধরে আসে নির্মল প্রকৃতি সব সময়ই সাহিতোর 
মূল উপাদান, гта কি ভীবনের অভিব্যক্তি সূচনা করে। চর্য: “দের আলোচনাসূত্রে Perera anta 
নান অবশাই স্মরণীয় | তার NETS অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমে চর্যাপদের পাঠোদ্ধার সঙব হয়েছিল। 
বাংলা-সাহিতে'ত্র আদি ইতিহাস wc we হ'ল। 

তিনি বেশ কয়েকবার দার্ডিলিত ও কার্সিয়াং পাহাড়ে, এসেছিলেন। কোন সম ভ্রমণ, কোন 
সময় দুর্বল শরীরকে সবল করতে। ১৯০৬, ১৯০৮, এবং ১৯০৯ সালে স্বাস্থোদ্ধারে ঠাকে আসতে 
হয়। ১৯১০ এবং ১৯১১ সালে তিনি কার্সিয়াং এসেছিলেন। ১৮৮৬ সালে তিনি কয়েকজন সাধক 
বন্ধুর সঙ্গে কসিঁয়াঙে ছিলেন। তখন পাহাড় পরিবেশের নির্জনতা তাকে কবিতত্তি উন্মেবে 
সাহায্য করে। ইইনান্রীকুসুন কাবো dira লোকশিক্ষার ভাব এবং গভীর অধ্যাত্মতত্ত প্রকাশ পেয়েছে। 
শুধু তাই নয়, এই কাবো মানবের নবশ্তীবন লাভ, দীক্ষা, সৌন্দর্য, বিচ্ছেদ ও বৈবাগ্য বিষয়ক 
চারটি কবিতা আছে। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি বিস্তর পুস্তক, 
পুক্তিকা, গদ্য. om, উপন্যাস, আখ্যান, ভীবনচরিত রচনা করেছিলেন। 

বাংলাসাহিত্যে নাট্যকার দীনবন্ধু faa ডাকবিভাগের চাকুরী সূত্রে দার্জিলিঙ এসেছিলেন ১৮৭০ 
সালে। ভার রচনায় স্থানগত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি। তার আগননের পরে SAY খ্যাত 
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দার্জিলিঙ এসেছিলেন। তার রচনাতেও স্থানগত প্রভাবের স্বাক্ষর নেই। 

ভারত ননীষি স্বামী বিবেকানন্দ দু'বার দার্জিলিঙে এসেছিলেন যথাক্রমে ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ 
সালে। কলকাতা থেকে বেশ কয়েকজন ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীকে সঙ্গে নিয়ে ১৮৯৭ সালে ৮- 
মার্চ তিনি এহ শহরে আসেন। dom সঙ্গে ছিলেন স্বামী ব্রহ্ষানন্দ, গিরিশচন্দ্র দোব, স্বামীজীর 
লিপিকার মিঃ ডে. জে. outta, চিকিংসক ডাঃ টার্ণকুল এবং তিন মাদ্রাজী শিষ্য যথাক্রনে 
পেরুনল, ডি জি নর সিংহাচার্য এব সিঙ্গারা coq читта! সেভিয়ার দম্পতি শশা আগেই 
দার্জিলিঙে এসে স্বামীভীর থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি প্রথনে এসে উঠেছিলেন বিশিষ্ট উকীল 
এম. এন. TSS বাড়ী। এই Ses কিছুদিন থাকা: পর বর্ধমান মহারাজার 'রোজ уҹ" 
প্রাসাদের একটি অংশে তিনি ছিলেন। বর্ধনান মহারাজা তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। রোজ ব্যাঙ্ক 
এখনো BETA স্বাক্ষর বহন করছে। 

স্বামীজী এই শৈলশহরে অবস্থানকালে কয়েকটি চিঠি তার শুভানুধ্যায়ীদের লিখেছিলেন। চিঠির 
সংখ্যা সাত; তিনি কর্মব্যন্ততা পছন্দ করতেন। এখানে এস বিশ্রাম জীবন তার SAT লাগছিল 
না। তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তার চিঠিগুলি থেকে। তিনি দার্জিলিং থেকে প্রথম চাটি লেখেন 
১৯ মার্চ, ১:২৭ সালে শরৎচন্দ্র চ্রবর্তীকে উকিল এন. এন. ব্যানার্ডির বাড়ী cara সংস্কৃত 
ভাষায় লেখা চিঠিতে দার্জিলিঙের. কথ্য উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, “আমাৰ মনে হয় 
পর্বতরাজ হিমালয়ের হিমাপ্রিমন্ডিত শিখরগুলি মৃতপ্রায় মানবদিগকে সজীব করিয়া তোলে।'” 
দ্বিতীয় চিঠিটি ২০ am স্বামী রানকৃষ্ণানন্দকে লিখেছিলেন। তৃতীয় চিঠিটি ২৬ মার্চ মিসেস 
ওলিবুলকে লেখা ইংরেজিতে 1 এ চিঠিতে তিনি লিখছেন, “পশ্চিমের একটানা খাটুনির পর ATE] 
ক্রমশই ভেঙে পড়ছিল, তাই শ্রয়োজ্রনীয় বিশ্রাম দিচ্ছি মগজটাকে এই দার্জিলিও শহরে”... 

চতুর্থ চি e এপ্রিল, ১৮৯৭ সালে লেখা ‘রোজ ব্য:ক’ প্রাসাদ থেকে। চিঠি 1টবেছিলেন 
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স্বর্পকুমারী দেবীর দ্বিতীয়া কন্যা। aA যখন দার্জিলিঙে ছিলেন, সেইসনর সরলাদেনী "ভারতী? 
পত্রিকার একটি সংখ্যা স্বামীতীকে পাঠানো হয়েছিল। স্বানীভী এই সংখ্যাটি পেয়ে তার অভিমত 
৬ এপ্রিল ১৮৯৭ সালে চিঠিতে ডানিয়েছিলেন। পঞ্চম চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন বিশিষ্ট avem 
বন্ধীশাহকে আলনোডায়। যষ্ঠ চিঠিটি ২৪ এপ্রিল তারিখে সরলা দেবীকে লেখেন। এই চিঠিতে 
স্বাধীজী নারীজাতির ভবিবাৎ ও অনান্য বিষয়কে আশ্রয় করেছেন। 

সপ্তম এবং সম্ভবত প্রথমবার দার্জিলিঙ অবস্থানকালে তার om চিঠি ২৮ এপ্রিল নিস্‌ cr 
হেলকে। а চিঠিতে শুধু বিষয় প্রাধান্য স্থান পায়নি, পাহাড় প্রকৃতিও প্রকাশ পেয়েছে। তিনি 
দার্জিলিং সম্পর্কে বলছেন, ““দাজিলিঙ xm অতি সুন্দর ভায়গা। এখন থেকে নাঝে নাঝে যখন 
মেঘ সরে যায় তখন ২৮, ১৪৬ ফুট উচ্চ মহিমান্বিত কাঞ্চনভগঘা দেখা যায় এবং নিকটের 
একটি পাহাড়ের চূড়া থেকে মাঝে মাঝে ২৯, ৩০২ ফুট উচ্চ গৌরী শঙ্করের চকিত দর্শন পাওয়া 
যায়। এখানকার অধিবাসীরা তিব্বতী, নেপালী এবং সর্বোপরি সুন্দরী লেপ্চা নেয়েরা যেন ছবির 
মত দেখতে।” 

স্বামী বিবেকোনন্দ দ্বিতীয়বার দার্জিলিঙে এলেন ১৮৯৮ সালে ৩১ মার্চ। তার সঙ্গে ছিলেন 
নির্তয়ানন্দ এবং বাবু নিত্যগোপাল বোস। এ সময় এপ্রিল মাসের ৭ তারিখে নিস মুলার ит тс 
আসেন স্বামীভীকে দেখা শোনার জন্য। তিনি এই যাত্রায় চারটি চিঠি লেখেন। se চিঠিটি 
в এপ্রিল ১৮৯৮ সালে মিসেস গলি বুলকে (যিনি ধীরামাতা নামেও পরিচিতা) লেখেন। এই 
চিঠিতে দাৰ্জিলিঙ শহরের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, “".....এখানে সুন্দর ঠাণ্ডা এবং বৃষ্টি 
পড়লে, যা প্রায় রোজই হয়, বেশ কনকনে। কাল তৃষারপাতের দৃশ্য ছিল অতি চনংকার। পৃথিবীর 
মধ্যে এটি সবচেয়ে ছবির মত দেখতে শহর। яба কি রাশি রাশি রঙ, বিশেষত লেপচা, ছুটিয়া 
ও পাহাড়ীদের পোশাক পরিচ্ছেদ........।" দ্বিতীয় চিঠিটি ১৮ এপ্রিল মিস্‌ ম্যাক্লাউডকে লেখা। 
স্বামীজী তৃতীয় চিঠি ২০ এপ্রিল স্বানী ্রক্ষানন্দকে লেখেন! এ চিঠিতে তিনি লিখেছেন, “সন্দকফুর 
(11.924 f) প্ৰভৃতি স্থান হইতে আসিয়া অবধি শরীর অতি উত্তম ছিল। কিন্তু পুনর্বার প্রথমে 
জ্বর ও সদী-কাশিতে ভূগিতেছি। রোজ পালহিবার চেষ্টা করি....যাই হোক কাল রবিবার এ 
স্থান হইতে যাত্রাপথে খারসানাতে (কার্শিয়াং) একদিন থাকিয়া কলকাতায় যাত্রা করিব........।"” 

শৈলশহর থেকে দ্বিতীয়বার অবস্থানকালে তিনি চতুর্থ এবং শেষ চিঠিটি লিখেছিলেন ২৯ 
এপ্রিল, ১৮৯৮ সালে মিস্‌ ম্যাকলাউডকে। তিনি ২ নে ১৮৯৮ সালে দার্জিলিং থেকে কলকাতা 
অভিমুখে যাত্রা করেন। 

রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব নহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ তাকুর ১৮৭৯ এবং ১৮৮৭ সালে দার্জিলিঙে 
* এসেছিলেন। হিমালয়ের প্রতি, নহর্ষির দুর্বলতা ছিল সে কথা আমাদের সকলের ভানা। তিনি 
এই শৈলশহর থেকে একটি চিঠিতে তিনি এই শৈলশহরের বর্ণনা দিয়েছেন, "আজ যেমন 
এখানকার শোভা দেখিলাম এমন এখানে আসিয়া অবধি একদিন ও দেখিনি। প্রাতঃকাল হইতে 
ক্রমে ক্রমে বাম্পের আবরণ চালিয়া গিয়া প্রকৃতির অনাবৃত সৌন্দর্য দশদিকে বিদীর্ণ হইল। সূর্যের 
কিরণ яп পর্বতসকল বিচিত্রবর্ণ ধারণ করিল।" 

এরপর মহর্ষির পৌত্র ও কবিগুরুর ভাগে সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ‘দার্জিলিং যাত্রা” নামে 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-__১৯৯৬ D ৩৭১ 


একটি ভ্রমণ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছিলেন ‘বাপক’ পত্রিকার প্রথন সংখ্যায় ১২৯২ সালের বৈশাখ 
মাসে। 

রবীন্দ্রনাথ দার্ডিলিঙ, তিনধরিয়া, কাসিয়াং কালিম্পং এাং মংপু পাহাড় TUS এসেছেন। 
সমগ্র পাহাড় বৃক্ষলতাপাতা কবি ও সাহিত্যিককে এক কালের অঙ্গনে সৃষ্টির মাধুর্য উপহার দিয়েছে। 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্ষেত্রে তার কোন ব্যতিক্রম নেই। তার কবিতায়, গানে, চিত্রে গল্প 
ও উপন্যাসে পাহাড় প্রকৃতির স্বভাব লক্ষ্য করা যায়। তার পাহাড়ের আকর্ষণ হোটবেলা থেকে 
ছিল। পুকুর খনন করার সময় মাটি পুকুরপাড়ের উপর জমা করা হয়। এ নাটির টিবিকে পাহাড় 
ভেবে তিনি একদা আনন্দ পেয়েছিলেন। তারই বাস্তব অনুভূতি এবং sera পাহাড় দর্শন এই 
প্রস্তাবনার উল্লেখ করা যেতে পারে। 

কবির উপনয়ন উপলক্ষে মাথা Gere হল। তিনি ইন্কুলে যাবেন কেমন করে, সেই ভাবনা 
প্রবল আকার ধারণ করেছিল। এমন সময় তার পিতা focerm করলেন যে কবি তার সঙ্গে 
হিমালয় ভ্রমণ যেতে চান কি লা। এই কথার Bea তার ভাবায়__“চাই” এই কথাটা যদি চীংকার 
করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পরিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কোথায় 
বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়।” রবীন্দ্রনাথের জীবনে হিমালয় mas একটি বিশেষ 
স্থান অধিকার করে আছে। তার দার্জিলিঙ জেলার পার্বত্যভ্রমণের কালানুক্ৰমিক বিবরণ নীচে 
দেওয়া হল ; 

১৮৮২ অক্টোবর দাৰ্জিলিঙ 


১৮৮৭ অক্টোলর তিদেক 
১৮৯৫ তদেব 
১৮৯৬ অক্টোবর ৮ তদেব 
১৮৯৬ অক্টোবর কার্সিয়াং 
১৯০০ দাৰ্জিলিঙ 
১৯০১ নে wea 
১৯১০ মে তিনধরিয়া 
১৯১৪ অক্টে বর দাৰ্জিলিঙ 
১৯১৭ জুন তদের 
১৯৩১ নে и 
১৯৩৩ মে তদেব 
১৯৩৮ এপ্রিল ২৫, কালিস্পঙ 
১৯৩৮ নে ২১, মংপু 
১৯৩৯ @ ১৪, তদের 


১৯৩৯ সেপ্টেম্বর ১২, তদেব 

১৯৪০ এপ্রিল ২১, তদেব 

১৯৪০ জুন কালিম্পন্ড 

১৯৪০ GR তদেক 
৩৭২ 0 aya 


» 





উল্লেখিত সময়ে রবীন্দ্রনাথ পাহাড়ে পাহাড়ে শুধু পরিভ্রনণ করেন নি, এ সনয়ে তিনি 
অনেক কবিতা, গান গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন। তার রচনায় পাহাড় প্রকৃতির বর্ণনা 
এবং তার প্রভাব, প্রতক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। অতি সংক্ষেপে তার কিছু উল্লেখ 
করব। 
দার্ভিলিং শহরে তিনি দশবার এসেছেন। প্রত্যেকবারে তার রচনা আমরা উপহার পেয়েছি। 
রচনার তালিকা দীর্ঘ। а আশ্বিন ১৩৩৮ সালে IWATA দেবীকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন. “অনেককাল 
পূর্বে একবার যখন দার্জিলিং গিয়েছিলুম, সেখানে ছিলেন কুচবিহারের নহারাণী। তিনি আমাকে 
গল্প বলতে কেবলি ভেদ করতেন। এই গল্পটা (দূরাশা) তার সঙ্গে দার্জিলঙের রান্তায় বেড়াতে 
বেড়াতে মুখে মুখে বলেছিলুম।” 'দুরাশা' গল্প প্রসঙ্গে আসা থাক। ‘দুরাশা' গল্পের প্রারস্তে উল্লেখ্য 
£ “দার্জিলিংএ গিয়ে দেখিলাম, নেঘে বৃদ্তিতে দশদিক আচ্ছন্র। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় 
না, ঘরের নধ্যে থাকিতে আরো অনিচ্ছা егш” এই গল্পে পাহাড় পরিবেশের চিত্র অতি 
নিপুণভাবে গল্পকার রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার উল্লেখ করি, “হোটেলে প্রাত:ঃকালের 
আহার সমাধা করিয়া পায়ে сїйї বুট এবং আপাদনস্তক ম্যাকিস্টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির 
হইয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্‌ টিপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্বত্র ঘন নেঘের бата ননে 
হইতেছে যেন বিধাতা হিনালয় পর্বতসুদ্ধ সমস্ত বিশ্বচিত sera দিয়া ঘষিয়া ঘবিয়া নুছিয়া ফেলিবার 
উপক্রম করিয়াছেন।” 
একটি চিঠির প্রসঙ্গে আসি। ১৯৩১ সালে ১৫ নভেম্বর তিনি রোদেন স্টাইনকে 
লিখছেন : 
Darjeeling 
Nov 15. 1931 
I have саты to Darjeeling ёт ০০৫৮৫ of health and peace of 
méad] but the latter has vum out of Mock in the present day wold 
and D must not complain. 


Ever Yours 
Fabi aea agers 
To 

Sir William Rothenstein 
13 Air Lie Garden 


Camden Hill 
London W-8 


পলাতকা কাব্যে ‘ফাঁকি’ কবিতায় বিস্তৃত বর্ণনায় কবি দার্ডিলিং-এ অবস্থান না করেও 
শৈলশহরকে ভুলতে পারছেন না। 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা--১৯৯৩ O ৩৭৩ 


টিকিটবাবু বললে হেসে, “তারা ব্াসেক আগে গেছে চলে দার্ডিলিং-এ কিংবা খসরু বাগে, 
কিংবা আরাকানে UU 
কবি ১৩১৭ সালে জৈষ্ঠের দিন ife তিনধরিয়ার viscera চৌধুরীর বাড়ী. ছিলেন। তিন 
-ধরিয়ায় অবস্থানকালে তিনি ছ'টি গান ও ছ'টি কবিতা এচনা করেছিলেন। গানগুলি গীতাপ্পলি 
ш গ্রছিত। গীতাঞ্জলির ৬৫ সংখ্যক গানটি তার নধ্যে 'ান্যতন। এই গানটিতে ঝরনার চিত্রকল্প 
шч: 
যেমন t 
“ঝরনা যেমন বাহিরে যায় 
জানে না সে কাহারে চা, 
তেমনি করে ধেয়ে এলেন 
জীবনধারা বয়ে__ 
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।” 
রবীন্দ্রনাথ কালিম্পঙে তিনবার -্মবস্থান করেছিলেন: 2 সময়ে তার রচনার সবহু স্বাক্ষর মিলে। 
কালিম্পঙ্ের প্রকৃতি পরিবেশ শুধু উন্মোচিত হয়নি, তার ভীবন সায়াহের চিত্র ফুটে উঠেছে। 
ama — 


শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বীধে ছন্দে আর faci 
বনেরে করার злы শরতের রৌদ্রের সোনালি। 
হলদে ফুলের экы en ста” 
— “সোনার ঘন্টা বাজে ঢঙ ঢঙ, 
শুনিছে কি এ কলিম্পঙ।" (১৪ সংশাক, জন্মদিন) 
কবি “নংপু' পাহাড়ে চার-বার থেকেছেন। প্রতে'কবারই ডাঃ মনোমোহন সেন এবং 
তার স্ত্রী নৈত্রেয়ী দেবীর অতিথিরু"প। ১৯৩৮ সালে ২১ নে প্রথমবার কলিম্পন্ড থেকে মংপু 
এসেছিলেন। এই সময় মংপু অবস্থানকালে কথা প্রসঙ্গে নৈত্রেয়ী দেবীকে বলছেন, “পথে আমার 
কোনো কষ্ট হয়নি। এমন সুন্দর ৬'খণাপথ। তোমাদের এই বনটি কিন্তু অপূর্ণ! লম্বা লম্বা সব 
গাছ CATER {гч দাড়িয়ে আছে, নিচে ঘন ছায়ায় কালো কালো অন্ধকার-_একেই তো বলে 
em 
১৯৩৮ সালে ১০ জুন তারিখে “নংপু পাহাড়ে’ কবিতাটি রচনা করেছিলেন। 


তিনি লিখছেন : 
সরে গেল RAA 
নীল শৈলের গায়ে 
in দিল see" 
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অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার বিখ্যাত “তিনদরিয়া'য় গদা-ছন্দে লেখেন £ 
মনিয়া পাহাড়, Siem পাহাড়, সূর্নি পাহাড় 
রঙ ফেরায় ওরা সকালে বৈকালে иол!” 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্ৃতি ag арту কুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করছেন, “দার্জিলিং 
অবস্থানকালে ঘোড়ায় চড়িয়া আর একবার আনি খুব বিপদে পড়িয়াছিলান। ঘোড়া ভয় পাইয়া 
Bahan দৌড়াইতে দৌড়াইতে, একবারে থাদের নীচে পড়িবার উপক্রন ইইয়াছিল। তখন আমি 
ইচ্ছা করিয়া পড়িয়া গিয়া রক্ষা পাইলাম। গায়ে যদিও একটু আধটু রক্তপাত Bana কিন্তু 
খুব বড় পাগড়ি ছিল বলিয়া নাথায় কোনও আঘাত লাগে Wu 


ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর “পুরাতনী' ace (পৃঃ ১৩৭)-১৮৬৮ সালে লিখেছিলেন জানকীনাথ 
বসাক নানে একজন বাঙ্গালী : 
সোনদা শুকনা ঝোরা আর তিনধুরা 
পাহাড়, নিলিং 
লেপচা পাহাড়ে যত, তাদের গুণ কর কত, 
ঠিক যেন ভূতের মত কথা কিড়িং ঘিড়িং। 
তাদের কোন NA] নাই অথাদ্য, 
যেন গাছ থেকে নাবলেন সদা, 
যেনন গান তেমনি বাদা 
নৃত্য করে ধাতিং ধাতিং।” 
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী “দার্জিলিং পত্র” নানে একটি ভ্রমণকাহিনী 
ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিক সাতটি সংখ্যায় লিখেছিলেন। ১২৯৫ সালের বৈশাখ থেকে কার্তিক 
সংখ্যার ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। স্বর্ণকুনারীর পূর্বে দার্জিলিঙ নিয়ে এমন সুদীর্ঘ ভ্রমণ 
কাহিনী প্রকাশিত হয়নি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, ১৮৮৭ সালে অক্টোবর মাসে কবিগুরুর 
সঙ্গে স্ব্ণকুমারী দেবী দার্ভিলিঙে গিয়েছিলেন। 


সাহিত্যিক জলধর সেন ১৩০২ সালে চৈত্র সংখ্যায় “সাহিত্য” পত্রিকায় fefe যাত্রা" নানে 
এটি ভ্রমণ কাহিনী লিখেছিলেন 


১৯৩১ সালে ১৮ মে আসানটুলি দার্জিলিঙ থেকে দিনেন ঠাকুর চিঠি লিখেছেন, ....“আমাদের 
এখানে এবার বর্ষার পালা শুরু হয়েছে। বায়ু সেবী সমাগত ভদ্র-অভদ্র সবাই হুড়বুড় করে নেবে 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-_১৯৯৬ 0 ৩৭৫ 


যাচ্ছে, পথ জ্রনহীন, আঁধার বিলীন নোরা গুনি দিন এক দুই তিন, হয়ে মোটরে আসীন করে 
তাধিন of যাব গুড়ি গুড়ি শিলি ডি..." 


ব্যারিস্টার সাহিত্যিক বাংল! সাহিত্যে “নৌপাসা' নানে খ্যাত প্রভাত কুমার নুখোপাধ্যায় আইন 
ব্যবসায় সূত্রে দার্ডিলিঙ এসেছিলেন ১৯০৪ সালে। তার অবস্থান স্বঙ্গকালীন ছিল। প্রভাত কুমার 
মুখোপাধ্যায়ের 'ভীবনের মূলা' উপনানসে দাজিলিঙের কথা আছে। এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে 
১৩২৩ সাল থেকে “মানসী ও মর্মমবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তার 'সতীর পতি’ উপন্যাসে 
নায়ক হীরালাল দার্ডিলিঙে অবসর বিনোদনে যাচ্ছেন। আবার ‘গরীব স্বামী’ উপন্যাসে নায়িকা 
‘Cara দার্জিলিঙ প্রসঙ্গ বিদামান। 

কবি সতোন্দ্রনাথ দত্ত পাহাড় প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তিন ধরিয়ার তিনটি 
ধারা শিওখোলা, ধোপী খোলা এবং পাগঙ্গা ঝোরা--নিলে মিশে একাকার। তিনি ‘পাগলা curia 


বাতাস হেথা মলিন বেশে পশিতে ভয় ата” 

কবি কাঞ্চনজ:ঘার রূপ দেখে লিখেছেন : ““কাক্চনজঙ্ঘার কাছে দার্ডিলিঙ যেন ит 
সুবৃহৎ জাহাক্তের কাছে পানসী। ব্রিতল হর্ম্মের কাছে পর্ণকুটীর।” 

সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৩০৩ সালে কার্তিক সংখ্যায় “সাহিত্য' পত্রিকায় “দার্জিলিঙ' 
নানে একটি ভ্রমণ কাহিনী লিখেছ্িলেন। C 

এই সময় দার্জিলিঙের ইতিহাস রচনায় কেউ কেউ অগ্রণী হয়েছিলেন। হরিমোহন সান্যাল 
১৮৮০ সালে “দারজিলিঙের ইতিহাস” নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। বাংলাভাবায় 
দাৰ্জিলিঙ এর ইতিহাস সম্পর্কে প্রথম smi 

weg: আচার্য “দার্জিলি-ওর ইতিহাস" amu একটি প্রবন্ধ লি.ছিলেন ১৩০৭ সমলের 
কার্তিক সংখ্যা “সাহিত্য' পত্রিকায়। 

"দার্জিলিঙে দিন দুই' নানে একটি у প্রকাশ করেছিলেন ১৯০৩ সালে শ্রীগোপাল নারায়ণ 
TEAMA! 

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় দার্িলি থেকে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ নামে একটি কবিতা 
লিখেছিলেন। এ কবিতাটি “ভারতবর্ষ” পত্রিকায় প্রথনবর্ধ দ্বিতীয় সংখ্যায় ১৩২০ সালে প্রকাশিত 
т! 
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ara) গীতিকার এবং সুরকার 'অতুলপ্রসাদ সেন দু'বার দার্জিলিঙে এসেছিলেল। ১৯১৬ সালে 
দার্জিলিঙে হোটেলে বসে তিনি বিখ্যাত গানটি রচনা করেছিলেন! 
“যাব না যাব না ঘরে 
বাহির করেছে পাগল নোরে।” 
কথা সাহিতিকা অনুরূপা দেবীর "না" উপন্যাসে দার্ভিলিঙ সম্পর্কে কিছু কথা বর্ণিত আছে। 
উপন্যাসটি ১৩২৬ সালে ধারাবাহিকরূপে “ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 
ভারতবর্ষ" পত্রিকায় ১৩২৮ সালে কার্তিক সংখ্যায় বনীন্দ্রনাথ বসুর “দার্ভিলিঙ" নামে একটি 
গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। 
কবিশেখর কালিদাস রায় দার্জিলিঙ লুইস জুবিলি স্যানাটরিয়ানে বিজয়া সম্মেলন উপলক্ষে 
‘rem’ নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন এবং পাঠ করেছিলেন। 
দার্জিলিঙের সুন্দর ছবি এঁকেছেন পুন্যলতা চক্রবর্তী তার “ছেলেবেলার দিনগুলি" ares 
কিছু অংশ তুলে ধরি $ “পাহাড়ের গায়ে সুন্দর ছবির মত শহরটি। চারিদিকের দৃশ্য কি চনৎকার। 
সবচেয়ে দেখবার ভিনিন বরফের পাহাড় । ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ ণদলায়__ধবধবে সাদার উপর 
গোলাপী, সোনালী, রূপালী, কত রং ই না খেলে যায়। আর সুন্দর লাগে, মেঘ ও কুয়াশার 
খেলা দেখতে ৷” 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের ‘বিপর্যয়’ উপন্যাসে দার্জিলিঙের কথা বিধৃত। এটি ১৩৩০ সালে 
‘ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 
pum "n নানে একটি দার্জিলিঙ বিষয়ক চিঠি লিখেছিলেন। ১৩৩৫ 
সালে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় “ভারতবর্ষ, পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছিল। 
১৩৩৯ সালে কুমার শ্রী Saw নারায়ণ রায় “ভারতবর্ষ' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ সংখ্যায় “শেষ 
স্মৃতি' নানে একটি গল্প লিখেছিলেন। তাতে দার্ডিলিঙের উল্লেখ বিদ্যমান। 
ধীরেন্দ্রনাথ সুখোপাধ্যায় 'দার্জিলিঙে' নামে একটি কবিতা লিবেছিলেন। এই কবিতাটি ১৩৪৩ 
সালে 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 
১৩৪৬ সালে বুদ্ধদেব বসু "eus পত্রিকায় DHR. নানে একটি কবিতা লিখেছিলেন। 
DHR অর্থ হল দাজিলিঙ হিনালয়ান রেলওয়ে। কবিতাটির কিছু অশ্ব 
“ও কি ঝড়? ও কি ঝরণা? ও কি তীব্র তিব্বতি হাওয়া? 
ও কিসের শব্দ? 
উপত্যকা থেকে আকাশের 
উঁচু-নিচু চূড়ায়-চড়ায় প্রতিধ্বনিত।” 


ও কিছু নয়। রেলগাড়ি আনছে সমতল থেকে, 

শিলিগুড়ি থেকে কলকাতার যাত্রীদের নিয়ে।” 

প্রখ্যাত বিপ্লবী অনিল রায় ১৩৫৫ সালে কার্তিক সংখ্যা “GRY পত্রিকায় “শুধু লজিক 
নয়, ম্যাজিক” নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। লেখা শুরু করেছিলেন এইভাবে : 
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দাভিলিঙ এ টাইগার হিলের চূড়ায় প্রতীক্ষা" নরনারীর Sty রাত্রি শেষের wu অন্দকারে 
এরা পূর্বদিকে চোখ বেলে দিশোছে। সূর্য উঠছে за কয়েক মুহূর্ত чол আকাশ, চক্রবালে, মেঘে, 
কুয়াশায়, FEREENA অহে অঙ্গে age ঠে*দর্ষের মায়ালোক চটে Sou" 

পরশুরাম তার ‘কবি সংসদ গল্পে দার্জিলিতের যে বর্ণনা দিয়েছেন তার কিছু অংশ তুলে 
ধরি : “'দার্জিলিঙ এ গিয়ে দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দার্জিলিং GME | ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা 
হয় না; পরের মধো থাকিতে আরও অনিচ্ছা ফম্মে। প্রাতঃকালের 'গ্রাহার সমাধা করিয়: পায়ে 
মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ব্যাকিনটস পরিয়া বেড়াইতে বাহির zm. ....জনশূন্য ক্যালকাটা 
রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলান__অবলম্বনহীন নেঘরাভ্যে আর তো ভাল 
অদৃষ্ট অন্যপ্রকার; বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রীর সাক্ষাৎ পাইলান না। দেখা হইল 
ডুমরাওনের মোক্তার নকুড় 494 সঙ্গে; যিনি সম্পর্ক নির্বিশেষে আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলেরই 
সরকারী মানা)” 

ENTE ১৯৩০-৩২ সাল enfe দার্জিলি জেলের কারাধাক্ষ ছিলেন। তার উপন্যাসে 
দার্জিলিও পটভূমিকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। 

নলিনীকাভ্ড নভুনদার প্রণীত “দার্জিলিং এর পার্বত্য ভাতি' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । এই 
sry লেখক দুইটি খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। яча খণ্ডটি mar ভ্রমণ এবং দ্বিতীয়খণ্ড সামাজিক 
কাহিনী। দাৰ্জিলিঙ чаа অংশে দার্জিলিঙ যাত্রা, দার্জিলিঙ শহর, পূলবাজার ও লোদমা. ফুট, 
শ্যানডাকাফু ও টংলু, মিরিক, fewrfacat omen, কালিম্পং, ওরাই ও শিলিগুড়ি প্রভৃতি 
স্থানসনৃথ্রে বিশদ বিবরণ :বদ্যনান। দ্বিতীয়খণ্ডে সানাজিক কাহিনীসৃত্রে নেপালী পাহাড়িয়া, 
Rema, কিরাত ভাতির কথা, তিব্বতীদিগের কথা, লেপচাজাতির কথা, ভোটভাতির বিবরণ, 
তানাঙ্গ বা TH জাতির কণা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের বর্ণনা লেখক দিয়েছেন। 

রাইচরণ চক্রবর্তীর “ча দর্শন” গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে অবশাই স্মরণীয়। এই s শিলিগুড়ি 
থেকে দার্ভিলিঙ শৈলশহর পর্যন্ত শুধু ভ্রমণকাহিণী বিধৃত নয়, яв শহরের বিস্তৃত বর্ণনা 
লেখক উপস্থাপিত করেছেন। ভ্রমনে দর্শন গ্রন্থের সামান্য অংশ তুলে ধরি £ ‘একটি কুলি নিয়ে 
বরাবর 'জুব্লি япа হাজির হলান' এবানে এসে সম্ট ভাল লাগল। ম্যানেজার 
পাছুশালার সব দিকে যেমন নজর রাখেন, অতিথিদের আদর TE সম্ভাষণে ক্রটি করেন লা। 
একটি ভাল পাঠাগার আচে, গৃহখেলার আনান আছে__বাগনের রেখাপাত সব দিকেই 
রয়েছে।” শশিভূষণ দাশতপ্তের “ব্যাস ও বন্যা’ গ্রন্থটির একটি অনুচ্ছেদে ““শার্দূল গিরির অরুণোদয়” 
বর্ণনা чаж লেখক দার্ভিসিঙ ভ্রমণ পর্বে бз হিলকে যথেষ্ট ওরুত্‌ দিয়েছেন। সানা” অশে 
উল্লেখ করি £ “'দার্জিলিং-এ যাঁহারা গিয়াছেন তাহাদের অনেকের কাছেই টাইগার হিল' হইতে 
অরুণোদয়ের দৃশ্যের কথা অনেকদিন হইতে বহুভাবে শুনিয়াছি। সুতরাং অতি স্বাভাবিকভাবেই 
দার্জিলিংএ গিয়া স্থানীয় লোকজনের কাছে “টাইগার হিল’ এর খোঁজখবর করিতে লাগিলান। 
ий দার্জিলিং এর এই পাহাড়টির নান “fa গিরি” রাখিবার সার্থকতা অনেকই থাকিতে পারে: 
তবে শেষরাতে সূর্যোদয় দেখিবার জন্য তাহার pna গিয়া উতিয়া পূর্বাস হইয়া দীড়াইলে শীট? 
যে বেশ “বাঘা শীত’ লাগে .স কথাটি বুঝি: আসিয়াছি। een য়া শুধু কান দুটি "কিয়া 
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আরান লাগিতেছিল না--ননে হইতেছিল, নাকটিও কোনরকনে ঢাকিয়া লইতে পারিলে ভাল 
ae" 

দীপক চৌধুরী পারিবারিক সূত্রে দার্জিলিঙ শহরে অনেকদিন ছিলেন। তার পাতালে এক A, 
«аач, ঝড় এলো, এই গ্রহের ক্রন্দন, রোয়াক, দাগ, ফরিরাদি প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বাংলা 
পাঠকের কাছে পরিচিত। দার্ভিলি শহরের পটভূনিকায় ‘পতঙ্গনন’ উপন্যাসটি দীপক চৌধুরীর 
উল্লেখযোগ্য। এই উপন্যাসের কিছু অংশ তুলে ধরি; “কালীবাবুর হোটেলে আগে কখনো আমি 
ঢুকিনি। এই অঞ্চলে আসবার দরকার হয়নি আনার। অধ্যবিভ্ত সমাজে হোটেলটার নান আছে 
খুব। সিজিনের সময় লোকের ভিড় হয়। প্রতিটি চৌকির পাশুলো খুব erani ভিড় বাড়লে কালীবাবু 
চৌকির তলায়ও বিছানা পেতে দেন। বলেন সারাটা দিন তো কাঞ্চনজ্ঘার সৌন্দর্য দেখ দেখে 
সময় কেটে যাবে__শুধু রাত্রে এসে লেপ নুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া। চৌকির তলায় যে-সব ‘সিট' 
আছে তার enge অর্ধেক। সিজিন শুরু হওয়ার আগে থেকে এই সব সিটগুলি ভাড়া হয়ে 
যায়। চৌকির তলা ভর্তি হয়ে আগে, তারপর ওপর। ননি-অর্ডার যোগে আগান টাকা আসে। 
অবাঙালী ব্যবসায়ীরা কালীবাবুকে হিংসে করে। তার ব্বসাবুদ্ধির তারিফ করে অনেকে। ... 
orem চৌকির আবিষ্কারক তিনি। অন্তত এই অঞ্চলে তো AA: দিল্লীর বড় কর্তারা কি 
কাঙ্গীবাবুর নামটা শোনেন নি? Sra ধারণা, শোনেন নি। নইলে, ‘পদ্মশ্রী’ উপাধির তালিকায় 
কালীবাবুর নাম নেই কেন?" 

পরিনল গোস্বানী স্মৃতিচিত্রন গ্রন্থে বলেছেন, “শিলিগুড়িকে এজন্য প্রশংসা করছি না, কেননা 
শিলিগুড়ি ১৯১৩ সালে যে কত অবনত ছিল তা এ থেকেই বোঝা যাবে। সে সময়ে শূন্য প্লযাটফন 
থেকে একটি প্লাডস্টোন ব্যাগ চুরি করার নতো লোক সেখানে ছিল না। চোর তো ছিলই না, 
এমন সুযোগ পেলে সাময়িকভাবে চোর হয়ে উঠবে এমন সাধুও কেউ ছিল না।'' আরো কিছু 
অংশ তুলে ধরি £ “স্টেশনের লোকের পরানর্শ শুনে রাত্রিটা “meine হিনালয়ান” গাড়ির 
মধ্যে শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। এ রকম অদ্ভুত খেলন। গাড়ি দেখে খুব হাসি পাচ্ছিল। আমরা কোথায় 
যে ঠিক যাব তা জানি না; দার্জিলিঙে না তার আগের কোন স্টেশনে, কিছুই ঠিক করিনি। কোনো 
অভিজ্রতা নেই। শুনলাম গাড়ির নধ্যেই টিকিট পাওয়া যায়, ট্রানের মতো। তাই টাইম бая 
দেখে তিনধরিয়া, তারপর কার্সিয়াং এবং সেখান থেকে দার্জিলিঙের টিকিট কিনলান' নামতে 
হচ্ছে হচ্ছিল না মাঝপথে।” শ্রেহলতা মুখোপাধ্যায় “রূপকথার দেশে' SITE বলেছেন “পূর্বে 
কলিকাতা থেকে দার্জিলিং মেল শিলিগুড়ি, পুরানো স্টেশনে এসে থামত। এই স্টেশনের গায়ে 
সোরাবজী হোটেল ছিল। খুব ঝকঝকে পরিষ্কার এ হোটেলে সাহেব-সুবোরা এসে প্রাতঃরাশ সেরে 
দার্জিলিং পাহাড়ে যাবার ছোট রেলগাড়ীতে উঠত। সোরাবভী হোটেলের খাদাপানীয় সই উত্তম 
ছিল। সাহেবদের সঙ্গে বসে না খেলেও সেকালে শিলিগুড়ির অনেক লোকই db হোটেলের থাদা 
আহ্বাদন করেছে। 

тй দেবী ‘স্বর্গের কাছাকাছি’ ও “মংপুতে রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থ দুটিতে RA পাহাড়কে লেখার 
মধ্যে এনেছেন। বিশ্বকবি ও তার একান্ত আলোচনায় পাহাড়, প্রকৃতি বারে বারে এসেছে। মংপুতে 
রবীন্দ্রনাথ গ্রস্থের ছোট একটি অংশ তুলে ধরি £ atem বনাপথে যখন একে নিয়ে বেড়াতুম 
ভারী আশ্চর্য লাগত। এই এক নির্জন অখ্যাত গ্রাম, এখানে এক ছোট্র গাড়ীতে করে জনহীন 
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অরল্য-শথ দিয়ে নিয়ে og সর্বশ্রেণ্ত কবিকে! পৃথিবীর সব দেশের яа ভাষাভাষী tha ата 
aie - বিশ্ববিদিত সেই 01% মানুষ: অপ্রতিম গুতিভা যার এই পদানত ভ.তকেও পৃথিবীর দরবারে, 
পরিটিহ করেছে, তিনি с. এই গভীর অরপে: লামার এই ভাঙা গাড়ীতে করে বেড়াতে চলেছেন, 
এর fum কি কম? এখানে সভা নেই, মেলা নেই, sfera নেই। আছে শুধু শুকনো পাতার 

"নীল গঙ্গোপাধ্যায় অনেক লেখায় элг ও প্রতাক্ষভাবে দার্ভিলিং এবং তার পাহাড় 
পরিশেশকে তুলে ধরেছেল। “শৈলশিখরে শীতের সন্ধ্যা সকাল" ভ্রমণভিভ্তিক রচনায় তিনি ade 
দিচ্ছেন £ ....”*শীতকালেই যে পাহাড় দেখতে হয়, তা বুঝেছে আমাদের দেশের মানুষ | অনা 
সময় তো যখন তখন নেন, বৃষ্টি কিংবা কুয়াশ'। অন্য সময় দার্জিলিং-এ এসে কাঞ্চনজগ্ঘা দেখবা« 
সৌভাগ্য হয় ক'জনের। আর এখন তো সকাল থেকেই অঢেল কাঞ্চনজ-ঘা যত খুশী দেখো, 
এনন কি এক এক সনয় কাঞ্চনজস্ঘা দারুণ /সক্তেগুজে ছবি তোলানোব জন্য পোজ দিয়ে থাজে. 
কিন্তু সেদিকে তাকাবার কথা ননেই পড়ে নী। রোদ্দুর যে কত ঝকঝকে হতে পারে তা দেখতে 
হলে শীত পাহাড় рата আসতে হয়।” 

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অনেক গল্পে দার্জিলিঙ জেলার শৈলশহর, এনন কি শিলিগুড়ি শহরের 
কথা বর্ণিত হয়েছে। ‘প্রতীক্ষার ঘর' গল্পে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের কথা গল্পকার তুলে ধরেছে 
না। 

"fuse ঘোষের “রবীন্দ্রনাথ : কালিম্পঙ্ডের দিনগুলি” গ্রন্থটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখা। 

চোমংলানার FETE অবশ্যই এই গলার সাহিত্য আলোচনা সৃত্রে এসে পড়বে। তার 
বহু AGM এই Cana তরাই অঞ্চলকে স্পর্শ করে আছে। 

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিং রায় শুধু শৈলশহর এবং পাহাড় পাদদেশে 
কর্ম উপলক্ষে আসেন নি: তার লেখায় এই сета পরিবেশ ও অন্য বিষয় খুঁজে পাওয়া যাবে। 
"mme es ও 'দার্ভিলিং জমন্তনাট’ উল্লেখযোগ্য। 

খ্যাত শিশু সাহিতি,ক লীলা মজুমদার মার কোনোখানে' SAX বলছেন, .....'' জানা 
দিয়ে যেই ন৷ দেখি নীল পাহাড়ের সারি পিছনে আরো ফিকে নীল পাহাড়, তার মাথায় বরফের 
মুকু পরানো আবার তারও পিছনে আগাশ্পেড়া বরফে ঢাকা IE, রোদ যেনন মরে ЧЛ 
যাচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে তার ‘রূপ বদলাচ্ছে; অমনি ছেলেবেলাকার পাহাড়গুলোও চোখের ভিতরে 
ভিড় করে আসে।” 

я পাহাড় সবুজ বন” এর লেখক হরেন ঘোষ স্মৃতি চারণায় লিখেছেন £ “চুনাভাটি ছাড়িয়ে 
দুটি te পেরোলেই Ain মাটি। ওই লাল টতে দাঁড়িয়ে চোখ এলে সামনে তাকাতে হবে। 
ঝলমল করে উঠবে এক বিরাট অয়েল পেন্টিং। কারুকার্যধচিত। প্রাগৈতিহাসিক এক {эп 
ছবি যেন। কিছু ধূসর, কিছু অস্পষ্ট, কিছু রঙিন..." 

নেতাভী етыя বসু দার্জিলিং এবং কার্সিয়াং এ ছিলেন। ১৯১৫ সালে ২১ অক্টোবর তিনি 
একটি চিঠিতে লিখছেন : “পাহাড়ে শারীরিক উদাম খুব বাড়ে--হৃদয়ে একটা বিনল শাস্তি পাওয়া 
am"— 

s বছরেই ২০ নতেদর তিনি দার্জিলিং “র ক্রেইজা মাউন্ট পেঞে- ae {йя 
৩৮০ D) অধুপলা 


কার্সিয়াং এর চেয়ে এ স্থানটি ভাল। খাবার-দাবার ভাল পাওয়া যায়-__এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য YA 
সুন্দর পাওয়া TH তা ছাড়া দেখিবার কয়েকটি জিনিস আছে। .....নাউন্ট hen থেকে 
কাঞ্চনজডঘা ত দেখাই যায় তা ছাড়া এভারেস্ট দেখিলান।"' 

দার্জিলিং ছিল বালক সূভাষের স্বপ্ন। তিনি পরে লিখেছেন 2— “তখন bovish emotion 
এর বশবর্তী হইয়া বলিয়াছিলাম-ভীবনের সর্বাপেক্ষা আনন্দের দিন হইবে যেদিন independent 
হইব এবং তারপর সবচেয়ে আনন্দ হইবে যেদিন দার্জিলিং যাইব।” 

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী হিনালয়ের রূপ সম্পর্কে চনংকার লিখে গেছেন, হিমালয়ের নত 
তার তুলনা হয় না। 

এক জায়গায় লিখেছেন, “অনেক দিন ভোরের বেলায় উঠে দেখি; পাহাড়ের পিঠের উপরে 
নেঘের খোকারা ঘুমিয়ে আছে, তাদের মাথার উপর দিয়ে হিনালয়ের ঝাপসা ছাই রঙের চুড়াগুলি 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তখনো সূর্য উঠেনি, পুবের আকাশে লাহুক হাসির মতো একটু আলে! 
দেখা দিয়েছে নাত্র। ক্রনে হিমালয়ের মুখ রাঙা হয়ে উততে লাগল, Te হয়ে রঙ ঢেলে তুলে 
নিয়ে বসলাম, মনে হল কতই কিছু আঁকব।" 

তিন আরো লিখছেন, "দুষ্ট নেঘের খোকা! রোদের গন্ধ পেয়ে সে বেচারাও তাদের বিছানা 
ছেড়ে উঠে বসেছে। তারপর এক পা দুপা করে, না জানি কোন দেশের পানে তারা রওয়ানা 
হল। হিমালয় দিল ঢেকে, আনার আকবার আয়োজন সব দিল মাটি করে। দেখতে দেখতে তারা 
পাহাড়, বন, বাড়ি ঘর সব গ্রাস করে ফেলল। তখন আর আশপাশের বাড়ি, ঘর, গাছপালা 
কিছুই দেখবার জো নেই। আমাদের বাড়িখানা যে TESTS পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। পুষ্পক 
রথের মতো শূন্যে উড়ে, পরীর TALS পানে ছুটে চলছেন, এ কথাটি বিশ্বাস করা ভার হয়ে 
উঠল। আবার তার দশ মিনিট পরেই দেখা গেল যে নেঘ সব উড়ে গিয়ে রোদ ঝকমক করছে।” 

হিমালয়ের নেঘের বর্ণনা সূন্দর। অবশ্য কালিদাস ও লিখেছেন, “হে মেঘ। জনবর্ষণ কপার 
পরে তুমি বন্যাহস্তীর সুগন্ধী মদজলে সুরভির өз qux নিরুদ্ধবেগ adem জল গ্রহণ করিয়া 
গমন করিবে। অস্তঃসারসম্পন্ন তোমাকে বায়ু প্রকল্পিত করিতে পারিবে না। অস্তঃসারশূন্য সকলই 
লঘু হয়, সারবন্তা গৌরবের কারণ।” 

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায় দার্জিলিং নিয়ে লেখেননি সত্য, কিন্তু কাঞ্চনজণ্ঘা তার চোখ এড়ায় 
নি। দৃষ্টি প্রদীপে তিনি লিখছেন, “কাঞ্চনজত্ঘাকে ভালবাসি, সে যে আমার ছেলেবেলা থেকে 
সাথী, এই বিরাট পর্বত প্রাচীর, ওক পাইনের বন, SHES, শেওলা, ঝর্ণা, পাহাড়ী নদী, মেঘ 
রোদ কুয়াশার খেলা__এরই মধ্যেই জদ্মেছি__এদের সঙ্গে আমার বত্রিশ নাড়ির যোগ। ...তখন 
এপ্রিল মাস, আবার পাহাড়ের ঢালুতে রাঙা রডোডেনড্রন ফুলের বন্য এসেছে..." 

রাজশেখর বসু নকুড় মামার মারফত দার্ভিলিং সম্পর্কে অনেক কথা পাঠককে নিবেদন 
করেছেন। এই লকুড় মানার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন £ MET এ গিয়া 
দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশদিক্‌ আচ্ছন্্। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না; ঘরের মধো থাকিতে 
আর অনিচ্ছা জন্মে। প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক 
করিতে ভাবিতেছিলাম অবলম্বনহীন নেঘরাজ্যে আর তো ভাল লাগে না... এমন সময় অনতিদূরে....” 


বিশেষ দার্জিলিং ভেলা সংখ্যা__১৯৯৬ O ৩৮১ 


পাহাড় মানুষকে কাছে টানে। প্রমথ চৌধুরী সমালোচক এবং প্রবন্ককার। তিনি একদা কার্সিয়াং 
এ ছিলেন। এখানকার эп, মধ্যাহ্ন. সন্ধা এবং অধারাত্রিকে ছন্দোবদ্ধ করে রেখেছেন “Tenth” 
কবিতায়। বুঁতখুঁতে নেভাজের sue চৌধুরীর কলমে £ 
ধরে' আছে শিরে বোঝা হিমের কর্ষার, 
শুয়ে পড়া বঙ্গভূমি চরণে লুটায়।" 





“জীবনায়ণ” যাসে মনীন্দ্রলাল রায় লিখেছেন, “চাদরটা গায়ে টানিয়া sus অরুণ 
ভাবিতে লাগিল, দার্জিলিঙে এখন তো প্রায় সাতটা হইবে। উমা নিশ্চয় জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহার 
সদ্য জাগরণ TH অনুপম আনন্দে প্রভাতের আলোক আসিয়া পড়িয়াছে। জানালা খুলিয়া 
দেখিতেছি পাইনবন সূর্যালোকে VATA, রক্ততকাডি কাঞ্খনভগ্ঘা অরুণালোকে ঝলমল করিতেছে। 
মেঘের সমুদ্রে বিচিত্র বর্ণের Aten” 

কার্শিয়াং থেকে একদা নন্দলাল বসু রবীন্দ্রনাথকে একটা কার্ড পাঠিয়েছিলেন। তাতে ছিল 
“পাহাড়ের উপর crema গাছের ছবি আঁকা। সেই ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ মোহিত হয়েছিলেন। 
পত্রপাঠের srereca তিনি একটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন। শিল্পীদের ক্ষেত্রেও পাহাড় পরিবেশের 
প্রভাব দেখা যায়। 

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ‘দক্ষিণের বারান্দায়’ লিখছেন : “রং এর আর আলোর ঢেউ বয়ে 
গেল চারদিকে। আর নেই গাছপালার ফ্রেনে আঁটা কাঞ্চনজ”ঘার স্থির চিত্র কথা কয়ে উঠল 
কল্কল্‌ করে। pec চুপটি করে অনেকক্ষণ ধরে দেখলুন, যতক্ষণ না সূর্য বেশ খানিকটা উঠে 
গেল আকাশে। দাদানশায় (অবনীন্দ্রনাথ) বললেন-__রোজ এমনটি হয় না। কুয়াশা থাকলেই 
নুশকিল।” 
সতাপ্রসাদ সেনের ডায়েরী থেকে মানসী মুখোপাধ্যায় এর অতুলপ্রসাদ গ্রন্থে উল্লেখ্য : দার্জিলিং 
এ রাত্রিবেলা দুই ভাই পাশাপাশি শুয়ে সুথদুঃখের কথা বলেন। অতুলপ্রসাদ তার পারিবারিক 
অশাস্তির কথা বলেন। দাদা মন দিয়ে শোনেন, ভায়ের দুঃখে দুঃখিত হন, সান্তনা দেন। সত্যপ্রসাদ 
বলছেন 1 “অতুল (অতুলপ্রসাদ সেন) আমার বুকে মাথা রাখিয়া পড়িয়া থাকিত। নীরবতার 
মধ্যেই তাহার প্রাণের বেদনা জানিতে ও বুঝিতে পারিতাম। ....সেবারেই অতুল তার সেই গানটি 
রচনা করে__“ঘাব না, যাব না, যাব না ঘরে,"”...। 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় “নৈশ পর্ব” এ বলেছেন : 


— RA কেন? শুনেছি সে এক আশ্চর্য জায়গা। পাহাড়, নেঘ, পাইলের বন, পাগলা ঘোড়া, 
тл রোড, ভলাপাহাড়, বার্চ হিল, ভিক্টোরিয়া ফলস, লিবং টাইগার হিলে সূর্য ওঠা 
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আমি বললাম, সব বাভে। কনকনে শীত, বিশ্রী বিষ্টি, পাহাড় ভাঙতে দন আটকাবার উপক্রম, 
আর সব চাইতে বিশ্রী কলকাতার নকল cafa, মালের বেঞ্চিতে দল বেঁধে হা করে বসে 
AGATSA করুণ-চেষ্টা__” শিবরান চক্রবর্তী “ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেছেন দার্জিলিং এর 
পটভূমিকায় গল্পও লিখেছেন, কিন্তু কখনো দার্ভিলিং যাননি। তার “ore গেলেন হর্যবর্ধন” 
গল্পের প্রথমেই দেখতে পাই : 
দার্জিলিং গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ানোর সথ হলো দুই 
ভাইএর। 
বললো গোবরা। 
“তা আর জানিনে, তবে ঘোড়া দুটো এক সাইজের 
হয়ে গেলো, এই যা নুশকিল।” 
প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও সাহিত্যিক সতাজিং রায় শুধু শৈলশহর এবং পাহাড় পাদদেশে 
কর্ম উপলক্ষে আসেন নি, তার লেখায় এই ডেলার পরিবেশ e অন্য বিষয় খুঁজে পাওয়া যাবে। 
“কাঞ্চনজচ্ঘা” ও ‘দার্জিলিং ্রমজনাট' উল্লেখযোগ্য । তার “কার্তিকবাবু'তে দেখতে পাচ্ছি : “দুপুরে 
এক পশলা হয়ে গেছে, আবার কখন হয় বলা যায় না, তাই রেন কোটটা গায়ে দিয়েই বেরিয়েছি। 
দার্জিলিঙের সবচেয়ে মনোরম, সবচেয়ে নিরিবিলি রাস্তা জলপাহাড় রোড দিয়ে হাটতে হাঁটতে 
হঠাৎ দেখি হাত পঞ্চাশেক দূরে একটা মোড়ের মাথায় একটি ভদ্রলোক”. প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক 
লীলা মজুমদার “আর কোনোখানে ICE বলছেন, ....” জানালা দিয়ে যেই না দেখি নীল পাহাড়ের 
সারি পিছনে আরো ফিকে নীলপাহাড়, তার মাথায় বরফের মুকুট পরানো৷ আবার তারও পিছনে 
আগাগোড়া বরফে ঢাকা পাহাড়, রোদ যেনন সরে সরে যাচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে তার রূপ বদলাচ্ছে; 
অমনি ছেলেবেলাকার পাহাড়গুলোও চোখের ভিতরে ভিড় করে আসে।” 
কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনেক লেখায় দার্জিলিং জেলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুষঙ্গ 
বিদামান। তার একটি কবিতার কিছু অংশ তুলে ধরি £ 
“কালিম্পং-এর হাটে 
কুকরি দিয়ে কাটে 


মাছ 
তিস্তাবাজার ছাড়িয়ে 
বাতাস ছোটে নাড়িয়ে 
"n 





সুনীল বসুর “উচ্চাশার Cue পাথারে একজন’ কবিতার কিছু অংশে দার্জিলিং এর পরিবেশ 
ধরা পড়েছে। যেমন £ 
- “কিংবা এরা কি আমার জস্মাস্তরের পরিতাক্ত হ্বপ্নশ্রেণী, 
aaa 


নৃত্যের জমাট wait 
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ভানিনা প্রেমিকা সাগরের gate: чоп ভিক্ষা কিনা 
ঈশ্বরের wise ETAt 
এইসব সাত পাচ ofa আর কাঞ্চনত ১ঘায় সূর্যোদয় হটে। 
অশ্লীল কটাক্ষ ছিড়ে খসে পড়ে অকস্রাৎ।। 
১৯৭৭ সালে লেখা তুষার ar এর একটি কবিত'র কয়েকটি চরণ উল্লেখ্য £ 
"সকলেই নেনে যায় নীচে Воле পাকদক্ডী রেলপথ বেয়ে 
শীতের মেঘলা দিনে ছেড়ে দারভিলিং 
কোলাহল эту, শুধু গোমফার ডং ডিং ঘণ্টাধ্বনি ae 
আর তুহিন বাতাসে ভাসে তুমার ও হিম, সুরেখা 
আমিও নিখিল শুধু রহে গেছি নুনলাইট ক্ষোভে 
স্টোভে শুধু কেটলির ch ch শব্দ...” 
মংপু দার্জিলিং জেলারই মধ্যে, এটাও পাহাড়ী ভায়গা, এখানকার দৃশ্যও অপরাপ। মংপুর 
গেস্ট হাউসের 'ভিজটরস' কুক এর একটি কবিতার উদ্ধৃতি দিই o: 
“force ছাইরঙ ঢালা 
т রেখা কাক্ধনজগ্ঘার 
এখানে বৈশাখ-শেষে 
দেখা হল তোলার আমার 
এই রক্তকরবীর গুচ্ছ, আর 
ওই vi চাপা 
এরি মধ্যে তোমার স্বাক্ষর 
রঙে রঙে টাপা। 
fe সিষ্কোনার ডালে 
fure পাতা, 
লেবুগন্ধী ঘাস আর আঙুর-স্তবক 
একসৃত্রে গাথা। " - (জগন্নাথ চক্রবর্তী) 
কবি সমরেন্্র সেনগুপ্তের দার্জিলিং নিয়ে লেখা একটি কবিতার কয়েকটি চরণ তুলে 
ধরি 3 
"4 খেলা কেনন! গ্রাহ্য দৃশ্যগুলি সব 
কুয়াসার ছটফটে সাদায় দ্রুত বদলে যায় 
পাহাড়ের নিসর্গ কাঞ্চন রেখা ঢেকে ফ্যালে 


নাবালক দুষ্টু сте” 
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সমীর চট্টোপাধ্যায়কে ‘ছেলেবেলায় দার্জিলিং’ কবিতায় উচ্চারণ করতে শুনি $ 


“শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোড, 
একে বেঁকে চলে গ্যাছে পাহাড়ের দিকে 
পাশ দিয়ে দার্জিলিঙ যাবার “ছোট লাইন" 


সুব্রত রাহার 'ডেড লাইন' কবিতায় লক্ষ্য করা গেল। 
“জংশন CT 


ফুল নেই গান নেই সবুজ ©те!” 


রতন বিশ্বাসের বহু কবিতায় waits প্রকৃতি ও arses ছবি পাওয়া গেছে। “নির্জন 


বনতঙ্গী" কাব্যগ্র্থের “২১ নাইলে ধস’ কবিতার কয়েকটি চরণ : 
“পাগলা হাতির মত বৃষ্টি সারাদিন সারারাত 
কখনো সংবাদ আসে, 
জীপ উল্টে সাতটি জীবন। 
পাহাড় Ae চতুরালি জীবন সংশয়, ধস ধস খেলা 
কোথায়, কোথায় যেন অর্বাচীন আনস্তরণ।” 
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গৌরী «wa ভট্টাচার্য তরাই с দার্ডিলিঙ পাহাড় পবিবেশে ভ্রনণ করেছেন। “উত্তরবঙ্গের 
পথে পথে" গ্রন্থে তার অনেক উদাহরণ নিলবে। 


"শিলিগুড়ির ইতিহাস" সম্পর্কে তিনজন লেখককে স্মরণ করি। তারা হলেন, শিবপ্রলাদ 
চট্টোপাধ্যায়. বিজয় ঘটক এবং প্রদ্যোত বসু। 

গল্পকার ও পন্যাসিক অডিতেশ ভট্টাচার্যের '“হবির মানুষ" উপন্যাসের পটভূনিকা শিলিগুড়ি 
саби তার কিছু অংশ তুলে ধরি : 

“নীলিমা খুশিনাধা চোখে নেয়েকে দেখে। সাত আট বছর বয়েস পর্যন্ত অরুণা ডিক্রগড়েই 
RAI পুরো পরিবারটা চলে আসে শিলিখুড়ি। বহু যুদ্ধের পর পা বাড়াবার জায়গা পেয়েছিলো 
লোকটা কিন্তু সুখের দিন বড় তাড়াতাড়ি চলে গেল। এখন কাঞ্চন ব্যবসা দেখে, বাড়ী হয়েছে। 
কারও বিরুদ্ধে тата কোন অভিযোগ নেই, দেশে ছেলের বউ, মেয়ে সবাই তার মনের মতো” 


agy s 
>. পন্ডিত শিবনাব aga জীবন চরিত-_তহীয় cumin কন্যা হেমলতা দেবী প্রণীত-_প্রত্ঞাভারতী-_ 
দ্বিতীয় qua, ma ১৩৯০। 
fs চিত্রণ__-পরিমল গোহ্বামী__ প্রথম পর্ব_ তৃতীয় চিত্র। 
মংপুতে রবীন্দ্রনাথ মৈত্ৰেয়ী си — spam প্রকাশনী-_কসকাতা-ত। 

বান ও বন্যা_শশিভুষণ দাশগুপ্ত বেঙ্গল পাবলিশার্ন_কল-১২। 
দার্ল্চিলিং-_এর পার্ব্বতা eS কান্ত মজুমদার, কলকাতা। 
ভ্রমণে দর্শন__শ্রী রাইচরণ চক্রবর্তী__রপ্তন পাবলিশিং হাউস-__কলকাতা-৩৭। 
সাহিতাসাধক চরিত--পঞ্চদশ খণ্ড--মন্মথনাথ ঘোষ-__অলোক রায়। 

পতঙ্গ মন_ দীপক চৌধুগী__ক্যালকাটা পাবলিশার্স__কলকাতা-১২। 
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প সংগ্রহ-_দ্বিতীয় খণ্ড-_বিশ্ববাণী প্রকাশনী-_কলকাতা-৯। 
পায়ের তলায় সরবে-_সনীল গঙ্গোপাধ্যায়__অরুণা প্রকাশনী_ কলকাতা-৬। 
রূপকথার দোশে--স্রেহলতা নুখোপাধ্যায়-__-উত্তরবঙ্গ নাট্যজগৎ, শিলিগুড়ি। 
পাহাড়ে পাহাড়ে রবীন্্রন:থ-_রতন বিশ্বাস _চয়নিকা-_কলকাতা-৯। 

দৈনিক বসুবতী--২য় বর্ষ ৪৩ সংখ্যা। 
১৪. লাল নক্ষত্র বর্ষ ই সংখ্যা ee 
১৫. উত্তরের চিঠি__সমীর চট্রোপাধ্যায়-__পত্রলেখা-_ কলকাতা-৯। 
১৬. নিঃসঙ্গ নেঘ-_অদ্যুত চট্টোপাধ্যায়_এম, সি, সরকার এন্ড সঙ্গ Ра: কলকাতা । 
১৭. নির্জন বনত্লী_ রতন বিশ্বাস__রক্তস্বাক্ষর পাবন্সিকেশনস্‌-_কলকাতা-১২। 
১৮. মধুপরী- উত্তরবঙ্গ সংব্যা__অক্তিতেশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত-_বালুরঘাট i 
১৯. উত্তরবঙ্গের পথে পথে-_গৌরীশম্বর ভট্টাচার্য. qe সোসাইটি, শিলিগুড়ি। 
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দার্জিলিং জেলায় হিন্দী সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা 
P] প্রসাদ 


কিছু কিছু মানুষ আছেন যাঁরা বিশিষ্ট, যাদের আনরা বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকি। তেমনি 
কিছু কিছু জায়গা আছে, যেগুলি বিশেষ বিশেষ কারণে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। পশ্চিনবঙ্গে 
দার্জিলিং জেলা অনুরূপ একটি জায়গা। 

দার্জিলিং জেলার তিনটি নহকুনা শহরের নধ্যে দুটি হিনালয়ের সূরন্য পাহাড়ী অঞ্চলে এবং 
একটি হিনালয়ের পাদদেশে অবস্থিত। পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত শহর দুটির নান-_কার্শিয়াং ও 
কালিম্পং এবং হিমালয়ের পাদদেশে সমতলে অবস্থিত শহরটির am শিলিগুড়ি। cem সদর 
স্থান দার্জিলিং প্রখ্যাত শৈল শহর। বিশ্বভোড়া এই শহরের সুনান। 

দার্জিলিং com বৈচিত্রো পূর্ণ। নৈচিত্রা শুধু প্রকৃতিতেই নেই, আছে এখানকার ভাষা, সাহিত্য 
ও সন্তৃতিতেও। বাংলা, হিন্দী ও নেপালী এই ডেলার তিনটি aaa ভাষা। আনন্দের বিষয়, 
এই অঞ্চলের প্রনুখ তিন ভাষাতেই সাহিত্য-চচরি একটি ভাল পরিবেশ এখানে ধারে ধীরে গড়ে 
উঠেছে এবং তিন ভিন্ন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে চলেছে সমানভাবে । আরও সুখের বিষয় এই 
তিন ভাষার সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক ধীরে ধারে গড়ে উঠছে; fafeu 
সময়ে বিভিন্ন রকনের সনবেত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন TA 
বঙ্গ নাট্য জগং, উত্তরবঙ্গ লেখক সমবায় সনিতি, সংস্কৃতি পরিষদ, দামামা ও উত্তাল নাটাগোন্ঠী, 
এবং আরও অনেক সংগঠন, সংঘ বা সমিতি। আকাশবাণী কার্শিয়াং-এর ভূমিকাও এক্ষেত্রে 
উল্লেখযোগা। ইদানিং বিভিন্ন ভাষাভাষী কবিদের নিয়ে এরা কবিসম্মেলন আয়োজন করেছেন 
এবং করছেন। ফলে এ অঞ্চলের তিন প্রনুখ ভাবার লেখক-কবিরা একে অপরকে জানার ও 
বোঝার ভাল সুযোগ পেয়েছেন। দার্জিলিং জেলার এই তিন age ভাষার সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
মধ্যে আনার নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় শুধু একটি দার্জিলিং জেলায় হিন্দী সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
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দার্জিলিং জেলায় দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাগ থেকে যাঁরা এসে বসবাস করছেন, তাদের WU 
হিন্দী ভাবা-ভাবীদের সংখা গুরুত্পূর্ণ। রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের অনেক লোক এখানে 
এসে বাসা বেঁধেছেন। এঁদের মব্যে বেশীর ভাগই qu 

তারপরেই স্থান, খেটে খাওয়া নানুষদের। এছাড়াও আছেন বিভিন্ন সরকারী অফিস ও 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং স্কুল শিক্ষক। এঁদের ছেলেনেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রায় প্রতিটি 
স্থানেই হিন্দী মাধ্যমের স্কুল আছে। 

মানুষের স্কভাবই হল, সে যেখানেই থাকে. Pres প্রয়োজনে নিক্তের এক সমাজ সে সেখানে 
ধীরে ধীরে গড়ে তোলে। এই সমাভ কখনও গড়ে ওঠে ভাষাকে কেন্দ্র করে, কখনও জাতিকে 
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стя করে, আবার Fane কখনও নিজের অভিরুচিকে কেন্দ্র করে। অনুরূপভাবে দার্জিলিং 
শহরের হিন্দীভাষী অধিবাসীরা নিজেদের প্রয়োজনে ১৯৩১ সালে গড়ে তুলেছিলেন ‘হিমাচল 
হিন্দী ভবন-। এর প্রেরণা জুগিয়েছিলেন অধ্যাপক sears যিনি এলাহাবাদ থেকে দার্জিলিং 
বেড়াতে এসেছিলেন। হিমাচল হিন্দী ভবন” গড়ে তোলার কাকে প্রধান ভূমিকা ছিল পণ্ডিত 
লালজী সহায়ের। ইনি দার্জিলিং গভর্নমেন্ট কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। এছাড়াও, 
দার্জিলিং শহরের গোপাল প্রসাদ, মাতাদীন পাণ্ডে, রামরূপ সিং এবং শ্রী জংবাহাদুর সিং এই 
কাজে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন। নেপালীভাবী সাহিত্যিক, এতিহাসিক এবং বনীষীদেরও 
এই কাজে সক্রিয় সহযোগিতা ছিল —aeme উল্লেখ “হিমাচল হিন্দী ভবন-এর সুবর্ণ জয়ী 
সমারোহ উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকায় পাওয়া যায়। নেপালীভাষী মনীষীদের মধ্যে যাদের নাম 
উক্ত পুক্তিকায় উল্লিখিত হয়েছে তারা হলেন পণ্ডিত লেখনাথ পৌন্ডয়াল, মহাকবি পণ্ডিত ধরণীধর 
শর্ণা ও এ্রতিহাসিক পণ্ডিত সূর্যবিক্রম জ্ঞাবালী। পুক্তিবায় বলা হয়েছে__ইসকা (হিনাচল হিন্দী 
ভবন স্থাপনার) উদ্দেশ্য যা নেপালী ভাষা, সাহিতা এবং সংস্কৃতিকে বিবিধ আয়ানৌ এবং উপাদানে 
সে সম্বন্ধ বৃদ্ধি কর হিন্দী নেপালী উভয় ভাষাতো কী ব্যাপনশীলতা কা পরিমাণাত্মক এবং গুণাত্মক 
সীনাবর্ধন করনা।” অর্থাং “হিমাচল হিন্দী ভবন’ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশা ছিল নেপালী ভাষা নেপালী 
সাহিত্য এবং নেপালী সংস্কৃতির বিবিধ রূপে এবং উপাদানের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে হিন্দী এবং 
নেপালী উভয় ভাষার ব্যাপকতার পরিমাণাত্মক এবং গুণাত্মক সীনা বৃদ্ধি করা। 

'হিনাচল হিন্দী ভবন' প্রতিষ্ঠার পর এই ভবনে, ভবনেরই ব্যবস্থাপনায় একটি হিন্দী পুত্তকালয় 
ও হিন্দী রচনালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠা করা হয় একটি হিন্দী উচ্চ বিদগলয়। ইদানিং 
এর সুবর্ণ জয়ভী (১৯৯১) উপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'প্রেঘটাদ সংঘায়তন’। “হিমাচল হিন্দী 
ভবন"-এর পুম্তকালয়টি এই জেলার সবচেয়ে বড় হিন্দী পুস্তকালয়। সরকারের কাছ থেকে এই 
পুত্তকালয়টি বই অনুদান হিসাবে পেয়ে থাকে। “হিমাচল হিন্দী ভবন'-এর সহযোগিতায় cata 
হিন্দী নির্দেশালয় দার্জিলিং -এ তিন বার অহিন্দীভাষী হিন্দী লেখক সম্মেলন আয়োজিত করেছেন 
এবং ভারত সরকার আয়োজিত করেছেন “ASR সম্মেলন। “হিমাচল হিন্দী ভবন'-এর 
ব্যবস্থাপনায় এখানে নাঝে নাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ব্যাখ্যানমাঙ্গার আয়োজন করা হয়। 
এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, ‘হিমাচল হিন্দী ভবন’ দার্জিলিং-এ হিন্দী সাহিত্য ও সংস্কৃতি 
সম্পর্কিত সর্বপ্রকার গতিবিধির প্রনুখ কেন্দ্র। বর্তনানে এর সচিব পদে নিযুক্ত আছেন শ্রী-প্রেনটাদ 
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প্রসিদ্ধ হিন্দী লেখক পণ্ডিত রাহুল সাংস্কৃত্যায়ণ দীর্ঘদিন দার্জিলিং-এ ছিলেন। তার সেখানে 
বাড়ী আছে। та Э কনলা সাংকৃত্যায়নও হিন্দীতে সাহিত্য-চর্চা করে থাকেন। 

দার্জিলিং জেলার এক মহকুমা শহর কার্শিয়াং। কার্িয়াং-এ হিন্দীর সেরূপ কোন সাস্থা গড়ে 
ওঠে নি। পূর্বে এখানে জর্নাদন চতুর্বেদী নানে এক শিক্ষক ছিলেন। কবি রূপে এই অঞ্চলে তার 
বেশ খ্যাতি ছিল। 

ইদানিং হিন্দী সাহিত্যচর্চায় আকাশবানী কার্সিয়াং কেন্দ্রের ভূঘিকা অবশ্যই উল্লেখযোগা। 
আকাশবানী কার্শিয়াং- এর হিন্দী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এই অঞ্চলে হিন্দী-সাহিত্য-চর্ঠার অনুকূল 
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পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই কেন্দ্র থেকে হিন্দী, বাংলা, নেপালী ও তিব্বতী ভাবার কবিদের নিয়ে 
কবি সম্মেলন কয়েকবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। очата হিন্দী কবিদের নিয়ে কবি-সম্মেলন-এর 
আয়োজন ৩১-৩-৯২ তারিখে করা হয়েছিল। 

“মাধুরিকা” নানক অনুষ্ঠানের wnysfz আকাশবানীর এই কেন্দ্র থেকে হিন্দী গল্প, প্রবন্ধ, 
আলোচনা ও কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান অনেকদিন আগে থেকেই প্রচারিত হয়ে থাকে । আকাশবানীর 
এই কেন্দ্রের অধিকর্তা বর্তমানে স্থানাভ্তরিত শ্রী টি. কে. দাসের নতুন ভাবনা-চিস্তার স্পর্শ এই 
কেন্দ্রের অনুষ্ঠানকে নতুন গতি দিয়েছে__একঘা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। 

দার্জিলিং জেলার আর একটি বিখ্যাত শৈল শহর কালিম্পং। এ শহরে “হিন্দী অধ্যয়ন সংস্থান 
নামে একটি সংস্থা ছিল। এ সংস্থা সেখানে হিন্দী পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকতো। এ__ 
ছাড়া অন্য কোনও রকম সাহিত্যিক বা সাস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি সেবানে হত কি না, ঠিক জানা 
নেই। এ সম্পর্কে কালিম্পং-এর বেশ কয়েকজনকে প্রশ্ন করেছিলাম কিন্তু সঠিক উত্তর তাদের 
কাছ থেকে পাই নি। 

দার্জিলিং জেলায় হিন্দী সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার পীঠস্থান কিন্তু শিলিগুডি। শিলিগুড়ি থেকে 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকনের প্রচেষ্টা হয়েছে। অনেক প্রচেষ্টাই হয়তো বেশী দূর পর্যন্ত এগোয় 
নি। মাঝখানেই বন্ধ হয়ে গেছে। তবুও প্রচেষ্টা চলছে অবিরত। শিলিগুড়ি থেকে ইদানিং হিন্দীর 
দুটি দৈনিক site, একটি সাপ্তাহিক ও একটি সাহিত্য পত্রিকা বেরোয়। এছাড়াও বেরোয় নানান 
সস্থার বুলেটিন, স্যুভেনিয়র ও বার্ষিক পত্রিকা। মাঝে মধো হিন্দী বইও এখান থেকে প্রকাশিত 
wal 

আমি ১৯৫৯ সালে শিলিগুড়িতে এসেছিলান। তখনকার শিলিগুড়ি আর আভকার শিলিগুড়ির 
মধ্যে অনেক ফারাক। এঁ সময় শিলিগুড়িতে একটি মাত্র হিন্দী মাধ্যম হাইস্কুল ছিল-_ শিলিগুড়ি 
হিন্দী হাইন্কুল। এখন এই স্কুলটি উচ্চতর নাধ্যমিক স্কুলে পরিবর্ধিত। এর সঙ্গে তখন এর প্রাথনিক 
বিভাগ যুক্ত ছিল। এখানকার হিন্দীভাষী সমাজ, বিশেষ করে মারোওয়াড়ী সমাজ এই বিদ্যালয়টির 
স্থাপনা করেছিলেন ১৯৩৫ সালের কাছাকাছি কোন একটি সনয়ে। এ সময় মহাবীরস্থানে একটি 
হিন্দী পুত্তকালয়ও ছিল-_মহাবীর মন্দিরের ওপরে। পৃত্তকালয়ের নাম ছিল “শ্রী হিন্দী পুক্তকালয়'। 
এর স্থাপনাও ১৯৩৫ সালে হয়েছিল। প্রথম দু" বছর এটি ছিল মঙ্গতুরান রোডস্থিত হিন্দী হাই 
স্কুলে, পরে মহাবীরস্থানে মহাবীর মন্দিরের ওপরকার একটি ঘরে তা স্থানান্তরিত হয়। এই 
পুস্তকালয়টিতে হিন্দী বইয়ের ভালো সংগ্রহ ছিল। অনেকগুলি পত্র-পত্রিকা নিয়মিতভাবে পুজ্তকালয়ে 
রাখা হত। ১৯৮৮ সালে একটি অগ্নিকাণ্ডে পুস্তকালয়টি ভস্মীভূত হয়। 

শ্রী কামাথ্যা গোয়েল শিলিগুড়ির পুরোন বাসিন্দা ছিলেন এবং শিলিগুড়ির প্রত্যেকটি 
সান্ৃতিক গতিবিধির সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত ছিলেন। এখানে সাংস্কৃতিক গতিবিধি 
বলতে আমি শুধু হিন্দী ভাষাভাবীদের সাংস্কৃতিক গতিবিধির কথাই-বোঝাতে চাই। 

১৯৫২ সালে ‘হিন্দী নাট্য পরিষদ’ নানে একটি সংস্থা গঠিত হয়েছিল। এই সংস্থাটি একটি 
মাত্র হিন্দী নাটক ‘বীর অভিমন্য wem করে বিলুপ্ত হয়। ১৯৫৩ সালে গঠিত হয় “নবযুবক 
মণ্ডল’ এই хо б শুনেছি কাগজে কলমে এখনও বিদ্যমান কিন্তু পূর্ণরূপে নিক্িয়। সংস্থাটি 


বিশেষ ছার্ডিলিং হেলা সংখ্যা_-১৯৯৬ O ৩৮৯ 


স্থাপিত হওয়ার পর কয়েক বছর বেশ CTS করেছিল যার মধ্যে উল্লেখযোগা-তিনাটি নাটক নন্ধিত 
করা, ইন্ডোর OEP. এর আয়োজন ইাদি। 

১৯৫৪ সালে ‘SIS সদন" নানে m একটি সংস্থা গঠিত হয়। এই সংহাও বেশ কিছু কা 
করেছিল যেনন নাটক чет করা, পশ্চিনবঙ্গ সরকার আয়োজিত পাঠ) প্রতিযোগিতায় অংশ 
-গ্রহণ চক্ষু-শল/-চিকিংসা শিবিরের আযোজন, তৎকালীন Y М. A এর দ্বারা সঞ্চালিত ফুটবল 
Pirate অংশ গ্রহণ. ব্যাডমিন্টন এবং ভলিবলের бїз গঠন, আয়ুর্বেদিক fees চিকিংসার 
বাবস্থাপনা, মহাপুরুষদের егет) পালনের উদযোগ, সঙ্গীত শিক্ষার আসর পরিচালনা, পুস্তকালয় 
গঠন ইত্যাদি | তকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর বাগডোগরা আগমন উপলক্ষে জনসভার 
জনা নঞ্চের বাবস্থা করার দায়িত্ব (етп প্রশাসন এই সংস্থার উপর নাত করেছিলেন। 

শিলিগুড়িতে “সমাধান বার্তা" নামে একটি সাপ্তাহিক কাগড বেরুতো। এর সম্পাদক ছিলেন 
লক্ষ্মীনারায়ণ শর্বা। ১৯৫৭ সালে এই алг আত্মপ্রকাশ করে। পরে বদ্ধ হয়ে যায়। ১৯৮১ 
সাল থেকে আবার এর প্রকাশনা শুরু হয়। ১৯৮৯ পর্যস্ত চলে। তারপর আবার বন্ধ হয়ে যায়। 

১৯৬০ সালে কামাখ্যা গোয়েল এবং শ্রী বালকৃষ্ণ ধানুকা নিলে একটি Grae পত্রিকা 
বের করেন। পত্রিকাটির নাম ছিল__'নশাগত"। এর তিনটি সংখ্যা বেরোয়। তৃতীয় সংখ্যায় 
যথারীতি ঘোষণা করে পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। 

এই কালেই “শিলিগুড়ি সমাচার নানে একটি আরও সাপ্তাহিক কাগজ বের হত। এর সম্পাদক 
ছিলেন শ্রীরাজেন্দ্র বৈদ। কাগজটি পরে বন্ধ হয়ে যায়। 

১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে ডঃ শ্রীগোপাল মাহেম্বরীর সম্পাদনায় বের হয় “বিনিময়' নাসিক 
পত্রিকা। এর সহায়ক সম্পাদক ছিলেন E দেবীপ্রসাদ oman এবং শ্রী শিবপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায়। 
কয়েকটি সংখ্যা বেরুনোর পর এর নাম 9100 “чата” রাখা হয়! পত্রিকাটি প্রায় এক বছর 
নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছিল। পরে বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটির কিছু বৈশিষ্টা উল্লেখযোগ্য 1 পত্রিকাটিতে 
স্থানীয় লেখক এবং বাইরের লেখকদের জন্য দুটি আলাদা we ছিল-_ স্থানীয় সহযোগ এবং 
বিশেষ সহযোগ নানে। এ ছাড়াও দুটি আরা আলাদা we ছিল- একটি пита" এবং দ্বিতীয়া 
“প্রদান নানে। 'আদান”-এর বাংলা গল্পের হিন্দী অনুবাদ এবং প্রদান-এ হিন্দী গল্পের বাংলা অনুবাদ 
থাকত । এ সময়ে স্থানীয় লেখক যাঁদের রচনা এই পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁদের UU 
অনাতন-__অশ্রুকুমার সিকদার, ভিবীপ্রসাদ ‘cars, প্রভাকর fut, নহেন্দ্র সিং, মায়াশঙ্কর পাণ্ডে, 
হরিশ চৌধুরী, শেখর, দেবেশ ইত্যাদি। এক্স মধ্যে শেখর € দেবেশ নামটি বোধ হয় ATA 
বাইরের লেখকদের মধ্যে অন্মতম-_ভাগীরথ ভার্গব, ডঃ রমা সিং, বীরেন্দ্র মিশ্র, নন্দ চতুর্বেদী, 
জুগমনদির তায়ল, সুধা sql চেতন পারাশর, বিশনস্বরূপ, বিনলেশ ইত্যাদি। হিন্দী থেকে атат 
অনুবাদ করতেন S নহাবীর চাচান এবং বাংলা থেকে হিন্দী অনুবাদ ডঃ Ronn নাহেম্বরী। 

এই সনয়ে আর একটি হিন্দী পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল 'পাবস। পত্রিকাটির সম্পাদক 
ছিলেন সীওয়ারনল নেনানী এবং প্রকাশক_ হিন্দী সেবা সংঘ। বোধ হয় দু-তিনটি সংখা বেরুনোর 
পর পত্রিকাটি বদ্ধ হয়ে যায়। 

১৯৭৪ সালে 'খালপাড়া যুবক পরিষদ’ একটি স্মারিকা প্রকাশিত করে। এর সম্পাদক ছিলেন 
MARASA গোয়েল এবং সংযোজক ছিলেন সাওয়ারনল লেমানী। 
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১৯৭৪ সালে আর একাট পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল ‘নয়া! সবেরা'। এর সম্পাদক ছিলেন 
সুদর্শন গুপ্তা এবং প্রকাশক ছিলেন রবীন্দ্রকুনার। দু-তিনটি সংখ্যা বেরুবার পর এই প্রত্রিকাটিও 
বন্ধ হয়ে যায়। 

১৯৭৬ সালে একটি দৈনিক হিন্দী কাগজ (ছোট আকারে) প্রকাশিত হয়েছিল--'বঙ্গনিত্র'। 
এর একটি সংখ্যা আমার কাছে আছে। তাতে তারিখ দেওয়া আছে__ ২৩ ডিসেম্বর ১৯৭৬, 
বৃহস্পতিবার এবং অদ্কিত আছে-_বর্স ১ £ সংখ্যাত । এর সম্পাদক ছিলেন গুন প্রকাশ 'আগরওুয়ালয 
প্রকাশক সুশীল কুমার গোয়েল এবং ব্যবস্থাপক মহেশকুনার শাহ। এর টাহটেলের নীচে লেখা 
আছে__উত্তরবঙ্গ সে প্রকাশিত একমাত্র হিন্দী সমাচার পত্র এর ата কয়েকটি সংখ্যাই বেরিয়েছিল। 
এই কাগজে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর খবর প্রকাশিত হয়েছে, যার থেকে ভানা যায়, "aput 
নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা সেই সনয় বর্তনান ছিল এবং Л সংস্থা ‘হিন্দী দিবস’, ‘ভারতীয় 
ভাষা দিবস' রূপে পালন করেছিল। এই সংস্থাটিও অচিরেই সুপ্ত হয়ে যায়। 

১৯৭৬ সালের কাছাকাছি সময়ে ‘সংস্কৃতি পরিষদ? স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সংস্থাটির 
জন্ম এরও কয়েক বছর আগে হয়েছিল। зап প্রসাদ শুরু শ্রী হরিশ্চন্দ্র সিংঘলের বাড়িতে 
একটি সভা ডেকেছিলেন а সভার “সংস্কৃতি পরিষদ' গঠিত হয়। mem প্রথন কিছু সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের আয়োজন এই সংস্থাটি করেছিল। পরে বেশ কিছু কাল সংস্থাটি নিক্রিয৷ ছিল। পরে 
ডঃ শ্রীগোপাল মাহেশ্বরী, কামাখ্যা গোয়েল, সীওয়ার নেনানী সতোন ব্যানার্জীর৷ নিলে এই 
সংস্থাটিকে আবার নতুন ভাবে শুরু করেন। প্রতি নাসে সাহিত্য বাসরের আয়োজন, স্থানীয় এবং 
সর্বভারতীয় স্তরের শিল্পীদের সহযোগিতায় বছরে কমপক্ষে দুটি অনুষ্ঠান পরিবেশন, সাহিত্য ও 
সংস্কৃতি নিয়ে নিয়মিত ভাবনা-চিন্তা এবং তার বিকাশের জন্য সতত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই সংস্থাটি 
শিলিগুড়িতে সাহিতা ও সংস্কৃতি বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষান হয়েছে। প্রখ্যাত 
হিন্দী কবিদের ডেকে এনে কয়েকটি কবি সম্মেলনের সফল আয়োজন এঁরা শিলিগুড়িতে করেছেন। 
কবিদের মধো নীরজ. сааат আদিতা, uim পাণ্ডে, বিমলেশ রাজ্স্থানী, গোবিন্দ ব্যাস. 
বেদপ্রকাশ সুমন, Uae রহবর, নরেন্দ্র নিশ্র, কিরণ ভারতী ইত্যাদির নান উল্লেখযোগ্য । কলকাতার 
কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাটাসংস্থা__আরোহী, রঙ্গকনী, স্বরলহরী, পঞ্চবটী এবং সৌরভ-কে ডেকে হিন্দী 
নাটকের সফল আয়োজন এই সংস্থার উদ্যোগে শিলিগুড়িতে করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ ভজন গায়ক 
শ্রী হরিত্তন শরণ এবং শ্রীনতী নন্দিনী শরণ এবং প্রখ্যাত নৃতাশিল্লী সুশ্রী অনিতা we এই সংস্থার 
আহ্বানে শিলিগুড়িতে এসে অনুষ্ঠান করে গেছেন। ১৯৮৭ সালে একটি হিন্দী গল্প প্রতিযোগিতার 
আয়োজন এঁরা করেছিলেন এবং Rei প্রতিযোগীদের এক অনুষ্ঠান করে পুরস্কার দেওয়া 
হয়েছিল। বাইরের কবি এবং আর্টিস্ট ছাড়াও এঁরা নিজেরাও মাঝে মাঝে অনুষ্ঠান করে থাকেন। 
নতুন প্রতিভাকে উৎসাহ দেবার জন্য স্থানীয় বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ছাত্র-ছাত্রীদের নৃত্য-গীতের 
অনষ্ঠানও এঁরা মাঝে মাঝে করিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে ভিন্ন ভাষা-ভাষী কবি ও সাহিত্যিকদের 
একই মঞ্চে ডেকে এনে ঘরোয়া অনুষ্ঠানও এঁরা করে থাকেন। ১৯৯০ সালে ‘দামামা’ ও ‘Tera’ 
নাট্যসংস্থার সহযোগিতায় ৭ দিন ব্যাপী এক নাটাসপ্তাহের আয়োজন এই সংস্থা করেছিল যাতে 
৪ টি বাংলা ও ৩টি হিন্দী নাটক পরিবেশিত হয় এবং খুব প্রশংসিত হয়। সংস্কৃতি পরিষদ দ্বারা 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা--১৯৯৬ O ৩৯১ 


আয়োডিত আর একটি উল্লেখযোগ্য তনুষ্ঠান__“ধরতী (বারী রী” এই অনুষ্ঠানটি পরিবেশন করেন . 
বোদ্বাইয়ের শ্রীমতী শচীন শঙ্ধর। এর মুল পরিকল্পনা ছিল জয়পুর নিবসী কৌশল ভার্গবের। 
এই অনুষ্ঠানের rufo. রাজস্থানের Uqw ও গৌরব: সাংস্কৃতিক এতিহ অতি আকর্ষণীয়ভাবে 
দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছিল। শিলিগুড়ির হিন্দী ভাষাভাবীদের মধ্যে সাহিত্যিক ও 
সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ে তোলার বাজতে এই সংস্থাটি: ভূমিকা বেশ creat! 

১৯৮৪ সালে শিলিগুড়ি থেকে ‘নয়া আকাশ’ পথকার প্রকাশনা ৩ধুমাত্র শিলিগুড়িই নয়, 
বরঞ্চ উত্তরবঙ্গের হিন্দী জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই পত্রিকাটি শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গ বা 
পশ্চিমবঙ্গের ug সীনিত নেই, এর ব্যাপ্তি সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষের বিভিম্ন রাজ্যের 
লেখকদের রচন এই পত্রিকায় প্রকশিত হয়। এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে এখানকার হিন্দীভাষী 
জনগণের মধ্ো' সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক চেতনার ধারা বেগবতী হয়েছে। এর সম্পাদক এই 
প্রবন্ধের লেখক খ্বয়ং। এ পর্যন্ত এ পত্রিকা কয়েকটি বিশেষ সংখ্যা শফাশ করেছে যার TTY 
উল্লেখবোগা হল বাংলা সাহিত্য সংখ্যা, রবীন্দ্র সাহিত্য সংখ্যা, দীপাবলী সংখ্যা ১৯৯১, মিনিগল্প 
সংখা, আধুনিক কবিতা সংখ্যা, গীত-গজল সংখ্যা, ববিতা সংখ্যা NT | বাংলার আধুনিকতম 
গল্পকার এবং কবিদের রচনার হিন্দী অনুবাদ এতে প্রায়ই প্রকাশিত হয়ে থাকে। হিন্দী এবং বাংলা 
সাহিতোর মধ্যে নংষোগ-সেতু গড়ে তোলার কাজে পত্রিকাটির ভূমিকা ওক্রত্পূর্ণ। এই পত্রিকাটির 
৫৪ হম সংখ্যা বেরোয় ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। তারপর এর কোনো সংখ্যা বেরোয় 
নি। 

১৯৮০ সালের পর শিলিগুড়ির হিন্দী জগতে সাস্কোতিক চেতনার এক জোয়ার এসেছে। জনা 
নিয়েছে অনেকগুলি সাহিত্যিক ও সাবস্কৃতিক সংস্থা। ১৯৮০ সালের আগের একটি সংস্থার উল্লেখ 
করা দরকার। সংস্থাটির নাম “উত্তরবঙ্গ হিন্দী প্রচার সমিতি'। ১৯৭৬ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত সংস্থাটি 
সক্রিয় ছিল এবং মাঝে মধ্যে এক আধা অনুষ্ঠান করভ। এখন এই সংস্থাটি সম্পূর্ণরূপে foin | 
১৯৮২-৮৩ সালের কাছাকাছি সমত “হিন্দু যুবা সং-্ঠন' স্থাপিত হয়: সারা বছর ধরে [бык 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং Чүй চেতনা' নানে এক বার্ষিক পত্রিকার প্রকাশনা এই সংস্থাটি করত। 
জাজোদিয়া নার্কেটে এর একটি লাইব্রেরীও ছিল। এর সদস্যদের асп বিশেষ সক্রিয় ছিলেন 
সত্যেন্্র আর্য, সঞ্জয় গোলছা এবং রাজেশ জৈন। ১৯৮৫ সালে এই সংস্থাটি ভেঙ্গে যায় এবং 
একটি নতুন সংস্থা গড়ে ওঠে qa জাগৃতি সংঘ' : এই সংস্থাটি বিভিঃ: অনুষ্ঠানাদির আয়োজন 
এবং তাদের বার্ষিক পত্রিকা ‘নব চেতনার’ প্রকাশনার মাধ্যমে এখনও সক্রিয়। 

মাহেশ্বরী үл সংস্থার স্থাপনাও এই সময়েই হয়। এই সংস্থাটিও বিভিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি 
আয়োজন করে থাকে। ‘নবরঙ্গ' নানে একটি বার্ষিক পত্রিকার প্রকাশনাও এঁরা করে থাকেন। 
তবে তাদের সব অনুষ্ঠানই শুধু মাহেশ্বরীদের মধ্যেই সীনিত। “নারওয়াড়ী যুবা মঞ্চ” সামাজিক 
এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এখন খুব সক্রিয় এক সংস্থা। সর্বভারতীয় স্তরে এঁদের সংগঠন হয়েছে। 
এই সংগঠনের শিলিগুড়ি শাখা খুব জোরালো। “পুকার' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশনা 
এঁরা করতেন। বেশ কিছুদিন থেকে এর প্রকাশনা এখন বন্ধ আছে। বলা বাহুলা_এই СӨ 
মারোওয়াড়ীদের «cet কিন্তু এঁদের таблыш সর্ব-সমা-্দের লোকেদের 30 Fags | ‘জায়সওয়াল 
еза О ger 


‘Ramee যুবা পরিষদ’ ও অনুরূপ একটি জাতিগত সংস্থা। এই সংস্থাটি গঠিত হয় ১৯৮৯ সালে। 
সানাজিক এবং সাস্কৃতিক বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানসূচী মাধ্যনে এই সংস্থাটিও খুব সক্রিয় ভূমিকা 
পালন করে চলেছে। 'রশ্মি’ নানে একটি পত্রিকার প্রকাশনাও এঁরা করেছিলেন। পত্রিকাটির 
সম্পাদক ছিলেন শ্রী রাকেশ কুমার জায়সওয়াল। উত্তরবঙ্গ ভোজপুরী পরিষদ’ নামে আর একটি 
ক্ষেত্রীয় সংস্থা রয়েছে। তবে এই সংস্থাটির বিশেষ কোন গতিবিধি চোখে পড়ে না। “সাংস্কৃতিক 
যুবক সংঘ’ নামে আর একটি সংস্থা সম্প্রতি ‘সাংস্কৃতিক চেতনা’ নামে একটি স্যুভেনিয়ার প্রকাশ 
করেছে। এর সম্পাদক করণ সিং জৈন। Skylark নামের আর একটি সংস্থা তাদের স্যুভেনিয়ার 
প্রকাশিত করেছে__-উড়ান' নাম দিয়ে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এরাও কিছুটা সক্রিয়। 

“প্রত্যুষ’ নামে একটি সাহিত্যিক সংস্থার গঠন হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। মাসিক সাহিত্য বাসরের 
আয়োজন এঁরা করতেন। এখন সংস্থাটি নিষ্কিয় হয়ে আছে। 

“হিন্দী পুস্তকালয়'-এর উল্লেখ আগে করা হয়েছে। ১৯৮৪ সালে নিজের দুবর্ণজয়ন্তী পালন 
উপলক্ষে এক কবি সম্মেলনের আয়োজন এঁরা করেছিলেন। 

“হিন্দী বিদ্যালয় শিক্ষক সংঘ’ স্থাপিত হয় জলপাইগুড়িতে ১৯৮১ সালে। পরে এর শাখা 
খোলা হয় শিলিগুড়িতে। ১৯৮৩ সালে সংস্থাটি রেজিছার্ড হয়। “হিন্দী বিদ্যানয় শিক্ষক সংঘ'- 
এর তত্ত্বাবধানে কয়েকটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অয়োজন শিলিগুড়িতে হয়েছে। “আর্যসমাজ , 
শিলিগুড়ি__শিলিগুড়ির একটি পুরোনো সংস্থা । এই সংস্থাটিও মাঝে নাঝে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির 
আয়োজন করে থাকেন তবে তাতে তাঁদের আর্ধসমাভের কথাই থাকে প্রধান। 

১৯৮৮ সালের জানুয়ারী মাসে “ধু” ব্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এর পাঁচটি সংখ্যা 
বেরোয়। এর সম্পাদক ছিলেন শ্রীনুকুন্দ বিহার পান্ডে। নুকুন্দ বিহারী পান্ডের সম্পাদনায় আর 
একটি পাক্ষিক কাগজ “সমাচার প্রপাত’ প্রকাশিত হয় ১৫ই নভেম্বর ১৯৮৮ সালে। ৩টি সংখ্যা 
প্রকাশিত হওয়ার পর কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়। 

“পূর্বাঞ্চল’ নানে একটি সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশনা শুরু হয় ১৯৮০ সাল থেকে । এর সম্পাদক 
শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ সিং। কাগজটি এখনও বেরুচ্ছে। 

“জনপথ সমাচার’ দৈনিক পত্র) এর প্রকাশনা শুরু হয় ১৯৮০ সাল থেকে। এর সম্পাদক 
শ্রী রাজেন্দ্র বৈদ। আগে “শিলিগুড়ি সমাচার’ নামে সাপ্তাহিক পত্রের প্রকাশনা করতেন। “জনপথ 
সমাচার'-এর প্রকাশনার পর “শিলিগুড়ি সনাচার” বন্ধ হয়ে যায়। 

আর একটি হিন্দী দৈনিক শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে__পূর্বাঞ্চল ভারত দর্পণ” । এর 
সম্পাদক শ্রীনঙ্গতু রাম চৌধুরি 

একটি পত্রিকা এই কালে আরও বেরিয়েছিল। পত্রিকাটির নাম__“নবজাগরণ'। সম্পাদক 
ছিলেন Shiga শর্মা। দু-তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। 

সম্প্রতি (১৯৯৪ সালে) আর একটি সংস্থার উদ্ভব হয়েছে। সংস্থাটির নাম “ত্রিবেণী’। হিন্দী, 
বাংলা ও নেপালী-_এই তিনটি ভাবার সাহিত্য-চর্চার উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি গঠিত এখনও এই 
সংস্থাটির সম্পর্কে কিছু বলার সময় আসে নি। 

“উত্তরবঙ্গ হিন্দী শিক্ষা সমিতি'-র গঠন সর্বপ্রথম শিলিগুড়ি রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্র_এই so 
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মার্চ, ১৯৮১ সালে করা হয়েছিল। এ সময় এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল-_ উত্তরবঙ্গের বাঙালী ও 
নেপালীভাবীদের হিন্দী এবং হিন্দীভাষীদের বাংলা শেবানো। ১৯৮১ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত শ্রীঅনিল 
Bre জহিন্দীভাবী ছাত্রদের হিন্দী শেখাতেন। এই সংস্থার সচিব শ্রীগৌতন Fras ১৯৮৪ থেকে 
তিনিই অহিন্দীভাবী ছাত্রদের হিন্দী শেখানোর কাজে TE ১৯৮৫ সালে এই সংস্থাটি কাঞ্চনজগ্ঘা 
ক্রীড়াঙ্গনের হলঘরে এক সাংস্কৃতিক সন্ধার আয়োজন করেছিলেন। ১৯৮৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বরে 
মিত্র সম্মিলনী হলে আয়োজিত হয়েছিল হিন্দী দিবস। ১৯৮৮ এবং ১৯৮৯ সালেও হিন্দী দিবসের 
আয়োজন এই সংস্থার উদ্যোগে করা হয়েছিল। ১৯৯০ সালের ৩০শে জুন এই সংস্থার দশন- 
বর্ষ ofS উপলক্ষে দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত হয় এক মনোস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ সালেই 
доот সেপ্টেম্বর থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর অহিন্দীভাধী হিন্দী লেখকদের এক ৭ দিনের শিবিরের 
আয়োজন করেন এই সংস্থা কেন্দ্রীয় হিন্দী নির্দেশালয়ের সহযোগিতায়। এই সংস্থাটি এই অঞ্চলে 
এখনও সব্রিয়। 

১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয় আর একটি পত্তরিকা। পত্রিকাটির 
নান 'কালজরী”। এর সম্পাদক ছিলেন শ্রাকৈলাশনাথ eat পত্রিকাটির মাত্র তিনটি সংখ্যা বের 
হয়। পত্রিকাটি এখন বেরুচ্ছে না, তবে কালজয়ী নঞ্চের ব্যবস্থাপনায় মাঝে মাঝে সাহিত্যবাসরের 
আয়োজন এখনও করা হয়। 

শিলিগুড়ি থেকে হিন্দী দৈনিক বের করার চেষ্টা বাংলা দৈনিক পত্র “ডানপথ'ও করেছিলেন। 
কয়েকটি সংখা বেরিয়েও ছিল। কিন্তু অচিরেই তা বদ্ধ হয়ে যায়। 

শিখর" নামে আর একটি মাসিক পত্রিকা এই সময়ে শিলিগুড়িতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। 
এই পত্রিকার মাত্র দুটি সংখ্য প্রকাশিত হয়। পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। 

হিন্দী সাহিত্য ও সস্কৃতি-চর্চার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক্‌ হল__ পুস্তক প্রকাশনার দিক্‌। 
উত্তরবঙ্গে পুস্তক প্রকাশনার তেমন সুযোগ-সুবিধে নেই যেমনটি আছে কলকাতা বা দিদ্লীতে। 
তবু নব্বই-র দশকে (১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত) ug প্রকাশন শিলিগুড়ি থেকে ৮টি 
এবং Tear প্রকাশন, শিলিগুড়ি থেকে ৩টি হিন্দী বই প্রকাশিত হয়েছে। 


৩৯৪ D aya 


দার্ভিলিংয়ের নেপালী সাহিত্য 
- মণি ভদ্র 


স্বাধীন রাষ্ট্র নেপালের রাষ্ট্রভাষা নেপালী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজোও নেপালী ভাষী 
জনসংখ্যার হার যথেষ্ট । বিশেষভাবে উত্তর-প্রদেশের দেরাদুন অঞ্চল, বারাণসী, বিহারের পাটনা, 
অসম, নেঘালয়, অরুণাচল ছাড়া মহারাষ্ট্র হিমাচল প্রদেশে নেপালীভাবী ভনসংখ্যা যথেষ্ট। 

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চলে নেপাললীভাষী সংখ্যা গরিষ্ঠ। সিকিমের বর্তমান 
জনসংখ্যা অধিকাংশই নেপালীভাবী। স্বাভাবিক কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নেপালী ভাষাকে দ্বিতীয় 
রাজ্য ভাষার অর্ষাদা দিয়েছেন। সিকিনের রাজাভাষা ও নেপালী। কেন্দ্রীয় সরকারও নেপালী 
ভাষাকে অস্টম তপসীলের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সাহিত্য আকাদেনী দীর্ঘদিন পূর্বেই নেপালী ভাষাকে 
স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং ১৯৭৫ সাল হতেই নেপালীভাষার জন্যে সাহিত্য পুরস্কার দিয়ে আসছেন। 

ভারতে বসবাসকারী নেপালী সম্প্রদায় নিজেদের ভারতীয় নেপালী অভিধায় আখ্যায়িত করে 
থাকেন। নেপালে সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি দার্জিলিঙ জেলাতেও শুরু হয় নেপালী ভাষা ও 
সাহিত্যচর্চার আন্দোলন। একদিকে নেপালে কবি ভানুভ ছে আচার্য, লোকনাথ পোডিয়াল, বালকৃষ্ণ 
সম, lem দেওকোটা সাহিত্যে খ্যাতি অর্জন করেছেন। অনাদিকে দার্জিলিং-এ সূর্যবিক্রম 
গেওয়ালি, ধরণীধর শর্মা, পারশমণি প্রধান__এই ত্রয়ী সাহিতাচর্চার পথিকৃত্রূপে স্বীকৃতি লাভ 
করেছেন। 

মূলতঃ এঁদের রচনায় ইংরেজি বাংলা ও হিন্দী সাহিতোর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এই তিন 
মহারথীর প্রতি সম্মান জানানোর জন্যে এঁদের নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে "uen" প্রেক্ষাগার নির্বাণ 
করেছেন দার্জিলিং শহরের গুণমুগ্ধ সাহিত্যপ্রেমীরা। 

১৯২৪ সালে দার্ডিলিংএ প্রতিষ্ঠিত হয় নেপালী সাহিত্য সম্মেলন। আজও পর্যন্ত এই প্রতি 
সক্রিয়। নেপালী সাহিত্যের অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের দান অপরিসীম | নিয়মিত 'দিয়ালো” 
সাহিতাপত্রিকা প্রকাশ, সাহিতা বাসরের আয়োজন, নবীন প্রবীন কবি কথাশিল্লীদের গ্রন্থ প্রকাশ 
করে থাকেন এরা। 

দার্জিলিংএর কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে এখনো পর্যন্ত শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করে রয়েছেন 
রূপনারায়ণ সিন্হা। উচ্চশিক্ষিত আইনজীবী A সিন্হা ইংরেজি ও বাংলাভাষায় দক্ষ ছিলেন। 
ভার ছোটগল্প সংকলন ‘কথ! чатр ও উপন্যাস ‘saa’ আধুনিক নেপালী সাহিতোর быра 
qr I 

তারপর নান করতে হয় ইন্দ্রবাহাদুর রাইয়ের। ছোটগল্প е sepe লিখেছেন একাধিক। 
ইনি আকাদেরী পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। শিবকুনার রাই ছোটগল্প রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। 
তার গল্পগ্রন্থ “ফ্রনটিয়ার' আকাদেমী পুরস্কার পায়। 

তুলসীবাহাদুর с কাবা রচনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা 
নেপালীভাষায় অনুবাদ করেছেন। 
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দার্ডিলঙের কৰি ও সাহিত্যিকদের মধ্য নান করা খায় কণ থানী, লক্ষ্মীদেবী সুপদাস, কমলা 
সাংকৃজায়ন. জগৎ CB) রামলাল 'মধিকারী প্রমুখের। Ап নেপালী Res মর্য্যাদার আসনে 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন। 

কার্শিয়াং শহরে নেপালী সাহিত্য চচারি পথিকৃৎ শিবকুমার রাই। এঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে 
একাধিক তরুণ কবি কথাশিল্পী সাহিত্যরচনা শুরু কারন। এঁদের নধো খ্যাতি অর্জন করেছেন 
লছমল Eni 

পারশনণি প্রধান স্থায়ীভাবে কালিম্পং-এ বসবাস শুরু করেন। নেপালী গ্রন্থ প্রকাশে এর ভূনিকা 
অবিশ্মরণীয়। নিজে অভিধান রচনায় ব্রতী হন। নুদ্রণালয় স্থাপন করে পুস্তক প্রকাশ করেন। 
কালিম্পঙের আর একজন উল্লেখযোগ্য কথাশিল্পী হলেন ভাইটাদ প্রধান। বাইবেলের প্রথম নেপালী 
অনুবাদ প্রকাশ করেন গঙ্গাপ্রসাদ প্রধান। 

অপরদিকে শিলিগুড়ি শহরেও নেপালী সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়। দান বালি, সমীরণ ছেত্রী, 
এম. В. রাই. বী. 9. লকান্দ্রে, যুবরাজ কাফলে, কৃষ্ণ প্রধান নিরলসভাবে সাহিত্যচর্চা করে 
চলেছেন। এছাড়া নেপালী ভাষায় গ্রস্থরচনা করেছেন অ-নেপালী সুধীন্দ্র নারায়ণ ঘোষ। 

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেপালী বিভাগ স্থাপিত হবার পর নেপা্গী সাহিতাচর্চার প্রসার হল। 
এম পি দঙ্গাল, ভীমকান্ত উপাধ্যায়, শাডিরাজ শর্মা, ঘনশ্যাম নেপালী, লক্ষ্মীপ্রসাদ শর্মা age 
অধ্যাপকবৃন্দ নেপালী ভাবা ও সাহিত্য বিকাশে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে 
নেপালী আকাদেমী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দীর্ঘদিন পূর্বে। একাধিক sr ও জার্নাল প্রকাশিত হয়েছিল। 
নেতৃত্বে দিলেন প্রয়াত ডঃ চারুচন্ত্র সান্যাল এবং সহযোগিতায় দেবেশ রায়, হরেন ঘোষ প্রমুখ 


অনেকে। 

দীর্ঘদিন বিরতির পর পুনরায় নবপর্ধায়ে এই প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে এবং সম্প্রতি একটি 
জার্নাল প্রকাশ করেছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ হতেও নেপালী ভাষার অগ্রগতির জন্যে নানা 
পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দার্ডিলিঙের তথ্য বিভাগের প্রধান কথাশিল্পী তিলক রাই যথেষ্ট 
পরিশ্রম করেছেন। দুইখণ্ডে নেপালী ছোটগল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। 

দার্জিলিং জেলায় নেপালী সইত্যচর্চা এগিয়ে চলেছে তরুণ প্রন্দন্মের প্রচেষ্টায়। এ বিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য ভূঘিকা গ্রহণ করেছিলেন উত্তরবঙ্গ সংবাদের সুহাস তালুকদার। তাঁর প্রচেষ্টায় 
প্রকাশিত প্রথম ভারতীয় নেপালী দৈনিক পত্রিকা “হিমালচুলি'। এই পত্রিকার নামকরণ করেন 
হরেন ঘোষ। কালিম্পং-এর পারশননি প্রধান শিলিগুড়িতে এসে প্রধান সম্পাদকের পদ গ্রহণ 
করতে রাজি হন। কার্শিয়াং হতে MOM শিবকুমার রাই যুগ্ম সম্পাদক রূপে! সম্প্রতি পত্রিকাটি 
বন্ধ হয়ে রয়েছে। বর্তমানে দৈনিক বসুমতী থেকে প্রকাশিত হচ্ছে নেপালী দৈনিক সগরনাথা 
এবং অন্য এক প্রতিষ্ঠান হতে “মাজভোলি' এব; “অব । 

নেপালী সাহিত্য বিকাশে নেপালী দৈনিক পত্রিকার অবদান অস্বীকার করা যায় না। সাহিত্য 
পত্রিকা দীর্ঘদিন হতে প্রকাশিত হচ্ছে। কিছু বন্ধ হয়েছে আবার কিছু নতুন প্রকাশিত হয়েছে। 
উল্লেখযোগ্য হল ভারতী, চন্ত্রিকা, গোর্ধাপত্র, cafe, দিয়ো, দিয়ালো, কানেখুশি। 

দার্জিলিং জেলার নেপালী সাহিত্য সম্পর্কে একটি রূপরেখামাত্র Site হল বিশেষভাবে 
অ-লেপালী পাঠকদের জন্যে। 


৩৯৬ D অধুপনী 


দার্জিলিং জেলার স্থাননাম 


জহর সেন 


পানিনির রচনায় চস্বার উল্লেখ আছে। যুয়ান চুয়াং কুলুর কথা বলেছেন। বৈদিক সাহিত্যে 
উল্লেখ আছে পঞ্চনদের। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে দার্জিলিং খুঁজে পাওয়া যাবেন ন৷। বালাসন, 
বাহেল মেচি, তিস্তা ও রঙ্গিত নদী ভারতীয় সাহিত্য পরম্পরায় অনুল্লেখিত। 

সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে স্থাননানের গুরুত্ব অপরিসীম। স্থাননাম অর্থহীন শব্দ নয়, 
খেয়াল খুশীমত এগুলি প্রচলিত হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে স্থাননানের আদি তাংপর্য অতীতের গর্ভে 
লুপ্ত হয়ে গেছে। তা সত্তেও নামের এতিহাসিক গুরুত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। Raa অভিবাসনের 
ইঙ্গিতবাহী। যুদ্ধ ও বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে জাতিতে জাতিতে যে সংমিশ্রণ ঘটে, তার চিহ্ন থেকে 
যায় স্থাননামে। যুগে যুগে বাক্রীতি বা বাচনশৈলী পরিবর্তিত হয়। এই ভাবা রূপান্তরের ছাপ 
মেলে স্থাননামে। গ্রামের নানের বিবর্তনে লোকভাষার ভুনিকা অনন্বীকার্য। পূর্ব ভারতের 
স্থাননামে বৃক্ষলতা, নানা প্রতীক চিহ্ন, পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান ও স্থান বিশেষের উৎপাদিকা 
শক্তির পরিচয় মেলে। ҹа পঞ্চন শতক থেকে বাংলাদেশের স্থাননামের নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস 
পাওয়া যায়, কিন্তু দশন শতকের পূর্বে সাক্ষাপ্রমাণ খুব জোরালো নয়। 

১৮৭৩ সালে প্রশাসনিক কাজের জন্য দার্জিলিং জেলার স্থাননানের একটি তালিকা প্রস্তুত 
করা হয়েছিল। এই তালিকায় লেপচ! ভাবায় স্থাননাম 'লেপচা' রূপেই চিহ্নিত হয়েছে, কিন্ত 
তিব্বতি ভাষায় স্থাননাম ‘gitar’ রূপে এবং নেপালি ভাষার স্থাননান ‘নেপালি’ শব্দের বদলে 
‘হিন্দু’ কথাটির দ্বারা, চিহ্নিত হয়েছে। আমাদের অনুমান নেপাল থেকে আগত অভিবাসী তখন 
যে ভাষায় কথা বলত, সে ভাষা সে সনয় নেপালি ভাষা রূপে দার্জিলিং প্রশাসনের কাছে পরিচিত 
ছিল না। তাই তারা বোঝার সুবিধার জন্য নিজেদের খেয়াল খুশীমত ‘ey কথাটি ব্যবহার 
করেছে। কিন্তু ‘Ry কথাটি নিঃসন্দেহে কোন ভাষাগোষ্ঠীর দ্যোতক яш! দার্জিলিং ডেপুটি 
কমিশনার দপ্তরে সংরক্ষিত দলিল পত্রের মধ্য থেকে এই স্থাননান তালিকা আনি খুঁজে পেয়েছি। 
“দার্জিলিং-এ creme fatto" Gana পাবলিশিং কোম্পানি, নয়া দিল্লি, ১৯৮৯) নামক মৎলিখিত 
গ্রন্থে চার নম্বর পরিশিষ্টে এই তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। 

১৮৯১ সালে ‘জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল’ পত্রিকায় এল. এ হাডেল 
দার্জিলিং জেলার স্থান, নদী ও পর্বতের নানের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। সেই সব নামের 
অর্থও তালিকায় প্রকাশ om) পরবর্তীকালে এস. এস. ওস্ম্যালি সম্পাদিত দার্জিলিং ভেলার 
গেজেটিয়ারে এই তালিকাটি পরিশিষ্টাকারে সংযোজিত হয়। জেলার প্রাচীনতম স্থাননাম নিঃসন্দেহে 
লেপচা ভাবার চিহ্ন বহন করছে। পাহাড়, নদী এবং আশে পাশের স্থানগুলির নামকরণ করেছিল 

বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা-_-১৯৯৬ D ৩১২৭ 


লেপচারা। যে সব জায়গা এখন লেপচা অধ্যুষিত নয়. সেখানেও তাদের দেওয়া নান টিকে 
আছে। লেপচাদের পরে আসে তিব্বতিরা। যে সব স্থান ইতিপূর্বে লেপচা নানাফিত ছিল, সেগুলির 
পুনরায় নামকরণ করে তিব্বতিরা। তাই কোন কোন স্থানের аі аа বা পাহাড়ের দুটি নাম 
আছে। নেপালিরা আসার পর অনেক জায়গা নেপালি নামান্কিত হয়েছে। তুলনায় দার্জিলিং জেলায় 
বাংলা নানের সংখ্যা অনেক কন। একথা সতা, দার্জিলিঙের নানা জাতিগোষ্ঠীর হাসিকান্নার কাহিনী 
প্রচ্ছন্ন আছে এ জেলার নদী, পাহাড় ও উপতাকার স্থাননানে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরম্পরার সঙ্গে 
একাকার হয়ে বিশে আছে দার্ভিলিঙে নঙ্গোলির সাংস্কৃতিক পরম্পরা, ইন্দো-এরিয়ান ভাষা গোষ্ঠীর 
সঙ্গে অঙ্গবদ্ধ হয়েছে তিব্বতি-বহি ভাষা গোষ্ঠী) 


(ক) লেপচা ভাষায় স্থাননাম 

বাদামতাম : পদন বাঁশগাছের নামানুসারে এই স্থান চিহিত। দীর্ঘাকৃতি পদম বীশ্রগাছ থেকেই 
লেপচারা নিতা বাবহার্য ета, ভলপাত্র ইত্যাদি তৈরী করেছে। এই স্থানে বাদামতাম নানে 
পরিচিত বাশগাছের বিশাল অরণ্য ছিল। 

চোংটং £ দুটি নদীর সঙ্গনস্থলে তীরের ফলার মত চিহ্নিত এই স্থান। 

গোক £ এই নামের অর্থ সরু দুর্গন পথ। একদিকে রমণ নদী ও অন্যদিকে বড় ও ছোট 
রংগিত নদী ayaa নধ্যবর্তী সরু অঞ্চলটিতে পুরানো সামরিক ঘাঁটি ছিল। 

কার্সিয়াং : প্রচলিত ধারণা হচ্ছে 'কার্সিয়াং-এর অর্থ সাদা অর্কিডের স্থান। কারণ কার্সিয়াং- 
এর আশেপাশে প্রচুর সাদা অর্কিড ভন্মাত। ছোট ছোট সাদা অর্কিডের লেপচা নাম হল কার্সন- 
রিপ। অনা একটি নতানুনারে কার্সিয়াং-এর অর্থ হল বেতের লাঠি। লেপচা ভাষায় কার মানে 
বেত এবং সিয়াং মানে লাঠি। 

লবং £ WR মানে জিহা। 'এবং'-এর মানে মুখ। অঙ্গি-র অপত্রংশ হল লে। জিন্বার নত 
পাহাড়ী চুড়া। 

লোপচু : হবাডেন্স তার 'এমাংদি হিমালয়াজ গ্রন্থে লোপচোক এর অর্থ করেছেন শীতল পাথর | 
এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে লাপ-ংসো থেকে লোপচু এসেছে। লাপ-হসে। শব্দের 
অর্থ পথনির্দেশের জন্য স্থাপিত প্রস্তর wei লেপচারা ও তিব্বতিরা এই সব পাথরের উপর 
গাছের পাতা বিছিয়ে রাখত। তাদের বিশ্বাস এর ফলে পথিকরা ক্লান্তবোধ করবেন না। কখনও 
কখনও стер কথাটি লুকচোক হিসাবেও উচ্চারিত হয়েছে। লুকচোক-এর অর্থ ভেড়াদের 
Brea 

মহলদি 2 বেঁকে যাওয়া নদী। পাহাড় থেকে দেখলে মলে হয় সমতলে নেমেই নদীটি হঠাৎ 
যেন বেঁকে গেছে। তিস্তা নদীকে লেপচারা বঙ্গে রং্যু বা সোভাপথে প্রবাহিত লদী। зү 
থেকে পার্থক্য বোঝাবার জনাই মহলদিকে বেঁকে যাওয়া নদী атп হয়েছে। 

মহলদিরাম : অহলদি নদীর উৎসমূখরূপে কার্সিল্লাং-এর কাছাকাছি একটি শৈলশিরাকে এই 
নানে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই জায়গাই মহলদির toni 

মিরিক : এ নামের অর্থ হল পোড়া পাহাড়। জংগল পুড়িয়ে ফেলাকে লেপচা ভাষায় বলা 
হর মিরেক। 


৩৯৮ O xq 


নাগ্রি £ নাক মানে omen) Їй মালে উচু দূর্গ। 

পনদিম : রাজমন্ত্রী। কাঞ্চনজঙ্ঘার পরেই যে Up শিখর, তা পনদিম নানে চিহ্নিত। এই 
নানকরণের কারণ হল পাহাড-দেবতার পার্শ্বচর হিসাবে একে দেখা হয় । অনেকের মতে, পনদিন- 
এর অর্থ সূচের অগ্রবাগের নত Shy কোণাকৃতি পাহাড় 1 

CHAS i ভংগল। 

ফালুট : লেপচা ভাষায় এর অর্থ হল বনবিহীন নিরাভরণ চূড়া । তিববতিরা এই pum লাম 
দিয়েছে ফালিঙ্গুৎ Adis বাতাসের বর্ম। দক্ষিণ-পশ্চিমে নৌসুনী বায়ুর প্রকোপ থেকে এই পাহাড় 
{їч সিকিনকে রক্ষা করে। তাই এই নামকরণ। “্টাটিস্টিকাল একাউন্ট অব বেংগঙ্গ' গ্রন্থে 
এই কারণেই শিখরটিকে বলা হয়েছে ফাঙ্গাঙ্গুম। 

পোবং £ পো নামক বাঁশগাছের স্থান। 

রমন $3 মানে উদ্দাম বেগবান। মং মানে দৈত্য । মং-দো ত্রদকে নং বলা হয়। মংদো হ্রদ 
থেকেই রমন নদীর উৎপত্তি। 

রংগারুণ $ বেঁকে যাওয়া বড় নদী। তাগদা শৈলশিরার পশ্চিন দিকের ঢালু SECA 
বনভ্মিকেও রংগারুণ বলা হয়। তিস্তার ভলোচ্ছাসকে কেন্দ্র করে এবং রংলি রংলিয়তকে জড়িয়ে 
একটি উপকথা প্রচলিত আছে। রঙ্গিত স্বামী, Келет Hi তাদের মধ্যে বিবাদ সুরু হয়। বিচ্ছেদ- 
কাতর রঙ্গিত রাগে অভিমানে জলপ্রবাহকে অনেক উঁচুতে রংরুণ e ms রংলিয়ত-এ পাহাড়ে 
নিয়ে যায়। এই ভলপ্রাবাহ পৃথিবী প্লাবিত হতে পারে, আশঙ্কা করে রঙ্গিত স্বস্থানে ফিরে আসে, 
তিস্তার সঙ্গে মিলিত হয় এবং তারপর থেকে এই দুটি নদী একত্রে পরম শাস্তিতে প্রবাহিত হয়েছে। 
রংগারুণ পর্যস্ত জল উঁচুতে উঠেছিল এবং রংলিয়ত-এ জলপ্রবাহ স্তিমিত হয়ে নেমে আসে। 
অনেকের ধারণা এই উপকথার মধ্যে এক ব্যাপক ধ্বস নামার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। ধবসের 
ফলে জলপ্রবাহের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, এবং তখন তা তিস্তা উপত্যকার দিকে ধাবিত হয়। 

রংফো £ THATS তানাটে SA এই ছোট নদী সিবকের কাছে তিস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। 

রংজো : তিস্তার শাখা নদী। 

রংলি : লেপচাদের বাড়ী। 

WL? সোজাপথে প্রবাহিত লদী। 

রংপে! £ মাঝে মাঝে পথ পালটায় বা এদিক ওদিক সরে যায়, এমন নদী। 

রংটং £ দক্ষিণী নদী। 

রেয়ং : এলোমেলো ছড়িয়ে পড়া অগভীর নদী। সেবকের কাছে একটি অগভীর নদীর ята! 

РВ : গর্জে ex নদী। 

শবরগুম £ সানদাকফু ও ফালতের মধ্যবর্তী একটি শিবরের ата | এই অঞ্চল ছিল মৃগযুগের 
বিচরণ ক্ষেত্র 

সেনচল £ দার্জিলিডের কাছাকাছি এর অবস্থান। বছরের অধিকাংশ দিনই মেঘ আর কুয়াশায় 
ঢাক! থাকে। মৌসুমির প্রবল বর্ষণ এখানে নিতাই ঘটে। সেনচল কথাটির অর্থই হল সেঁতসেঁতে 
কুয়াশা-ঘেরা পাহাড়। 

বিশেব দার্জিলিং জেলা সংখ্যা--১৯৯৬ O ৩৯৯ 


সিংগোলিলা : অলডার গাছের পাহাড়। 

Broa : সিং মানে বাগান, এবং টম মানে সমতলভূমি। 

সিনিওলেহু : সাতটি শয়তানের শিখর। সুদূর অতীতে উপকথার যুগে যে সাতটি শয়তান 
এখানে যুদ্ধ করেছিল, সেই শয়তান পরিবারের নাম ছিল fete m, অনেকের মতে সিন মানে 
কুয়াশা, সোনোল নানে বরফ আর চু মানে পাহাড়। সিনিওলেহু মানে হল কুয়াশা আর বরফ- 
ঢাকা পাহাড়। 

সিটং £ এই পাহাড় কার্সিয়াং-এর কাছে অবস্থিত। এখানে বাঘের আনাগোনা ছিল। সিটং 
এর মানে হল বাঘ-পাহাড়। 

সিবক : এই অঞ্চলকে FATE বলা হয়। সু মানে ঠাণ্ডা হাওয়া। বক মানে সংহত। এখান 
থেকেই তিস্তা সমতলগামী হয়েছে! গোটা পথ জুড়ে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যায়। 

GUAM : ভালুকের গর্ত। আগে এখানে প্রচুর ভালুকের আনাগোনা ছিল। 

টাকভার : টাক মানে বর্শির সুতো। ভর মানে মাছের বড়শি। জায়গাটা বেঁকে বড়শির আকার 
নিয়েছে। 

টংলু £ ফার গাছের পাহাড়। 

টেনডং i উপরে উঠানো শিং। এই শিখরদেশ লেপচাদের কাছে খুবই পৰিত্র। লেপচা পরম্পরা 
অনুসারে অনাদি অতীতে লেপচারা ছাড়া অন্য কোন গোষ্ঠীর মানুব এই অঞ্চল্লে বসবাস 
করত লা। সে সময় এখানে ভয়ানক বন্যা হয়। আত্মরক্ষার তাগিদে লেপচারা এখানে আশ্রয় 
নেয়। বন্যার জল যতই উপরে উঠেছে, অলৌকিকভাবে এই পাহাড়ের শিখর দেশ ততই 
тЇ! হয়েছে। উপরে উচানো শিং কথাটির яф দিয়ে এই বন্যার স্মৃতি বেঁচে আছে। 
< ম্যালি জানিয়েছেন са দার্ভিলিঙের আদি বাসিন্দারা এই পাহাড়কে আরারত পর্বত নামে 
অভিহিত করেছে। তার ধারণা যে শিশুপাঠ্য pecs আর্ক-এর বিশ্রামস্থানরূপে যে চিত্র অঙ্কিত 
ছিল, তার সঙ্গে খুব মিল পাওয়া গেছে এই পাহাড়ের। তাই তারা টেনডকে বলত আরারত 
পাহাড়। 

কালিম্পং ? লেপচাদের বিশ্বাস, কালেমপুং লেপচা শব্দ ইংরেজি উচ্চারণে কালিম্পং-এ 
রূপান্তরিত হয়েছে। কা মানে আমরা, লেন মানে খেলা এবং পুং মানে শৈলশিরা। কালেমপুং 
মানে শৈলশ্রিরা যেখানে আনরা খেলা করি। 

তিব্বতি ভাষায় পং মানে কেল্লা বা বেড়া দেওয়া প্রাচীর এবং কালোন মানে রাজমঞ্জী। তিববতি 
অর্থে, একদা সরকারি প্রশাসনের সদর দপ্তর ছিল এই স্থানটি। 

(ч) তিব্বতি ভাষায় স্থাননাম 

আমবিয়খ : দৈত্যের বেদীর নিচের জায়গা। 

চোলা ? এ জায়গাটি খুব উঁচুতে অবস্থিত এবং pine বটে। তাই বলা হয়, এটা ধর্মগুরুর 
গিরিপথ। এখানে অনেক ছোট ছোট হ্রদ আছে। অনা অর্থে একে বলা হয় হ্রদ গিরিপথ। 

gam: দেবীর পাহাড়। 

ডালিং : তীর-স্থান। এই পাহাড়ে একটি ভুটান; কেল্লা ছিল। তীরের ফলার মত এছ স্থানটির 
воо D লধুপলী 


আকৃতি। দুর্গম বিপদসন্ধু স্থানে কেল্লাটি অবস্থিত বঙ্গে ডাঙ্গিং অর্থে পাথুরে স্থানও বোঝানো 
হয়েছে। 

দার্জিলিং : দোর্জে-লিঙ থেকে দার্জিলিং কথাটি এসেছে। দোর্ডের স্থান বা দেশ। ORS মানে 
হল বন্র। তিব্বতি Чаа সংস্কৃতিতে че কথাটি খুবই অর্থবহ। অনেকে মনে করেন, অবজারভেটরি 
হিলের উপর যে বৌদ্ধমঠ আছে. সেটি দোর্জে-লিঙ নানে পরিচিত ছিল। এ. এল. হাড়ে ১৮৮৯ 
সালে দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন। “দি ল্যান্ডস্‌ অব থানডারবোস্ট : সিকিম, চুম্বি এবং Eira’ গ্রন্থ 
তিনি বলেছেন, দোর্জে-রিণজিৎ নামে একজন লানা 'অবজারভেটরি হিলের উপর বীদ্ধমঠটি 
প্রতিষ্ঠা করেন। এই чёб পরে ভুটিয়া বস্তি অঞ্চলে স্থানাভ্তরিত হয়। দোর্জে-রিপজিৎ শামার 
নামানুসারে হ্থাননাম হয়েছে দার্জিলিঙ্‌। অপর একটি মত zm সংস্কৃত দুর্জয়-লিঙ্গ থেকে. দার্জিলিং 
বথাটি সৃষ্টি হয়েছে। রাহুল সংকৃত্যায়ণ এ কথাটি স্বীকার করেন না! তিনিও মনে করেন 
অবজারভেটরি হিলের বৌদ্ধমতে দোর্জে-লিঙের নানানুসারে দার্জিলিঙ নানকরণ হয়েছে: রাহুলজী 
দার্জিলিগ শব্দটির বাংলা করেছেন বত্ধু-দ্বীপ। 

fip : এটা ভলঢাকার পুরানো নাম। বোডে শব্দ দি এবং তিনবতি শব্দ ছু-এই দুটি শব্দের 
অর্থই হল জল। 

ডোংকিয়া-লা £ বরফে জনে যাওয়া মৃত চমরি গাই-এর গিরিপথ। এই গিরিপথে্ উচ্চতা 
আনুনানিক আঠার হাজার ফিট। এখানে একদল চনরী গরু শীতে রাত কাটাতে গিয়ে বরফে 
জনে মারা যায়। 

fim £ প্রসারিত ঢালু wmm 

জানো $ রামধনুর পাহাড়। অনুমান কর! হয় তিববতি ভা-ও-পুংরি cant জানো কথাটি 
এসেছে। 

জেলেপ-লা £ মনোহর গিরিপথ। তিব্বত ও পিকিনের মধ্যে এই গিরিপথ সুগম এবং 
সুন্দরতম। 

কাঞ্চনজঙঘা £ কাং মানে বরফ, ছেন বানে বড়, চো নানে রক্তভান্ডার এবং ФП নানে 
পাঁচ। বিরাট বরফের পাঁচটি туга ভাণ্ডার। এই পর্বতনালার Api pert পঞ্চরড়ের ভাণ্ডাররূপে 
অভিহিত করা হয়েছে। সর্বোচ্চ চূড়া উদীয়মান এবং অস্তগানী সূর্বের দীপ্তিতে ভাস্বর । তাহ এই 
үтте বলা হয় স্বর্ণভাগ্তার। দক্ষিণের চূড়া শীতল ও ধূসর বর্ণের । উদীরনান সূর্যের আভায় 
এই চূড়া রজতবর্ণ ধারণ করে। তাই এই চূড়া রজতভাশ্ডার। অন্যান্য তিনটি চূড়া রত্াবলী, শস্য 
এবং পবিত্র গ্রন্থের আধার i তিববতি পরম্পরায় এগুলি অনূল্য সম্পদ! লেপচারা Sie ICS 
বলে “стир” অর্থাৎ বরফের সর্বোচ্চ পর্দা। 

লাবা £ বাত্যাবিক্ষুনধ স্থান। 

মিনচু £ ধাতব বর্ণা। 

নকসাল i শিকারের বণভূমি। 

নরসিং £ উঁচু করে তোলা яте fm সিকিম থেকে দেখলে জায়গাটিকে এই রকমই মলে 
al 
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ARAR : খন গাছের তৃণভূনি। 

পেনওং £ পো গাছের কাছে বিশ্রামস্থল। 

এখানকার গাছের আহ. থেকে ধূপকাঠি তৈরি হয়। 

ফুবসেরিং : একজন ভুটিয়! সরদারের ama এই নানের একটি চা-__বাগিচা তিনিই প্রথম 
স্থাপন করেন। 

রেলক কালো পাহাড় | অনেকে অবশ্য মনে করেন এমন একটি শব্দ থেকে কথাটি এসেছে, 
বার অর্থ হল নাকের মত দেখতে। 

সনাদাকফু : are গাছের উঁচু পাহাড় 1 এর কাছাকাছি নিচের গিরিপথের অনেকটা জায়গা 
জুড়ে খুব ঘন হয়ে আক্কোনাইট эй! 

রিনিলা : পিছল পাহাড়ের গিরিপথ। 


i বাতাদনয় স্থান। 

চুনা-ভাটি : যেখানে চুনাপাথর পোড়ানোর জনা বড় Фя বা ভাটি আছে। 

ধবডিরা : প্রার্থনা পতাকার পাহাড়। 

গরাবাড়ি £ গোরুর গোয়াল। গেহুনবাড়ি থেকেও গয়াবাড়ি আসতে পারে। গেহুনবাড়ির অথ 
হল গনের জায়গা। আশেপাশে অনেক গনের বেত আছে। 

чаб : পথের dmi 

গিবাপাহাড় £ শকুনির পাহাড। এই অঞ্চলে অসংখা শকুনি হানা দেয়। 

গরুবাথান £ চারণভুমি বা CUI 

ডালাপাহাড় £ আগুনে পোড়া পাহাড়। এই পাহাড় এবং এর ঢালু অঞ্চল একেবারে গাছ 
Redi লেপচারা এই পাহাড়কে বলে কুং-গোন-লো। Ue পতিত গাছের পাহাড়। 

RN : এক জোড়া বাংলো । এখানকার বাজার যেখানে অবস্থিত, আগে ঠিক তার 
উপরে শুধুনাত্ত দুটি বাংলো ছিল। 

ভোড়পোথার £ এক জোড়া পুকুর। 

কাকঝোরা : কাক-বর্ণা। দার্জিলিং сал স্টেশনের কাছে 'একটি ছোট পাহাঠী ঝর্ণা আছে। 
নিউনিসিপ্যালিটির উদ্যোগে এখানে যাবতীয় আবর্জনা জমা করা হত। ФП ভীড় করত 
আবর্জনার চারপাশে । 

কাললাপোখরি : কালো পুকুর। 

কাল্সিকোরা : কালো বর্ণা। 

লেপচা জগং £ লেপচাদের শুদ্ধ-দণ্তর। নেপাঙ্গ থেকে সিকিনে যে সব দ্রিনিস রপ্তানি হত, 
নেপাল-দার্জিঙ্সিং সীলান্তে এই অঞ্চলে সেগুলির উপর লেপচারা শুদ্ধ বসাত। 

মাটিগর : afta wai সাধারণত পাহাড়ের ঘরবাড়ি কাঠ বা পাথর দিয়ে তৈরি। পাহাড়ের 
mu লাটিগরা অঞ্চলেই সর্বপ্রথন মাটি ics তৈরি ঘর ся পড়ে। 
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পাগলা ঝোরা ; উন্মত ঝর্ণা স্রোত। 

পাণিঘাটা EAFA এখানে ভল-_কলে শনাদি ভাঙ্গা হয়। 

পুলবাজার £ ছোট রংগিত নদীর উপর যে সেতৃ আছে, সেখানকার গ্রামে বাজার বসে। 
এই сга নাম পুলবাজার। 

রংশিত : এই নদীকে লেপচারা বলে রংনিতুং আর তিক্রতিরা বলে রংনিত-ু। 

খবিহাট £ afta বানস্থান। 

সিপাইধুরা £ সিপাহদের লাইন। 

সীনানাবস্তি : নেপাল সীনান্তের ছোট একটি sm 

শুকনা : শুদ্ধ ভায়গা। তরাই অঞ্চলে এটি অবস্থিত। 

তিনধরিয়া : তিনটি শৈলাশ্রেণী। 

Ra: ত্রিঙ্বোতার সংক্ষিপ্তসার। আত্রাই, পূর্ণডদ্রা ও করতোয়ার fer সৃষ্টি। এই তিনটি 
নদীর গতিপথ অবশ্য স্বতন্ত্র তিব্বতি নান ধনাং-ছু (বিশুদ্ধ জল) ও লেপচা নাম রংন্যুং (বড় 
সোল প্রবাহিত নদী)। অনেকের মতে বোভো শব্দ ডি বা টি থেকে তিতা এসেছে। ডি বা টির 
অর্থ হল জল। 

তুং £ তুং গাছের জায়গা। 

(ч) বাংলা এবং রাজবংশী উপতাষায় স্থাননাম 

বাগডোগরা : বাঘের ভুকরানো বা কাদা থেকে এসেছে। তরাই অঞ্চলের এই গ্রানে আগে 
অনেক বাঘ ছিল। 

বালাসন £ সোনালী বালুনয় AA এই নদীর প্রসারনান তীরে প্রচুর হলদে বালু আছে। 

মহানদী : বড় নদী। 

নেচি : আদিবাসী নেচেদের পশ্চির সীনানা হল এই নদী। 

- শিলিগুড়ি $ পাতুরে জায়গা । এই নান сатре) দিয়েছে। মহানদীর বুকে অছে অসংখ্য 
ভাঙ্গা পাথর। একারণে এই স্থানের নান শিলিগুড়ি। 
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দার্জিলিং জেলায় সাক্ষরতা আন্দোলন 
_ _মাহ্বুব-উল-আলম 





এ কথা অনস্বীকার্য যে ১৯৭৮ সালের ২রা অক্টোবর ‘জাতীয় বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম" ঘোষিত 
হবার পর থেকে সাক্ষরতা প্রসার আন্দোলন এক নতুন গতি পেয়েছে। অতীতে এই প্রয়াস ছিল 
না তা নয়, কিন্তু ate বা প্রতিষ্ঠানের সেই Cane জনমানসে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে 
পারে নি। জাতীয় স্তরে সাক্ষরতা কার্যক্রম ঘোষিত হবার পর তা এক আন্দোলনের রূপ নেয়। 
পরবর্তীতে কার্যক্রনের আদল পরিবর্তন করে ১৯৮৮ সালের ৫ই নে “জাতীয় সাক্ষরতা নিশন" 
সুচিত হয়। সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান সংগঠিত করার মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকা, জেলা থেকে 
শুরু করে রাজ্যের সমস্ত নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে বিভিন্ন 
সংগঠন। সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একত্রিত করে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান আন্দোলন হিসেবে 
পরিচালিত হতে থাকে। 

পশ্চিমবাংলার জেল্সাুলির পাহাড়ে অবস্থিত দার্জিলিং জেলার তিনটি মহকুমা ww 
সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান সংগঠিত হয়েছে! ইতিমধ্যে রাজ্যের ১৮টি জেলার ১১টি Cauca 
পর্ব সমাপনাস্তে সাক্ষরোন্তর পর্যায়ের আন্দোলন সংগঠিত করছে। দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি 
মহকুায় সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। জেলার সাক্ষরতা আন্দোলনে যে সব 
সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে এই জেলার 
মানুষ ও তার আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক পরিচয় সংক্ষেপে বিবৃত করা সমীচীন মনে করছি। 

ভৌগোলিক এবং প্রণাসনিক উভয় দিক থেকেই দার্জিলিং Corm রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলির 
থেকে একটু আলাদা। জেলার মোট চারটি মহকুমার পাহাড়ে অবস্থিত তিনটি মহকুমা__দার্ভিলিং 
কালিম্পং এবং কার্শিয়াং। হিমালয় পাদদেশের তরাই তথা সমতল এলাকা নিয়ে গঠিত শিলিগুড়ি 
FRET | প্রশাসনিক পরিকাঠামো, সমতলের একমাত্র апарп নিয়ে গঠিত অন্যান্য জেলার, জেলা 
পরিষদের আদলে ‘শিলিগুড়ি মহকুমা পত্রিষদ'। পাহাড়ের তিনটি মহকুমা নিয়ে কিছু অতিরিক্ত 
ক্ষনতাসহ গঠিত ‘দার্জিলিং গোর্ধা হিল কাউন্সিল।' ১৯৯১ সালের জনগণনানুসারে জেলার নোট 
জনসংখ্যা ১৩,৩৫,৬১৮ VAI এর নধে পুরুষ ৬, ৯৫, ৬৮৭ এবং মহিলা ৬,৪০,৯৩১ জন। 
১৯৮১-৯১ দশকে ভ্রেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার сово! প্রতি হাজার পুরুষে নহিলার সংখ্যা 
৯২৩ জন। বিভিন্ন ভাবাভাষি মানুষ বসবাস করলেও জেলার প্রধান ভাষা দু'টি__নেপালী এবং 
বাংলা। এছাড়া যে সব ভাষা বা উপভাষার মানুষ জেলায় বসবাস করে তার মধ্যে অন্যতম 
স্থানীয় রাজবংশী ভাষা, AMM, TSIM, হিন্দি এবং সাঁওতালি ভাষা। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী জেলার 
মানব গোষ্ঠীকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করা যায়-_ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টান। এছাড়াও 
অন্য sth বিশ্বাসের {е জেলায় বাস করে কিন্তু তারা সংখ্যায় CTE কম। 
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জেলার অর্থনৈতিক পরিকাঠানো মূলতঃ হংরেভীর T কে নিয়ে গড়ে OU Tea. 
Timber, Tourism, Trade এবং Transport | এছাড়াও সমতলের বেশীর ভাগ মানুষ 
কৃষির উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজোর গড় সাক্ষরতা হারের তুলনায় এই জেলার 
সাক্ষরতার হার কিছু বেশী। আবার সনতলের তুলনায় পাহাড়ের সাক্ষরতার হার আরও বেণী। 
১৯৯১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী জেলার সাক্ষরতার হার ৫৭৯৫ শতাংশ এবং রাজ্যের হার 
৫৭৭০ শতাংশ। সনতল এলাকার সাক্ষরতার হার ৪৭২৭ শতাংশ্ব। 

সারা দেশের সঙ্গে Dp; রেখে ‘জাতীয় are শিক্ষা’ কার্যক্রম ঘোষিত হবার পর গ্রামীণ 
বাবহারিক সাক্ষরতা প্রকল্প' গঠনের নাধ্যনে জেলার সর্বত্র সাক্ষরত৷ প্রসারের কাজ শুরু হয়েছিল। 
জেলার চারটি মহকুনায় চারটি প্রকল্প ১৯৮০ সাল থেকে কাজ শুরু করে। দু'টি সমষ্টি উন্নয়ন 
ব্লক এলাকাকে নিয়ে একটি গ্রামীন ব্যবহারিক সাক্ষরতা প্রকল্প গঠিত। প্রতি ব্লকে ১৫০টি করে 
বোট ৩০০টি সাক্ষরতা কেন্দ্র একটি প্রকল্প তৈরী করত। কেন্দ্র প্রতি শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জন 
১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়স্ক নিরক্ষর নানুষ। এদের পাঠগ্রহণে সহায়তা করার জন্য একজন 
প্রশিক্ষক নিয়োগ করা হত। ৩০ জন প্রশিক্ষকের কাজ তদারকি করত একজন সুপারভাইভার। 
প্রকল্পের TA দায়িত্ব একজন প্রকল্প আধিকারিকের উপর amy! প্রকল্প অধিকারিককে সহায়তা 
করার জন্য কিছু কর্মী নিযুন্ত। জেলার চারটি প্রকল্পের কাজ জেলাগতভাবে দেখাশুনা করেন 
জেলা সমাজশিক্ষা আধিকারিক। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রকল্পগুলি সাক্ষরতা কেন্দ্র স্থাপনের নাধ্যনে 
সাক্ষরতার প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টিতে তথা সাক্ষরতা প্রসারের উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় 
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। 

দার্জিলিং জেলার সাক্ষরতা আন্দোলনে উল্লেখ্য ভূমিকা নিয়েছে সামগ্রিক অঞ্চল উন্নয়ন পর্যদ, 
শিলিগুড়ি-নকশালরাড়ি প্রকল্প । এই প্রকল্প ৩০টি করে সাক্ষরতা কেন্দ্র সংগঠিত করে। এছাড়া 
পরিবেশ তৈরীতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করে। সাক্ষরতা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা সভা 
আয়োক্তনের মাধ্যমে শিলিগুড়ি মহকুমাঞ্চলের সাক্ষরতা আন্দোলন সংগঠনকারী সংস্থাগুলিকে 
তথা উৎসাহী মানুষদের একত্রিত করে সাক্ষরতা আন্দোলনকে নতুন রূপ দেবার চেষ্টা চালায়। 
পরবর্তীতে সকলের মিলিত উদ্যোগে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে সার্বিক সাক্ষর করে তোলার 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তার বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। 

শুধু দার্জিলিং জেলায় নয় উত্তরবঙ্গের ছ'টি জেলায় যাদের নেতৃত্বে সাক্ষরতা আন্দোলনে 
এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয় সেই সংস্থা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক ও প্রবহমান শিক্ষা কেন্দ্র। 
সরাসরি সাক্ষরতা আন্দোলন সংগঠিত করার পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অন্যান্য 
সসস্থাগুলিকেও সহায়তা করা হয়। সাক্ষরতা আন্দোলনের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী তথা মানুষকে 
প্রণোদিত করার беч উপায় সাক্ষরতা আন্দোলনকারী সংস্থাশুলির বিশেষ সহায়ক zn 1 কেন্দ্রভিত্ডিক 
এবং এলাকাভিস্তিক উভয়প্রকার সাক্ষরতা অভিযানই ae ও প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্র দার্জিলিং 
сатта সংগঠিত করে। ১৯৮৭ সালে এই কেন্দ্রের সৃষ্টির পর থেকেই জেলার সাক্ষরত৷ প্রসারে 
বিশেষ উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। কোন্‌ পদ্ধতির প্রয়োগ করলে সাক্ষরতার প্রতি মানুষ আকৃষ্ট 
হবে সেদিকেই বেশী দৃষ্টিপাত কর! হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বয়স্ক ও প্রবহমান 
শিক্ষাকেন্দ্র কেন্দ্রতিস্তিক সাক্ষরতা অভিযান পরিচালন! করে। ৩০ জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতা অর্জনে 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংনা--১৯৯৬ O вос 


সহায়তা করার জনা একজন প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং ১০ভন প্রশিক্ষকের কাজ তদারকির জনা 
একজন সুপারভাইজার, এ ভ:বেই জেলার বিভিন্ন গ্রানে একটি বা দু'টি করে সাক্ষরতা কেন্দ্র 
স্থাপন করা হ'ত। এক বছর পঠন-পাঠনান্ডে awe শিক্ষার্থীদের নূলায়ন করা হ'ত। 
ят ЕГ সাক্ষরতা অভিযানের অর্থ নির্দিষ্ট স্থানে সমস্ত নিরক্ষর মানুষের জনে, সার্বিক - 
সাক্ষরতা অভিযান। দার্জিলিং জেলার গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক ও প্রবহমান শিক্ষাকেন্দ্র প্রথম সার্বিক 
সাক্ষরতা অভিযান সংগঠিত করে। আতারখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের তারিজোত গ্রানে এবং গৌসাইপুর 
গ্রান পঞ্চায়েতের লালমণ নৌভায় সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান সংগঠিত করা হয়। এই কাজ 
মহকুমার সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা বা PILOT ৮/২০201-এর ভূনিকা 
পালন করে। 
উদ্যোগ নেয়। Each onc, Teach onc এই পদ্ধতিতে ব্বচ্ছাসেবকের৷ ৯ থেকে ৫ জন 
বা পরিবারের সকলকে সাক্ষর করার কাজ করে। "Youth for Mass Programme of 
Functional Literacy! এই মূল ভাবনার উপরও হ্বেচ্ছাসেবকরা নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে 
১০ দিন ব্যাপি শিবিরের মাধানেও সাক্ষরতা প্রসারের প্রয়াস চালার। 

দার্জিলিং জেলা তথা রাজ্যে পৌরসভাগত ভাবে প্রথম সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান সংগঠিত 
করে শিলিগুড়ি পৌরসভা, বর্তমানে যা শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনে পরিগণিত হয়েছে। ১৯৯০ 
সালে আন্তর্াতিক সাক্ষরতা বর্ষে শিলিগুড়ি পৌরসভা তার তখনকার ৩০টি ওয়ার্ডে ৩০টি 
সাক্ষরতা কেন্দ্র স্থাপন করে। এই কাজের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে পরের বছর সমগ্র পৌরসভা 
এলাকায় সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান সংগঠিত করা হয়। অত্যন্ড সুনংগতিতভাবে এই অভিযানের 
সূচনা হয়। কিন্তু একই ধারা শেষ পর্যন্ত বজায় থাকেনি। 

জেলার সাক্ষরতা অভিযানের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরীতে পশ্চিনবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্ এবং 
বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সনিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূনিকা পালন করে। সারা ভারত ভ্রান-বিজ্ঞঞান 
চর্চার কর্মসূচীরূপে জেলায় নাটক, গান, Ae ইত্যাদির MAA সাক্ষরতা অভিযানে মানুষকে 
সামিল হতে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে জেলায় সাক্ষরতার প্রতি মানুষ অনেক বেশী উৎসাহী হয় 
যা আন্দোলন সংগঠনকারী সংস্থাগুলিকে প্রস্তুত সাহায্য করে। 

х থেকে ১৪ বছর বয়সীদের ভনাও ভেলায় সরকারীভাবে বিধিনুক্ত শিক্ষা কার্যক্রম সংগঠিত 
হয়। বৰ্তমানে শিলিগুড়ি নকুনা সাক্ষরতা HAS নহকুবার গ্রুনাঞ্চলে সার্বিক সক্ষেরতা অভিযান 
পরিচালনা করছে। ১৯৯৫ সালের ২রা অক্টোবর এই অভিযানের শুভ সূচনা হয়। মহকুনার 
৪টি «me সমিতির mese ২১টি MARS এলাবণর ৯ থেকে ৫ বছর বয়স্ক ১, 
৯১, ৬১৩ জন নিরক্ষর লান্ষকে সাক্ষর: সচেতন এবং সক্ষম করার লক্ষ্য নিয়ে 'অভিযান 
পরিচালিত হচ্ছে। 

জেলায় সাক্ষরতা অভিযান সংগঠনকারী আরও কোন সংস্থা থাকতে পারে কিন্তু প্রাদাণ্য 
аба অভাবে তাদের উল্লেখ বর্তনান আলোচনার করা গেল না। সাক্ষরতা অভিযানকে সফল 
করতে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ গঠন। আংশিকভাবে হলেও সেই কাজ 
অনেকটাই, এই আন্দোলন:-লর ফলে সফ- হয়েছে। জাতী qun শিক্ষা «а бааа একটি | 


৪০৬ D) aya 


অন্যতন লক্ষা Ra নাহলা তথা সমাজের পিছিরে পড়া মানুষদের এই কর্মসূচীর আওতায় নিয়ে 
আনা। সাক্ষরতা কেন্দ্রওুলিতে মহিলাদের উত্লেখবোগা অংশগ্রহণ ছিল। তবে সাফল্যের তুলনায় 
тей বেশী। 

ব্যর্থতার কারণগুলির ক্ষেত্রে সারা দেশে যা ঘটেছে দার্জিলিং জেলা তা থেকে আলাদা নয় । 
জাতীয় তথা আঞ্চলিক কিছু বাধা সাক্ষরতা প্রসারের অন্তরায় হয়েছে। “জাতীয় cau শিক্ষা 
কার্যক্রন' সুচনাকালে এর পরিকল্পনায় এটিকে একটি গণকর্মনূটী বা গণ আন্দোলনের রূপ দেয়া 
মুল эти ছিল। কিন্তু বাস্তবায়নের সনয় এটি are: সরকারী অর্থানুকুলোর এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত 
একটি কর্মসূচীতে পরিণত হরেছিল। সাধারণতঃ এই কর্মসূচীতে দু'টি দিক থাকে_-একটি 
যোগানের দিক, অপরটি চাহিদার দিক। যোগানের দিকে থাকে কর্মসূচী রূপায়নের জনা 
আনুষাঙ্গিক জিনিষপত্র, বিতরণ ব্যবস্থা ইতাদি। আর চাহিদার দিকে থাকে সাক্ষরতার জনা নান্ষের 
অপরিহার্য চাহিদা। এই চাহিদা মানুষের чой থাকতেও পারে, না-ও পারে, কিন্তু «бй 
বাস্তবায়নের সময় সেই চাহিদা সৃষ্টি করতেই হবে। দুর্ভাগ্যবশত: দার্জিলিং ভেলা তথা সারা দেশে 
কেবলমাত্র প্রকল্প সৃষ্টি, কেন্দরস্থাপন, কার্যকরী নিয়োগ ইত্যাদি সৃষ্টির নাধযনে যোগানের দিক সচল 
রাখা হয়েছিল। এটা ধরেই নেওয়া হয়েছিল বে একটি কেন্দ্র খুললেই সেটি আপনা থেকেই নান্যকে 
আকৃষ্ট করবে। তাদের WO বয়স, পেশা, বাসস্থানের অবস্থান, আর্থ-সানাজিক তথা সাংস্কৃতিব 
বৈষন্য যাই থাকুক না কেন, তারা এটিকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে আবশ্যিক বলেই নেনে 
নেবে। মানুষের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত ন। করেই শুরু করা হয়েছিল অথচ এটা আবশ্দিক 
ছিল। স্বাভাবিক কারণেই ১৯৭৮ সালে কার্যক্রন সৃচনাকালে দেশের লক্ষানাত্রা পাঁচ বছর 
সময়কালে ১০কোটি নির্দিষ্ট হলেও, লক্ষ্যমাত্রা ১৯৮৮ সালে ১০ বছর পরে আনুমানিক ২ কোটি 
অর্জিত হয় । অনুরূপভাবে দার্জিলিং জেলায় লক্ষ্য অনুযায়ী ১০ বছর সময়কালে ৩,৬০,০০ নিরক্ষর 
মানুষ কেবলনাত্র গ্রামীণ ব্যবহারিক সাক্ষরতা প্রকল্পের মাধানে সাক্ষর হবার কথা। আর Ten 
সস্থাগুলির প্রচেষ্টা একত্রিত করে জেলায় কমপক্ষে ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়স্ক চার লক্ষ নিরক্ষর 
মানুষ সাক্ষর হ'ত। বাস্তবে তাই যদি ঘটত তাহলে কেবলমাত্র শিলিগুড়ি নহকুমা এলাকায় প্রায় 
দু-লক্ষ নিরক্ষর মানুষের জন্য সার্বিক সাক্ষরতার অভিযান সংগঠিত করতে হ'ত না। 

স্থানীয় বা আঞ্চলিক কিছু সমস্যাও এই অভিযানের সাফলো বাধা দিয়েছে। সেগুলির মধো 
প্রধান এবং অন্যতম জেলার পাহাডাঞ্চলের তিনটি মহকুমার, দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতা 
এর ফলে বেশ কয়েক বছর সেখানে সাক্ষরতা প্রনার FÍ বন্ধ থাকে। তারপর এখন পর্যন্ত 
সেখানে আর নতুন করে কর্মসৃচী শুরু করা সম্ভব হয় নি। ফলে জেলার বেশীরভাগ এলাকায় 
সাক্ষরতা আন্দোলন fre হয়, ফলত: লক্ষানুযায়ী সাকলা অর্জুন সম্ভব হয়নি। 

"প্রাকৃতিক কারণেও জেলার সাক্ষরতা আন্দোলন RNS হরেছে। সাক্ষরতা RC বেশীরভাগ 
ক্ষেত্রেই থাকে খোলা আকাশের নীচে কোন গাছের ছায়ায়, কারও বাড়ির উঠোনে বা সবুজঘাসের 
উপর। এখানকার দীর্ঘনেয়াদী বর্ষা এবং শীত সেই সব কেন্দ্রগুলির নিয়নিত পঠন-পাঠনে, ব্যাঘাত 
সৃষ্টি করে। আর একবার কর্মসুচী অনিয়মিত হয়ে পড়লেই তাকে নিয়মিত করা বে কি কষ্টলাধা 
তা কেবল সংগঠকরাই উপলব্ধি করতে পারে। এছাড়াও দীর্ঘনেয়াদী পাঠযসূটী, অনুপযুক্ত প্রশিক্ষণ 
না পাওয়া প্রশিক্ষকের দ্বারা কর্মসূচী পরিচালনা, স্থানীয় স্থায়ত্শাসিত সংস্থাগুলির কর্মসূচীর প্রতি 
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উদাসীনতা, না জেনে কর্মসূচী পরিচালনা, বিক্ষিপ্তভাবে কেন্দ্রহ্থাপন, তদারকি ও নূল্যারানের ব্যবস্থা 
না থাকা ইত্যাদিও সাক্ষরতা অভিযানের সাফল্যের পথে অন্তরায় হয়েছিল। 

শার্ডিলিং জেলায় সাক্ষরতা অভিযানে স্যফল্যলাতের প্রচুর উপাদান আছে! যথোপবুক্তভাবে 
কাজে লাগানোর অভাবে CETT এর অভীষ্ট লক্ষা অর্জনে বঞ্ষিত হচ্ছে। এই জেলার সাক্ষরতা 
হার যেহেতু বেশী. স্বাভাবিলভাবেই বেশী সংখ্যক সাক্ষর মানুষ কমসংখ্যক নিরক্ষর নানুষকে 
সাক্ষর করার কাছে উদ্যোগী হলে সহজেই তা অর্জিত হতে পারে। কেরালা এই বক্তব্যের সত্যতা 
প্রাণ করে দেশে নতুন নজীর সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীতে কেরালার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে 
অনেক রাজা € কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল সাফল্য AS করেছে। জেলার বিভিন্ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের 
অতীত প্রচেষ্টা আংশিকভাবে হলেও সাক্ষরতা প্রসারের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করেছিল। অতএব 
বর্তমান কর্মসূচী তা থেকেও উপকৃত হবে। অতীত প্রচেষ্টায় উপযুক্ত নেতৃত্বদানের একটা ঘাটতি 
ছিল। দার্জিলিং গোর্থা হিল কাউন্সিল, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ, শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন 
তথা জেলার অন্যান্য পৌরসভাগুলি যদি সাক্ষরতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন তাহলেও আন্দোলনকে 
শক্তিশালী করা যাবে। যদিও ইতিমধো শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ তার নির্দিষ্ট এলাকায় সেই 
দায়িত্ব পালন করছে। সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে নেপালী ভাষায় PCL 
(improved Pace and Content of Literacy) অর্থাৎ উন্নত গতিসম্পন্ত্র বিষয়মুখী সাক্ষরতা 
পদ্ধতির পাঠা উপকরণের অভাব ছিল। পার্শ্ববর্তী জেলা জলপাইগুড়ি, সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান 
পরিচালনার সময় সেই ভাষায় উপকরণ প্রস্তুত করানোর ফলে বর্তমানে এই জেলার ক্ষেত্রে 
সেই সমস্যা নেই। এই পদ্ধতির উপকরণই সারাদেশে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানে ব্যবহৃত হয়। 
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এই জেলায় অবস্থিত হওয়ায় এর থেকেও জেলা সাক্ষরতা প্রসারের ক্ষেত্রে 
প্রভূত সহারতা পেতে পারে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সাক্ষরতা অভিযানকে সমৃদ্ধ করার জন্য 
রাজা উপকরণ সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক ও প্রবহমান শিক্ষা-কেন্দ্র যৌথভাবে জেলা 
সাক্ষরতা সশ্রিতিগুলিকে উপকরণ ও পরামর্শ সহায়তা দিয়ে এসেছে। 

পরিশেষে বলা যায়, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নতুনভাবে কর্মসূচীর 
পরিকল্পনা রচনা করা প্রয়োজন। ভাল ফসল পেতে হলে জমিকে যেমন ভালভাবে চাষ দিতে 
হয়, ভাল বীজ বপন করতে হয়, সময় সময় ফসলের দেখ্ভাল করতে হয়, প্রয়োজনমত সেচ, 
সার, নিড়ানি দিতে হয়, তেমনি সাক্ষরতার সুফল পেতেও তার উপযোগী পরিবেশ তৈরী করতে 
হয়, সঠিক পাঠ্য সামগ্রীর ব্যবহার করতে হয়, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত প্রশিক্ষকের প্রয়োজন হয়, 
শিক্ষাগত ও সাংগঠনিক উত্ভয় প্রকার তদারকির মাধ্যনে SES সমস্যার সমাধান করতে হয়, কাজ 
চলতে চলতে এবং সমাপনাস্তে নূল্যায়ন করতে হয়, তবেই তা অর্জন করা বায়। শিলিগুড়ি মহকুমা 
পরিবদ এলাকায় সার্বিক সাক্ষরতা অভিযান চলছে। কিছুদিনের মধ্যেই হরত জেলার সর্বত্র সার্বিক 
সাক্ষরতা অভিযান প্রসারিত হবে। সাক্ষরতা আন্দোলন একটি দীর্ঘমেয়াদি আন্দোলন, এবং 
সমাজবিকাশের এক শক্তিশালী মাধ্যম। আস্তরিক তথা রাজনৈতিক সদিচ্ছার দ্বারাই এর সুফল 
লাভ AST! 
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দার্জিলিং জেলায় বিজ্ঞান চর্চা 
ও বিজ্ঞান আন্দোলন 
__বিমলকুমার চন্দ 


ভৌগোলিক দিক দিয়ে দার্জিলিং ভেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যানা জেলা থেকে স্বতন্ত্র এবং 
বৈচিত্্যময়। এই জেলার তিনটি মহকুমা (দার্জিলিং সদর, কার্শিয়াং ও কাঙ্গিম্পং) হিমালর-এর 
পার্বত্য অঞ্চলে এবং একনাত্র মহকুমা শিলিগুড়ি, হিমালয়ের পাদদেশে সমতলে SARS | ASH 
ও বৈচিত্রযময়তা শুধুনাত্ ভাষাগত эп ভৌগোলিক নয়, নানা প্রাকৃতিক সম্পদে বিশেষ করে উদ্ভিদ 
FA (6105)-এবং mfg (Fauna এ ভরপুর। এ দিক দিয়ে বিচার করলে দার্জিলিং জেলাকে 
Paradise of Biolgists বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাই বিভিন্ন সয়ে শুধু পর্যটক নয় 
প্রকৃতিবিদ্দের দৃষ্টিও এ জেলাকে এড়িয়ে খেতে পারে নি। বিভিন্ন সময়ে দার্জিলিং শহরের বুঝে 
হিমালয়ান জুলজিক্াল পার্ক", এবং জোড় পখরীতে “ভারতীয় স্যালান্যাণ্ডার’ টোইলোটোট্রাইটন) 
__এর সংরক্ষণ কেন্দ্র, বন দপ্তরের সহায়তায়। 

দার্জিলিং জেলা “বিজ্ঞান চর্চা” এবং ‘বিজ্ঞান আন্দোলন'__এ দু'টি ধারাতেই সমৃদ্ধ। জেলার 
বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস সু-প্রাচীন হলেও বিজ্ঞান আন্দোলন সাতের দশকে শুরু হয়েছিল। এই 
জেলায় একদিকে যেনন প্রথাগত বিজ্ঞান চর্চা যা বিদ্যালয় স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় 
স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত তেমনি প্রথা বহির্ভূত বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রটিও উল্লেখের দাবী রাখে। বৃটিশ 
ভারতে দার্জিলিং জেলার পার্বতা অঞ্চলে বেশ কয়েকজন বিদেশী প্রকৃতিবিদ বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে 
বিশেষ অবদানের স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগা জে. ভি. হকার যিনি দার্জিলিং 
হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্র উদ্ভিদ গোষ্ঠীর সনাক্তকরণ ও শ্রেণী বিন্যাসের কাজে cm 
নিয়োগ করেছিলেন। শ' এবং স্যাবায়র দার্জিলিং জেলার পার্বত্য এবং সমতল অঞ্চলের নদীতে 
বসবাসকারী মাছের অনুসন্ধান করেন এবং তাদের সনাক্তকরণ, শ্রেণীবিন্যাস এবং নানকরণ 
করেন। দেশীয় বিজ্ঞানীদের নধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর দার্জিলিং শহরে বিজ্ঞান 
চর্চার জন্য গবেষণাগার তৈরী। 

সাম্প্রতিককালে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে প্রাণিবিদ্যা শিক্ষার প্রসার এবং গবেষণায় যিনি 
বেশীর ভাগ সময় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি অধ্যাপক বিশ্বপতি দাশগুপ্ত | Bengal Natural 
History Society নানক јошта1® তাঁরই সম্পাদনায় দার্জিলিং থেকে প্রকাশিত হয়। দার্জিলিং 
পার্বত্য অঞ্চলে মৎস্যচাব আটের দশকের পূর্বে অবাস্তব মনে হত। কিন্তু অতি সম্প্রতি রাজা 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা_-১৯৯৬ D osos 


মৎসা দপ্তরের সহায়তায় মংসা বিশেষজ্ঞ শ্রী রথীন সেনগুপ্তের প্রচেষ্টায় তা বাস্তবর্তার দাবী 
রাখে। 

অলৌকিক ভাবধারা, অন্ধবিশ্বাস, সামাডিক কু প্রথা, GEN প্রথা ইতাদির নত সামাজিক 
ব্যাধিগুলোর বিরুদ্ধে বৈভ্রানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল 
সমতল অঞ্চলের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বেশ কিছু are ক্লাব। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
হল বিজ্ঞান অন্বেষা, বিজ্ঞান তরঙ্গ, নবোদয় বিজ্ঞান পরিবদ। সে সময় “শঙ্কু নানে একটি বিজ্ঞান 
পত্রিকাও প্রকাশিত হত অনিয়মিত ভাবে। বর্তনানে তার প্রকাশ স্থগিত। তদানীন্তন যুব আন্দোলনের 
নেতা এবং বর্তমান রাজা মন্ত্রীসভার TH শ্রী অশোক ভট্টাচার্যোর উদ্যোগে বিভিন্ন বিজ্ঞান 
ক্লাবগুলিকে নিয়ে বেন্দ্রীয়ভাবে গঠিত হল কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান সংসদ. শিলিগুড়ি, আটের দশকের 
প্রারস্তে। উদ্দেশ্য একটাই, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এবং অনিয়নিতভাবে পরিচালিত বিজ্ঞান ক্লাব 
গুলির একত্রিকরণ, বিজ্ঞান চর্চা এবং বিজ্ঞান আন্দোলনকে শিলিগুড়ি শহর ও গ্রামের বিভিন্ন 
প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়া। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান সংসদ. শিলিগুড়ি, তার কার্যক্রম গোটা দশক পূর্ণ না 
করতেই একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে রাজ্ঞান্তরে গঠিত হল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান 
সংসদ, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী বৃহত্তর বিজ্ঞান আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে পারল 
না. নতুন নান হল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান এঞ্চ. দার্জিলিং জেলা কমিটি । আভ সতাই বিজ্ঞান আন্দোলন 
জেলার পার্বত্য এবং সমতল অঞ্চলের শাখা বিস্তার করে চলেছে। ভাষার ব্যবধান কোনো 
প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নি। বিজ্ঞান চর্চা, খুদে বিজ্ঞানীদের আসর, কুসংস্কার বেরোধী দল গঠন, 
ইকো-ক্রাব গঠনের নাধানে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং রক্ষা, ওষুধ বাবহারের সুফল ও কুফল, 
খাদ্যে ভেজাল নির্ণয়, বিজ্ঞানীদের সঙ্গে বিভিন্ন সনয়ে বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিতি ও অঞ্চল 
ভিত্তিক স্বনির্তরতা ইত্যাদি কর্ম সূচীর নাধানে জেলার faune আন্দোলন সদাসর্বদা পরিচালিত 
হচ্ছে। 

দীর্ঘ আন্দোলনের সফলতা স্বরূপ শিলিগুড়ি শহরের অদূরে মাটিগাড়ায় নির্নিয়মান আঞ্চলিক 
fam কেন্দ্র (Regional Science Centre) স্থাপন মা শুধু দার্জিলিং ভেলা নয়, সমগ্র 
উত্তরবঙ্গের উৎসাহী বিজ্ঞান প্রেমীদের যথেষ্ট আশা যোগাবে ভবিষ্যতে। 


ча: 

1. J. D. Hooker— Himalayan Journal (1848) 

2. G. E Shaw and E. О. Shabbeare—Fishes of Northern Bengal. Jour. Roy. 
Asiatic Soc. of Bengal. Sci.-vol. Ш Art —i. (1937) 

3. R. Sengupta—Master plan for development of Fisheries in Darjecling Hills. 
(1994) 
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(১৫৮ নং পৃষ্ঠার সুত্রনির্দেশিকার শেষাংশ) 


সূত্র-নির্দেশ s 
২১. সাক্ষাংকার-_গাবরায়েল বারোয়া- প্রান্তন শ্রমিক; সাহাবাদ চা বাগান। স্থান-সাহাবাদ। 
তারিখ ১৭.৯.৮৭। 
২২. রানা যোগেন্্র সিং এর পত্র। তারিখ ১৮/১০/৮৭ স্থান__বৈশালী বিহার। 
২৩. সাক্ষাংকার গোবিন্দ দাস-২৪.১১.৮৮। ভীনবার, তরাই। ও wane সিং-বিধানগর। 
তারিখ ২৬৪৮৮ 


২৪. সাক্ষাৎকার সৌরেন বসু। তারিখ ২৪।২1৮৬। ও কানু AA ia» wv ও AY 
কলিতা। স্থান-বাতাসী হাট ses wa 

২৫. সাক্ষাংকার কানু স্ান্নাল ও বীরেন বনু; প্রাক্তন এন. এল. এ. তারিখ ৩. ৬. ৮৬ 
শিলিগড়ি। 

২৬. সাক্ষাংকার কানু ЯТТ; ২৭. ১১. ৮৬। (শ্বেতদলা Gere, দার্জিলিং)। 

২৭. সাক্ষাংকার ACA বনু; এবং অধ্যাপক নানস দাশগুপ্ত, শ্রী অশোক গাঙ্গুলী, পরিতোষ 
চাকলাদার__“ লেবার এণ্ড ট্রেড ইউনিয়ন নুভনেণ্ট ইন্‌ দি টি প্রযানটেশন অক তরাই_ 
প্রবলেন্ন অফ ক্লাস ফরনেন্ন।” এ পেপার সাবনিটেড ইন, ইউ. জি. নি সেনিনার। 
ডিপাঁটনেন্ট অফ হিষ্টি। নর্থবেঙ্গল ইউনিভারসিটি পৃঃ ২০। 

২৮. সাক্ষাৎকার বীরেন বসু, কান্তি কলিতা ও জঙ্গল সীওতাল (৩০. 

২৯. তরাই ও দার্জিলিং পাহাড়ের শ্রনিকদের থেকে সংগৃহীত। 

৩০. সাক্ষাৎকার সুলেখা রায়। ১১. ২. ৮৮। গোবিন্দ দান, ও অন্যান কংগ্রেসী নেতৃবর্গ। 
এর আগে প্রধানত : ঈশ্বর টিরকির দার্জিলিং চিয়া মজদুর সংগ্রানের অধীনেই অধিকাংশ 
чча সংগঠন গড়ে ওঠে। অন্ততঃ ১৯৬৪ অবধি। 

৩১. সাক্ষাংকার কানু ATA, ২৭-১১-৮৬। 

৩২. লেখকের ята উপর ভিত্তি করে লেখা। 

৩৩. সাক্ষাৎকার ঈশ্বর টিরকি, স্থান-নকসালবাড়ী। তারিখ ২৮.১০.৮৬। 

৩৪. তরাই ও পর্বতের শ্রনিকরা একথা একাধিকবার লেখককে বলেছেন। 

৩৫. di 

vv, তরাই ও পর্বতের চা-বাগান “Survey” করে WA হয়েছে। 

৩৭. অশোক গঙ্গোপাধায়__“নহিলা চা শ্রবিকরা আজও তেমন আন্দোলনঘুখা নয়", দৈনিক 
p. ১৯শে September 23381 

৩৮. পর্বতের ATS চা-শ্রমিকরা এ অভিযোগ করেছেন। 

৩৯. 2! 
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দার্জিলিং জেলার গাছপালা 
-__ অভয়াপ্রসাদ দাস 





বিগত ট্রায়াসিক' যুগে যখন টেথিস্‌ সাগরের তলা থেকে জেগে উঠেছিল হিমালয়, তখন 
সেখানে কোনো স্থলজ উদ্ভিদ বা প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না, তারপর, ক্রমশ বিভিন্ন দিক থেকে 
wem উদ্ভিদ্‌ এগিয়ে এসে ভীড় জমাল সেখানে। নতুন পরিবেশে তাদের বৃদ্ধি হল ভিন্নতর। 
নিশ্রণ ঘটতে লাগল বিভিন্ন প্রকার উত্তিদের। সেখানে অভিযোজিত হল হাজার হাজার নতুন 
প্রজাতির, পূর্ব হিনালয়ের (бән অঞ্চলের বিচিত্র আবহমগুলে খাপ খাওয়াতে গিয়ে শুধু যে 
তাদের আকারে ঘটেছে বৈচিব্রোর সমাবেশ তা নয়, তাদের শারীরবৃক্তিয় পদ্ধতিগুলোতেও এসেছে 
табар! সেখানে তৈরী হয়েছে, সঞ্চিত হয়েছে বহু নতুন ধরনের ভৈব রাসায়নিক পদার্থও। 

আশপাশ থেকে শুধু গাছেরাই আসেনি হিমালয়ে, এসেছে সহস্র প্রকার প্রাণীও। এবং পরে, 
আরও অনেক পরে, সেখানে এসেছে মানুষ, মাত্র কয়েকশত বংসর পূর্বে। মানুষ এখানে এসেছে 
বিভিন্ন সনয়ে বিভিন্ন পথে। পৃথিবীর অন্য যে কোনো জায়গার মানুষের মতই এরাও সঙ্গে এনেছে 
তাদের স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধি, রীতি-লীতি। বাঁচতে হলে মানুষের চাই খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, রোগ 
নিরাময়ের ব্যবস্থা এবং ধর্নীয় আচার-আচরণ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ডিনিস-পত্র। মানুষ এই 
সব কিছুর জন্য অধিকাংশ উপাদানই সংগ্রহ করে তার আশ-পাশের গাছপালা থেকে এবং তার 
ক্ষেতের ফসল বা অন্যান্য লালিত View থেকে। 

দার্জিলিং হিমালয়ে সবার প্রথমে বসবাস OF করেছিল লেপচারা। তারপর ধীরে ধীরে এখানে 
এসে পৌঁচেছে রাই, Fry, শেরপা এবং অন্যান্য নেপালী গোষ্ঠির মানুষ। এরা ছাড়াও কিছু পরে 
এখানে এসেছে ভূটিয়া এবং তিব্বতীরা। 

এরা সবাই পর্বতবাসী গোষ্ঠী। যুগ যুগ ধরে বেড়ে ওঠা দার্জিলিং পাহাড়ের নিশ্ছিদ্র অরণ্য 
এবং আরণ্যক সম্পদ এদের আকর্ষণ করেছিল। ধীরে ধীরে, এখানে ওখানে অরণ্যবেষ্টিত ছোটো 
ছোটো গ্রানগুলি গড়ে ওঠে বিভিন্র পাহাড়ে। বিভিন্ন গোষ্ঠির won পরিচয় নেই, যোগাযোগ 
নেই, আর সেই সঙ্গে সুনির্দিষ্ট কোনো পথ-ঘাট নেই কোথাও | নেই কোনো বিজ্ঞানসম্মত জীবন- 
যাত্রার WEM কা সুযোগ। সুতরা:, তাদের জীবন-হাত্রার সব উপচানই আরণ্যক। 

আজ আনরা যে хае উদ্ভিজ বস্তু ব্যবহার করি তার সবই একদিন মানুষ খুঁজে বের করেছিল 
সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশে জন্মে থাকা গাছপালা থেকে। বিহার, উড়িষ্যা সধ্যপ্রদেশ, এমনকি 
পশ্চিমবাংলারও কোনো কোনো অংশের অধি-(আদি)-বাসীরা এখনও জংলী ধান সংগ্রহ করে 
থাকেন। দার্জিলিং-এর নতুন মানুষ-বাসিন্দারা তাদের ভূট্টাক্ষেতের আশেপাশে জন্মে থাকা 
গাছপালাশুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করতে থাকে। এখানের অনেক গাছই সম্ভবতঃ তাদের পূর্ব 
পরিচিত _তার; সেগুলো ব্যবহার করতে থাকে পুজতে থাকে অন্যান্য ব্যবহার্য গাছ | 
৪১২ О মধূপণী 


খাদোর জনা হয়ত খুব বেশী ধরনের গাছের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাদের ঘরের দেওয়াল 
এবং ছাউনি তৈরীর উপাদান, পালিত পশু বাঁধার দড়ি ও খাদ্য, শিকারের অন্তর, আসবাবপত্র, 
দেবস্থান নির্বাণ ও পৃভা-উপচার ইত্যাদির কাজ তো তাদের লেগেই আছে। সেই সঙ্গে, অপদেবতাদের 
কোপে তাদের যে সব অনু-বিনুখ হয় তার চিকিংসার জন্যও কিন্তু বহুপ্রকার গাছের প্রয়োজন 
а кера Без হরি জবির লালিত হতে হতে Dye epar 
গুণাবলা। 

еба অঞ্চলের আদিবাসীরা যে ATE গাছপালার ব্যবহার করে থাকেন, সেগুলো SIA 
প্রতি আজকের শিক্ষিত সনাজের ঝোঁক প্রচণ্ড পরিনাণে বেড়ে গেছে এবং এই বিষয়টি আজ 
'এথনোবোটানী- (Ethnobotany) নামে পরিচিত। 

যদিও দার্জিলিং পাহাড়ে এই ধরনের কাজের সুযোগ অনেক কিন্তু সেই তুলনায় এখানে সমীক্ষা 
হয়েছে নিতাত্তই ema দার্জিলিং সরকারী কলেভের প্রাক্তন ছাত্রী ডঃ রপ্রনা nus কালিম্পং 
এলাকায় কিছুদিন সমীক্ষা চালিয়েছিলেন যার ফলশ্রুতিতে আমরা অনেক গাছ চিনেছিলাম অন্য 
দৃষ্টিতে। কালিম্পং কলেজের অধ্যাপক রামবাহাদুর ভুজেল ও এ ধরনের কাজ করছে পার্শ্ববর্তী 
এলাকায়। 

এই কাজের জনা প্রথন e প্রধান প্রয়োজন অধিবাসী/আদিবাসীদের সহযোগতা। যাঁরা 
'জিড়িবুটি'-র বাবহার জানেন, তারা কিছুতেই সেই সব গাছের পরিচিতি প্রকাশ করতে চান না। 
সুতরাং সংগৃহীত তথ্য বিভিন্রভাবে যাচাই করে নিতে হয়। গাছের থেকে ওষুধ তৈরীর পদ্ধতি 
ও অন্যান্য অনুপানের পরিচিতি ও তারা ANE গোপন রাখতে БТА! 

এই সব অসুবিধা থাকা সত্তেও আমরা এখানের বেশ কিছু গাছের ব্যবহার জেনেছি এবং 
এখানে কিছু গাছের আদিবাসী-ব্যবহার আলোচনা করা হল। (গাছগুলির স্থানীয় নামের পাশে 
বৈজ্ঞানিক নানও দেওয়া হল।) 

ক. খাদ্যের প্রয়োজনে ব্যবহার £ 

(১) ঠোটুলেন (Aconogonum molle), সিম্ত্রায়ো (Nasturtium officinale), চোয়া বাশ 
(Dendrocalamus hamiltonii) বনভারে (Fagopyrum debotrys), কাবরা (Ficus 
benjamina), ভাংড়ে শিম্পু (Girardiana divresifolia), AGTA শিম্পু (Laportea 
terminalis ), THEE শিম্পু (Urtica terminalis), চিন্দে (Pentapanax leschnaultii), হলহলে 
(Rumex nepalenss) ইত্যাদি গাছের নরম পাতাসহ ডাল, সব্জি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 

(а) টাংকি (Bauhinia purpurea), টোটোলা (Oroxylum indicum), বুরো ওখাতি 
(Astilbe rivularis), ইত্যাদি গাছের ফুল ও TS} হিসাবে ব্যবহার করা হয়। 

(৩) চিউরী (Acsandra butyracea), MAÑ (Choerospondias axillaris), অল্লেরো 
(Elacocarpus conferta), ভদ্রাসে (Elacocarpus sikkimensis & E. lancvacfolius), 
নেভরো (Ficus auriculata) কাফল (Garcinia сома), কালিগেরী (Gaultheria 
hooker), গফলা (Holboellia latifolia ), লিসে (ilex sikkimensis ), শিল-টিম্ুর (Litsea 
646০3), লাপচে ফল (persea fructifera), অরুপাতে (Prunus nepalensis), কুকুরদাইনী 
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(Smilax Spp ) ТАТА (Vibernum erubescens). ইতাদি গাছের ফল রাশ্রা করে অথবা 
কাচ1/পাকা অবস্থায় খাওয়া হয়। 

(8) ভরলা (Bauhima vahlny, Sz (Castanopsis hystrix}. Ят (Gynocordia 
odorata), ওক্ষার (Guglans), BFA (Zanthoxylum nitidum) ইত্যাদি গাছের ধীজ কাঁচা 
অথবা পুড়িয়ে বা ভেজে বা ап করে খাওয়া হয়: 

oat ছাড়াও খাদ্য তালিকায় আরও অনেক গাহের নান রয়েছে। কিন্তু এখানে দেওয়া 
গাছেদের নিয়েও (Бута সুযোগ রয়েছে। ধরা যাক্‌ বিভিন্ন প্রকার fem (ভাংড়ে/পটালে/ ঘাড়িও) 
-র কথা, এগুলি বিচুটি জাতীয় কিন্তু আক্রণের তীব্রতায় সনতলের লাল-বা জল-বিচুটি এদের 
কাছে কিছুই নর, এগুলির ঘধো সহ থেকে wed -ভাংড়ে শিল্ন'-র «Ta পাতা ও ডগা সেদ্ধ 
করে জল ফেলে, অল্প মশলা দিয়ে শুকনো শুকনো ভাজা বা চচ্চড়ি খেতে খুবই সুস্বাদু। “কাবরা' 
বট জাতী গাছ। ঘন সাদা তরুক্ষীর থাকে এদের কাণ্ড ও পাতায়,_এর খাদ্যগুণ বা স্বাদ সম্পর্কে 
আনার কোনো ধারনা নেই। আবার অন্যদিক থেকে দেখলে 'সিন্ব্রায়ো' বিদেশী গাছ যদিও এখন 
দার্জিলিং পাহাড়ের প্রকৃতির পরিবেশে প্রচুর পরিনাণে জল্মায়। সম্ভবতঃ এই গাছটির সঙ্গে এরা 
গত শতাব্দীতে সরাসরি খাদ্যোপযোগী গাছ হিসাবেই পরিচিত হয়েছে।....পূর্ব হিমালয়ে আরো 
জন্মায় না কিন্তু কটুস, €ক্ষার প্রভৃতি গাছের বীজ প্রায় আখরোটের মতই সুস্বাদু। 


ч. ওষুধ ও সুগন্ধী иа রূপে ব্যবহার £ 

অন্য যে কোনো ভায়গার নানুষের মতই দার্জিলিং-পাহাড়বাসীরাও নানা ভাবে অসুস্থ হয়। 
কিন্তু এখানের 'বৈদ্য'-রা সম্ভবতঃ খুব বেশী ধরনের অসুখ চিনতে পারেন না। পেটব্যথা, বুকের 
ব্যথা, সর্দি-কাশি, বদহজম, বমি, আস্তিক, ইত্যাদি эта করেকটি রোগে তারা চিকিৎসা করে 
থাকে। এনন, বৈদাদের ব্যবহৃত কয়েকটি সাধারণ গাছের কথা বলি : 

গোবরে শেলা (Abics %:519৮105)-_পাতার রস হজনকারক এবং হাঁপানী ও ব্রক্কাইটিস্‌ 
রোগের নিরামক। 

আখলে ara (Achyranthes bidentata )— MEA গোড়া এবং শেকড়ের রসে মরিচ-গুঁড়ো 
নিশিয়ে খেলে বাত নিরাময় হয়। 

বিমুখা (Aconitum bisma )-_পরিদ্ধার শুকনে: শেকড় চিবিরে খেলে নধুমেহ, STIR ব্যথা, 
বেশী wa ইত্যাদির নিরাময় হয়। 

বোজো (Acorus calamus কফ, কাশী, শাঁপানী, ম্যালেরিগা, চর্নরোগ, ঘা ছত্যাদির 
নিরানয়ে বোজো-র রাইজোন (আদার মত) বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করা হয়। 

তিতেপাতি (Anemisia indica) _পাতা এবং ফুলের রস হোট-খাটো কাটায় রভক্ষয় বয় 
করে ও ঘা সারায়। এই রস গরন ভিনিগারের সঙ্গে নিশিয়ে লাগালে বিভিন্ন প্রকার বাতের 
বাথাও প্রশনিত nni 

বুরো ওখাতি (Astilbe пушагіз)— প্রসৃতিদের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য এই গাছের শেকড় ও 
ата-а রস নধুর সঙ্গে {ЧЕЛ খাওয়ালো ГЛ! 
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পাখন বেত (Bergenia ciliata }— শেকড়ের রস ভূর, ফুসফুসের অনুখ, আস্তিক, দাতের 
নাড়ি ফোলা হতাদি নিরাময়ের জন্য খাওয়ান্যে mui 

আবিজ্জাল (Drymaria cordata)—সদ্য সংগৃহীত গাছের শেকড় বাদ দিয়ে, এক টুকরো 
কাপড় দিয়ে জড়িয়ে গরন করে--বেরুনো ভাপে п ধোঁয়ায় শ্বাস নিলে নিউনোনিয়া, গলার 
বাথা, সাইনাসের বাধা এবং হুরের কষ্টে আরান পাওয়া যায়। 

ARM (Entada rhecdu )-_পাথরের উপর এর বজ ঘসে তৈরী মলম লাগালে গাল-ফোলা 
রোগ নিরানয় হয়। 

গীতে (Gynocardia odorata )— বীজের তেল id ও уеп চানড়ার রোগের চিকিংসায় 
ব্যবহার করা হয়। 

পট্‌লে শিশ্ন (Laportea terminalis)—43 পাতা নেদ্ধ জল খেলে রক্তচাপ এবং হৃদপিণ্ডের 
অসুখে উপকার পাওয়া যার। 

কেশরী (Mahonia napaulensis —9 ফল চিবিয়ে খেলে আমাশয় এবং নুত্রাশয়ের 
অনুখ ভাল হয়। 

UH (Polygala arillate) গাছের শেকড়ের রসে ব্রণ ভাল হর 

লালি গুরাস্‌ (Rhododendron arboreum) FR লাল পাপড়ি চিবিয়ে খেলে রক্ত 
আমাশা এবং গলাবাথা সেরে যায়; 

ভাকিমলো (Rhus chinensis গাছের ফল- নেদ্ধজল ছেঁকে নিয়ে অন্ততঃ দু'দিন রেখে 
দেওয়া হয়। এই তরলটির নাম 'চুক'। এটি খেলে বদহজম, আমাশা এবং আন্তরিক রোগ নিরাময় 
WI 

তামারকে (Stephanis japonica)— পাতার রন ব্রণ এবং অন্যান্য ধরনের ঘা সারায়। 
শেকড়ের রস বিভিন্ন ধরনের পেটের অনুবে ব্যবহার করা হয়। 

চিরেতা (Swertia chirayita)— পাতা সেদ্ধ করে ছেঁকে নিয়ে খাওয়ালে wa, নাথা TA, 
পেটফোলা এবং চামড়ার অসুখে আরাম পাওয়া যায়। 

খনকপা (Tetradium fraximfoluum)—esen ফল চিবিয়ে খেলে টাইফয়েড এবং LETTA 
গোলনাল ভাল হয়ে যায় 

আনলিসো (Thysanoleena 17)৫৯/13)-_গাছের শেকড় থেতো করে লাগালে MAA, ব্রন 
এবং পুরনো ক্ষত নিরানা xni 

গুর্জো (Tinospora cordifolia) বায়বীয় নূলের রস মধুর সঙ্গে নিশিয়ে কানের বাথার 
বাবহার করা হয়। যক্ষা-রোগের উপশনে এই গাছের ফল থাওয়ানে। হয় ॥ 


я. বিবিধ ব্যবহার г 
দার্জিলিং পাহাড়ের মানুষ তাদের দৈনন্দিন বিবিধ প্রয়ো্রনে আরও FA প্রকার গাছ ব্যবহার 


কারে থাকে। সেগুলির কয়েকটি উদাহরণ নিই 
গ্রাধো (Bridelia retusa RS বাক টান করার єч পাবহার করা Ex 
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বনতরুল (Dioscorea hamiltonii “বাঘে RERA সকাঙ্গে স্নান সেরে এর কাণ্ডের 
একটা ছোটো টুকরো কপালে “টিকা” হিসাবে পরা হয়। 

কৌশে ফুল (Hibiscus зшгапепсіѕ )— 51089 কাণ্ড থেকে পাওয়া ww দিয়ে খুব em 
দড়ি তৈরী হয়। 

পিপল পাতে লহড়া (Pericamphylus glaucus) — FF এবং লম্বা লতানে ডালগুলি দড়ির 
মত বাবহার করা ©! 

ЗЇ (Polygala 20131) _গাছের শেকড় থেতো করে TÉT নামে কেক তৈরী বরা হয়। 
এই অর্চা শুঁড়ো চলের সঙ্গে মিশিয়ে, ফারমেন্ট করে এক ধরনের মদ তৈরী করা হয়। 

পাইনিউম (Prunus cerasoides) গাছের সরু সরু ডাল বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান 
এবং বিয়েতে ব্যবহার করা হয়। 

ভাকিমলো (Rhus Chinensis — MEA ডাল 'দেওসী সং' উৎসবে ছড়ি হিসাবে ব্যবহৃত 
"i 

কাগ ভালায়ো (Rhus Һоокегі)— ея নামকরণ অনুষ্ঠানে এই গাছের কাণ্ড এবং Se 
এক সঙ্গে পোড়ানো ধোয়া শিশুকে শৌকানো হায়। 

পাহেনলো তামারকে (Stephania glabra )— 51069 শেকড় গোল বলের মত এবং E | 
এটিকে фи মুরগীদের জল খাওয়ানোর পাত্র তৈরী করা হয়। এদের বিশ্বাস, এতে মুরগীরা 
নীরোগ থাকে। 


পুর্বহিমালয়ে পাঁচ হাহ্দারের ও বেশী প্রজাতির উদ্ভিদ জন্মায় এবং তার মধ্য দার্ডিলিং- 
এ জন্মায় প্রায় তিন zens see | এক বিশাল সম্পদ। এখানে মাত্র কয়েকটি গাছের ব্যবহার 
নিয়ে আলোচনা করা হল যদিও স্বাভাবিকভাবেই দার্ডিলিংবাসীর আরও অনেক বেশী গাছ তাদের 
দৈনন্দিন ভীবনে ব্যবহার করে। এখানের বহু প্রজাতির উদ্ভিদ আমাদের বাগানেও স্থান পাওয়ার 
যোগ্য। বহু প্রকার অর্কিড সহ আরও অনেক প্রজাতির গাছ এরা সংগ্রহ করে এনে বাগানে রাখে 
'পশরা ATER | 

দার্জিলিংবাসীদের স্থানীয় গাছপালা সম্পর্কিত যে অগাধ সন্ধিত জ্ঞান তা কিন্তু আমরা এখন৫ 
পর্যন্ত খুব বেশী জানতে প্ারিনি। যেটুকু জেনেছি তাকেও সঠিক ভাবে যাচাই করে সবার জন্য 
সহজলভ্য করে তুলতে পারিনি। 

এ প্রসঙ্গে দু'একটা সাবধান বাণী উচ্চারণ করতেই হয়! আশ-পাশের জনপদগুলির নত 
পাহাড়বাসীরাও আনত আত্তর্ভাতিক সভ্যতার স্বাদ পেয়েছে। তারা ক্রমশ ভুলে যাচ্ছে তাদের 
আমরা যদি দ্রুত খুইয়ে চলেছি দার্জিলিং পাহাড়ের বনাঘ্খল। আনরা যদি এক্ষুনি বনাঞ্চলের হারিয়ে 
যাওয়া রোধ করতে না পারি এবং যদি তাদের প্রকৃতি থেকে শেখা বিদ্যা শিখে নিতে না পারি, 
তাহলে এই সব জ্ঞান, এই সব গাছ সবই হারিয়ে বাবে অদূর ভবিব্যতে। 


৪১৬ D) 39997 


„ দার্জিলিং জেলার সমতলভূমির মুসলমান সমাজ ও সংস্কৃতি 
- রিয়াজুল uq 


অবিভক্ত বঙ্গদেশ র্যাটক্লিফ রোয়েদাদের কর্তৃক ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট দ্বিধা Se 
পশ্চিমবঙ্গের সব জেলা সম্পূর্ণ নেই, খণ্ডিত হয়েছে অনেকগুলিই। উত্তরবঙ্গের একটি বৈচিত্রাপৃণ 
জেলা হল দার্জিলিং 1 যদিও প্রাক্‌ স্বাধীনতা পর্বের উত্তরবঙ্গ বলতে দিনাজপুর, পাবনা, জলপাইগুড়ি, 
রাজশাহী বগুড়া, রংপুর, মালদহ, কোচবিহার ও দার্জিলিংকে বোঝায়। গঙ্গা নদী উত্তরবঙ্গকে 
দক্ষিণবঙ্গ থেকে পৃথক করেছে। ভূপ্রকৃতির দিক থেকে উত্তরবঙ্গ সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বনহিমায় Baya 
সবচেয়ে উত্তরে অবস্থিত দার্জিলিং জেলার পার্বতা অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল থেকে TAR অঞ্চল, 
সনভূমি'ও оте এককথায় সব রকমের ভূপ্রকৃতিই এই জেলায় দ্রষ্টব্য 1 উর্বর শ্যামলিমা থেকে 
অনুর্বর পার্বত্য অন্ধল, TTS থেকে পাইন, দেবদারু, শাল শিনুল, শিরীষ, বাশ, বেত ভারতীয় 
অরণ্যের এক বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক অঞ্চল যেমন এখানে লভ্য, তেমনি নানা জাতের নানান 
ভাষায় মানুষের এখানে বসবাস। 

উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি কিরাত সংস্কৃতি নামে পরিচিত। একদিকে হিন্দু সংস্কৃতি বা আর্য সংস্কৃতি 
е অন্যদিকে কিরাত সহ্কৃতির মিলনে এক মিশ্র সংস্কৃতি। সমগ্র উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, чы, 
ওরাও, টোটো, ভূটিয়া, Goh ও সীওতালী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী বিচিত্র ধর্ম বিশ্বাস, সানাজিক 
সংস্কার ও রীতিনীতি নিয়ে যে বসবাস করছে। তবে মুসলিন সংস্কৃতি বলে উত্তরবঙ্গে যা প্রচলিত 
তা কিন্তু প্রায় হিন্দু সংস্কৃতির দান একথা ইতিহাস সত্য। তা ছাড়া উত্তরবঙ্গের মুসলমানেরা যে 
বাংলায় আগন্তক মুসলমানদের বশেধর এরূপ বিবেচনার সপক্ষে যে বিশেষ প্রমাণ নেই তা বুকানন 
হ্ামিন্টনও লক্ষ্য করেছেন। পার্শ্ববর্তী বিহারের সংস্কৃতি ও উত্তরের নেপালী সংস্কৃতির প্রভাব 
দার্জিন্সিং জেলার হিন্দু-ঘুসলমানদের উপরে বর্তমান। এই бетта মুসলমান সংখ্যা মালদহ ও 
পশ্চিম দিনাজপুর অপেক্ষা কম হলেও কিছু সংখ্যক স্থানীয় রাজবংশী মুসলনান, পার্শ্ববর্তী (বর্তমান) 
উত্তর-দক্ষিণ দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বিহার, নেপাল ইত্যাদি জায়গাগুলো থেকে আগত মুসলমানের 
সংমিশ্রণে এখানকার মুসঙগনান সম্কৃতি সত্যিই অভূতপূর্ব ও তাৎপর্যমণ্ডিত। অবিভক্ত বাংলাকে 
বর্তমান শতান্দীর тата পরিসংখ্যানে চতুর্ধিধভাবে ভাগ করে মুসলমান ভনসংখ্যায় যে হিসাব 
দেখা গেছে তা নিম্নরূপ i 
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এই জেলার সমতলভূনি বলতে পাহাড়ী এলাকা au দিয়ে শুধুমাত্র শিলিগুড়ি, নাটিগাড়া 
কাউয়াখালি, শৈলানী cens, ফাসিদহ, বাগডোগর৷ নক্সালবা ভর, খড়িবাড়ী ইতা.দি এলাকায় PATA 
সনাজকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। শিলিগুড়ি টাউনের অল্পদূরে অর্থাৎ নর্থ বেঙ্গল Сабля 
কলেজ হসপিটালের পাশেই আনুমানিক দু'শ বছরের পুরানো কাউয়াখালি গ্রাম 1 এখানকার বাসিন্দা - 
Cm ааттаа : পতা qe নিজামুদ্দিন) বয়স ৬৫ ака তার কাছ থেকে এই атта 
নুসলমানদের পরি" :., আচার-উৎসব, অনুষ্ঠান, ভাষা, লোকসঙ্গীত, фий, প্রবাদ, লোকবাহিনী 
кет সংগ্রহ করেছি। এ ব্যাপারে গ্রানের অন্যান্যদের সাহাযা-সহযোগিতা উদারতা দৃষ্টান্ত স্বরূপ। 
এই ভেলায় শিলিগুড়ি, ফাসিদহ, নক্মালবাড়ী ও খড়িবাড়ী এলাকায় দেশী বা রাজবংশী মুসলনানদের 
বসবাস। তবে কিছু কিছু অন্যান্য শ্রেণীর নুসলমানও পরবন্তীকালে বসতি স্থাপন করেছে। দেশী 
মুসলমানকে রাজবংশী মুসলমান বলার যুক্তিসঙ্গত Bate রয়েছে, যেন (১) আগাগোড়াই 
TERA পাশাপাশি একত্রে বসবাস, (২) স্কৃতিগত দিক থেকে রাভবংশীর সংগে দিন বা 
সাদৃশা ও (৩) ইসলাম ধর্মগ্রহণের পর কিংবা পার্ববন্তী বিহার ও নেপাল রাজ্যের হিন্দী, By . 
ও নেপালী ভাষার কিছু কিছু আত্মীকরণ। এইগুলো! এলাকার মাঠের নান ও গ্রানের নাম প্রায় 
অভিন্ন আর নানের শেষে ‘জোং’ শব্দের সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। যেমন শিলিগুড়ির টিগ্নিকাটা 
As, কাউয়াখালি জোং, কলম জোং, ফাসী দহের শৈলানী জোং, খত়িবাড়ীর পেরতা জোৎ, 
নক্মালবাড়ীর কালুয়া cae, কোটিয়া জোং ইত্যাদি। কোন ভমি-জায়গা বা ভূসম্পন্তি একজন 
জোত বা জোং। আসলে চাব-আবাদের যোগ্য ভূনিই হল জোং, কিন্তু এই নামগুলো যদি অতি 
প্রাচীন হয় আর জোং শব্দটি অন্য কোন অর্থ বহন করে তা হলে এখানকার অধিবাসীদের সম্পর্কে 
আরও কিছু তথ্য ভানা সম্ভব হবে। 

এখানকার জনি প্রায় ঢাঙ্গু। বর্ষাকালে পুরো জল থাকলেও আশ্বিন মাসের মধ্যেই একেবারে 
শুকিয়ে যায়। এই জনি গুলিতে ধান, পাট, গম ও চায়ের চাষ হয় । মুসলমানদের মধ্যে বেশীরভাগ 
কৃষক ও কিছু সংখ্যক রিক্সা চালক। দেশী বা রাজবংশী নুসলমানেরা সবাই শেখ সম্প্রদায়ভূত্ত। 
এরা হান্ফি মজহাব ও বেরেলবী মতানতকে মেনে চলে। এছাড়া শিলিগুড়ি ও মাটিগাড়ায় 
ধনিয়া, দরভী, বেলদার (এরা কাঠের কাজ করে) ফাঁসিদহে গাইন, হাজ্জাম, মুলীবাড়ীতে জোলা, 
লেউসিপাখড়িতে কসাই (বুচোয়) সম্প্রদায়ের মুসলনান বাস করে। অবশ্য ফাসিদহে অল্লনংখ্যক 
বাখো, ফাকির, খোপা, সুমি ও চটটহাট বা টোঠাহাট, চিকণ শটি, জোড় পাখুড়ি গ্রানে (মহানন্দা 
নদীর তীরবর্তী গ্রান) শেরশাহবাদ সম্পদায়ের AAT দেখা যায়। শেলশাহ বাদেরা কুডি-বাইশ 
বছর আগে মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে এসে এই জায়গাগুলোতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছে। 
বসবাস করে। অন্যানাদের মধো রয়েছে সৈয়দ, পাওয়ারিয়া, কসাই, হাজ্দাম, গহিন, ফকির, ধোপা, 
দর্জি ইত্যাদি শ্রেণীর মুসলমান। নক্মাল বাড়ীর কালুয়াজোৎ, কোটিয়াজোং গ্রানে কিছু মিঞা 
সম্প্রদায়ের মুসলমান দেখা যায়। এরা উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থেকে এখানে এসেছে। 
দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী এলাকা aie কালিম্পং, ফরশিয়াং-এ সংমিশ্রিত নেপালী মুদলমান ` 


৪১৮ 0 aya 


мениє আশাল учли AAAI AY ҹа 49 | ফাসদহ এলাকার শেলানা জোং গ্রামের 
ет তসিরূদ্দিন (বয়স ৫০ বছর), নক্সালবাতী এল্গাকার STM জোৎ গ্রামের কালু নিএ (বয়স 
৬০ বছর), খড়িবাড়ী এলাকার পেরতাজোৎ গ্রানের গিয়াসুদিদ৷ নহশ্মদ (শেহৃভী) (বয়ন-৬৫ বছর) 
প্রনুখ নিষ্ঠাবান গ্রামবাসীরা লোকসংস্কৃতির বিষয়সমূহ সংগ্রহের কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা 
করেছেন। 

এখন এই জেলার মুসঙ্গনান AIEA বিবাহানুষ্ঠান, পাকোয়ান, লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাস, 
ছড়া, ধাধা, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা বরা প্রয়োজন 
যা লোকসস্থৃতির দিক থেকে তো বটেই উপরস্ত quum ও সমাজতান্রিক দিক থেকেও যার 
মূল্য অপরিসীন। 


বিবাহানুষ্ঠান 

দার্জিলিং জেলার প্রতিটি মুসলমান গ্রানে বিবাহের ঠিক ঠাক কব щи খঢকের মাধানে। 
ঘটককে এসব এলাকায় বলা হয় কাডুয়া। এহ অনুষ্ঠানে বাড়ীর নেয়েরা যে সব বিধি বা প্রথা 
মেনে চলে তাহল থাকলে (১) কামানি, (3) কলাই ভাঙা (৩) তেল-হনুদ নাখানো (8) পীরের 
নামে i; নোরগ উৎসর্গ, (৫) Фа ঘেরা, (৬) বিয়ের নজলিশ বা বিবাহ মণ্ডপ, (৭) বৌতুক 
প্রদান (৮) পাথর চুরি (৯) দরজ ÈA (১০) অঠরা, (১১) আট মঙ্গলা ৫ (১২) ভাদ্র কাটা। 

ছেলে নেয়ের অর্থাং পাত্র-পাত্রীর শুভ কাননার্থে বাবা-না পীরের নামে ছাগল অথবা মোরগ 
উৎসর্গ করে থাকে। এই সঙ্গে কোথাও কোথাও রোজা বা উপবাস করার প্রথাও প্রচলিত। কনের 
বাড়ী থেকে বরযাত্রী কর্তৃক পাথরের যে কোন জিনিষ যেমন বাটখারা শিল-নোড়া চুরির বিষয়টা 
আমাদের মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করলেও আসলে স্বামীগৃহে কনের মনটাকে পাথরের নত স্থায়ীভাবে 
বসানোর জন্য এটা একটা লোকাচার বা লোকবিশ্বান। বিয়ের পর বর কনের লজ্জা ভাঙানো 
ও দু'জনের মধ্যে ভালবাসা জন্মানোর জন্যই নেয়ের মা-বাবা মাঝে মাঝে একসঙ্গে নেয়ে ও 
জামাইকে ডেকে আনে আর দু’ থেকে আটদিন পর্য্যন্ত রাখে একমাত্র অঠরা ও আটমঙ্গলা বিধির 
মাধ্যনে। গ্রাম বাংলায় ভাদ্র মাসটা অতি ভয়ঙ্কর ও দুর্যোগপূর্ণ। নদনদী ডোবা নালা সব বর্ষা 
€ বন্যার জলে ভরপুর, সাপ-বিচ্ছুর দারুণ উংপাত। এ অবস্থায় সদ্য বিবাহিতা মেয়েকে স্বামীগৃহে 
রেখে কোন বাব! মা সম্পূর্ণ চিন্তানুক্ত হতে পারে না তাই “ভাদ্র কাটা” বিধির প্রচলন। বিয়ের 
পর প্রথম ভাদ্র মাসটা নেয়ে নিজের বাবার বাড়িতে কাটায়। 


পাকোয়াণ 
বাড়ীতে আখ্মীয়-স্বজন, рч বা অতিথি এলে প্রাত্যহিক খাদাতালিকা বাদ দিয়ে একটু নূতন 
ধরণের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে দেখা যায় প্রায় প্রতিটি নুসলঘান পরিবারে। একে বলা 
হয় পাকোয়ান। তবে স্থান বা এলাকা বিশেষে পাকোয়ান ভিন্নতর হয়ে থাকে। আবার কোথাও 
পাকোয়ান তৈরী করে মেয়ে ও জানাই এর জনো পাঠানোর 91916 বর্তনান। এই জেলার মুসলমান 
পদ্নীগ্রানের পাকোয়ান বলতে মালপো ও নুন হাস সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | মালপো তৈরী করতে 
চালের গুঁড়ো, গুড়, আদা, মোহরি, সরবর তেল আর নুন হাস তৈরী করতে চালের গুড়ো, 
বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা__১৯৯৬ O ৪১৯ 


লবন ও শুকনো Agia states পড়ে! engi দিকে লক্ষা করলে পাকোয়ানের মধ্যে ধর্মীয় 
ও যাদুবিদ্যাগত উপাদান ўст পাওয়া am i বিশেষভাবে নানাবিধ মটিফ সম্পদ্র পিঠে এর উজ্জল 
দৃষ্টান্ত | 

লোক-সংস্কার ও লোকবিশ্বাস 

ধর্মীয় বিশ্বাসের উর্ধে যে বিশ্বাস কাজ করে তাকেই আমরা বলে থাকি লোব-সংস্কার ও 
লোকবিশ্বাস। মূল কথা-একট বিশ্বাস একজন নিরক্ষর বাক্তির মনে যতক্ষণ অবস্থান করে ততক্ষণ 
তা লোকবিশ্বাসই বটে। কোন কোন সময় প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার অযৌক্তিক ব্যাখ্যা কিংবা কোন 
সময় নৈসর্গিক নিয়ম সম্পর্কে পরিপূর্ণ অন্রতার ফলেই সনাক্তে নানা লোকসংস্কার ও লোক 
বিশ্বাসের উত্তব হয় । এই জেলায় মুসলনানদের মধ্যে যেসনস্ত লোকসংস্কার ও লোকবিশ্বাস রয়েছে 
তা নিম্নে দেওয়া হল। অবশ্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যেও এগুলো বিদ্যমান যদিও এর পশ্চাতে 
কোন বৈজ্ঞানিক কারণ ও ব্যাথা খুঁজে পাওয়া ves! x 

গরুর যাতে কোন রকম রোগ না হয় তার জন্য এ জেলায় মুসপমান কৃষকেরা গোয়াল 
ঘরে পায়ের খড়ম টাঙিয়ে রাখে । কোন কোন এলাকায় ভাত ও নুরগীর মাংস রান্না করে 
ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের খাওয়ানো হয়। ধানের জমিতে পোকা বা কীট-পতঙ্গ ধান 
গাছের ক্ষতি করলে একটা সাদা কাগজে সুদখোরের নান লিখে ভুনিতে ফেলে দেওয়া হয়। 
অনুন্ূপভাবে গরু বাছুরের ঘায়ে পোকা ধরলে তার গলায় সাতটা সুদখোরের নাম লিখে লটকিয়ে 
রাখার সংস্কার বর্তমান। অন্যদিকে ধান কাটার পর মাড়াই করে যখন খানারে জমা করা হয় 
তখন 2 জমাকৃত ধানের উপর ধূপকাতি ও মোমবাতি জ্বালিয়ে ₹'খতে দেখা যায়। উদ্দেশ্য ঠিক 
একই কীট-পতঙ্গ ও পোকার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার wen সাধারণ নিরীহ মানুষের এত 
আরোজন। 

গ্রামের ভিতরে যাতে কলেরা কিংবা অন্যান্য মহামারী প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য 
গ্রাম বন্ধ করা হয় নুসলনান আলেন নাটির নূতন ঢাকনিতে দোওয়া লিখে গ্রামের চারদিকের ২ 
চারকোণে বাশ পুঁতে টাঙিয়ে দেন। কোথাও বা চারকোণে repe: লোহার কাটা পুতে দেওয়া 
হয়। প্রবল খল ও অনাবৃষ্টির হাত থেকে বাঁচার জন্য সাধারণ Vea কতই না চেষ্টা। যার 
একটি মাত্র নেয়ে সে স্থান ও গাহিনে «те কুটে অন্যান্য মেয়েরা এ um যৌথভাবে গীত 
গায়। তারপর ছেলেরা কাদা মাটিতে হাল বাহে, তখন বলদ থাকে না তার পারবর্তে দুটো ছেলে 
দুদিকে ভোয়াল ধরে VUA CTS একজন পিছনে হালের মুঠো ধরে থাকে। মে মেয়ে ব্যাঙ কুটে 
তাকে মাঠে যেতে হয় পান্তা ভাত নিয়ে। মাঠে হাজির হয়ে নেয়েরা গীতের নাধ্যনে পানি চায়। 
শরীয়ত অনুবায়ী কোথাও কোথাও নাঠে হাজির হয়ে রোদে পুড়ে মুসলমানেরা দু’ রাকাত ইস্তেস্কায় 
নানাজ পড়ে ও আল্লাহোর কাছে পানি প্রার্থনা করে। 

সন্তান জদ্মের ছয় দিনে ছটি বা ষষ্ঠী বিধি পালন সম্পূর্ণভাবে হিন্দু লোকাচারের অনুরূপ і 
এখনকার লোকেদের বিশ্বাস এই দিন আঁতুড় ঘরে বিদ্বিধাতা (ভাগ্য দেবতা) ছেলের ভাগা _ 
লেখেন। তাই ভাগ্য লেদার জন্য ছেলের পাশে কলন দোয়ত ও চারটা দানা ЛАЙ হয়। আবার 
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এই দিন মুরগীর বাচ্চা জবাই করে তার নাসে ও ভাত পাড়ার ছোট ছোট ছেলেনেয়েদের মধ্যে 
সিরণী বা প্রসাদ হিসাবে বিলি করতে দেখা যায়। ছোট ছোট ছেলে-নেয়ের কোনরে শিকই বা 
কালো সূতো বাঁধা থাকে। বুদৃষ্টি এড়ানোর জনা গ্রানের СӘ) সাহেবকে দিয়ে দোওয়া তাবিজ 
লিখিয়ে পরানো হয়। ছেলের পেলে না বাচলে ছেলের কান ছিদ্র করে তানার বালি পরিয়ে 
দেওয়ার প্রথা মুসঙ্গনান সমাজে বর্তমান। সেই ক্ষেত্রে তার নান রাখা হয় (ЕЙ যা ইসলানী 
নাম থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। 


ছড়া, ধাধা ও প্রবাদ 
আন টকই 
бип পাকই। 


পাঁচটি ছোট-ছোট পাথরের টুকরো হাতের নিয়ে বৃত্তাকারে বসে নেয়েরা যখন খেলা করে 
তখন মুখে ছড়া আওড়ায়। বয়স্ক ছেলেদের মধ্যে পাকি (ছুর), OF (99 কবাডি), হাড়ি-গুড়ি 
(হা-ডু-ডু) ও অতি প্রাচীন কালের লাঠি-গুঠি খেলার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। 
BEY খেলার সময়কার ছড়া 
উপর যাবু না 
ডেড়া মাছ খাবু না 
ডেডা মাছের নান কি? 
করে টি-হি-টি। 
খেলাধূলার সময় ছড়ার নাধ্যনে সংখ্যার ধারণা অথবা গণনা শিক্ষা ছোট-ছোট ছেলেদের 
পক্ষে কতই যে সহজ তা অতি প্রাচীনকালের মানুষের মনেও উদয় হয়েছিল। লাঠি-গুঠি খেলার 
সময়ে এরূপ সংখ্যা গণনা শিক্ষা বিষয়ক ছড়া হল-_ 
এডি (এক), দুড়ি (দুই), 
зуп (তিন), চৌড়ি (চার), 
চাম্পা (পাঁচ), সেখ (ছয়), সুতেক (সাত)। 
কুড়ি গেনের পর জয়ীরা পরাভ্তিতদের নানাভাবে শাস্তি দিয়ে থাকে। 
নক্সালবাড়ী, বাগডোগরা এলাকার পাশে নেপাল অবস্থিত বলে এখানকার নুসলমান 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে নেপালী ভাষায় ছড়া প্রচলিত রয়েছে, যেমন__ 
зар নিনচু ভাইবার সিং 
গোড়া বাবু পাস্টান না 
কাঞ্চি নানি ফোকাই দেউ 
তিডিং-ডিং-ঝাপ্সেই। 
একজন গাড়ী চালক ও একজন সৈনিকের বিষয় উপরোক্ত ছড়ার মধ্যে বিধৃত। 
ঘুমপাড়ানী ছড়া 
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হৈ হৈ ұп 
তোর শাউ গ্যাছে পানি আন্বা 
পানি আনতে ভাঙিল чагат (কলসী)। 
পার্বতা বন্ধুর পথ কতই না দুর্গন, পথের পাশে পড়ে থাকা পাথরের টুকরো অথবা নুড়ির 
হোচট খেয়ে মাটির কলসী ভেঙে যাওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এখানে পার্বত্য সনাজ জীবনে নারীর 
মর্মান্তিক বেদনার কথা ате হয়েছে। 
ধাধা 


কিস. কিসানি 


বুজেক্‌ গে রাণী 
একটা ফড়িং খায় দুই দরিয়ার পানি। (উত্তর শিশু কর্তৃক মায়ের দুই স্তন্যের WW পান) 
эз তাকা নিগ্লিল টিয়া 


সোনার টুবিডা মাথা দিয়া 

কহ তো-কিডা? (উত্তর কলার নোচা) 

ঘরৎ ভাত নি 

ধাপোৎ চুলা 

বাড়ী বাড়ী বেড়াছে 

ধৃতি ঝুলা। (ফুটানি অর্থে ব্যবহৃত) 

বাপে নি পুছে 

তে OM ভরে মুতে। (কাউকে সাধ্যতীত কাজ করতে 
দেখলে এটি ব্যবহার করা হয়) 


লোকসঙ্গীত ও লোকনাটা 


গীতি প্রাণ বাঙ্গাল্লীভাতির সাধনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার গীতি বা গীতি কবিতা । চর্যা থেকে 
তার যে যাত্রাপথ তা রবীন্দ্রনাথের যুগে এক গভীর ব্যাপক বিশাল গীতিসাগরে এসে মিশেছে! 
উচ্চতর শিক্ষিত সমাজে লিখিত সাহিত্যের মধ্যে তার যে অলংকারবদ্ধ রূপরেখা দেখা দিয়েছে 
তা নিরক্ষর সনাজেরই গীতি সক্কারের মধ্য দিয়েই তা Bes এটিই লোক-সঙ্গীতের ধারা। তা 
কোন্‌ যুগে যাত্রা করেছিল তার হদিস না নিললেও সত্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার রূপরীতির 
পরিবর্তন ঘটলেও সমগ্র এনীণ সনাজেরই তা প্রতিচ্ছবি একথা অসমীচীন чи 1 তবে প্রসঙ্গক্রনে 
স্মরণীয় যে বাংলার বিশেষ কতকগুলো লোকসঙ্গীত আঞ্চলিক সঙ্গীত হিসাবে চিহ্নিত যা দার্জিলিং 
জেলা তথা উত্তরবঙ্গের নিজস্ব অলংকার । অন্যদিকে লোকসমাজের নাট্যরীতিযুক্ত যে রচনা তাই 
সংক্ষেপে লোকনাট্য নানে অভিহিত যদিও তার মধ্যে ত্রিবিধরূপই বর্তমান অর্থাৎ নৃতা, গীত 
ও সংলাপ। নাটকের যে উদ্দেশ্য অর্থাৎ আনন্দ ও শিক্ষাদান তা লোকনাট্যেও বিদ্যমান। 

বহু পুরানো স্থানীয় বিষয়কে কেন্দ্র কবে অর্ধশিক্ষিত ও চাষীদের রচিত চন্দ্রদেহার গান = 
জেলার মুসলমান সমাজে di জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে; এই গানে নোট বার ভান লোকের 


ass r1 maf 


প্রয়োজন পড়ে। তার নধো গায়ক দু'জন, বাজনদার তিন জন, ধুয়ারী ছয় ভন ও দেওয়ানিয়া 
একজন। গানের আসর চলে প্রায় সারা রাত ধরে। এটি লোকনাটোর অন্তর্গত । হিন্দু-মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই গানের শ্রোতা। গানের বিষয়বস্তু মোটামুটি fme £ 
একদিন ваи গেছে মন্দিরে পূজো করতে। সেখানে মফিছুলের সঙ্গে তার ভালবাসা 
wen) মফিজুলের বাবার নান কানু কুট কুটিয়া আর চন্দ্রদেবীর বাবার নাম পিতালু। নফিজুল 
তার বাবার দোস্তের বাড়ীতে কাজ করে সেখানে উভয়ের বিয়ে হয়। ফাসিদহের নয়াবাড়ী গোয়াল 
টুলিতে চন্দ্রদেবীর গানের দল রয়েছে। এখানকার সফিরুদিল খালিফার নান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
চন্দ্রদেবীর গানের বন্দনা অংশ 
আমি পুরবে বন্দনা করি ধর্ম নায়ের চরণ 
যতই দেবগণ। 
উভয়ে বন্দনা করি কালী মায়ের চরণ 
আমরা বন্দি যতই দেবগণ। 
আমি পশ্চিমে বন্দনা করি পীর পয়গন্ধরের চরণ 
আমরা বন্দি যতই দেবগণ। 
আমি দক্ষিণে বন্দনা করি গঙ্গানায়ের চরণ 
আমরা বন্দি যতই দেবগণ। 
আমি আসরের বন্দনা করি ছোট বড়োর চরণ 
আমরা বন্দি যতই দেবগণ। 

অবশ্য এই ধরণের বন্দনা মালদহ জেলার বরিন্দ অঞ্চল আর সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর 
জেলাতে লক্ষা করা যায়। এই কয়টি জেলাতে আর এক ধরণের গান শোনা যায় সেটি হল 
чат! গান'। এই গানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা অংশগ্রহণ করে থাকে। 
এটি লোকনাট্য হলেও এতে সংলাপের চেয়ে গানই বেশী। সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় জীবনের 
অসারতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে রচিত পারস্পরিক কথোপকথনের বা প্রশ্ন উত্তরের নাধ্যনে গাওয়া 
হয় বলে আমরা এটাকে বোলান গান নামেও অভিহিত করতে পারি। এই গানে আমরা যে 
সব চরিত্র পাই তা হল গোঁসাই মানিকচান বাড়ী নবদ্বীপ, শিষ্য গৌরচান বাড়ী পীরতলা, ভুলশ্বরী 
€গৌরচানের স্ত্রী), সংসারু (গৌরচানের ভাই), পীরতলার STA, TET чта ага মা- 
বাবা। ব্ৰহ্মশ্বরী গানের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হল। 

“গোসাই মানিকচান একবার তীর শিষ্য গৌরচানের বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি 
[гата বাড়ী গিয়ে রামকেলী গৌড়তর মেলা পথে রওয়ানা হলেন। যাত্রা পথে তিনি দুর্গাপুরে 
(পশ্চিম দিনাজপুর) ব্রহ্াশ্বরীর বাড়ীতে রাত কাটালেন। সেখানে তিনি ব্রদ্ষশ্থরীকে নামমন্ত্র নিতে 
বললেন কিন্তু агат গৌসাইকে পরীক্ষা না করে নানমন্ত্র নিবেই বা কেন? তাই সে নানা ধরনের 
প্রশ্ন গৌসাইয়ের কাছে উদ্যাপন করে। তার সবগুলো প্রশ্নের উত্তর একের পর এক দিতে থাকেন 
গৌসাই। শেষে ব্রহ্মম্বরী মানিকচানকে গুরু বলে স্বীকার করে তার কাছে নামসন্ত্র দীক্ষা নেয়। 
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তারপর সে গুরুর সঙ্গে রামকেলী মেলায় এসে গৌড় শহরে Sep GTA একটু সুচিক্তিতভাবে 
লক্ষ্য করলে এই গানে সুফী সাধক বা পীর-বোজর%, উল ও বৈষ্বদের একটি সম্মিলিত মতামত 
মহজেই চোখে +1251 

এই জেলার বিভিন্ন নুসলনান সনাজের চাষী বা কৃষকেরা মাঠে হাল বহার সময় যে সব 
গান গায় তার বেশীর ভাগই WA ভাষায় রচিত তবে মাঝে মাঝে ক্ষেতনজুর বা চাষীর মূখে 
কিছু কিছু নেপালী ভাষার গীতও শোনা uma 


যাবে গরু, যারে হাল 


মুসলমান রাখাল ও চাষীদের মুখে শোনা যায়। এই গানের অর্থ মোটামুটি fume: 

নেয়ে একদিন স্বপ্নে দেখছে তার প্রেমিক তার কাছে মাসে মাসে এক জোড় চিঠি পাঠায়। 
চিঠিতে ভালবাসার কথা লেখা থাকে। নেয়ের কতই না আনন্দ। সেও কাগজ কলন নিয়ে জবাব 
লিখতে বসে। লেখে-_,আমাকে পাহাড়ী দেশে নিয়ে চল, আমি আর ইন্দারা বা কূপের জল 
খাব না। একবার তুমি আমাকে নিয়ে যাও, নিয়ে যাও। 


৪২৪ O মধপনী 


খেলাধুলায় দার্জিলিং জেলা 
-_কুমারনারায়ণ চৌধুরী 


দার্জিলিং জেলার খেলাধূলার ইতিহাস কিন্তু পার্শ্ববর্তী জেলা জলপাইগুড়ি কিং কোচবিহারের 
মত প্রাচীন ও APR নয়। প্রায় দেড়শ বছর আগে ডাঃ ক্যাম্পবলে কাশির়্াং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 
চা-শিল্পের গোড়াপত্তন করেন। এর পূর্বে এই cup পাহাড়ী জেলার পরিচয় ছিল নূলতঃ ইংরেজ 
বিশেষ করে আউটডোর ইতেন্টগুলির খেলতে অসুবিধা থাকায় এবং প্রনাণ সাইজের মাঠের 
SIs থাকাতে এই জেলায় সাধারণত ইন্ডোর ইভেন্টগুলির প্রচলন বেশী ছিল। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেবাশেষি এই জেলার চা-শিল্পের দ্রুত প্রসার লাভ করলে ইংরেজ চা-করেরা দার্জিলিং 
শহরের আশেপাশে অঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করেন। কালক্রমে বিদেশী Peel যাজকেরা 
এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘাঁটি গাড়তে শুরু করলে এই ভেলায় প্রচুর স্কুল, কলেজ এবং চার্চের 
স্থাপনা হয়। এখনকার স্কুল কলেজে শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের কেন, বিদেশ থেকেও বহু 
STE পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতে আসা শুরু REC | এখানকার স্কুল কলেজ থেকে 
পড়াশোনা শেষ করার পর পরবর্তী জীবনে অনেক ছাত্র জাতীয় ও আস্তর্ভাতিক ভরের খেলাধুলায় 
সুনাম অর্জন করেছিল। তাঁদের মধ্যে অন্যতম জেরী-বাসি (ফুটবল), সি এইচ গুরুং (হকি), হরিপদ 
গুহ (হকি ও ব্যাডমিন্টন), ая усә) (টেনিস), পঙ্কজ শর্ণা (টেবিল টেনিস), ATS দাস, 
দেব মুখাজী (ক্রিকেট), এ্যান ল্যানসডেন (হকি, টেনিস), ক্রিস্টিন QA (বাস্কেটবল) এবং 
বিলিয়ার্ডসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান মাইকেল ফেরেরার নাম উল্লেখযোগ্য। দার্ডিলিং শহরে ফুটবল 
বরাবরই খুব জনপ্রিয়। ভারতের শৈলশহরের রানী হিসাবে পরিচিত এই শহরে স্বাধীনতার 
প্রথিত যশ খেলোয়াড় চন্দন সিং। আদি নিবাস উত্তর প্রদেশের দেরাদুল শহরে হলেও তিনি দার্জিলিং 
শহরে অবসর জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। খেলোয়াড়ী জীবনের শেষে তিনি এই শহরের 
প্রসিদ্ধ সেন্ট জোসেফ কলেজ, নর্থ পয়েন্টে চাকরী নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। নূলতঃ 
তার প্রেরণায় দার্জিলিং শহর থেকে জেরি বাস, তরুণ Чп এবং বেনী কুনার সুব্বার মত 
নামী ফুটবল খেলোয়াড়েরা তৈরী হয়েছিলেন। ষাট দশকের গোড়ার দিকে নর্থ পয়েন্ট মাঠে 
চুনী গোস্বামী, পি কে ব্যানার্জী সমৃদ্ধ মোহনবাগান ক্লাবকে চন্দন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন দার্জিলিং 
একাদশ পরাজিত করলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই খেলায় দার্জিলিং একাদশের 
আর এক ফুটবল খেলোয়াড় হরিশ নুখিয়া, যিনি পরবর্তীকালে টী-প্র্যান্টার হিনাবে দারুণ সুনাম 
অর্জন করেছিলেন আর মোহনবাগানকে দু'দুটো গোল করে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। 

অন্যদিকে শিলিগুড়ির বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ফুটবলার sper ও ষাট দশকে নান করেন 
এবং পরবর্তীকালে কলকাতা আই এফ এ'র সিনিয়র ডিভিশন লীগে বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে সফলতার 


বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা_১৯৯৬ D ৪২৫ 


সঙ্গে খেলেন। এই সমতল শহরে যে সব ফুটবলারের নান একবাকো সবাই চেনে তাদের মধ্যে 
পবিত্র ভৌমিক, তারা মজুমদার, গোপাল হোড়, সমীর বিন্দু ধর. চিত্তচন্দ, রণদ্রেত ঘোষ, অচিভ্য 
সরকার, দিলীপ চক্রবশী, পূর্নেন্দু দত্ত. শামা দে. সুভাষ СТЕ, পরিনল ভৌমিক, তপন সরকার, 
епа মজুমদার প্রনুখ খেলোয়াড়দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

পরবর্তীকালে চীনের ভারত আক্রনণ ও বাংলাদেশের উত্থান এই জেলার উপর দারুণ প্রভাব 
বিস্তার করেছিল। দার্জিলিং ভেলা বাংলাদেশ, চীন, নেপাল ও ভূটান দ্বারা পারবেষ্টিত বলে সামরিক 
দিক থেকে এই জেলার গুরুত্ব খুবই অপরিসীন। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ 
শরনার্থী এই ভেলার একনাত্র সনতল মহকুমা শিলিগুড়িতে আশ্রয় নিলে এই মহকুমা শহরে 
জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটে। কালক্রনে শিলিগুড়ি শহর শিক্ষা, সংস্কৃতি ও খেলাধূলায় দার্জিলিং 
জেলার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। 

দার্জিলিং জেলার অপর তিনটি মহকুমা শহরের চেয়ে শিলিগুড়ি শহরে বাডনিস্টন খেলার 
প্রচলন এক সময় দারুণ বিস্তার লাভ করেছিল। প্রধ্যাত ব্যাডমিন্টন কোচ অনিলেন্দ্র নাথ মিত্র 
(মোমাবাবু)-র তত্তাবধানে দার্জিলিং শহর থেকে এক ঝাঁক ব্যাডনিন্টন খেলোয়াড় উঠে আসে। 
যাদের মধ্যে ধীরেন সুববা, হরিপদ গুহ, অমিয় গোস্বামী, দেবাপী ঘোৰ, দিলীপ ঘোষ, নঞ্জুত্রী 
ব্যানার্জী, চন্দনা সুখাজী, শীলা বাগচী প্রমুখ উল্লেখ নানাবাবুর-তত্বধানে দর্জিলিংয়ের বাঙ্গাঙ্গী 
অধ্যুষিত tram অঞ্চলে প্রতিবংসর সর্ব ভারতীয় won এক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হতো। 
এখানে নন্দু নাটেকর, দীনেশ тп, বি এন শেঠ, দীপু ও রনেন ঘোষ, সুরেশ গোয়েলী, প্রকাশ 
পাড়ুকোন এর মত আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড়েরা অংশগ্রহণ করতেন। ভারতের প্রাক্তন 
জাতীয় চ্যাম্পিয়ন নধুনিতা গোস্বামী (বিভ)-এর হাতেখড়ি শিলিগুড়িতেই হয়। চাকরী সূত্রে 
শিলিগুড়ি শহরে থাকাকালিন মধুমিতার বাবা তার আদরের কন্যাটিকে শিলিগুড়ি আদালত 
চৌহদ্দির পার্ম্মে অবস্থিত বর্তমানে সরকারী আবাসনের ব্যাডমিন্টন কেটে প্রতোকদিন মধুমিতাকে 
নিয়ে খেলা শেখাতে আদতেন। 

দার্জিলিং জেলা পশ্চিমবঙ্গের ক্রিকেট জগতে হানেশাই এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। 
কারণ এই জেলার প্রায় সবগুলি মিশনারী স্কুলে ক্রিকেটের নিবিড় চর্চা হতো। তাছাড়া এই জেলা 
শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত মাউন্ট হারমন্স স্কুলের রেক্টর মিঃ মারে নিউজিল্যাণ্ড দলের প্রাক্তন 
টেস্ট ক্রিকেটার ছি:লন। সেন্ট পলণ্‌ স্কুলের এক শিক্ষক মিঃ হিনডল একসময় নিরমিত 
ল্যাঙ্কাশায়ার দলের হয়ে কাউন্টি লীগে খেলেছেন। দার্জিলিং শহরের আশ পাশের অঞ্চলের চা- 
করের ক্রিকেট খেলায় ভীষণ উৎসাহী ছিলেন এবং sera নধ্যে বেশ কয়েকজনের ক্রিকেটে 
পারদর্শিতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন fa: জি ডি টেলর এবং নিঃ প্রকাশ। 
সেই সময়ের নিয়মিত এডিনবরা Ave ক্রিকেট প্রতিযোগীতা আজ প্রায় একশ বৎসর ofS হতে 


চলেছে। 

অথচ শিলিগুড়ির ক্রিকেট ষাট দশক অবধি মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল। সত্তর দশকের মাঝামাঝি 
বাংলার প্রখ্যাত কোচ প্রয়াত সুহৃদ মিত্র এই মহকুমা শহরে প্রথন কোচিং দিতে এলে অনেক 
তরুণ সে সময় ক্রিকেটের প্রতি আকৃষ্ট হয়! যাদের নধো ew ভৌনিক (ভাই), তুষার faa 
(Фра), সজ্জন আগরওয়াল ও পবন যোশী অন্যতম ছিলেন। তবে এই কথা অনস্বীকার্য যে, 
এই শহরের ক্রিকেটের জোয়ার আনার লে রয়েছেন অগানী ক্লাব কর্তৃপ-ক্ষর দূরদর্শিতা। দের 


৪২৬ O মধুপর্ণী 


দীর্ঘ দেয়াদী ক্রিকেট কোচিং চালাবার সুফল আজ এই শহর উপভোগ করছে। অগ্রগাহী কোচিং 
সেন্টারের অনুধ্ব তের'র দল দু'বার বাংলার সেরা কোচিং দল হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার গৌরব 
অর্জন করেছে। এই কোচিং ক্যাম্প থেকে উঠে আসা প্রতিভাবান ক্রিকেটার পলাশ ভৌমিক, 
অনুধধর্ব যোল’র ভারতীয় দলে নির্বাচিত হয়ে ছিলেন এবং সাবাকরিনের নেতৃত্বে ইংলান্ড সফরকারী 
দলেও তিনি জায়গা পান। তাছাড়া এবছর বাংলার অনুধর্ব তের'র সেরা ক্রিকেটারও নির্বাচিত 
হয়েছেন অগ্রগাহী কোচিং সেন্টারের কমল হাসান ASA | এখানকার আর এক কৃত্বিান ক্রিকেটার 
হলেন দেবজিৎ চক্রবর্তী (মিঠু) যিনি আসাম রাজা ক্রিকেট দলের হয়ে বিগত দু'বছর যাবত- 
নিয়মিত থেলে আসছেন। তবে দার্জিলিং জেলার ক্রিকেটের উন্নতি সাধনের প্রধান বাধা হলো 
সি এ বি কর্তৃপক্ষের ভ্রান্তনীতি। এই জেলার পার্বত্য অঞ্চলে সায়ত্বশাসন চালু হওয়ার পর থেকে 
দার্জিলিং জেলা ত্রীড়া-পরিষদ মিত্র বি এর সদস্য পদ পূনর্নবীকরণ করছে না। ফলে এই জেলার 
ক্রিকেটাররা সি এ বি পরিচালিত কোন বয়স ভিন্ডিক প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করার সুযোগ 
থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বর্তমানে জেলার RESI পনের, যোলজন ক্রিকেটার অত্যন্ত সাফলোর 
সঙ্গে কলিকাতার মিত্র বি লীগে বিভিন্ন ক্লাবের হয়ে খেলে যাচ্ছেন। এদের মধ্যে শ্রী সুদীপ সাহা, 
রৈনাক সরকার, সুমন্ত SNOT, ডন গোস্বামী, পলাশ তৌনিক, জয়ন্ত ভৌমিক, রাজু চন্দ প্রভৃতির 
নান উল্লেখনীয়। 

দার্জিলিং corm এক সনয় তিনটি ‘টি’ এর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ইদানীং এর সঙ্গে আর একটি 
“টি'র সংযোজন হয়েছে। আর তা হলো бея টেনিন। সারা ভারতে শিলিগুড়ি তথা দার্ডিলিং 
জেলা এক বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। অবশ্য শিলিগুড়ি টেবল টেনিসে পৃথক জেলা সংস্থা 
হিসাবে গণ্য হয়। এখানকার ‘সোনার মেয়ে' মান্ত ঘোষ দু' দুবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে নিজের 
নাম এই জেলার খেলাধূলার ইতিহাসে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। তবে WRQ ঘোষকে গড়ে- 
পিঠে চ্যাম্পিয়ন করার qA যার কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী তিনি হলেন প্রখ্যাত কোচ শ্রীমতী ভারতী 
ঘোষ । এই নিঃস্বার্থ মহিলা নিজের সুখ-স্বাচ্ছ্দা ত্যাগ করে বছরের পর বছর ধরে দক্ষ (Dam 
টেনিস খেলোয়াড় তৈরী করার পেছনে পড়ে রয়েছেন। এখনকার আরেক প্রখ্যাত কোচ অনিত 
দাসও কিন্তু পিছিয়ে নেই। তার হাত দিয়ে শিলিগুড়ি টেবল টেনিস আকাদেবীর মাধ্যমে একের 
পর এক জাতীয় স্তরে পার্ধায়ের খেলোয়াড় তৈরী হচ্ছে। 

2 জেলার ক্রীড়া জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে যখন রাল্যসরকার শিলিগুড়ি শহরের 
বুকে আন্তভাতিক মানের খেলার উপযোগী স্টেডিয়ান গড়ে তোলেন। এই স্টেডিয়ানে ইতিনধোই 
নেহরু গোল্ড কাপের মত আন্তর্জাতিক স্তরের ফুটবল প্রতিযোগীতা ও জাতীয় স্তরের ফেডারেশন 
কাপ ও অলইন্ডিয়া এয়ার লাইল কাপ ফুটবল প্রতিযোগীতা সম্পন্ন হয়েছে। দার্জিলিং জেলার 
একমাত্র সমতল মহকুমা শিলিগুড়ি দ্রুত উঠে আসছে। অবশ্য এর পেছনে যাঁর সবচেয়ে বড় 
দান তিনি হলেন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ ও শিলিগুড়ি পৌরসভা কর্পোরেশনের far মেয়র শ্রী 
বিকাশ ঘোষ। তার মত Hersh রাজনীতিবিদ খুব কমই দেখা যায়। শিলিগুড়ি শহরের 
খেলাধুলার জগতে প্রচুর সম্ভাবনায় ক্রীড়া-বিদেরা রয়েছেন। কিন্তু পরিকল্পনাহীনভাবে গড়ে ওঠা 
এই, বাণিজ্যিক কংক্রীট জঙ্গলের মধ্যে খেলাধূলা করার মাঠের অভাব রয়েছে। 
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৬০. চা-বাগান শ্রনিকদের লোকসংস্কৃতি উৎসব প্রসঙ্গে__অনিল সাহা। লোকশ্রুতি। মার্চ 
১৯৯২। 

৪৩০ O মধূপণী £ 


- চা-বাগিচা শ্রনিকদের লোকসংস্কৃতি উৎসব £ প্রেক্ষাপট ও লক্ষ্য__ МТА | লোকক্রুতি। 


মার্চ ১৯৯২। 


. চা-বাগিচা কিছু তথ্য কিছু ইতিবৃন্ত_ দুর্গা প্রসাদ ভট্টাচাৰ্য 


_ সুধী প্রধান। লোকশ্রুতি। নার্চ _১৯৯২। 


. দাজিলিঙের শেরপা--ধ্রুব নজুনদার। দেশ। 


অনুসন্ধান। ডিসেম্বর ১৯৯৩। 


. দা্জিন্সিং-পার্বত্য অঞ্চলের সানাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে পাদ্রী গঙ্গাপ্রসাদের অবদান 


_ হন্দা চক্রতবর্তী। ইতিহাস অনুসন্ধান-৭১ কে. পি. বাগচী ae কোং। 


. দার্জিলিংবাসী বিবেকানন্দের দিনগুলি__অরুণ কুনার। দৈনিক বসুনতী। ১৪.১-৯৬। 
. পাহাড়ে তিন শ্রমিক নেতা- নৃপেন বসু। দৈনিক বসূমতী। ১.৫.৯৩। 

- পাহাড়ে পাহাড়ে রবীন্দ্রনাথ__রতন বিশ্বাস। দৈনিক বসুনতী। ২৩ ১.৯৪। 

. বঙ্গের এক বিস্মৃত রমনী : সরোজনপিনী ও দার্জিলিং _ধনপ্রয় mai এর । ৩১.৭.৯৪। 
. শিলিগুড়ির নাটক প্রসঙ্গ__কথা ও কলন-_দেবাশিস চক্রবর্তী। ১৭.৪.৯৪। 

- শিলিগুড়ি পত্র-পত্রিকা : অতীতের প্রেক্ষাপটে-__গৌরীশক্কর ভট্টাচার্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ। 


২৫.২.১৩১৯। 


. শিলিগুড়ি শহরের পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তা--ডি. সিলভা। শিলিগুড়ি ure ও 


আগানীকাল। ১.৯.৯১। 


. দার্জিলিঙের বৌদ্ধবিহার ও তার সংস্কৃতি-_শ্যানল গুহরায়। দেশ। ২.৯.১৯৮১। 
‚ নেপালী ভাষার বিকাশে বাঙালীদের অবদান-_ আনন্দ গোপাল Сата শারদীয়া কালিনী। 


১৩৯৪। 


. শিলিগুড়ি সাহিত্য সংস্কৃতিতে হিন্দীভাবার গতিপ্রকৃতি-__ড. ভিথী প্রসাদ। শিলিগুড়ি আজ 


© আগামীকাল। ১.৯.৯১। 


. দার্জিলিং-ডুয়ার্সের জমি-বিপদ-_রাজকুনার দাস-_উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ২৮.৪.৯৬। 

. এভারেস্ট £ এ যুগের নহাকাব্য__বিশ্বদেব বিশ্বাস। দেশ। ২১.৩.৮৭। 

. দার্জিলিং থেকে হাঁটা পথে সান্-ডাক-ফু-_দিপালী চৌধুরী। পরিবর্তন। ৬.৯.৯৪। 

. গোর্খাল্যাণ্ড__তাপস মুখাজীঁ। cmi ১৯.১১.৮৮॥ 

. গোর্থা আন্দোলন ও তারপর তাপস ӨТ দেশ। ২৬.৮.৮৯। 

. গোৰ্খা আন্দোলন-_অপর্ণা ভট্রাচার্য। সাপ্তাহিক বর্তমান। ১৩.৮৮৮। 

. দার্জিলিঙে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও বিচ্ছিন্রতাবাদের সূচলাপর্ব__বিশ্বরূপ গোস্বারী। 


ইতিহাস অনুসন্ধান-৮। কে. পি. বাগচী। 


. নকশাল আন্দোলন : বর্তমান শাখা প্রশাখা__গৌতন রায়। দেশ। 4.8.501 
. নে দিবস ও দার্জিলিঙের শ্রমিক আন্দোলন-__আনন্দ পাঠক__ দৈনিক TTS | ১.৫.৯৩। 


দার্জিলিং টরয়ট্রেন_ দীনেন্্র নাথ চক্রবর্তী। দেশ। ১৬.২.৮৯। 
বিশেষ দার্জিলিং জেল! সংখ্যা_-১৯৯৬ D ৪৩১ 


দার্জিলিঙের খেলনা গাড়ি-_রনভিহ ভটাভার্য। আঃ বাঃ পত্রিকা ২১.৪.৯৬। 
নেপালী লোকনৃত্য £ এক чиа তিলক রাই। লোকশ্রুতি। মাঘ ১৩৯১। 

History of Nepali Litcrature—Kumar Pradhan 

নির্বাচিত নেপালী ছোটগন্ম__অনুবাদ ও সম্পাদনা হরেন ঘোষ। আই, পি. পি. কোং। 
৫৭ বি কলেজ BO কনকাতা-৭৩। 


. দার্জিলিং পোরাঞ্চলের নাধামিক শিক্ষা-- গোপাল সরকার । শিলিগুড়ি পুরবর্তা। 


২৪-১-১৩৯৩। 


. নকশাল বাড়ীর কথা প্রপঙ্গে__সৌরেন বসু। শারদীয়া দৈনিক বসুমতী। ১৩৯৯। 


Academy Nibondhaoali (Nepali) Fublished by Nepali Academ,. N.B.U. 
Darjeeling A Fearoured Retreat Indus. Publishing Co. New Delhi. 1989. 
[The] Himalayas—A. Basu. N.B.U. 


. [The] Himalayas in Indian Life—Bharativa Vidya Bhawan. 1959. Bombay. 
. পহিলো প্রহর (নেপালি SA) প্রধান। শ্যাম প্রকাশন। দার্জিলিং। ১৯৮২। 


Problems and Strategis of Development in the Eastern Himalaya.—Ranjit 
Калі Dhomala. МБО 


. Report on the INDIGO COMMISSION 1860. Edited by : Pulin Das. 


N.BU 


. সাহিতা সন্দর্ভ : аена (নেপালী ভাবায়)__দশরতু শা ভি। উপাসক প্রকাশন। 


কালিম্পঙ। 

দার্জিলিং-এর ইতিহাস : একটি জেলার জন্মকথা--যতীন্দ্রভূযণ আচার্য্য। কৌশিকী তৃতীয় 
পর্যায়। ২য় বার্ষিক সংখ্যা ৭৫.০০। জুলাই ১৯৯৬। পৃ-১-৭। 

Darjecling Bengal: Institution Czlebrating Certenery—The Statesman. 
Calcutta. 24.9.1990 


. দার্জিলিং জেলায় নেপালী ভাষা ও সাহিত্য চর্চা জহর সেন। সমতট ৮১। বর্ষ ২১, 


সংখ্যা-১। জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮৯) পৃ-৪৯। 

Place and River Names in the Darjeeling District and Sikkim.—L. А. 
Waddell. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 60 (1991) P-53-79. 
[The] Sikkimese и.согу of Land-t. апр and The Darjecling Gra.it—Hope 
Namgyal. Bulleting of Jinetology 3, 2, 1966 P-47 to 51. 


. হিমালয় চর্চা : অতীত ও বর্তমান। হর সেন। ইতিহাস অনুসন্ধান-৬। 


৪৩২ D) aya 


ч 


соат MALDAMILL, Siliguri 
ы .Regd. Office : 
woke Road, 2nd Mile, Siliguri-734401, Dist. -Jalpaiguri W. B.) 
0353) 422221; 422304, 433780, 425873,.433790 (O) 
` @ 432017, 422684, 433002 (8) ২ 








Calcutta Office : КЕ 
:248-4796..220-1380 ` 








MADHUPARNI,DARJEELINGDISTRICT NUMBER 1906. [4 f 


With Best Compliments and Wishes From 2 


M/s. R. L. BISWAS & CO. 


(Govt. Authorised Customs Clearing Agent) 


M/s. QUICK SERVICE AGENCY 
Clearing, Forwarding & Transport 
19, Pollock Street (С. Floor), Calcutta-700 001 


Ж : 25-7170 (О), 64527, 65266 (В), 225-6492 (pp) 
Fax : 91-33-73454 Globe 91-33-28691 Atten-137 


With Best Compliments From: 


DOLUT KUMAR JAIN & PARTNERS 


HILI e DAKSHIN DINAJPUR 





MADHUPAFNI, DARJEELINGDISTRICT NUMBER 1999. fa [4. 


শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। 
নিরক্ষরতা জাতির একটি অভিশাপ। 





With Best Compliments From: 


WEST BENGAL M.R. DISTRIBUTORS” ASSOCIATION 
DAKSHIN DINAJPUR 
BALURGHAT 





MADHUPAFNI DARJEELINGDIST ИСТ NUMBER 1906 25 হা১ 


rere aie জেলা সংখ্যা প্রক্াশনাকে শুভেচ্ছা জানাই £ 


TD 


ве সাহিত। ও UU উপন্যাস নিটল ম্যাগাজিনের xu প্রতিষ্ঠান 
বিবেকানন্দ সুপার মার্কেট, হিলকার্ট রোড 
শিলিগুড়ি-৭৩৪ ৪০১ 
উত্তরবাঙ্গে aga দার্জিলিং ফেলা সংখ্যার বিক্রয় প্রতিনিধি 


শুভেচ্ছা জানাই £ 


রেস্টুরেন্টে PITTS পল নি 


শহর শিলিগুড়ির মুকুটে আরও একটি পালক 


হিলকাৰ্ট রোড, শিলিগুড়ি 


Best Compliments From : 


GHOSH PRINTING PRESS 


Quality Printers, Binders & Supplicns 


Ог. S. М. Bose Road, Shivmandir. Kadarntala, 
Siliguri-734 433 


Space Donated by : 


SUBRATA KUMAR PAUL 
ALS. : UNION CARBIDE INDIA LTD. 


Rangapur Read, Dinhata, 
Cooch Behar 





MAD PARNI, САЛЈЕЕ #0015) 





TNUMBER 1006, f ৭: = 


মধুপশী দাজিলিং জেলা সংখ্যার উদ্যোতগদের und t আন্তরিক অভিনন্দন ৪ 


উত্তরবঙ্গ নাট্য জগৎ 
সম্পাদক 2 বিপদভগ্রন সরকার 
чта" 

সর্বনঙ্গলা রোড, «аата পাড়া, 
শিলিশুড়ি-৭৩৪ ৪০১ 

দূরভায ? ৪৪২-৪০০৮ 


G-sa-3-4 


meen দার্ডিঙ্সিং জেলা সংখ্যা প্রকাশের জন্য মধুপর্ণী পরিষদকে সাধুবাদ ভানাচ্ছে 
যুগ্ম সম্পাদক £ বিমল ঘোষ, নিতাইপদ সাহা 
কাঞ্চনজ্তঙগঘা পাবলিকেশানস্‌ 
৯০, engem আহমেদ সরণি 
আশমপাড়া, শিলিগুড়ি 


সম্পাদক 2 হিমাচল acl 

সানুদেশ 
২৩. হরেন Net রোড হাকিমপাড়া. 
শিলিগডি-ন৩৪ ৪০১ 


MADHUPAFN!. DARJEELING DISTRICT NUMBER 19 বিন - > 





বালুরঘাট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ 


বালুরঘাট : দক্ষিণ দিনাজপুর 
YAS £ ৫৫-৩৭৯, ৫৫-৩৮১ 


With Best Compliments From : 


WEST BENGAL M.R. DEALERS’ ASSOCIATION 
DAKSHIN DINAJPUR 





MADHUPARNI, DAPUEELINGDISTRICT NUMBER 1998 লিও 


With Best Compliments From : 


ROYAL 


MANUFACTURER OF HIGH CLASS BREADS & BISCUITS 


Factory: Office: 
Tumba Jote Burdwan Road 
Matigara-734 428  Siliguri-734 405 
Darjeeling Darjeeling 
T 424249, 426580 т 527536 (О). 525485 (А) 


Space donated by : 


(J. S) 


JASHOMATI JEWELLERY STORES 


HILL CART ROAD # SILIGURI 


OUR J.S. STAMP CARRING SYMBOL OF HONESTY 





MADHUPARNI. DARJEELINGDISTRICT NUMBER 1985, 7.2 


Best Compliments of : 


Scientific & Surgical Centre 


Wholesale distributor of Medico Surgical equipments 
М.Н. 34 (S. M. PAlly) Malda 
Prop : Rajkumar Gupta 


Space. donated lus . 


@ 55132 (О), 55255 (R) 


NVS. MOMRTR STORES 
А House of Best quality Fertilizer, Seeds & Pesticides 


DINHATA COOCHBEHAR 736101 


With Best Compliments From : 


M/s. BHABANI CINEMA 


DINHATA 


Space Donated by : 


fl 
WELL WISHER 
Of 


MADHUPARNI DARJEELING DISTRICT NUMBER 1996 





MADHUPARNI DARJEELING DISTRICT NUMBER 1098. 9-5 


Like Me Food Producrs 


Office : Factory: 
Vidya Sagar Road MATIGARA 734428 
Khalpara Dist. Darjeeling 
Siliguri-734401 Ph. : 524448 
Ph : 520311, 522372 


With Best Compliments From : 


DR. Н. К. PAUL (BACCHOO); Physician 
BIDHAN ROAD; SILIGURI 


=. 


MODERN X-RAY 
MITRA SAMMILANI ROAD; SILIGURI 


Space Donated by 3 


fi 
WELL 
WISTER 





MADHUPARNI DARJEELINGDISTRICT NUMBER 1606 127 ~; 


Best Compliments of : 


Sri M. R. Mitra 


Ex-Superintendent, CEX & Customs 
Consultant, CEX. Customs. Narcotic Drugs, FERA, Imports. 
Exports, Arrest, Prosecutions, Appeals elc. 
Chamber : Central Excise & Customs Legal Aid 


Ramkrishna Bhavan 2nd floor, Khudirampalli, Siliguri-734 401 


Bes: Wishes from : 


BAKSHI & PRULCHOUDHURV GASOLINE CO. 
SEVOKE ROAD e SILIGURI-734401 
PHONE : 522905 


Space Donated by : 


BISWAJIT CHOWDHURY 
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA 
CROREPAT! AGENT 


UTTARAYAN, RABINDRA SARANI, RABINDRA NAGAR, 
SILIGURI-734406 


With Best Compliments From : 


M/s. CHACHAN & ASSOCIATES 
‘COMMERCE HOUSE’ 
BIDHAN MARKET ROAD, SILIGURI 
PH. : 430 380 





MADHUPAFINI. DARJEELINGDISTRICT NUMBER জবি 


সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা 389 — Sage ভবিষ্যতের যাত্রায় জনগণের কর্মসূচী £ 

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৭টি 1.C.D.S প্রকল্পের অন্তর্গত ১০৯৮টি অঙ্গনওয়াড়ী 
কেন্দ্র থেকে ৬ নাস থেকে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত শিশু, গর্ভবতী মহিলা ও sme নহিলাদের 
স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

কে) ৬ নাস থেকে ৩ বৎসরের মনোট_ ২৮,৮১১ ভন শিশু 

(4) ৩+ বৎসর থেকে ৫+ বৎসরের মোট-_ ৩৯,০২৩ ভন শিশু 

গে) গর্ভবতী মহিলা-__-৫,৪৬০ জন 


(ч) প্রসূতি না__৩,৯৫৮ জন 


স্বাস্থ, পুষ্টি ও ৩ থেকে ৫ + বয়সের শিশুরা প্রাক-প্রাথনিক শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছেন। 
এই প্রকল্পের সাফল্যলাভ করতে সর্বস্তরের জন-সাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতা কাননা 
করি। 
রবীন্দ্রনাথ দত্ত 
ভেলা প্রকল্প আধিকারিক 
দক্ষিণ দিনাজপুর বালুরঘাট 





© পোর আতাথা নবাস "ক্ষাণকা"' সম্প্রসারত হয়েছে। 

"8 আযান্থুলেদ/অক্সিজেল সেবা প্রকল্প চালু হয়েছে। 

b প্রায় এক হাজার আসন বিশিষ্ট “সত্যজিৎ মঞ্চ”-এর কাজ সমাপ্তির পথে। 
© সুইমিং পুল ও জিমন্যাসিয়াম শেড্‌-এর কাজ চলছে। 


› “মিউনিসিপ্যাল প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরী «jto ডাইগনস্টিক সেন্টার" 
জনগণের সেবায় নিয়োজিত। 


চাই সকলের একাস্ত সহযোগিতা 


বৰালুরঘাট পৌরসভা 


অমর সরকার সূচেতা বিশ্বাস 
উপ-পৌরাধ্যক্ষ পৌরাধাক্ষ 
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সধুপণী দার্জিলিং জেলা সংখ্যা প্রকাশকে স্বাগত জানাই 


মইতি আর্ট 
সাইনবোর্ড, হোর্ডিং, দেওয়াল লিখন, ট্যাবলো প্রভৃতি যে কোন আর্টের কাজে দায়িত্বশীল 
ছোট ভাগুলিয়া * উত্তর চব্বিশ পরগণা 








মেসার্স নাথ Әсет ет 
মাইক, টেপ রেকর্ডার, আলোক সজ্জা, ফটোগ্রাফী, ও 
ভিডিও-তে ছবি তোলার জন্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। 
যোগাযোগ $ অজয় নাথ, ছোট জাগুলিয়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা 


মেসার্স মহ শুকুর আলি 
a ও টেম্পো ভাড়া দেবার বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 
ব্যারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগণা 


UBIQUE CONSTRUCTION 
(CIVIL & MECHANICAL CONTRACTOR & ORDER SUPPLIERS) 


24/7, SARADA PALLI, BENACHITY, DURGAPUR-13 
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Bimal Kumar Karmakar 
Govt. Registered Jewellery Valuer 


JASHOMOTI JEWELLERS 


HILL CART ROAD (KHUDIRAM PALLY), SILIGURI-734401 
OUR JJ STAMP CARRIES SYMBOL OF HONESTY 


ART JEWELLERS 


MANUFACTURING JEWELLERS & ORDER SUPPLIERS 


WE EXCHANGE U.S. DOLLARVAMERICAN EXPRESS 
TRAVELLERS CHEQUE/BRITISH POUND ETC. 


HILL CART ROAD (KHUDIRAM PALLY), SILIGUAI-734401 
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PAIS. JAIN BROTHERS 


Paper Marchant 


GEORGE MAHBERT ROAD, SUBHAS MARKET, SILIGURI 
PHONES : 435087, 433275 





With Best Compliments From : 


M/S. LAXMI FOOD FRODUCTS 
JYOTINAGAR, SEVOKE ROAD, ` 
SILIGURI-734401 
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মধুপণী দার্জিলিং জেলা সংখ্যার উদ্যোগকে আভ্তরিক শুভেচ্ছা জানাই £ 


সামশী ইউনাইটেড হয়ত 


সামশী || মালদহ 


With Best Compliments [rom : 


MITRR CLINICK & NURSING HOME 
HAKIMPARA, SILIGURI ө DARJEELING 
PHONE : 421999 & 435353 


With Best Compliments From : 


NARENDRA AUTO SPARES & ACCESSORIES 
(MOTOR PARTS DEALER) 
N. H. 34, MANGALBARI, MALDA 


Space Donated by : 


NORTII BENGAL UNIVERSITY 
CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY 
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x. Phone : 431087, 131098 
Wilh Best Wishes From : 


CHHAYA CHHOsBI 


AUDIO.VIDEO CASSETTES SALE COUNTER 
MIA GARAGE BUILDING (1st. FLOOR) 


HILL CART ROAD, SILIGURI - 734401 


Specialist in * Video Photography & Accessories 


Help Tourism Operation 


f Package Tours (Luxury & Budget Туре) 2 Wilderness 
Tours Ф Adventure Family Packages ? Student 
Economy Package ? Exclusive Corporate 
Packages f£ Film Shooting Assistance 
Head Office : 143, Hilleart Каса, Post Box 67, Siliguri 
Tel & Fax : (0353) 433683 


SHRUTI TAPES 
& 

RECORDS ENTERPRISES 
8/11. East Mall Road 
DUMDUM, CALCUTTA-700 080 
Phone : 595477 


FO CA FO C3 fO CR fO Q3 FO CA fO. 


হরির অডিও ক্যাসেট £ 


প্রায় ছ'নণ্টা উপস্থাপন pmo «гу মিত্র ж শীগুলী fum 
ng মিত্র র {катта প্রণান 
з Fama ২৪টি কবিতার আবৃত্তি 
শাওলী Бега নাটক ন্যখ্ব হত অনাঘবষ। 


RICT NUMBER 19:6 1^. 
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SILIGUALJALPAIBUAL DEVELOPMENT AUTHORITY 


SJDA Market Complex TENZING NORGAY ROAD. 
PRADHAN NAGAR, SIL!GURI-734 403 
SJDA IS ON THE WAY TO PROGRESS 


We have Created : 


. Central Bus Terminus at Siliguri. 

. Market-cum-officc Complex at Siliguri. 

. Electric Crometorium at Siliguri. 

. Fulbari-Ghoshpukur Bye Pass (Phasc-1) at Fulbari. 
Karbala Maidan Improvement at Siliguri. 

. Officc-cum-markctng Complex at Jalpaiguri. 
Market-cum-Dormitory Complex at Shushruta Nagar near North 
Bengal Medical College (Market ponion Сотрісіса). 


We are Creating : 
. Sports Complex at Jalpaiguri. 
. Composite Complex at Jalpaiguri. 


. Transport Nagar-cum-Officc Complex at Siliguri 

. Bus-Terminus-Markcting Complex at Kurshiong. 

. Eastern Byc pass at Siliguri, 

. Onc connecting roads including R.C.C Bridge over river Jhorupni 
at Santinagar. 

We are Trying to Create : 

+ Second Bus Terminus, Siliguri. (Near Central Bus Terminus). 

. Markct-cum-Officc Complex. 51р (Opp. Kanchanjunga Stadium) 

. Officc-cum-Commercial Complex (Near Don Bosco School. Sevoke 
Road). 

4. M.uket Complex, Bagdogra. Siliguri. 

. Dormitory near North Medical College. Siliguri. (For Relatives of 
paticnts) 

. Auditorium-cum Art Gallery. iguri 

. Office-cum Market Complex. Jalpaiguri. 

. Office Complex. (Club Road, Jalpaiguri). 

. Central Bus Terminus. Jalpaiguri. 

. Development of Residential Arca. Siliguri 

. Phulbari-Ghoslipukur Byc-Pass (2nd Phasc-Alighinent along Canal 
Bank). 

. Widening & Strengthening of road from Lichupakhri to Shiv Mandir. 
Siliguri. H 
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Published from Siliguri, Coochbehar & Malda 


উত্তরবঙ্গ সং 


The Largest Circulated Daily in North Bengal 


INVESTMENT PREVIEW 


The Largest Circulated Investment weekly in Eastern India 


ALL INDIA APPOINTMENT GAZETTE 
Newspaper on Employment and Training 
Largest Circulated Bi-weekly in India 


7, Old Court House Street, Calcutta-700 001. 
Phone : 220-7618, 220-6663, 29-8426, Fax : 033-296548 
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Space Donated 4%, Ы 


А 
Well 
Wisher 
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8PL DARJEELING DISTRICT NUMBER 
1996 
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কোচবিহার পৌরসভা 
কোচবিহার 


অসুবিধা করবেন না। গরু বাছুর ছেড়ে দিয়ে পৌর -স্বাচ্ছন্দ্যের 
fag ঘটাবেন না। 
BETA যেখানে সেখানে ফেলে পরিবেশ দূষণ করবেন না। 
পরিবেশ দৃষণ-নুক্ত পুকুরগুলিতে উন্নয়ণদূলক কাজের 
সুযোগ বাড়াতে, ফুটপাতের দোকানগুলির অপসারণ ঘটাতে, 
ম্মশানের ইলেট্রিক চুল্ী নির্মাণে আপনাদের সাহাযা ও সহযোগিতা 
চাই। 


পৌর কর নিটিয়ে দিয়ে রিবেটের সুযোগ গ্রহণ করুন এবং 
শহরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির কাজে সহায় হউন। 





ait, দার্জিলিং জেলা сеп, ১৯৯৬ বি-বি.-ও 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
তপশিলী জাতি ও আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ 


জেলার দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত 
মানুষের কল্যাণার্ঘে এই বিভাগের কার্যাবলী :— 

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্রাবাস। বৃত্তি, ভরণ-পোবণ বৃত্তি, 

পুস্তক ক্রয়ের খরচ, পরীক্ষার ফি প্রভৃতি এবং বিশেষ কোচিং-এয সুযোগ করে 

দেওয়া। 

তপশিলী দাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের যুবক-যুবতীদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে 

স্বাবলম্বী করে তোলার জনো বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা। 

তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠ সংখ্যকসদস্যভুক্ত সেবা-“সাংস্কৃতিক 

সংস্থা সমূহে অর্থনেতিক সহায়তা প্রদান। 

তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জাতিগত পরিচয়পত্র প্রদান । 

বিভাগীয় উন্রয়ননূলক পরিকল্পনায় তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের 

আধিক্য সম্বলিত স্থান সমূহে রাস্তা, কালভার্ট, বসতবাটি ও ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং 

পানীয় জল সরবরাহের জন্য নলকূপ খনন। 

সামাজিক অস্পৃশ্যতা দূরীকরণার্থে তপশিলী জাতির সহিত বর্ণ-হিন্দুর অসধর্ণ 

বিবাহে উৎসাহ দেবার জন্য অনুদান SP 

মাদক দ্ৰব্য ব্যবহার ও ডাইনী প্রথার মত আত্মঘাতি কুসংস্কার নিরসনে প্রচার- 

পত্র ও OITA মাধ্যমে জ্রননত গঠন করা। 

প্রকৃত দুঃস্থ তপশিলী জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত বাক্তিদের লীগাল-এইড্‌ 

0.58/-54)-এর ব্যবস্থা করে দেওয়া। 

আদিবাসী সম্প্রদায়ভুত্ত ব্যক্তিদের ভূ-সম্পত্তি উপযুক্ত অনুমতি ব্যতিরেকে 

অ-আদিবাসীর নিকট হস্তাত্তরিত হয়ে থাকলে আইন অনুযায়ী পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা 


করা। 
জেলা সমাহৰ্তা 
দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট 
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শুভেচ্ছা সহ 


শিলিগুড়ি মহকুমা গ্রামীণ বিকাশ সংস্থা 


(এস. এম. আর. ডি. এ.) 


শিলিগুড়ি মহকুমা গ্রামীণ বিকাশ সংস্থা ১৯৯০ সালের জুল মাস থেকে স্বয়ং 
T NUS жеты чч түн মামির Вс 
আর্থিক উল্লতিকল্লে বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। 
€— পশু পালন, অৎস্যচাষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মুদিখানা, ক্ষুদ্র 
সেচ সহ স্বনিধুক্তি প্রকল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের 
সহযোগিতা নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। বিগত 
আর্থিক বছরগুলিতে আমরা প্রায় ১৪,০০০ 
হাজার পরিবারকে এই কর্মসূচির অন্ত- 
фе করেছি। তাদের মধ্যে vo 
অতিক্রম করেছে। 


বিগত আর্থিক বছরে মহিলা ও শিশুবিকাশ কর্মসুচি অনুমায়ী 
আমরা গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের নিয়ে ১৮০টি গ্রল্প তৈরী করেছি, যাতে 
এই মহিলাদের উন্নতি ত্বরান্বিত করা যায়। 


এহ গ্রুপগুলি ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক 


এস. এম. আর. ডি. এ. এই কর্মকাণ্ডের জন্য সর্বস্তরের মানুষের 
সহযোগিতা কামনা করে। 


অনিল সাহা 
প্রেসিডেন্ট 





ка", দাৰ্জিলিং сутти" чл. ১১ ১৬.লি.-১. 


West DINAJPUR КІСЕ Mius А55ОСА TION 
BALURGHAT 
DAKSHIN DINAJPUR 
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মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা, শিলিগুড়ি 
“মীন ভবন” হাকিমপাড়া 
শিলিগুড়ি 


জলে জালে জেলে। 
তাদের সাতে মিলে।। 
দেশের যত Б! 
না করে অবহেলা ।। 
বাড়াতে মাছ চাষ। 
শপথ নিন আজ ।। 


জেলার জেলায় গঠিত মংস্যচাধী উন্নয়ন সংস্থা এই ব্যাপারে দিশারীর ভূমিকা পাঙ্গন 
করে চলেছে। উন্নত AUT মৎস্য চাষের প্রযুক্তি, পুকুর সংস্কার, মংস্য চাষে UT 
Ws ও মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণের জন্য স্থানীয় ব্লকে যোগাযোগ করুন। ব্লকন্তরে মৎস্য 
সম্প্রসারণ আধিকারিক আছেন, তাঁহারা সানন্দে আপনাদের সাহায্য করবেন। 


অনিল সাহা আর, ফনিং লেপচা 
সভাধিপতি মুব্য নির্বাহী আধিকারিক 
শিলিগুড়ি নহকুনা পরিষদ নংস্য চাৰী Bawa সংস্থা 
ও শিলিগুড়ি 
সভাপতি 
weg চাবী ERU সংস্থা 
শিলিগুড়ি 





ret ৰা্জিলিং TART, ১৯৯ ৬.লি.-১২ 


আমাদের লক্ষ্য 8 

e নিরক্ষরতা দূরীকরণ 

€ সমাজের দুর্বলতর অংশের অর্থনৈতিক মানোনয়ন 
e সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা 

ө উন্নয়ন মুলক কাজের মাধ্যমে নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি 


শ্রী যশোলাল সিংহ а অনীম চৌধুরী 


উপ-প্রধান প্রধান 


আঠারখাই গ্রাম পঞ্চায়েত 


পোঃ__কদমতলা, Ca 
দূরভাষ £ ৪৫০ ৭২২ ও ৪৫০ ৬৭৪ 





eil, эбит চলা সংখা, ১৯৯৬-লি-১৩ 


Wal, 
Best 
Comp ГА ments 


from 


PROGRESSIVE AGENCIES 
AGRO INPUTS CORPORATION 
SHYAM TRADING COMPANY 


HILL CART ROAD, SILIGURI 
PESTICIDES DISTRIBUTORS 
PHONES : 430614/430788 


MADHUPARNI, DARJEELINGOISTRICT NUMBER 1996 (2.- › ч 





FAX : 432699 


Space Donated by 


NOMINATED / SALT DEALERS’ 


ASSOCIATION 
DAKSHIN DINAJPUR 
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বিধাননগর ১নং ও ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত 
বিধাননগর ө শিলিগুড়ি * দার্জিলিং 


গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী ও সাবিক সান্দরতা কর্মসূচী 

বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা বদ্ধপরিকর | দলমত 
কামনা করে আমাদের বিধাননগর 
SAL ও ২নং গ্রাম পঞ্চায়েত। 





Ree Site ভেলা সাম, ১৯৯৬ বি.-১৬ 


WITH 
BEST 


COMPLIMENTS 


С. С. SHAHA & ASSOCIATES 


Planners, Architectural & Structural Designers, 
Valuers, Loss Assessors, Arbitrators, 
Surveyors and Supervisors. 

36, Nabin Sen Raod, Mahanandapara 
Siliguri 734401 
Phone : 431 507, 434811 


PIONEER TEST HOUSE 


(A house of civil Enginecring Testing) 
Tests Performed for All building materials 
Bearing Capasity of soil. 
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WITH BEST COMPLIMENTS FROM 


DR. R. K. AGRAWAL 
General & Pediatric Surgeon 
M. S. (Surgery) 


DR. MRS. K. AGRAWAL 
Obstetrician & Gynaecolgist M.D. 


SUNRISE NURSING HOME 


PVT. LTD. 
UDHAM SINGH SARANI 
SEVOKE ROAD, SILIGURI 
PHONE (STD 0353) 525-742, 523 692 
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With Best Compliments From 1 


N. K. AGARWAL 


B. Com., L.L.B., Advocate 
Tax Consultant 


Morning Evening 
M.G. Road Opp. Hotel Gatew ay 
Siliguri 734405 Sevoke Road, Siliguri 
Phone 523 214 Phone 423 819 
9 A.M. to 11.30 A.M 6.30 P.M. to 8 P.M. 














"Chilrakut" Mansarwar Complex, 
Pranami Mandir Road, 
Siliguri 734 401 
Phone 424 198 


State President : Prantiya Marwari Yuva Manch 
(W.B.) 





MADHUPAFN! DARUEELINGDISTRICT NUMBER 1996. : 


Wd. Best Compliment of 


S. NEMA NI 


S. Nemani & Associates 


Tax Practitioner & Consultant 
COMMERCE HOUSE, 1ST FLOOR 
BIDHAN MARKET ROAD, 
SILIGURI 734401 (W.B.) 

Phone : 430 379. 430 381 (0) 465 981 (В) 


——————— 
Consulling Hours : Morning 9.30 to 12.30 p.m. 
Evening 5.30 p.m. to 7.30 p.m. 
SUNDAY CLOSED 
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Wah Best Compliments Sani 


BASAB ENTERPRISE 


(City Decorators) 
Rabindra Sarani 734 406 
SILIGURI e DARJEELING 





MADHUPARNI, DARJEEL INGDISTAICT NUMBER 1096. ft. -3 > 


HOTEL CINDRELLA 


SILIGURI 


An elegent hotel in Siliguri with an exotic location, Hotel Cindrella 
Offers a quite stay and panoramic view of the Mountains. 


LOCATION 

16 kms. from Airport. wilhin easy reach of city's business centre. 
ACCOMODATION 

Rooms-Air conditioned & Non-Ac, Direct Dialing, Luxuriously 
Decorated, Star/CCTV 

TARIFF (EP) 

Rooms Single Double 
Standard AC Rs. 750 Rs. 950 
Standard Non-AC Rs. 550 Rs. 750 
Deluxe Ac Rs. 1050 Rs.1250 
Super Deluxe Ac Rs. 1400 Rs.1650 
AC Suite Rs. 2100 Rs.2100 
Extra Bed. Rs. 250 
Service Charge 10% Extra 
Taxes as applicable. 

RESTAURANT 

Open for Lunch and Dinner, serving Vegelarian Indian, Chinese. 
South Indian & Continental Cuisine. 

BANQUET 

3 Conference Halls with Audio-Visual Arrangements, 3 Lawns for 
Parties, Marriage receptions elc. 

SPORTS & RECREATION 

Full facility club, Swimming Pool. Biliard Hall, Health Club with Jacuzzi 
& Many other indoor & outdoor games. 

AMENITIES 

24 Hrs. Room Services, Laundry, Doctor-on-Call, Astrologer, Postal Service. 
Baby-Sitler on request, Car Rental, Package tours, Hotel reservation, Travel 
Division, Local sight-seeing with assistance, Safe Deposit Locker, Secretarial 
Service with independent chamber on request 


For reservation, please contact : 


Hotel Cindrella 


3rd Mile, Sevoke Road, Siliguri - 734 401, Phone : 0353-26581, 27136. 23140. 
Booking at Calcutta : 9, Мапрос Lane, Jrd Floor, Cal - 700 001 
Phone : 033-2481186, 220 1338 
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জাতীয় সংহতি 


ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্শি খ্রিষ্টানকে এক 
বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্য সাধনার "CSS সমবেত করাই 
ভারতীয় বিদ্যায়নের প্রধান কাজ । ছাত্রদিগকে 
কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, 
সায়ন্দ শেখানো নহে। লইবার জন্য 
অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার 
জন্যও; দশ আঙুল ফাক 
করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও 
যায় না। ভারতের were একত্র faf 


স্মারক নং ৩০ জেলা তথ্য তাং ১৪/৮/৯৬ 


বালুরঘাট 





aa тта сэп সংখ্যা. ১৯৯৬ বি.-২৩ 


আমাদের শক্তিই বেশী 





যারা মনজিপ-মন্দির ভাঙার রাজনীতি করছে তারা দেশের শত্রু! বহু ধর্ম বহু মত 
এবং বৈচিত্র্াই হলো আমাদের এই মহান দেশের fefe 1 ধর্মের নামে এই উন্মত্ততা 
ভাঙতে চাইছে দেশের সংবিধান, ভাঙতে চাইছে দেশের AA এবং অখশুতা। 


কেন এই আগুন লাগানো, সম্পত্তি AB, মানুষ খুন? কেন এই সাধারণ মানুষের 


মূলে তারা কি ধার্মিক না সমাজবিরোধী? 


কিন্তু আমরাই তো সংখ্যা গরিষ্ঠ। আমাদেরই. তো শক্তি বেশী, যারা বিশ্বাস করি 
মন্দিরও থাকবে মসজিদ থাকবে, হিন্দু থাকবে মুসলমানও থাকবে; থাকবে যার 
যা ধর্মবিশ্বাস। এই আমাদের প্রতিহ্য, এই আমাদের ইতিহাস, এই আমাদের গর্ব । 


গুজবে কান দেবেন লা, গুজব রটাতে দেবেন না। 
শাভি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ ও প্রশাসনকে সাহায্য করুন। 
নিত্য-প্রয়োজলীয় জিনিসের মুল্য বৃদ্ধির ওপর নজর রাখুন ! 
সমাজ-বিরোধীদের সম্পর্কে সতর্ক থাকুন । 
আপনার এলাকায় সাম্প্রদায়িক sene ফিরিয়ে আনতে আপনিও 
উদ্যোগ নিন। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ 
স্মারক নং ৩০ জেলা/তথ্য, 
তারিখ ১৪/৮/৯৬ 
বালুরঘাট 


= দার্জিলিং দোলা সংখ্যা, ১৯৯৩ সি..২ ৪ 








আপেল, বিলি তোলা সংঘ্যা. ১৯১৩৬ Pia 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wah Best Compliments & Wishes From : 
SUBODH KUMAR KUNDU 
BAIKUNTHAPUR 


HILI 
DAKSHIN DINAJPUR 





MADHUPARNI, DARJEELINGDISTRICT NUMBER 1009, [4 [.- à 





чулт. জোলা সংখ্যা, ১৯৯৩ বি.-৮ 


























কোচবিহার 





গ্রানোঙগয়নের প্রশ্নে পঞ্চায়েতের ভূমিকা অপরিসীন। মানুষকে বাদ দিয়ে সে 
ভূণিকা পালন করা সম্ভব নয়। পঞ্চায়েতের নূলকঘা হলো তৃণনূলস্তরে ক্ষমতার বিকেন্দীকরণ। 
আমরা সেই লক্ষ্যে গ্রান সংসদকে শক্তিশালী করার উপর জোর দিয়েছি। প্রতিটি কাজের 
জন্য এলাকাগত মানুষকে নিয়ে বেনিফিসিয়ায়ী কনিটি গঠনে সেই কনিটির পরানর্শ এবং 
সহযোগিতা নিয়ে কাজ করছি। কাজের STATS নানুষকে ডেকে প্রকল্পের সনস্ত দিক তাদের 
নজরে আনা হচ্ছে। কাজের শেবে আবার তাদের ডেকে কাজটি বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
আনরা এ ভাবে মানুষের পরানর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে কাজ করে চলেছি। 


আনাদের জেঙ্গা হচ্ছে কৃষি-অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল তাই গ্রানোন্রয়নের 
চাবিকাঠি হচ্ছে কৃষির Cale | এর জন্য চাই সেচের প্রসার. তার সঙ্গে চাই বিদ্যুং। দুটি 
বিষয়ের উপর আনরা сати দিয়েছি। 


ভঙ্গের ব্যবস্থাকরণ, এগুলোর পাশাপাশি SATA সংস্কার, মাছের ora, কুটির শিল্প গড়ে 
তোলা, রেশম শিল্পের বিকাশ ঘটানো ও а প্রকল্প স্থাপনের মধ্য দিয়ে aman অর্থনীতিকে 
চাঙ্গা করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। সাথে সাথে আনরা কিছু স্থায়ী সম্পদ গড়ে 
তুলেছি। 


আত্তরিক সহযোগিতা কাননা করছি। 


মণীন্দ্রনারায়ণ অধিকারী 

সভাধিপতি 
কোচবিহার জিলা পরিষদ 
কোচবিহার 


মেসি, anat জেলা সন্ধ্যা-১৯১১,বি-3 


সাক্ষরতা অভিযান 
আমাদের সমস্যা সমাধানের অভিযান 


WIS একটি কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করুন ৪ 


শিক্ষাসেবক হিসাবে কাজ করা। 

পড়ুয়াগণ যাতে নিয়মিত নির্দিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রে হাজির থাকেন, তা নিশ্চিত 
করা। 

শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যাতে ঠিকমত চলে এবং শিক্ষা-উপকরণের সদ্বাবহার হয়, 
তা দেখা। 

Stns ও সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া এবং কোনও পরামর্শ 
থাকলে তা গ্রাম পঞ্চায়েত বা ব্লক অফিসে জানানো। 


সকল স্তরের মানুষকে উৎসাহিত করতে ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে প্রচার 
চালানো। 


সাক্ষরতা অভিযানে অংশ নেওয়া একটি নৈতিক দায়িত্ব। 
আসুন, আমরা সকলে মিলে এই দায়িত্ব পালন করি, 
শিলিগুড়ি মহকুমাকে নিরক্ষরতা-মুক্ত করি। 


শিলিগুড়ি মহকুমা সাক্ষরতা সমিতি 
মহকুমা পরিষদ ভবন, শিলিগুড়ি-৭৩৪ ৪০১ 
ফোন : ৪৩-৬৬৫২ 





иу, rift জেলা সংস্যা, ১৯৯৬.লি-৫ 


DARJEELING ZILLA GRANTHA МЕГА 1995 
SILIGURI 





_MADHUPARN, DARJEELING DISTRICT NUMBER 1006. বিল 


সাক্ষরতার জোয়ার এসেছে খুলে গেছে দ্বার 
পণ করেছি, কারো পিছে থাকবো নাকো আর। 


লেখকের লেখনীর পরশে উদ্বেলিত করুক মানুষের মন, 
ঘুচাক বিভেদ, বিভীষিকা, অজ্ঞানতার কালো-__ 
জয় করে আনুক নতুন দিনের সূর্য। 





নধুপদী. тА জেলা সংখ্যা, > baa, А-А 


FEDERATION OF ASSOCIATION OF 
COTTAGE & SMALL INDUSTRIES 
(FACSI) 


‘FACS’ IS FOR ALL 
SERVICE TO ALL IS *FACSI" 
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—5acs 


Donated 


$ 


f 
WELL 
WISHER 








উৎ্সমূলে কোন আয়কর কাটা হয় না 


২২ বছর পর টাকা তোলার সুবিধা 
মে কোন বিভাগীয় ডাকছরে পাওয়া বায় 















মধুপনী দার্ভিলিং জেলা সংখ্যার মাধ্যমে দার্জিলিংবাসী 
জনগণের প্রতি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে 
আমাদের শুভেচ্ছা 


দুর্গাপদ মুখাজীঁ মেমোরিয়াল ক্লিনিক এ্যাণ্ড নার্সিং হোম 







SHARMA TIMBER 


KACHARI ROAD 
BALURGHAT 


A DISTINGUISHED NAME IN 
TIMBER BUSINESS 


MADHUPARNI, DARJEELING DISTRICT NUMBER 1996, * ১ 


UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 


UNIVERSITY PUBLICATIONS 


THE MECHES AND TOTOS by Dr. Charu Chandra Sanyal 
VIDYASAGAR SMWARANIKA by Prof. Н Р. Chakraborty 
VIDYASAGAR NIABACHITA RACHANA: SAHITYA-O-SAMAJ 
by Dr. Asru Китаг Sikdar & Sri Debes Roy 
MANIK DATTER CHANDIMANGAL by Dr. Sunil Kumar Ojha 
NORTH BENGAL UNIVERSITY REVIEW (HUMANITIES AND 
SOCIAL SCIENCES) Published by University o! North Bengal 
NORTH BENGAL UNIVERSITY-REVIEW (SCIENCE AND 
TECNOLOGY) Published by University of North Bengal 
ICONOGRAPHY OF SCULPTURES by Prol. P. K. Bhattacharjee 
THE HIMALAYAS by Prof. S. K. Chaube 
AKSHYAY KUMAR MAITREYA : JIVAN-O-SADHANA 
by Sri Nirmal Chandra Chowdhury 
AKSHAY KUMAR MAITREYA MUSEUM : САТА! ООСЕ-! 
EARLY HISTORICAL PEASPECTIVE OF NORTH BENGAL 
Ed. B. N. Mukherjee & Prof. P. K. Bhattacharjee 
ACADEMY NIBANDHABALI (NEPALI) Publishedby Nepali Academy, NBU 
FALL OF THE PAL EMPIRE by A К. Maitreya 
TRI-LINGUAL DICTIONARY (Nepali-English-Bengali) 
BISTRITA BANGLA PUTHI (Volume) | to V) by Dr. Sunil Kumar Ojha 
THE HIMALAYAS by A. Basu 
BENGALI DEPARTMENT PATRICA 
ENGLISH DEPARTMENT JOURNAL 
REPORT ON THE INDIGO COMMISSION 1860 (EDITED) 
by Prol. Pulin Das 
PROBLEMS AND STRATEGIES OF DEVELOPMENT IN THE 
EASTERN HIMALAYA by Ranju Rani Dhamala 
HINDU MARRIAGE : A CRITIQUE by Dr. Gangotri Chakraborty 
SURA, MAN & SOCIETY by Dr. Raghunath Ghosh 
REALISM AND GENERAL WORD by Dr. A. Kasem 


Available at : 

PUBLICATION BUREAU 

OFFICE OF THE REGISTRAR 

NORTH BENGAL UNIVERSITY-734430 
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পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির নতুন বই 


আকাদেমি পত্রিকা ৯ 
লেখকসূচি £ জ্যোতি ভট্টাচার্য, বিনয় চৌধুরী, অরুণ নাগ, সুধীর pupa, সুন্নাত দাশ, 
অবস্ীকুমার সান্যাল, পূর্ণেন্দু পত্রী, অরুণকুনার বসু, কনক নুখোপাধায়, গোলাম কুদ্দুস, 
কিরণশষ্কর সেনগুপ্ত, অশোক সেন, মানসী দাশগুপ্ত, কার্তিক লাহিডি, অনাথনাথ দাস, 
afters চৌধুরী। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে নিবন্ধগুচ্ছ এই সংখ্যার 
বিশেষ আকর্ষণ। ৪১৬ পৃষ্ঠা। ৪০. 
আকাদেমি পত্রিকা ৮ 
নারী প্রসঙ্গে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় সনৃদ্ধ। ৫২০ পৃষ্ঠা। ৫০ 
অ-প্রচলিত শক্তির উৎস 
বিবিধবিদ্যাসংগ্রহ গ্রস্থমালার নতুন বই। প্রচুর স্কেচ সংবলিত। লেখক : অমিতাভ রায়। ac 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
ভীবনীগ্রন্থনালার নতুন বই। বিস্তৃত aed সংবলিত। লেখক : সরোজ দত্ত। ১৫. 
বাংলা উপন্যাস £ দ্বান্দ্বিক দর্পণ 
অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সনালোচনা গ্রন্থের পরিমার্জিত সংস্করণ। ২০. 
এছাড়া অন্যান্য বই 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : রুশতী সেন! ৫০) শিল্পী ও রূপকলা : চিন্তামণি কর। ৩৫ 
প্রসঙ্গ অর্থনীতি : ভবতোব WG! ৪০ মহাকাশ : রমাতোষ সরকার। ৪০ 
মাটি : সুশীলকুনার নুবোপাধ্যায়। ১৫. 


ছড়ায় ছড়ায় অন্নদাশঙ্কর। কণ্ঠ : অন্নদাশক্কর রায় ও প্রদীপ ঘোব। দাম : ৩০. 
ওঁ চিরপ্রণনা অগ্নি (শক্তি চট্টোপাধ্যায়)। দান : Фо 


বানান অভিধান। যবন ছাপাখানা এল : শ্রীপাস্থ। বুৎপত্তি অভিধান : সুকুমার সেন 
পাওয়া যাচ্ছে 
বই ঘর (রবীন্দ্রসদন চত্বর), ইউনিভারসিটি ইন্সটিট্যুট কাউন্টার, ন্যাশানাল বুক 
এজেন্সি, দে'জ, পুস্তক বিপণি, ক্রাস্তিক প্রকাশনী, Ga পাবলিশিং হাউস।। 





মধুপলী-দার্ডিলিং জেলা সংখ্যা, ১৯৯৬ বি.-২. 


LIFE HOMOEO HALL 


Hill Cart Road, Siliguri 


EVERY DAOP OF MEDICINE IS ORIGINAL & FRESH 


Sister Concern : 
REVIVE HOMOEO 
Kiran Complex (1st Floor) 
Hill Cart Road, Siliguri 
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Hinnan Cunupnn Ten Єѕтптє 
NEW DARJEELING UNION TEA CO. LTD. 
MAHANANDA PARA 
SILIGURI 
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পুনশ্চ’র বহু ছোটদের-বড়দের 


ডাপেন্দকিশোর ANA e সুকুমার প্রায়ে ছোটদের ESTIS যাব হার রচনার বিশাল 


DEAS ছাপা বড়নাপের প্রায় ১০০৮ a বহ। দাম sse 


নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও AA সরকার সম্পাদিত 


ংলার রূপকথা ১০০ টাকা 


লীলা মজুমদার সম্পাদিত 





শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত 
এক বাকসো তত ১১০ টাকা 
অরুণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 
























арат র চিরকালের ক্লাসিক্‌স 
শরৎ রচনাবলী কপ বাধাই চার বণ্ডে ৩০ টাকা 

















সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত 
D 5 ১৫০ টাক 
















কািতা-5০০ ০০৯ 
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১৮২০ দশকে ভারতে БЧА কণা প্রথম হাত হয. সংবাদ সহ গাছ, চায়ের 
dre mean eras Gare সরলার বোমনিদা গাম, পারে এই ট্রািবাল নেতা 
ATS কৰেন үп таа 
ভারতে চা বোপণেন ও উতপাছালের কাতা শুক Xu 
পথম আসামে, পাবে সেখান “বকে ভরাহ ও পরে ডুযাস зами 
মরনাহ Di বাগান তেনী হয় ৯৮৮২ সনে: бите] সংগঠন তা কিনে নেন ১৮৯০ 
ATA AIR তা নদান হভানজেপলিৰ্যাল qari চাচের সম্পত্তি। এ বাগানই 
“ar sara sema ট্রান্টি পরিচালিত ঢা বাগান, উৎপাদন হঘ ১২ লক্ষ 
EA উৎপাদন ৩২ ЧИС. দন গড়ে ৫০ টাকা প্রতি কেজির উপর। 
সেই বাগানের LATIN яте চায়ের প্যাকেট ও পাঁচ কেজির প্যাকেটের 
5 টি এন্টেউ এপ চা বিক্রুয়কেন্দ্র। স্তাপন্যাদের жата সহানুভূতি 


ত্র কমা। 








с=т | 
























“মরনাই টি এস্টেট” 
লব metra nad ও অন্যানা চায়ের рай আমাদের কাছে আসুন। অসমের 
চমহকার ও সুস্বাদু চা একমাত্র পাবেন এখানে। 





১, тета ২৪৮-৯৬ 


M _ ২ ডি সেন্টার $_ 








т Ётабасызгуд >.Dtat Comper Бает! Daksh^ Омиш WB Pin- De 101 
z5hsTD a Price Rs. 100.00 only. 












ge. 


